





তনদ্কা্াাস্প। 


প্রথমখণ্ড । 


শ্রানন্তেবাং জয়স্টেষাং কুতন্ডেষাং পরাজয়: | 
যেষানিন্দীবরষ্তামে। হৃদয়স্থে। জনার্দন ॥ 
[ভরছাজোকি। ] 


শ্রীমুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় 
সঙ্কলিত ॥ 


দ্বিতীক্প সংস্করণ 


চুচ্ডা-বুধোদয় প্রেসে 
শ্রীরাজকুমার সেন দ্বার মুত্রিত। 
শ্রকুমারদেব মুখোপাধ্যায় হবার প্রকাশিত। 


ছি রব সি ই উস 
ভ্ভর্দেনল 2৯ শ্বিজলা। 2 
পৃজ্যপাঁদ “তৃদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত গ্রস্থাবলী তাহার প্রতিষ্ঠিত বিশ্বনাথ. 
টষ্টফণ্ড নামক পবিএ দানভাগারের সম্পত্তি। এ পুস্তকগুলি আমার নিকট এবং 
কলিকাত। কর্ণওয়।লিন প্রীট ২২।১ নং ইঙ্ডিয়ান পাবলিসিং হাউসে, ৩* নং সংস্কৃত প্রেস 
ভিপজিটক্লীতে, ২০১ নং বেঙ্গল মেভিকেল লাইভ্রেরীতে এবং অগ্ঠান্স প্রসিদ্ধ পুস্তকের 


দৌকানে পাঁওয়। যায় ॥ 
পুস্তকের নাম সুল্য 


পুষ্পাঞ্জলি (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥৯ 
পারিবারিক প্রবন্ধ (৯ম সংস্করণ) 
[ উপহারের জন্ত ভাল ছাপা ভাল 
বাধা ডবল ক্রাউন আকারে ] ১1০ 
সামাজিক প্রবন্ধ (ধর্থ সংস্করণ) ১॥০ 
আচার প্রবন্ধ (৩য় সংঙ্করণ) ১২ 
বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ, রঃ 
এ,২য় ভাপ [তন্ত্রের কথ প্রভৃতি] ॥* 
স্বপ্নলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস ॥০ 
বাঙ্গালার ইতিহাস ৩য় ভাগ ॥* 
খ্রতিহাসিক উপস্থাস [ষষ্ট সংস্করণ] ॥* 
পুরাবৃত্তসার (আ্রীস রোম প্রভাতি ১৫ সং) & 
ইংলগ্ডের ইতিহাস মে স্ং) ৪০ 
শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাক ১ 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নি 
উপরোক্ত পুস্তকগুলি ঘএবং সংক্ষিপ্ত 
ভূদেব জীবনী (০) একত্রে কেহ আমার 
নিকট লইলে বিশ্বনাপ্ধ উ.উফণ্ডের মূল দলি- 
লের নকল সহ হুই খণ্ডে বধান মানস ডাক 
মাশুল এবং ভিপি খর$। ১,৮*তে পাঠাই 
দিক্সা। থাকি ॥ 
ভুদ্দেব চ্িতং ১০ 


দের হতিজ পেথম ভাগ চে 


পুক্তকের নাম মুল 
নিয়্লিখিত পুস্তকগুলিও আমার, 
নিকট পাওয়া যায়। 
[ সংক্ষিপ্ত] ভূদেব জীবনী রঃ 
স্দালাপ নং ১ (সচিত্র ) (২য় সং) ৯ 
বর নং২ং এ 1 
এ নং৩ এ ৮, 
অনাখবন্ধু উপন্তাস ]. ডি 
নেপালিছত্রি (সচিত্র) ৮ 
হিন্দুকঠহা'র ১৮ 
পোস্তপুক্র (উপস্তাস ) ১৪ 
বাগদত্ব? ২» 
মন্ত্রশক্তি ১৪০ 
জ্যোতিঃহারা চর 
চিত্রদীপ ১৮ 
কেতকী ১৮ 
নিশ্ধালা (ছোট গল্প) ১০১ 
সরল বেদান্ত দর্শন ১1০ 
মহ।ভারতের বৃহৎ সুচী ৯ 
পদ্য ব্যাকরণ /০ 
পুরাণ রহসা তে 
গুরুগোবিন্দ সিং ২ 
শিশুরামারণ [ সচিত্র] *০ 
শিশুমহাভারত 


[2 

একা দশীতত্ব (দেবনাগরী অক্ষরে ) ১১ 
শ্রীকুমারদেব সুখোপাধ্যাক্ 

বিশ্বনাথ ফণ্ডের আফিস, চ*চডা | 


উত্দর্গ। 


থে পুত্ররত্ব তিন বংসর মাত্র বয়সে তাহাব পুজ্যপাদ পিতামহদেবের 
শ্রীচরণে “নম নম” বলিয়। ফুল দিয়া প্রতআহ পুজা করিত; যাহার রূপে 
এবং গুণে মুগ্ধ হইয়া, কেহই ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না; যে 
কখন একটা মিথা। কথার ব্যবহার বা কখন ক্কোন প্রকারে স্বীকৃতির 
অপালন করে নাই; যে রোগীর ও গুরুজনের সেবায় *এযং শোকার্ডের 
সাস্বনায় সকলের অগ্রণী হইত ; যাহাকে কেহ কখন কোন বিষয়ের জঙ্ঠ 
ক্রোধ ব! কাতর প্রকাশ করিতে দেখে নাই ; যাহার স্বদেশী-্্রীতি এৰং 
আধ্যশাস্ত্রে ভক্তি স্্রগভীর অথচ সর্বপ্রকার বিছ্েষ বর্জিত ছিল; যাহার 
মন দরিদ্রের জন্য সব্বদ। সহান্ুসুতিপুর্ণ থাকিত ; যাহার হাসি মুখের সুমিষ্ট 
সারগঙ কথার জন্য তাহার বয়োজ্যেষ্ঠগণ সানন্দে তাহার মতাবলম্বী হইতেন ১ 
সবাশ্াব সাংসারিক সকল বিষক্ষেই উচিত অনুচিতের ঠিকানা করা থাকিত, 
কখন মতস্থির জন্য কাঁলবিলম্ব দেখা যাইত না; যাহার জীবনের অচিন্তনীয় 
ঘটনা পরম্পরায় বহু মহাপুরুষ সংশ্রব এবং তীর্ঘদর্শনাদদি কাধ্য উনবিংশ 
বৎসর বয়সের মধ্যেই ঘটিয্তা গিয়াছিল ; যাহার উপরে পিত। মাতা ভ্রাতা 
ভগিনীদিশের সকলের প্রাণ পড়িস্মাছিল ; যাহার পুর্র্ব জন্মাঞ্জিত সুকৃতির 
আনন্দ জীবনের শেষ মুহূর্ত পথ্যান্ত ফুটিষা বাহির হইয়াছিল; যাহার মৃত্য 
মন্ত্রনীতা মহাপুরুষ সমক্ষে ৬বারাণসীধামে সোমবার একা'দশীর দিন ঞ্ুবযোগে 
এক বৎসর হইল, মুনিখধিদিগের লোভনীয় ভাবে সহজে সঙ্জানে বন্ধন মুক্তি 
হুইয়া মহামৃত্ুর পারে অস্বতে সংযোগ ঘটিয়াছিল; সেই স্থচরিত্র সুপুত্র 
৬সোমদেব মুখোপাধ্যায়ের পবিত্র স্থতিকে উৎসর্গ করিয়া ব্ভু মহাপুরুষের 
চরিত্র এবং উক্তিসংস্থষ্ট বলিয় সচরিত্র গঠনের সহাঁষক ও জাতীয় জীবনী 
শক্তির সম্বপ্ধক হইবে মনে করিয়! এই 'সদালাপ" সংগ্রহ স্বদেশীয় আবালবৃদ্ধ 
বনিতার হস্তে ভক্তি ও গ্রীতি সহকারে অর্পণ করিলাম । 
বাকিপুর 
শ্রাবণ কৃষ্তাএকাদশী 


মুখবন্ধ 


সদালাপে সংগৃহীত বত্বগুলির অধিকাংশই প্রাচীন কাল হইতে মানবের! 
সাধারণ সম্পত্তি হইক্জা গিয়াছে এবং অল্লাধিক পরিবর্তিত আকারে ভূমণ্ডুলের 
একাধিক ভাবায় মুদ্রিত আছে ; তবে এই সংগ্রহে সকল কথাই যথাসম্ভব 
সংক্ষেপে বলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । কোনটা কোথা হইতে প্রাপ্ত তাহার, 
কিছু কিছু “এডুকেশন গেজেটে” প্রকাশের সময় বল! হুইয়াছিল। 

এগুলি পরিবারবর্গের এবং নন্ধু বান্ধবের সহিত পড়ায় খানিকট1 সময় 
আনন্দে কাটিতে পারে। প্রবন্ধ গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেই জন্য রেলে, ট্রামে, 
নৌকায় ও ঘোড়ার গাড়ীতেও পড়া চলিতে পারে। 

এই সংগ্রহে সকল জাতির এবং সকল ধর্দ্মাবলম্বীরই প্রতি প্রীতিপোষণ 
করিয়! সর্বপ্রকার ভাল কথ প্রচারের চেষ্টা হইয়াছে । কিন্তু এমন হিন্ছু 
নামধেয় ব্যক্তি আছেন, ধিনি মুসলম্বান মহাতআ্মাদিগের প্রশংসা দেখিলেই 
চটিয়া আগুন। এমন মুসলমানও আছেন যিনি সম্রাট আর্ঞ্জিবের প্রতি 
ব্যক্তিগত তক্তিবশতঃ শ্রী সম্রাটেক এঁতিহাসিক চরিত্র সমালোচনাকে 
“মুসলমান বিদ্বেষের” পরিচাক্ষক মনে করেন। কাহারও বা অলৌকিকেক 

ংশ্রবে ব। মুর্তিপূজার উল্লেখে মনের এমন অবস্থা হয় যে তাহারা এ বিষক্গ 
সংস্থষ্ট কোন উপদেশে আনন্দ লাভ করিতে পারেন না। বিধবার ব্রহ্গচর্য্য, 
তম, বর্ণাশ্রম প্রভৃতি বিষদ্েও নানা মতভেদ । এরূপ ছুরূহ স্থলে 

কর্তব্য কি? 

আমার মনে হয় যে, পাঠকগণ প্রথমে একবার সমস্তটা তাড়াতাড়ি 
পড়িবার সময় ফে গুলি ভাল ন! লাগে, সে গুলি যদি পেন্সিলের দাগ দিয়া 
কাটিয়া! দেন এবং দ্বিতীর বারে সে গুলি ন পড়েন, তাহা হইলে এই সংগ্রহ 
হইতে সকলেরই নিম্মল আনন্দ লাভ ঘটিতে পারে । যেটা একজন কাটিয়া 
দিবেন সেইটাই হক্কত আর একজনের খুব ভাল লাগিবে । ফলতঃ এই পুস্তক 
সম্বন্ধে যে ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিতেছি, সমস্ত জীবনে সকলের সহিত 


ব্যবহারেই ই প্রকার উপায় অবলম্বন করিলে সকলেরই মনে শাস্তি এবং 
আনন অঙ্ষুঞ্ থাকিতে পারে। যে বিষয়ে ধাহার সহিত মতের মিল হইতেছে 
না দেখ! গেল, তাহার সহিত সে বিষয়ের আলোচনা! অবিলম্বে ছাড়ির! 

. দেওয়া এবং তাহার সহিত যে যে বিষয়ে মতের মিল আছে বা থাকিবার 
সম্ভাবনা কেবল সেই সকল বিষয়েই ভাল কথার আলোচনা! কর! সঙ্গত. 
উহাতে সকল মানব-ধ্থ-ত্রের মৃলম্বর্ূপ সঙ্কা্গভূতির এবং প্রীতির বুধ 
হুইবায় কখা। 





লুঈীপত্র 


গৃিষয় 

অটল হ্যাপপরতা, আরিষ্টাইডিস 
ছঅধাবসায়, গদাধর ভট্টাচাধা 

কআনালহ্য, বশীভূত ভূত 

অপ্রফোজশীয় বাধ, অপ য় 
অবিচলিত নশ্ততা, রোমীয় শাস্ত্রী 
অবিচলিভ বশ্যত1, কাসাবিয়াঙ্কা 
সরল বাবহার, শাইলক 

আগ্রল খাবহার, বোগ্পাদের নাপিত 
আতিথেয়তা, মুসলমানের গড়গড়! 
আতিথেনভা, আববের 

খতিথেয়ভা, মাটির ভীড় 
আতিগের়কভা ময়রভগ্জে 

আ'তথা, মাজা মারুফ 

আত্মজয়, হিন্দু সন্ন্যাসী ও সিকন্দর সাহু 
আত্মদোবানুসন্ধান, মখণ্ডম সাহ 

আত্তে দয়া, সোপ।র থালা 

আজ্মোসর্গ, কালে নাগরিকগণের 
খআস্মোৎসর্শ, পঞ্চশিখের 

আত্মোৎসর্গ, উইঙ্কেল রীড্‌ 

দশ তীর্থযাত্রা, মহারাণী শরৎহুন্দরী 
আদর্শ ব্রাহ্গণের কৃপা, তিপুরারাজো 
আদশ স্বদেশভন্তি, ম্যান্লিয়স টকৌয়াটস 
আদশ সংস্কারক ও সাধক, আগমবাগাশ 


৯৬০ 


সংখা 


57114729৮ 
২ ৪০০ তে: 
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১২৭ 


৪ 
বিষয় 
মাদর্শ হিন্দু বিধবা, মহারালী শরৎ লুন্দরী 
উদ্দার্তা, স্কুলের ছেলে 
ল্পতির উপায়, জনকরাজা! 
উন্নতির উপার, মার্কিন গ্রাজুয়েট 
এক লক্ষ্য, খলিফা ওমর 
এক লক্ষ্য, দামোদর পন্থ 
একজোট হওয়া, যুধিষ্টির 
কর্তব্যপরায়ণতা, ইংরাঁজ অফিসরের আত্মত্যাগ 
কর্তবাপরারণ পাদ্দ্রি, বিশপ উইলিয়ম 
কর্তবা পালন, স্বামী ভাস্করানন্দের উপদেশ 
কর্তব্য দৃঢ়তা, ভাক্তার হে 
কর্ম্দশফল, যক্ষের চারি প্রশ্ন 
কর্দযোগ, নারদের ছুধের বাটি 
কলি মাহাঁত্মা, কখন ও কিরূপে 
কাধ্যদক্ষতা ও সহৃদয়ত1, মহারাণী শরৎস্ন্দরী 
কুলপ্রথারক্ষ1 ও কর্মচারীর সম্মান, এ 
কৃতজ্ঞতা, কারিকরের খরচ 
ক্তন্রতা, কৃষ্ণপাস্তী 
গুরুভক্কি, শিখ শকটচালকের আত্মত্যাগ 
গুরুর অভাব নাই, চতুর্ব্িংশতি গুরু 
1য়, স্থইডেনের হাসপাতাল 
গানপন্্ম, মিঃ ভার্ণেভি 
ানধশ্ম, মহাত্মা ইত্রাহিম 


খ্যা 
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বিষয় 

দানধম্ম, মহারাণী শরৎসুন্দরী 

দীর্ঘস্ত্রতা, অসত্যাচরণ 

ঘৃচ় ভক্কি ও বিশ্বাস, মণিকর্ণিক1 ন্গান 
দেশের উন্নত, আমেরিকান ইণ্ডিয়ানের 
দেশের জন্ আত্মবলি, গুরু তেগ বাহাদুর 
ধশ্বহ রক্ষা করেন, যুধিষ্টিরের চারি পরীক্ষা 
ন!নে ভক্তি, মহারাজ কৃষ্ণচস্ত্র 

নিভর, 

নিতরতার শান্তি, সোমদেব 

নিরহঙ্কার, কৃষ্ণপাস্তী 

নিষ্কাম নিখুঁত ভক্তি, অর্জুনের পরীক্ষা! 
নিষ্ষাম যোদ্ধা, মহাত্মা আলি 

নিম্পৃহতা, পরমহ্ংসদেবের মাত! 

নিম্পৃহ ব্রাহ্ধণ, বুনে। রমানাথ 

নেতার প্রতি ভালবাসা, রাজ! ডেভিভ্‌, 
নেতার সহানুভূতি, মহাত্মা আলি 
পণ্ডিতের সম্মান ও সাহাধ্য, বিশ্বনাথ ফণ্ড 
পিতৃখ্প, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

পিতৃভক্কি ও স্বদেশপ্রীতি, সোমদেব 
পুরোভিতের দোভোতসর্গ, মোলয়াল 
পরত কণকর দশন, চ্া? লাটের 

প্রক্কৃত প্রতিশোধ, গুরুগে।বিন্দ 

গর্ত সন্ন্যাসী, আত্মনিবেদন 
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সখ 
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১৪৭ 
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৭৬ 


1০ 


ষন্ন 

গজাপ্রিরের নির্বাসন, আরিষ্টাই ডিস 
টাতিক্ছা রক্ষা, গোমাইয়ের পুভের মাথা 
প্রবঞ্চনার শাস্তি, পবিত্র হিন্দ বিশ্বাস 
লাচীন কালের ছাত্র, উদ্দালক 

প্রাচীন কালের ছাত্র, উপমন্ধ্য 


পান ভাবাতির খধিপত্বী, পেবহুতি ১ 


চিকরের কথা, কম্মবন্ধনচ্ছেদ 

“কির সাহেব, উদদারদৃষ্টি 

বদ্ধত্ব, কৃষ্ণদাস পাল 

বালোর উচ্চ আকাজ্ষা, *ভূদেন সুখোঁপ ধার ৫ 2 
বাস উপাসন।, সম্াট আরাঞ্জিব ও ফকীর সম্বপ 
বনয়ের কারণ, নিজের গুপ 

বস্বাসী দ্বারবান, শাহ আববাশের কথা 

বশ্বাসী, মান্দ্রাজের বেহারা 

ইবরাগোর শাস্তি, ভক্ভভরি 

বেরাগা, জেলের 


তে 


বৈরাগ্য, মেখবরের 

ভ্রক্ষতেজ, মৈথিল পশ্ডিত 

ব্রাহ্মণের প্রধান লক্ষণ ক্ষমা, বিশ্বামিত্র ও বশ্ 
বাঙ্গণহ কিসে, লোমশ মুনির কগ। 

ভক্তি, স্চীর ছিদ্রে হাতী পর 

সক্তিতে ভগবানের আবির্ভব, জাঁমাতার নিষঠ 
শক্কের ভগবান, বালকের নির্যাতন 


ম্ত্খযা 


১৩% 


বিষয় 

ভদ্রতা, চতুর্থ নী ও ভিক্ষুক ৮ 
মঙগলময়ের বিধান, বৈদেশিক অধিকারেও দেশভাষার উন্নতি 
মঙগলমকের ব্যবস্থা, মৌলবীর শিক্ষালাভ 

মনিবের সহাম্ভূতি, ৮ শশিভৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায়  *** 
মন্ত্রশক্তি, বৃত্রাহ্থরের যজ 

মহতু, মিঃ কিলবি 

মহত্ব, পাগ্ডার দরোরান 

মহাপুরুষের মন, মঙ্কাত্ম! ওমর 

মানস পুক্তা, দধির খুরি ** 
যথেচ্ছাচারীর শঙ্কা ও বন্ধুত্বের মাহাত্মা, ড্যামোক্লিস ও ভ্যান 
যার মন উচ্চ সেই বড়, মেথর সর্দার *** 
বাজস্ব__ন্যম্তধন, রাজ হরিশ্জ্ রহ 
বাজস্ব-_ন্যস্তধন, সম্রাট নাজির উদ্দীন ++ 
রাজন্ব__ ্তাস্তধন, খলিফা ওমর 

রাজস্ব_-হ্যম্তধন, বোগ্দাদের খলিফা! 


বাজার কর্তবা, স্থুলতান সবিমান *্ত* 
রাজোচিত উদ্গারতা, তৃতীয় উইলিরম 

রাজোচিত ধৈর্য, চতুদিশ লুই *** 
শিষ্টাচার, লরডষ্ট্য়ার তত 


ংযতের উপদেশ, গুড খাওয়! রব 
সঙ্গত মাশ্মগৌবব, সর্ববর্ণের ** 
সততা, জন্মন কুষক 
সত্যরক্ষা ও উদারতা, নেপোশিছন 
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বিষয় 

সত্যাচরণ, হাইলা1গুর বালক 
সত্যাচরণ, কুকাশিখ 

সভীধন্দ, ইণিরানর ক্রিশ্চিয়ান! 
সতীধর্্ম, পতিগত প্রাণ! 

সতীধন্দ, পীটসের শ্রী 

সভীধশ্ম, ম্যাডাম লাভার্ণ 

সন্ভা ও আস্তের, বাঙ্গালী মুন্সেফ্‌ 
সত্যকথন, স্থুলতান ও ফকির 
সত্যপালন, কৃষ্ণপান্তী 

সৎকার্যে উদ্তম, ব্রাহ্মণের ডোবা 
সৎসঙ্গ, হাতে অমৃতভাগ্ড 
সদাশয়তা, মহারানী শরৎস্ন্দরী 
সদ্থিবেচন!, পাজমোহন সরকার 
সতক্তিক আক্তাহুবর্তিতা, সোমদেৰ 
সমন্ধ ঠিক রাখা, ওয়াশিংটন 

সময় ঠিক রাখা, মিঃ আযাডাম্স 
সন্মান কে? স্যর আযশলি ঈডেনের উক্তি 
সম্মিলনের একমাত্র উপায়, সহাস্থতৃতি 
সরলতা, সত্যবাদী চোর 

সহজাত শিষ্টাচ*র, সোমদেব 
স্গনহৃতির সুখ, বিসনার্কের টুক 
সহান্থত ওর সুখ, জরের তৃষ্ণা 
সহদরত!, মহারাণী ভিক্টোরির। 
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বিষয় খা! 


সন্ধদয়ত1, ইটালীর রাণী *** রে 

সাধুতা, হাতেম ঃ ১%১ 

সাধুদঙ্গ, মুটে মহাপুরুষ ঠা ৩৭ 
সাধু সেবার ফল, রামচরণ তে ওয়ারী রর ২৪ 

সাধু দশশনের ফল, দ্রৌপদীর উক্তি -*ত ২৫ 

স্থির বুদ্ধি ও আজ্ঞা পালন, গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায়" -. ১৪২ 
সেবাধর্ম, আইয়াজ টি ৭২ 
সৌজন্, বেহালার এস্মাদ ৩ 
স্পষ্টবাদী কাজী, বোগ্দাদের তত ৯১ 
স্বতিশক্ষি, মহেজ্জরদেব মুখোপাধ্যার টু ১৪১ 
স্বর্ণালঙ্কারের অনিষ্টকারিহা, ওভারসিয়ার বাবু. "*" ৪৪ 
স্বদেশ প্রেম, জাপানী শ্রমজীবার জননী ০ 3৯ 
স্বদেশতক্কি, গজমান ঃ ১২৫ 
স্বদেশতক্তি ও স্থৃতিশক্তি, বাসুদেব" দশ ৫৫ 
শ্বদেশভক্তি ও ধীশক্কি, রঘুনাথ শিরোমণি রি ৫৬ 
ম্বগেশভক্তি ও সত্যাচরণ, রেগুলাস তা ৮২ 
স্বদেশে সদাচার-রক্ষা, ম্রাত্ত রতুনন্দন রঃ ৫৭ 

স্বদেশী শিল্পীর প্রতি দয়া, মিসেস চাপলেন তত ৫৭ 

স্বধন্ধে ভক্তি, কিরূপে রক্ষা! হয় ৮** | ১ 
্বাবলম্থনে রুচি, সোমদেব র্‌ ১৫০ 
স্বামীর সহিত তাদ্দাত্থয, মহারানী শরতনুন্দরী ১০৯ 


হিন্দু বালিকার স্থুশিক্ষা, মহারারী শরৎ্ন্দরী . ... ১০৮ 


ভনদ্গীভ্লাম্স । 


১। স্বধর্ম্দে ভ্তি ....... কিরূপে রক্ষা হয়। : 
বখন ইংরাজী শিক্ষিতগণের মধ্যে সংস্কত বিদ্যা অনাস্থা ও স্বধর্ডে: 
অভক্তি খুবই বাড়িতেছিল সেহ সময় পুজ্যপাদ ৮ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহা : 
শয় হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হস্সেন। প্রথম দিনই ভূগোল পড়াইতে' পড়াইতে 
মাষ্টীর রামচন্ত্র মিত্র বলেন “পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মত গোল । কিন্তু 
ভুদেব,.তোমার বাৰা একথা স্বীকার করিবেন না।” ' পিতৃভক্ত পুজ্যপাঘ 
৬তৃদেব বাবু গৃহে উপস্থিত হইক়্াই পিতাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন “বাবা পৃথি- 
ব্বীর আকার কি রকম?” তাহার পিতা সর্বশান্ত্রদর্শী পরমসাধক . পুঁজ্যপাদ 
৬বিশ্বনাথ তর্কতৃষণ মহাশয় বলিলেন “কেন বাবা, পৃথিবীর আঁকার গোল ।” 
এই বলিক্না তিনি গোলাধ্যায় পুস্তকে ' দেখাইয়ান্দিলেন “করতলকলিতামল- 
ৰদমলং বিদন্তি ষে গোলং।” পরদিন রামচন্্র বাবুকে গোলাধ্যায়ের এঁ* 
অংশটি দেখাইলে তিনি*বলিয়াছিলেন “কথাটা রলায় আমার একটু . দোষ 
হইয়াছিল । তোমার বাবা 'ৰলিবেন বৈকি, তবে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এ 
বিষয়ে অনভিজ্ঞ 1” 
 পুজ্যপাদ তদব সুখোপাখযান হাশর ইরা পু্তক পাঠ কালে হখনই 
'কোন নৃষ্ঠন কগা,স্তন্সিতেন বা কোন ইংরাজ কবির লেখায় কোন উচ্চ: ভাব 
দখিতেন তখনই তাহা পিতার নিকট সেই কথ! বলিতেন এবং তিনিও 
লাই জন বো ভাবা আহার অন্কুরূপ ক! তদপেক্ষা আরও 
| চর 


সদালাপ্র । 

উচ্চতত্র কথ! আছে। এইরূপে ইংরাজী শিক্ষা হওয়ায় তাহার আত্মগৌরৰ 
রক্ষিত হইয়া স্বধর্ষ ভক্তি অচলা ছিল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও ইউরোপীয় 
কাধ্যশৃঙ্খলা শিক্ষার জন্ত যত্ব সহিত সকল, হিন্দু মুসলমানের যাহাতে শ্খ ্ৰ. 
ধন্মে ভক্তি থাকে তাহারও ব্যবস্থা করা। এক্ষণে 'একাস্তই প্রয়োজনীক্স ॥ 
শিক্ষক রামচন্দ্র বাবু প্রকৃতই বলিয়্াছিলেন যে, সকল হিন্দু ছাত্রের ঘরে শান্ত 
শিক্ষার ওরপ স্থবিধা নাই। কিন্তু এপ শিক্ষা না পাইলেও প্রকৃত পক্ষে উচ্চ 
ধরণের লোক প্রস্তত হওয়া! অসম্ভব ।. 


২। সততা জন্মন কৃষক।. 


, জর্মনিতে যুদ্ধকার্পে কয়েক জন অশ্বারোহী সৈন্ত ইন্না কোন কাণ্ডেন 
অশ্বের আহার জন্য ঘায, ভূষি ও শস্ত সংগ্রহে বাহির হইক্লাছিলেন। চারি- 
দিকেই শুফ মাঠ । কাণ্ডেন একজন, চাষাকে ধরিকা বলিলেন “কোথা ফসল 
আছে দেখাইঙ্া দে।” চাষা অগত্যা পথ দেখাইয়া! লইয়া! গেল। .একট্টী 
জঙ্গল পারে নিয়ভূমিতে ফসল ছিল কাপ্ডতেন উহ্থাই কাটিতে চাহিলেন। চাষ! 
বলিল “আর একটু অগে চলুন।” অনেকট! পথ যাওয়ার পর চাষ! ক্ষেত্র 
দেখাইয়া দিল। সৈশ্তেরা সমস্ত ছোলার গাছ উপড়াইয়া বোবা -বাধিয। 
ধর্ঘোড়ার উপর তুলিয়া ছাউনির দিকে চলিল। অনর্থক হাটানর অসমত 
কাণ্ডেন রাগিয়া বলিলেন “প্রথম ক্ষেত্রের ফসলও ভাল ছিল । অনর্থক এট? 
হাটরইলে কেন?” চাষা উত্তর করিল “মহাশর! এ ক্ষেতটা আমার ; 
মখন দাম দেওয়া হইবে না, তখন পরের ক্ষেত দেখাই কিরূপে £ 


+। সৌজন্য - বেহালার শুস্তাদ ৷ 


| (ভিয়েনা নগরে একজন অন্ধ বৃদ্ধ' ভিক্ষুক পথের ধারে বসিয়া 'বেছাল! 
বাঙ্গাছক্ক।. টুপি চিত করা পড়ি! থাকিত। দয়ালু .ব্যক্তিরাঁ কেহ কেহ 


সদালাপ। 
এক একটা তাতরখ্ড তাহার টুপির ভিতব ফেলিয়৷ দিতেন । একদিন সন্ধ্যা 
পর্ধান্ত কিছুমাত্র না পাইয়া বৃদ্ধ ক্ষু্জ মনে বেহাল! ধারয়া বসিরাছিল। এক- 
জন ভদ্রলোক পথে যাইতে যাইতে উহার অবস্থা লক্ষ্য ক্রিয়৷ নিকটে আ1সরা 
ৰলিলেন “ভাই ? তুমি শ্রাস্ত হইবাছ, আমাকে বেহালাট। দ্লাও, আমি একটু 
ৰাজ্জাহ, দেখি কেহ ভিক্ষা! দেয় কিনা ।” বেকালায় শর বাধিয়া মাগ- 
স্কক বাজাইতে আরম্ভ ক।বলে অন্ধের কর্ণে যেন অমুত বণ হইতে লাগিল। 
ৰাদনাধ মাধুযোই যেন তাকার পারি ছঃখ দুর হহতে পাগল। পথেৰ 
লোকও লেহ বাজন। গুনিবাব জন্য দ্লাডানয় ভিড লাগিয়া গেল। বুদ্ধেৰ 
ট্র'প অল্প সমর়েব মধো স্বর্ণ এব" রজত থণ্ডে তবিয়া গেল। ভিগেনার 
সমেত এবং হউরোপ-বিখাত বেভাপার ওস্তধ বুদ্ধের উপকাবার্থে 
খেগাণ। বাজাহইতোছলেন । স্বোপা।জ্ত চাকা ৯ইতে তি।ন একটা। মোহর 
দিলে পরশ ৬হত ।কস্ক এতটা সোজন্। প্রকাশত হইত না। 


৬। উদ্দারত। , স্কুলের ছেলে । 
কলিকাতাব কোন স্কুলে ছুইটী খুব ভাল ছেলে পড়িত। উঙ্কারা প্রতি 
পরীক্ষায় প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান আঁধকার করিত । পৰীক্ষাব পুব্বে একজনের 
মাভাব পীড়া হটল। সেই কারশে প্রায় ছুই মাস উভার পড়াশুনা বন্ধ ইয়া 
গিরাছিল। মাতৃ-বিম্োগের পর দে আসিয়া পৰীক্ষা দলে সকলেছ স্কিথ 
করিয়াছিল সে খুক ভার ছেলে ৯ছলেও এবারে সে প্রণম স্থান পাবে না-_ 
বে দ্িতীক্প হইত সেহ এবারে প্রথম হইবে। কিন্তু পরীক্ষার ফল বাহৰ 
কহলে তাহাতে দেখ। গেল, যে প্রথম হইত সেহ পথম &ইগা্ছে 
ছিতীয় হহত সে ছিতীহ আছে। শিক্ষকের বড়হ কৌতুহল ২হল। 
রহ? ররর কাধল ঞ্ছে করিয়া অিলাহলে জানিলেন যে, প্রতি পপ 


রযারাগি। . রর 
কাগজে দ্বিতীয় বালক কিছু কিছু উত্তর লেখে নাই । কিন্তু যে সকল উত্তর 
ক্র বালক লেখে নাই তাহা কঠিন নহে ; বরং সমস্ত প্রশ্নের মধ্যে মেইখুলিই 
সভন্ু। শিক্ষক এই কথা.কালককে একান্তে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করায় সে 
রি “ও আমার চেয়ে ঢের ভাল ছেলে । ওর মার রোগ ও মৃত্যুর জন্তাই 

| “এবারে” আমি হয়ন্ত পরীক্ষায় প্রথম ভইতাম। তাহা কি উচিত? এই 
অন, আর ওর এ সময়ে প্রথম হইলে তবু একটু সখ হইবে বলি ওরূপ 
করিাছিলাম। আমার মা আছেন। ওর তআর নাই।, কিন্ত একথা! 
কাহাকেও বলিবেন না। আপনি এত খোঁজ করিতে গেলেন কেন ?% 
শিক্ষক বলিলেন “তুনি সব চেক্ষেবড় যে পরীক্ষা_মহকের পরীক্ষা-_তাহাতে 
প্রথম সইয়ীছ এবং যাবজ্জীবন থাকিবে। স্কুলের পরীক্ষা তাহার নিকট 
নগণ্য 1৮ 


৫1 সত/রক্ষা ও উদারতা নেপোরলয়ন 1 


নেপোপিয়ন বৌনাপার্ট যখন ব্রাইরেনের সামরিক বিদ্যালয়ে পড়িভেন 
তখন একজন ফলওয়াপীর নিকট ধার করিয়া ফল খাইতেন। বাড়ী হইতে 
টাকা আসিলেই ধার গুধিতেন কিত্ত ফল ভালবাসিতেন বলিয়া! ধার সর্বদাই 
হইত। ধখন পড়া পেষে স্কুল ছাড়িয়া যান তখনও করেক আনা ধার ছিল। 
€নপোলিয়ন ফল ওয়ালী;কে বলিলেন “এখন শোধ ছ্গিতে পারিবনা। কিন্ত 
সিরা একদিন শোধ দিব” ফলওয়ালী বলিল “তোমাকে অনেক 
'বেচিরাি | এসন খসিদদার কোন ছেলেই নর, ও কয় আনার জন্য এসে 
যায় না)” 

বত বর্ম গন্ভ ভঈল। নেপোলিঙ্লন ফ্রাঙ্গের সম্রাট হইফছেন। একদিন 
প্রাইবেনের সামরিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে গেলেন । » ধূমধায সমস্ত ছিন হইল । 


চি 


অদালাপ? 
সন্ধার পর সন্নট ফনওয়া'লীর বাড়ী গেলেন; ও ভাল. ফল চাহিরা ছেলে ' 
বেলার মত খাইতে বসিলেন। বলিলেন “আজ এখানে সম্রাট আসিয়া- 
ছেন্ £" বৃদ্ধা বলিল “হা, তিনি বাল্যকালে এইখানে পড়িতেন এবং আমার 
খুব ভাব খর্দের ছিলেন ।» সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন “দান দিতেন ত 
বৃদ্ধ বলিল “হা দান দিতে কথন বাকী থাকিত না!” তখন ডি 
বলিলেন “তিনি সম্ভাট হইন্বাছেন বলিয়া তুমি, তাহার অযথা তোষামদ্র করি 
তেছ; এখনও তোমার কর আনা পাওনা! আছে--আর ' এত দিন সন্ার্ট 
তা দেন নাই 1৮ বৃদ্ধা তখন ভাবে ও স্বরে বুঝিতে পারিরা! আনন্দে সম্ত্রা 
টকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ' করিল। নোপোলিয়ন বৃদ্ধাকে করেক সহস্র মুত্ব' 


দিলেন ; তাহার কন্ঠার বিহাহের ভার লইলেন এবং সামরিক বিদ্যালয়ে 
বৃদ্ধার পুত্রের শিক্ষার বাবস্থা করিয়া দিলেন । 


সহান্থুভুতির সুখ বিসমার্কের রর [ 

_ কোণিগ্রাটুজের ঘুদ্ধে প্রসীর়েরা অস্কার সামরিক বল চু করিয়া দে়। 
সেই যুদ্ধের দ্রিন অনবরত ছুটা ুর্টি্তি পরিআস্ত প্রুসনর মন্ত্রী প্রিন্স বিসমাক 
পকেটে একটি চুরুট বাচাইয়! রাখিয়াছিলেন ষে যুদ্ধশ্হেষে কোথাও হাত পা 
ছড়াইর! পড়ির! চূরুটটার ব্যবহারে শ্রাপ্তি দূৰ করিবেন। র্ণস্থলে একজন 
দন্দাণ সৈনিক-আহত হইয়া, পড়িয়াছিল। তাহার হাত পা ভাঙ্গিয় গিয়াছিল।, 
তাহার সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে আকৃষ্ট হইয়৷ বিসমাক ঘোড়া হইতে নামিকোন, কিন্ত 
উহাকে কি দিবেন ঠিক করিতে পারিলেন না। .পকেটে টাকা মোহর ছল 
ষবাহার মৃত্যু সয্িকট তাহার টাকায় কি হইবে ? চুরুটটির কথা মনে পড়িল। 
তাহা ধরাই বিসমারক উহার সুরে দিলেন। সৈনিক চুক্টটি টানি 
জারন্ত করিচলই তার যন্তণাকিষ্ট মুখে বে আনন্দের রেখা আসিল ও নয়নে: 
রি ৭ টি € 


বদালাপণা 

খে ক্কতজ্ঞতার সজলমৃষ্টি আসিল তাহার উল্লেখে আধুনিক জন্মাণর সকল 
' উন্নতির মূল প্রিজ্স ৰিসমার্ক বলিতেন “যে টুুটটির ধূমপান আমি করি নাই, 
: তাহার মত আনন্দ উপভোগ অন্য কোন চুরুট হইতে আমার হজ নাই ।» 


'৭। সহানুভূতির শ্থথ জ্বরের তৃষ্ণা । 
কোন সময়ে গ্রীষ্মকালে পুজাপাদ ৬বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বাতগ্লে্া 
অরের বিষম তৃষ্ণা কট পাইতেছিলেন। কবিরাজ বিন্দুমাত্র জল দিতে 
অন্বীরুত হইলে তিনি বলিলেন ছুইটি ব্রাঙ্মণকে ডাকাইরা সামনে বসাইক়া 
ভাব, সরবত, তরমুজ প্রভৃতি খাওয়াও। . তাহা করিতেই এ দৃক 
মহাপুরুষের ভূষণ দূর হইয়া গেল । | 
| রান্মণের মুখে বীহারা পিতৃপুরুষকে. ভোজন করাইয়া তৃপ্ত হইতে অভান্ত 
৯-আর্ধ্যশাস্ত্রের পবিত্র উপদেশে বীহাদের্‌ চরিত্র গঠিত--“তশ্মিন্‌ তৃপ্তে জগৎ 
“তৃপ্তং,-এবং সর্বঘটে নারায়ণ তাহার! স্তম্পষ্ট অন্ভব, করিতে সহজেই 
 সক্ষম। আজও ভাল হিন্দু গৃহস্থমাত্রেই নিমন্ত্রিতদিগকে সমক্পে খাওয়াইতে 
না পারিলেই কষ্ট হয়) 245055% ৮ 
গ্াকার কষ্ট থাকে না। | 


4৮1. সহায়তা. মহারাণী ভিক্টোরিয়া ৷ 

একদিন মহারাণী ভিক্টোরিয়া চারি ঘোড়ার গাড়ীতে চত্ভিকঈী! ভ্রমণে বাহির 
হইয্াছিলেনু । এ গাড়ীর আগে -ও পিল্ঠন্নে কয়েকটি অঙ্গারোহী শরীর- 
রক্ষক সৈনিক ঘোড়া দৌড় করাইক্া যাইতেছিল । প্র সমরে একটি ছোট 
ক্ষফীন [ শবাধার বাঝ ] স্তে একটি দরিদ্র লোক পত্ধী ও কন্টাসহ ॥গোর- 
স্থানে শিশু সন্তানকে কবর. দিতে যাইতেছিল।  উহ্নারা সামনে পড়িলে 


সঙ্ালাপ। 
নহারামি উহাদের পাশে ফেলিয়া গাড়ী হাকাইক্রা আগে চলিত যাইতে অন্ী- 
ক্কত' হইলেন। যতক্ষণ উহারা বড় রাস্তা দিয়া চলিল ততক্ষণ মহারানীর 
ঘ্বলও এ শোকের মিছিলের অনুগামী হইব অভীৰ ধীরে ধীরে পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
চলিতে আৰিষ্ট হইল। গোরস্থবনের গলিতে তাহারা প্রবেশ করিলে মহা- 
রাণীর দল বড় রাস্তা দিয়া চলিয়া 'গেল। যে'কেহ এই সৌজন্য এন্তং লহান্থ- 
ভূতি ধর্শন করিয়াছিল লেই রাজ্জীর মহামৃভবতায় তৃপ্ত হইয়াছিল । | 
৯৭ সহৃদরতা! | ইটালির রাশী। 

কোন সময়ে ইটালীর ভূতপূর্ব্ব রাণী মারবারিটা আল.পস পর্বতে উঠিতে- 
ছিলেন। পথে বঝড়বুষ্টি ও তুষারপাড আরম্ভ হইল। 'আলপাইন ক্লবের 
প্রকট ক্ষুদ্র কুটিরে পিক বাণী ও ্ঠাহার কয়েকজন অনুচর আশ্রন্ব, লইলেন। 
ব্রদণকারী নানাদেশীর আরও জন করেক্ষ লোক এ কুটিরে ক্মাশ্রয় লইরাছিল। 
রাণী আদিতেই উারা কুটিরের বাহির হইন্পা যাইতে উ'গাগ কল্সিলেন। 
'রামী বলিলেন “এ ছূর্্যোগে আপনারা সকলেই আমার দেশে ও. এই ঘরে 
আমার অতিথি। সকলের বসিবাৰ স্থান না হউক, সকলেরই দীড়াইবার 
স্থাশি হইবে. একত্রেই থাঁকা যাউক 1*_- 

বাহার পদ যত উচ্চ তাহার ততই অধিক সৌজগ্যের্র গ্রয়োজন হইলেও 
€সীজন্ত সকলেরই থাকা লঙ্গত | রাণীর এই ঘ্যবহার এদেশের রেলের 
বাত্রিগণ স্মরণ করিলে অনেক রাগারাগি ঠেলাঠেশি পৃথিবী- হইতে মিয়া 
বার। শ্বসিবার স্থান না হউক ফীড়াইবার স্থান হুইবে+ এ কথা কয়জল 


বলেন ? জ্আর্তের, স্রীলোকের, বুদ্ধের এবং শিশুর ব্ুবিধাত্র, জন্ত 'নিংজদর 
একটু অন্থবিধ! যে নঃ করে লে ত অভত্র। থে অপরের জন্য রূপ অন্গুবিধা 


ভোগ্ন করে মলা ্রক্কত তত্র।. প্রত্যেক অপরিচিত. ব্যক্ষিকেই বন্ধু, তাবে 


ছুটি কর উচিত 


১৭1 কৃতজ্ঞতা কারিকরের খরচ। 
কোন কারিকরকে তাহার মনিব জিজ্ঞাসা করিনাছিল “তোমার টাক 
তুষধি কিরূপে খরচ কৃর ?” কারিকর উত্তর করে “অর্ধেক খরচ করি, সিকি 
ধার দিই এবং সিকিতে দেনা শোধ করি । অর্থাৎ অর্ধেক. খাওয়া দা ওয়া- 
তেই যায়; পিকিতে- ছেলে মেয়েদের শিক্ষ! দিবার চেষ্টা করি এবং সিকি 
ভাগ পিতা মাতাকে পাঠাই ।*--ছেলে মেক্সেরা' কখন প্র দেনা শোধ করিবে. 
কলিক্কালে সে আশা ন! রাখাই ভাল! কিন্তু পিত্বামাতার সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতা, 
পোঁধণ সকল যুগেই সকলেরই প্রয়োজনীয় । ও 
২১। দয়! _. স্থইডেনের হীসপাতাল। 

স্থইডেনের রাজার ভগিনী প্রিন্সেস, ইউজিনী তাহার হীরা মুক্তার অল- 
স্কার বিক্রয় করিয়া একটা হাসপাতাল প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। রোগীদিগের 
শুশ্রধা জন্য ত্র হাসপান্ালে ভিনি সর্ধদাহ বাইতেন1. একটা রোগী তাহার 
ঘয়ার যুদ্ধ হইয়! কীদিয়া ফেলিযাছিল। রাজকুমারী ইহা দেখির বড়ই তৃপ্তি 
হইয়াছিলেন এবং বলিয়া উঠিমলাছিবেন-_-“আমার হীরাকখণ্ড গুলিকে আছি 
পাবার দেখিতে পাইতেছি।” 
১২. উন্নাতর উপায় - জনকরাজা ৷. 
“বখন বে কার্য করিবে ত্বাহা যতদূর ভাল করিয়া করিতে পার ততদুর 
সল. করিয়া করিধে। ইংরাজীতে প্রবাদ আছে “যাহা করার উপযুক্ত তাহা! 
মিল, করিয়া করারই উপযুক্ত” [-1)81557 185 1017 001) ৪৪11 ও 
হি, 0০172 -৩1| ] মনে এই ভাব রাখিয়া কার্য করাতেই প্রক্ুত্ধ . 
সুখে উন্নতি 1: ইহার উপর আধিক উন্নতিও অনেক সময হইয়া! থাকে? 
॥ই ইহাকে উন্নতির উপায় বল! হস্ব। 


সদালাপ.।. 
আমাদের সকল কাজই পৃজাতাবে উৎকষ্টরূপে করিতে আদেশ । “যত: 
করোমি দ্গন্মাতন্তদেব তব পৃজনং__হ্ে জগন্মাতী, দিনরাত যাহ! কিছু 
করি তাহা যেন তোমার পৃজাভাবেই,. পবিত্র মনে ভূক্তি ও প্রেমের সহিত ] : 
করি। জনক রাজ! অতুল এশ্বধ্যের মধ্যে এইভাবে কার্ধ্য করিয্াই রাজধধি 
পদ্দবাচা ছিলেন। রাজ), ধন, সমন্তই ভগবানের-_-তিনি তাহার কর্ধর্চারী-: 
ভাবে কাধা করিস যাইতেছেন-_-এই দাসভাবের কার্যে লোভ, ক্রোখ 'অষ- 
নোষোগ, অবর্টেলা প্রতৃতি একেবারে অস্তস্িত হয় ( 


১৩। উন্নতির উপায় - বান গুন 


মাকিন দেশে কোন নী বিশ্ববিদ্ধালয়ের উপাধিধারী একজন যুবক 
দারিদ্র্য কষ্ট্রে পড়িয়া একজন (প্রধান সওদাগরের অফিসে কর্মপ্রার্থী হইয়া 
গিয়াছিলেন। সুওদাগর বলিলেন, “উপযুক্ত কজ থালি নাই।” যুবক 
বিণ “থে কোন কাজ ।ধন। আমার প্রক্কতহ ত্বন্গাতাব হহয়াছে। সওদা' 
গর বলিলেন “অমন সকলেই বলিয়া থাকে যে “যে কোন কাজ” করিবে ; 
তারপর কাজ দিলে তাহা মনের মত হয় না।”, যুবক বলিল পপূর্্ে £সেই- 
ভাব ছিল বটে, কিন্তু এখন হাতে কিছুমাত্র নাই এজন্য আজ আমি মনে 
করিয়া আসিক্াছি যে, যে কাজই হউক না তাহাই করিব। ভগবান উহাই 
'আমার জন্ম রাখিয়াছিলেন মনে করিয়া করিব ।” সওদাগরের মনে ' হইল 
ইহাও ছেঁদো কথা। প্রক্কত পক্ষে এরূপ মন পাঁশ-করা . ছেলেদের হয় 
ন্‌. তিনি বলিলেন “অফিসে ঢুকিবার রান্তাট্টা মেরামত করার জন্য য্ডু- 
'রেরা উহ খুড়িতেছে তুমি কি উহাদের সহিত রাস্তা খু'ডিয়া চারি, আনা 
রোজ লইবে?” যুবক. রূলিেন “তাহাই করিব” সওদাগর উহাকে 
একটি গাতি দিয়া কাছে লাগানর জনত দরোদ্ানকে সুকুম দিরেন। ' যুবক 


শদালাপ |. 

খিক মা চিত করিম খুঁত লাগিদন। পাঁথরের খোরা- 
গুলি খড়ি একথার সরাইয! পরিফারভাবে সাজাইলেন এবং কোদাল দিরা 
ও হাতি দিয়! নুড়ি সরাইয় এ খোঁড়া স্থানও পরিষ্কার করিয়া রাখিলেন। 
'অপর মন্তুরের! যেখানটা খুডিয়াছিল সে খানটান় সেদিন 'বৈকালে আফিস 
'হইতে যাওয়ার সময় পাথরের হুডি ছড়ান থাকায় সওদাগরের গাড়ীতে 
ছেঁচক1 লাগিল-_পাঁশ-কর! যুবক যেখানটার কাজ করিয়া! দীড়াইয়াছিল সে 
খাটার সেরূপ হইল না! সওদাগর লক্ষ্য করিলেন যে শিক্ষির্টতির ও সুভ- 
দরের উপযুক্ত কাজ বটে। পরদিন এ যুবককে ম্ভুরদের সর্দারী করিতে 
দিলেন এবং ॥* রোজ দিলেন। রাস্তাটা এরূপ সুচাকুরূপে প্রস্তত হইল হে 
. অন্ত কোন রাস্তা সেরূপ হয় নাই। সর্দার সর্বত্র শ্বহস্তে উচু' নীচু ঢালু 
প্রস্তুতি ঠিক করিতেছিল। যত্ত ও পরিশ্রমের কোন ক্রটই হয় নাই । সওদা- 
গর:ক্রমে উহ্থাকে অন্তান্ত কাজের পরিদর্শনের ভার দিলেন। সব কাজই 
নিখুঁত হইতে লাগিল। ক্রমে যুবক সওদাগরের অংশীদার ও প্রধান কার্ধয- 
কারক হুইয়াছিলেন ।__সকলেরই এঁহিক উন্নতি ওরূপ হওয়া সম্ভবে ন1; 
কিন্তু সকলেই পুজা-বৃদ্ধিতে তগবৎ প্রতিকামী হইয়া স্ব ক্র ক ুচারুরপে 
করিতে অধিকারী এবং বাধ্য | 


১৪. আর্ডে দয়া . ও সোণার থালা। 
কথিত আছে কোন সময়ে ৮ কাশীর মন্দিরে বর্গ হইতে একখানি সুবর্ণ 
নিশ্দিত পালা পতিত হয়। এ থালায় লেখা ছিল “সর্বাপেক্ষা যাহারা ভাব- 
বাসা অধিক তাভার জন্য বরগীর পুরস্কার” পাগারা ঢে'টর দিলেন যে 
ফিজ্ধফরের জময় পুরফ্ার প্ার্থীরা,আসিয়া স্বস্ব গুণপণার পরিচয় দিবেন। 
ম্বা্জেণী লোকই আসিয়া, নিজ নিজ গুণ'বীর্তন করিতে লাগিলেন। এক- ও 


উ৬ 


.জন ধনী ব্াক্তি তাহার বিপুরী বৈভব দরিত্রদিগকে দান করিস ৮ 'কাশীটে 
;জাসিয়াছিলেন, তীহাকে এ থালা পাণ্ডার! দিলেন. কিন্তু থালাটা তথা 
সীসায় পরিণত হইয়া গেল । ুরস্ত ব্যক্ত ল্জায় খালা নামাইয স্টধিলে 
- খালা আবার সোণার হইল। পুরস্কার প্রার্থীয়া মন্দিরের নিকটে আগ. 
দরিদ্রদিগের মধ্যে মুক্তহস্তে অর্থ বিতরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু টা 
ছড়ানই দয়ার লক্ষণ নহে। মন্দিরের. অনতিদূরে একনুন বৃদ্ধ রোগক্ি 
বাক্তি পড়িয়াছিল। তাহার দিকে কেহই দেখিতে ছিল না. একজন চা 
মন্দিরে গুঁজা করিতে আসিবার পথে উহাকে দেখিল ; দয়ায় হৃদয় ভক্ষিং 
গেল। সে উহার মুখে জল দিয়া বাতাসু করিয়া অল্প একটু ছুধ, কিনি 
আনিয়া উহাকে খাওয়াইয়া ও আশ্বাস দিয়া সেব। যন্ত্রের দ্বারা! উহাকে অনে 
কটা সুস্থ করিল । উহাকে ধর্শশালার একটা কুঠারীতে পৌছাইয়! দি 
ভাহার পর পুজা করিবার জন্ত মন্দিরে গেল। প্রধান পাণ্া এই ব্যাপা, 
: দেখিয়াছিলেন,_হুঠাৎ কি মনে হওয়ায় উহার হাতেই খালাখানি দিবেন! 
খালাখানি দ্বিগুণ উজ্জ্রল হইয়! উঠিল! $.০ ও 

[ পকাশীর ৬রামক্কষ সেবাশ্রম” আর্তে দয়ার 'জন্ত ্ প্রতিরিত। কোথা; 
কোন নিরাশ্রয় যাত্রী বা সাধু পড়িয়া আছেন তাহা জানিস খু'জিয়া আনির 
তথায় সেবা শুশ্রয। করা হয়।] 


* সত্যাচরণ | .াইল্যাার বালক 
ৃ্‌ তত রিটের [ ইংসও়া দিতীর জে্সের পৌর 
 কলোডেনের বদধে ইংলগু রাজ প্রথম জর্জের যেনাপতির নিকট পরাজিত 
হইয়া প্রাণতয়ে টলতে গা্বাত্য প্রদেশে ইতস্তত: পলাইয়! বেড়ান 
.” ছিলেন অবং ভাহার মত্িছের সন্ত ৩4 হাক্ুর পাউও-:(:8/* লক্ষ টাকা 


স্কার ঘোষিত হইয়াছিল, সেই সমরে রাজসৈন্যের একজন কাগ্তেন একটা 
ইল্যাগ্ডার বালককে জিঞ্জাসা করেন বে “প্রন্দকে” সে দেখিয্নাছে কিনা ? 
ফূধশবর্ষ বরস্ক বালক উত্তর দিল যে সে দেখিয়াছে বটে; কিন্ত ।৩ঁন কোন্‌ 
ছথ গিয়াছেন ও সে কবে দোঁঝিক্াছে সে কথা কোন মতেহ বাঁলধে না। 


রি 


'াপ্তেন বালককে খাপ শুদ্ধ তরবারির দ্বারা সজোরে প্রহার কারয়া৷ বলিণেন 
পলারের চোটে বনিতেই হইবে” বালক আঘাতে আন্না ক.ওয়। উঠিল ) 
চন্ত তখনই বলিল “মারিলে বড় লাগে সেই ভন্ত চীৎক1র করিলাম, নচেৎ আমি 
্াক্ফার্সন গোষঠীয়-_বিশ্বীসঘা তকতা| করিয়া বিপদাপন্ন রাজাকে শক্রু তন্তে 
রান সাহাধা আমার দ্বার কখনই দ্ইইবে না।” কাণ্ডেন বালকের সত্যপৃত 
খায় ও তেজন্বী ধরণে এত প্রীত হইলেন যে উহাকে একটা রোপ্য নিশ্িত 
হশ পুরস্কার দিক! চলিয়। গেলেন । রী 

1 এ জুশ এখনও ম্যাকসণর্মন গোষ্ঠীয়দিগের নিকট সসপ্পানে এবং অযত্তে 
ক্ষিত আছে । 


১৬। সত্যাচরণ কৃক্কাশিখ । 

আধুনিক শিখ গুরু বামসিংহ উপদেশ দিয়াছিলেন যে “সশাহ একমাত্র 
্। সতাচ্যুত না হইদ্ডেই স চল কন্তবা পালন হ্ইক্া যার__উচ্তাই মুক্তির 
কমাত্র উপার ৷ 

[ শাস্ত্রে উক্ত আছে__“"তারূপং পরং ব্রহ্ম: তাং হি পরমং তৃপঃ। 
ঠামুলাঃ ক্রিরাঃ সর্ব্াঃ সত্যাৎ পরতরো ন হি॥” সাধক ও ভক্ত তুলসীদাস 
সয়] গির।ছেন - “নছু বরোবর তপ্‌ নেহি ওঁর ঝুট বরোবর পাপ। | জিসকা 
"মে সছ্‌ হ্বায়--উসকা হদূমে আপ ॥'] ূ 
স্করু রামসিংহ্‌ শিক্ষাদান উপলক্ষে শিক্পাদিগ্রকে বনিয্যাছিলেন। পমনস্মুকে 


দাত, নখ, সিং.প্রভৃতি কিছুই অস্ত্রের স্তায় বাহারের জন্য ভগবান দেন নাঁ 
নিরস্ত্র মানৰ এইজন্য সহজেই ভীরু । সেই জন্তই ঝ্রহাপুরুষ গুরু গোবি 
সিংহ লৌহ বা অস্ত্র ধারণ করিতে বণিয়াছিলেন। চুলের ভিতর মধু 
লোহার চাকৃতি ব৷ হাতে লোহার ধালা৷ স্্রীপোকের অলঙ্কারের ন্ায় ধাঃ 
করিতে তাহার শিষ্ ব৷ শিখগণকে তিনি উপদেশ দিয়া ঘান নাই। রাজা 
আহন মানিা চাঁপতে হর ; নিষিদ্ধ অপর রাখি না। একখানা বড়' দেখি 
ছুরি কাছে রাখিলেই মন্থৃষ্ত মার ভীরু থাকে না, সুতরাং সত্য বলিতে সাহ 
পার; . আর সত্য বলিতে পারিলেই ঘুক্তি 1” 
গুরু রামসিংহের শিষ্তেরা কোনরে একখানা করিয়া ছুরি ঝুলাইঃ 
রাখিতে লাগল এবং সত্য বলিতে আরম্ভ করিল। গুরু বাঁদসিংহের সরু 
ও পরম পাব অত্যপৃত মনের.সংস্পর্শে তাহার নিরক্ষর শিক্যেরা (উহার্দে 
সাধারণ আখ্যা কুকাপহী শখ ) তেজনম্বী, ভক্তিনান, কষ্টসহ, হুঁ গ্রতিষ্ড 
এবং সত্য বলিতে অভ্যাসণীল হইল । গুরু রামসিংহ যে একজন মহাপুর 
ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি অনেক পাধারণ লোককে “ভা 
লোক” করিয়া ফেলিতেছিলেন | | ৪ 
এই সময়ে অন্বালার কসাইদের সহিত হিম্বুদের সংঘর্ষ হয়। কসাইক্বের 
দলবলে সাজিক়্া বাদ্য ভা সহিত অনেক গোরু খরিদ করিয়া লয় যাইতে, 
ছিল। পাড়ার হিন্দুর! হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া & গোরু ছিনাইবার চেষ্টা 
করে, কিন্ত ছিনাইতে পারে নাইশ। উহার পরেই এক র্মত্রে দশ বারো জন 
কসাইদকে গলা ফাট। অবস্থায় তাহাদের আপন আপন ঘরে পাওয়া গেল। 
পুলিস কতকণ্ডন লৌঁককে ধরিয়া সাক্ষীর জোগাড় করিয়া চালান দিল । 
তাহাদের ফাসির হুকুম হইল। এই কথা 'এ্রকদিন গুরু রাসাসংহের কাছে 
হইতেছিল। গুরু, বলিলেন, “এররূপে খুন করা বড়ই অসত্যাচরণ.। কসাই? 


দর্দালাপ। : 

পর উপর অত্যন্ত অধিক রাগ হইগ্া থাকিলে এবং ধৈর্য্য ধরিতে একাত্ধ না 
াকলিলে বরং উহাদের এক এক থানা ছুরি ফেলিয়া দিয়া বলা উচিত ছিল, 
ইড়ই রাগ হইয়াছে তোমার সহিত মারামারি করিব; এস। তাহার পর 
সরল ও প্রকাশ্ত ভারে অস্ত্র লইয়া. ধুদ্ধে যাহা হয় হউক! শেষে আইন 
ভাঙ্গিরা মারামারি কর! দোষের জন স্বেচ্ছায় পুলিসে খবর দিয়া বান্দ ও 
লইতে হয় । কিছুই গুপ্ত ও অপ্রকাশ্তভাবে করা উচিত নয়। তা নর, 
মানুষ নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছে চোরের স্টায় গিয়া গলা কাটিয়া দিয়া 
পলারন! ছি! ইহা বড়ই অনরল, অপবিত্র ও অসত্য ' আচরণ : সত্য 
সর্বদা স্থপ্রকাশ, সরল ও তেজঃ পুর্ণ । অসত্যই গুপ্ত অসরল ও ধীনতা ও 
(তরপূর্ণ। আমার শিষ্ব কেহ গুপ্ত হত্যা করিতে পারে না।” গুরুর নিকটে 
একজন কুকা শিখ বসিম্াছিল । সে এই কথায় কাঁপতে লাগল এমং 
জিজ্ঞাসা করিল “গুরুদেব এ কি বলিতেছেন? সত্যাচরণ আবার 1ক 
সত্য কথনই তজান। আমাকে বাদ কেহ কিছু কিন্তাসা ন। করে তাহ] 
হইলেও কি আমার কোন খবত্র দিতে যাওয়ার প্রয়োজন আছে ?” গুরু 
চমকিত হইন্স। বলিলেন “তুমি কি এঁ দ্বণিত ঘটনায় লিপ্ত?” শিষ্য বলিল 
“হাঁ_-আমি ও ছচার জনে মিলিয়া এ কাজ করিয়াছিলাম, বড়ই বাগ ভহয়া- 
ছিল 1”. গুরু জিজ্ঞাস! করিলেন “যাহার! দোবী সাব্যস্ত হইরা প্রাণদওজ্ঞা 
পাইছে £” উত্তর--“তাহার! নির্দোধী”। গুরু গর্জন করিয়া উঠিলেন 
এবং বলিলেন “এই তুমি আমার শিল্প! এই তুমি সত্য-আশ্রয় করিঝ়াছ ! 
নির্ধোবীর গ্রাপদও হইতেছে, নিজে গুপ্ত হত্যা করিয়া নিরাপদে রহিরাছ 1” 
শিশ্তু কাতরভাবে বলিল, “গুরুদেব ! সত্য কথা বলিতেই অভ্যাস করিতে- 
ছিলাম্‌! শুপ্ত-হত্যা যে অসত্যাচখ এবং িজ্ঞাসা না করিলেও যে সশণাচরণ 
কাকে নিজের দোষ বলিতে বাধ্য তাহা বুঝি নাই। ক্ষম। কারা 


সদ্দালীপা+ 

এখনকার কর্তব্য বলিয়া দিন! গুরু তখন নরম স্থরে বলিলেন “বৎস ! 
কাঞজ অতিশর মন্দ করিয়াছ। তাহার আর উপাক্স নাই । এখন স্ড় মনে 
সতাস্বরূপকে অবিরত কাতরভাবে ডাক এবং সতোর ভজন কর । স্ছেচ্ছায় 
গিয়। দোষ স্বীকার কর। নির্দোষীদের রক্ষা! কর । নিজে অসত্যাচরণজনিত 
পাপক্ষালনের জগ্ত অবহিতচিত্তে ও অকম্পিতভ্ঞাবে বাজদণ্ড লইয়া! ফাসী 
যাও। ইহাই এখন তোমার মঙ্গলের এক মাত্র উপার 1” শিষ্য ঝলিল 
“সঙ্গীদের নাম বলিতে প্রবৃত্তি হয় না” "গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন 
“ভাহারাও কি আমান শিল্য ? তাহা। ষদি হয় ত উহাদের নাম আমাকে বল 
আমিই তাহাদের পারলৌকিক হিতার্থে সতা বলিয়া প্রারশ্চি করিতে 
পাঠাইয়া দিব ।” শিষ্য বলিল "না, তাহার! সাধারণ কিন্দু।” গুরু বললেন 
“পুনিসকে বলিও ধে আমার সঙ্গী ছিল, নানও জানি, কিন্ত বাব লা। 
- আ্বানিণ, কি অন্ত কেহ ছিল না, এরূপ মিথ্যা বলিও না। সঙ্গীর নাম. বলার 
বিশ্বাসঘাতকতা হর, স্থতরাং উহাও অসত্যাঁচরণ। কিন্তু উহার বদি আনার 
শিশ্য হইত তাহা। হইলে ইহুকালে সম্পূর্ণ রাজদও লইয়া কৃত-পাপের ক্ষাললন 
জন্ত আমিই তাহাদের স্বেচ্ছায় অপরাধ স্বীকারে উৎসাহিত করিতাম। গুপ্ত 
হত্যা অপেক্ষা দ্বণিত মহাপাতক আর কিছুই নাই 1৮ 

ইহার পর শিষ্য বাজপুরুষদিগের নিকট গিয়া অপরাধ স্বীকার করিল 1 
কিন্তু কিছুতেই অপরের নাম বলিল না; শেবে তাহার ফাসী হইল | 

কথিত আছে. ষে এই ঘটনাক্ধ শিষ্যদিগের উপর গুরুর, এরূপ অসীম 
ক্ষমতা এদেশে 'একটা'রাজনৈতিক ভয়ের কারণ হইরা দীড়াইবে বুৰিরা 
কেহ তখনি বলিয়াছিলে বে-সমরপ্রিয় শিখদের মধ্যে এমন লোকের আবিভাৰ 
হইয়াছে দে াহার,কথায লোকে দু পদক্ষেপে ফঁসিকার্ঠে চাঁড়বার জন্ত 
স্বেচ্ছায় আইসে 3 .. সুতরাং এদেশে ক্লোন প্রধান ব্যক্তিই, বিশেবতঃ 


সল্গালাপ। 


ইন্ুরোগীরের, জীবন আর সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকিবে না। ইহার কিছুকাল 
পরে ছুরিকাধারী উপ্রন্থভাব পাঞ্জাবী কুকাদের সহিত বেলুচি সিপাহীদের 
সংঘর্ষে কুকা বিদ্রোহ ঘটে। উহা! দমনের পর বিচারে ৪৯ জন কৃকাকে, 
তোপের মুখে উড়ান এবং গুরু রামসিংহের রেক্কুন জেলে বাবজ্জীবন ক্কারা- 
বাস, পঞ্জাবের ১৮৭১৭২ সালের ঘটনা । অনেকের বিশ্বাস যে কয়েকটা 
ঘটনার চক্রেই গুরু দোষী সাব্যস্ত এবং রাজদ্রোহঅপরাধে দণ্ডিত ইইক্সা- 
ছিলেন। তাহার নিরক্ষর শিষ্ঞগণ কোন কিছুতে গুরুৰ অবমাননা মনে 
করিক্াবা। ক্রোধাদি রিপু প্রণোদিত হইয়া যাহাই করিয়া ফেলুক, গুরু রাম- 
সিংহ “নিজে” কোন প্রকার যড়যন্ত্রাদি “গুপ্তব্যাপারে”র অসত্যাচরণে লিপ্ত 
হওয়ায় টিসি অশক্ত ছিলেন বলিয়া আজও অনেকের ধারণা । গুরুর 
স্বীবনার শেষ ঘটনা হুইতে এবং উহার গোয়ার শিল্দ্িগকে ছুরি রাখার উপ- 
দেশের ফল সম্বন্ধে উহার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলা যাইতে পারে বটে ) কিন্তু 
স্তাহার স্থায়ী এবং “সার উপদেশটা” [ সত্যাচরণে সকল পাপ হইতে রক্ষা 
হয়; সত্যই ভগবান এবং অসত্য পাপের অবতার বা সয়তান ] যে অতীৰ 
সরপ, সরদ এবং ?পবিত্র 'এবং সকল দেশের ও সকল জাতীর জন্টই ভগৰৎ 
প্রেরিত চিরদিনের উপদেশ তাহাতে সন্দেহ নাই। হয়ত এখনও গুরুর এ 
সরল ও মহৎ শিক্ষা পৃথিবীময়ই উহাকে বিখ্যাত করিবে । দেশকালপাত্র 
হিনারে এখন এদেশে দিবারাত্রি কোমরেটুরি রাখা অনাবগ্তক । কিন্ত সর্বব- 
প্রকার অসরল এবং গুপ্ত ব্যাপারের বিরোধী গুরু রাম সিংহের “সত্যাচরণ” 
সঙবন্ধে শিক্ষা তগবানের ব্কপায় যেন এই পবিত্র ভারতভূমিতে চিরপ্রকটিত থাকে 


১৭।- আসরল ব্যবহার . ' শাইলক । 
সেল্সপিয়ার কাহার “মার্চেন্ট “নফ ভিনিস র্থে শাইলকের গরে অক্ষ- 
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সদীলাঁপ। 
রার্থ ধরিয়া চুক্তি সন্ধে অসরল জিদের 'উদাহরণ দিয়াছেন খৃষ্টান বণিক 
আন্টোনিও কমন্থুদে টাকা দিত বলিয়া-ইন্ছদী কুসীদন্জীবী শাইলক তাহার 
প্রতি বিঘেষ ভাৰাপয্প ছিল।' কোন বিশেষ কার্য্যে সাশ্টোনিওকে তাহার 
নিকট টাকা ধার লইতে হয়। লেই সুযোগে শাইলক চুক্তি করিয়াছিল বে 
কর্ছের টাকা! নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দিত্,না পারিলে আপ্টোনিণুর বুক হইতে 
'আধ সের মাংস কাটিয়া! দিতে হইবে। দৈব হুর্বিপাকে আন্টোনিও চুক্তির 
সময় মধ্যে টাকা দিতে পারেন নাই। পরে শাইলককে অনেক টাকা, সদ 
ও ক্ষতিপূরণ স্বরূপ, দিতে চাহিলেও শীইলক তাহার “আধসের মাংস” ল- 
রার পণে দৃঢ় থাকে | বেশী জিদ -করির। “কনার” রাখিতে কেহ নিম্মম ভাবে 
বাধ্য করিলে-_”এ ব্যক্তি উহার আধসের মাংস-লইবরেই লইবে” (€ চাও 111 
$৪165 015 09000 ০ 1551) ) এইরূপ প্রবাদ কথ! এই গল্প হইতে, ইংরাজ- 
দেয় মধ্যে সুপ্রচলিত। শেষে বিচার হইল যে আধসের মাংস লইতে 
পাইবে, কিন্তু এক কেট রক সার কি বসার কথা চুকি দে ছেল 
না) সুতরাং তাহা করিলে ইনুদীর প্রাণদণ্ড হইবে । 
১৮। অসরল ব্যবহার বোগদাদের নাপিত। 
প্রসিদ্ধ সতায়পর বোগ্দাদের খলিফা হারুণ অল রসিদের সময়ে একজন 
: নাঁপিত ক্ষৌর্বকার্ধ্যে বড়ই দক্ষ বলিরা প্রসিদ্ধ হইয়াছিল । ধনীর! তাহাকেই 
 ভাকাইতেন। - উনার ধনবৃদ্ধির সহিত গর্বব ও দরিস্তের প্রাতি অত্যাচার 'প্রব- 
' ণতার বুদ্ধি হইতে লাগিল । একদিন একজন কাহুরিয়! গাধার উপর কাঠ 
বোঝাই কারক বিক্রন্ব করিতে আসিলে নাপিত গাধার পিঠের সন্ত কাঠই 
একদরে কিনিযা রয় ও গাধার পিঠের পালানটা এ চুক্তিতে বিক্রীত হইয়! 
গিয়াছে বলিয়া: কাড়ি নয়। কাঠুরিগা কাদিতে কাদিতে খিরিতে ছিল, 
এ ১৭ 


'সফাজাপ:। 

এয়ন মঞ&কোন-দক্কালু মৌলবী সমস্ত নিয়া, উহাকে, কয়েকটা মুজা দির 
(ওসহু কিছু নুপেরামর্শ দিলেন। কাঠুরিয়! ফিরি! নাগিতের নিকুট গেল 
এবং চুক্ষিতে তাহারই দোহ্‌,হটয়াছিল স্বীকার করিয়া নিজের এবং জ্ঞাহার, 
সঙ্গীর সম্পূর্ণ কামাইবার জন্ত দর ঠিকানা! করিল। গর্ধিব্ত নাপিত অবজ্ঞার, 
সহিত একটু উচ্চদূর চাহিলে কাঠুরিযা তাহাই দিতে স্বীকার করি এবং 
বলিল “এরূপ উচ্চ ধরণে কামাইতে একটু বেশী,দর দিতে হইবে বই কি !” 
নাপিত কাঠুরিয়া্ব কামান শেষ করিলে সে গাধাটাকে লইয়া! আসিল এবং 
বলিল হে নাপিত পূর্বেই দেগ্গিয়াছে বে এ গাঁধাই তাহার সঙ্গী । এ “সঙ্গী” 
গাধাকে গ্আপাদ মস্তক কাম্মইতে হইবে ।. নাপিত স্বণার সহিত অশ্বীকার 
করিলে, কঠুরিয়া! শাসাইফ়া গেল “এমন রাজার রাজ্যে বাস করি না যে সুবি- 
চার. পাইৰ না.” কাঠুরিয়ার সমস্ত বৃত্ত নিষ্ঠা স্তারপর খলিফা, নাপিতকে ; 
ডাকাইর| রাজনতার, মধ্যেই চুক্তি, পুর্ণ করিতে বাধ্য. করিলেন। গরিব: 
নাপিতকে অর্ধসমক্ষে গাধা কামাইতে হইরা! এই কথা হামিতামাপার 
সহিত জি রিলে গাই লেস লই নি রচনা 
কঠোর উপদেশ স্বরূপ হইয়। গেল। , রী 


১৯। থেচছাচারীর শঙ্কা ও বন্ধুত্বের মাহাত্ত্য 
ড্যামোকলিস ও ড্যামন,।. 


সামার কেরাণী হইতে অধ্যবসার ও ক্ষমতা প্রকে ডিওনিস্তস সিরাকু- 
জের রানা হইক্সাছিলেন। তিনি বহিঃশক্র কার্থেদীয়দিগকে পরাজিত করিয়া 
সিগাকুজের অধিকার বিস্তার ও'শোভাবর্ধন করেন সিরাকুজের - সৈস্কেরা 
তীহার একাস্তি অনথরক্ত 'ছিল, কিন্তু সাধারণ গ্রীক ওপনিবেশিক প্জাগণ 
রাক্মতঙ্ত্ের একাস্ক বিে্টা ছিল-। কহিগ্ঠ আছে থে-“ডিওনিস্তস পপর্ধতগাজজে 


১৬৮ 


সদালাপ। 
্বাজপ্রোহীদিগের জন্ত একটা 4 
একটী গুহ প্রস্তত করাইয়াছিলেন যে মনুত্য-কর্ণের অনুকরণে প্রস্তুত এ গুহায় 
থাকিয়া তিনি সহজেই কয়েনীদিগের কথাবার্তা অলক্ষ্যে এবং অক্নেশে নিতে 
পাইতেন। -্ধর্ধা পরিবৃত যথেচ্ছাচারী &ঁ রাজাকে একদিন তীহীর' পারি- 
বদ ড্যামোক্রি তীহার 'সৌভাগোর প্রশংসা করার ডিওনিন্তস বন্ধুকে এক 
'দিনের জন্য াঁিতোগ সম্পূর্ণভাবে দিয়াছিলেন ; কিন্তু নিজের প্রকৃত অবস্থা 
. বুঝাইার জন্ত একখানি স্ুতীক্ষ'তরবারি একগ্রাছিমাত্র বালাঞ্চিতে নীধিয়া 
বন্ধুর ম্তকের উপর ঝুলাইয়। দিক্লাছিলেন, [ অর্থুং তাহাকে বুঝাইয়া'দিয়া- 
ছিলেন থে এত প্রশ্বর্ধের মাধ্যে থাকিরাও তাহার প্রাণেক্স শঙ্কা এতই অধিক 1] 
প্রাণভন্বেডি ওনিস্কস শয়নাগাঁরটীকে দুর্গ স্বরূপে প্রস্তুত করাইন্লাছিলেন্‌ 
এরং রাত্রে ভাছার পুরটা টানিরা লইয়। একাই তাহার ভিতক্ে .থাকিতেন। 
ঃ সীহার নাপিত গর্ব করিরাছিল,যে সে প্রত্যহ রাজার গলায় ক্ষুর ধরিয়। 
' খাকে। ডিওনিভসেয টকটিকি'র ঈল এ লগ্ধাদ' জানাইলে নাপিতের প্রাণ 
সওজ হয়। (82 
"তেন ; শেষে তাহাও দিয়াছিলের। 
বীর সকলে তি বিবানহন, প্রাণভয়ে সদা! শকিত, এ রাজা 
কোন সময়ে ড্যামন নামক এক ভদ্রবংণীন্প যুবকের সামান্য দোষে প্রোণ- 
কণডাক্ঞা দেন। ড্যাম. বলেন যে তাহাকে একবতসুর ' সময় দেওয়া হউক 
“সেক্সে পি তগাকার বিষয় আসরের সকল বন্দোবস্ত করিনা সিরাকৃজ্ে 
ফিরিয়া আযান গ্রহণ কমিবে। : ডিখুনিম্বস আবজ্ঞার সহিত বলি- 
ল্নে. “তোমার কলি কেহ এমন জামিন হইবে যে তুমি না আলিলে সে ববদণ্ত 
্র্ধণ 'করিরে 7. জামনের বন্ধ পিখিয়াস. মাননে জান হইতে হ্বীকার 
কিনে সম িওনিসস চমতব্প হইল । বে নিজে কাহারও উপর কিছু- 
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স্দবালাপ$ এ ] ৃ | 
মাত্র রিশ্বাস রাখেনা, টি নু 
[করুপে ঘটল তাহা বূবিতেই পারিল লা। ড্যামনকে জামিনে ছাড়া হই, 
কিন্ত প্িখিযাস নজরবন্দী হইয়া রহিলেন। বংসয্নকাল অতীত হইলে যখন 
ড্যামন ফিরিল ন তখন বন্ধ মৃত্যুর জন প্রস্তত হইব নির্ধিববৃতভাবে ফাঁসির 
অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন “অমন বন্ধুর জন্য মৃতাতে আমার 
দুধ নাই। বন্ধু হয় মারা গিয়াছেন নয় প্রতিকূল বাছুর জন্ত জাজ আসি! 
পৌছিতে বিলম্ব হইতেছে। স্বেচ্ছায় না৷ আস! তাহার পক্ষে একেবারেই 
অসস্তব।” ফলে ঠিক ফীসি হইবার অব্যবহিত পুর্ব মুহূর্তে ভ্যামন আসিয়া 
পৌছিলেন। ইহাদের বন্ধুত্ব দেখিয়া ডিওনিন্তস ড্যামনের প্রাণদ গাজা রহিত 
কারা নিজেকে উহাদের বদ্ধ স্বরূপ করিয়া লইতে অনুরোধ করিয়াছিল! 
কিন্ত সত্য, ধন্ম ও প্রেম সম্বন্ধে পরস্পরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে 
প্রক্কত বন্ধুত্ব হইতেই পারে না; বন্ধুর ঝ.নিজের প্রাণভিক্ষা দেওয়ার জনক 
কলতজ্ঞতা বা মতারক্ষা অন্ত একপক্ষ হইতে প্রাণপণে সহায়তা মাত্র হইতে 
পারে। . 

, ভুরাত্মাদের রানি প্রাণভয় বন্ধ "্যামোক্লিসের তরবারি” . এবং, 
িধাস এবং ভাঙনের বু” এখনও রগ বধ্াত বাম 


২০। রদ্মতেজ . মৈথিল পঞ্চিত। 

্রাম্মণ রাজা পেশোয়াদিগের প্রাধান্ত কালে গ্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে 
পুনানগরে এক বিরাট ব্রাঙ্মণসত্ঠা অহৃত হইত । মহামহোপাধ্যায় পঞ্ডিতবর্গ 
এ বভাক্ক 'বিচাবার্থ- উপস্থিত হইতেন। সর্বাশাস্ত্রবিৎ বলিয়া বিচারে বাহার 
সর প্রাধান্ প্রতিষ্ঠিত হইত তাহাকে পেশোয়া, একলক্ষ মুত্রা' বিদারস্থরূপে 
দিরেন এবং তাঁর পাৰীতে নিজে কী দিয়া তিনগদ গমন রুরিযা নিজেকে 


সদাঁলপ। 


ধহাসিক়্ানিত জান করিতে |রবুনাখ রা 'পেরোরাও ুর্ধরীতি রফ। 
রিতেছিলেন, কিন্ত পুর্ব পেশোরামের স্যার তাহার অষ্রকেররে বাদণপতিতে 
তেন ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল না, তাহার রাজত্ব ফালে একজন মৈধিল পণ্ডিতের 
রূপ সভার প্রাধীন্ত শ্বীকৃত হয় কিন্ত, পেশোরা এঁ তেজব্বী পণ্ডিতের 
ধরণ ধারণে একটু অমন্তষ্ট হা বলেন বে,.“এই পণ্ডিতের বিনয় কম একস 
ইহাকে একটাকা। কম' দেওয়া! হইবে।” পত্তিভ বলিলেন “লক্ষমুদ্রা পাইলে 
আমি এখানেই তাহার সমস্তই বিলাইয়া দিয়! যাইতে প্রস্তুত, কিন্ত আমার 
কোন জুট ধরিয়া নির্ধারিত বিদানে এক টাকাও কম করিলে আমি শী অপ- 
আানশৃচক বিদায় গ্রহণ করিব ন!। ৯'আমি সম্মানের জন্টই এতদুরে আসিয়া 
ছিলাম। সম্মানের অপুষাত্র ক্রটতেও রাজী নই।” পেশোয়া, বনিলেন, 
শপর্ডিতজি ! কথাটা বণিস্াা ফেলিয়াছি হুকুম বদলাইৰ না, আপনি একটা ক 
ফ্ষমই লউন। অত টা্চা দেওর়ার.লোক কোধার পাইবেন + পশ্থিত উত্তর 
করিলেন, “মহারাজ! ব্রাঙ্মণের ব্যাবস্থা লইয়া' যে কোন প্রকার অন্তান় 
হুকুম রদ করায় আপনার কোন পোব.হইবে ন।। আরও বর্ণ মহারাজ ! 
এক কম লক্ষ,__.ুদ্! দেওয়ায় সক্ষম ধনীলোক তারতে এখন কৃম্ন বটে, কিন্তু 
এ পরিমিত টাক! লইতে অন্থীকার ক্িতে পারে এমন দরিদ্র, বাক্তি সমগ্র 
পৃথিবী মধ্যে আ ও কমন কি ৮--পেশোয়া পরীর হুম বানান নাই। 
বাণঞ্ড তাহ নিকট হইতে কিছুই লন নাষ। ূ 
২১ মান পূজা. ::. দধির খুরি। 
১ পপরমাচারমহপানযেৎ ্‌ নর্থ পক্ষে বনে মনে সমস্ত আতীর 
পারান, করিবে ইহ 'শা্ধের আদেশ! নানা কাজের মধ্যেও মনে মনে 
ই, জাধিক) যান, পুরা, হোপ: রাগ সর 1 করা! চলে + এ আসন 
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সদালাপ। 
শুদ্ধি করিলাম, এই ঠাকুরকে লন কুরাইলাম, এই ধুগ দিলাম, এই দীগ 
জালিলাম, এই প্বয নংুক্ত নৈবে্ড দিলাম, এই সকল মনে মনে করিয়! হৃদি 
পদ্মাপনে ইষ্ট দেবকে বাইয়া ধ্যান কর। পুজার কোন বাঙ্ছ লক্ষণই 
দেখিতে পাওয়া যাইবে না-_-অথচ যোগীর স্তার স্থিরচিত্তে উৎকৃষ্ট পু করা 
হইবে। ভক্ত সাধক জীবন্মুক্ত রামপ্রসাঘ গাচিয়্াছেন-_- 
মন তোর এত ভাবন! কেন, জয়কালী বলে বস্ন! ধ্যানে। 
ফলে ফুলে কর্পে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে ॥ 

তগবৎ স্মরণে সমস্তই পবিভ্র। কাপড় ছাড়িয়া বা ন্গান করিয়া কি 
তাহার চেয়ে পবিত্র হওয়া যায়? শুচিবাঁই একট! মানসিক রোগ । বিছা 
নার বসিদ্া, পাইখান! বাইতে, আফিসে যাইবার সময়, ট্রামে বসিয়া, সকল 
সঙ্গরই জপ ও ধ্যান করা যায়। কোন কোন ছেলে খুব গোলমালের মধ্যেও 
পড়িতে পারে, কাহার ব! নির্জন গৃহ চাই। পুজাও গোলমালের মধ্যেই 
অভ্যাস করা উচিত । নির্জন গুহার অন্বেষণে বাহির হওয়ার প্রয়োজন নাই । 

একটী দরিদ্রা স্ত্রীলোক রাত্রিদিন ম্ুরীর থাটুনির মধ্যে অবসর কিছু- 
মাত্রই পায়না দেখিয়া গোবর কুড়াইতে কুড়াইতে মানস পুজা আরম্ভ করিল। 
একদিন গোবর কুড়াইতে বড় দেরী হইলে সর্দার খু'জিতে গিয়া দেখিল সী 
জোকটা গোবরে হাত দিয়! চোখ বুদ্দিয়া আছে। সার্দার রাগিযা স্ত্রীলোক- 
টাক পিঠে এক লাখি মারিয়া! উহাকে জাগাইয়া দিল। লাঁধির ধাকার স্ত্রী 
লোকাঁটি মুখ থুবড়িয়৷ পড়িল এবং উহার মুখ হইতে একখানি খুরি বাহির 
হই পড়িল। খুরির কথা জিজ্ঞাসা করার জীলোকটা কোন উত্তর না৷ দিয় 
গৌর কুড়াইতে লাগিল। নসিব পরে এই ব্যাপার শুনিয়া অনেক জিদ 
ক লীলোকটা বলিল বে, সে নারাযপের পুজা করিকা ঠাহাফে তোঁগ 
ঈষ্টোরিকা। খু লইযা.দখি দিতে ধাইবে এমন সমর ধাকা খা 14: গা 


স্দালাপ। 
উপদেশ এই যে যানস পৃজাই প্রকৃত পুজা। 


২২। বৈরাগ্য জেলের 


এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদিন কোন ভেলেকে মাছ 
আনিতে হুকুম দিজাছিলেন। সেদিন জালে কিছুতেই মাছ পড়িল না। 
'জেলেনর দেরীতে কুদ্ধ রাজ! তাহাকে ধরিবাঁর জন্ত প্রহরী পাঠাইলেন। 
ফান উত্তীর্ণ হইতে দেখিয়া জেলেও মহা ভীত হইয়া! নদীতীরস্থ এক জঙ্গলের 
ধারে নৌকা লাগাইয়। জঙ্কলে প্রবেশ,করিল। নৌকায় সে তামাক খাইয়া 
ছিল) সেই কবিকার ছাই কপালে মাখিক্, গামছা ছিড়িয়া তাহারই 
কবৌপীন পরিষ্া কাটা ঝোপের ভিতর গিয়া সে স্থির হইয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়া 
শ্মছিল। সে শুনিয়াছিল ও দেখিয়াছিল সরে সাধুকে কেহ পীড়ন করে ন। 
জেলেকে এনেক খু'জিয়াও প্রহবীরা পাইল না। নৌকা ভাসিক়| যাইতে - 
ছিল; উহ্ারা ধরিয়া দেখিল যে তাহাতে জেলে নাই। জেলে জলে ডুবিয়া 
খনিক্লাছে স্থির হইল। যাহার! নর্দীতীরে অনুসন্ধান করিতেছিল 'তাহারা 
ক্কাট। কোপের মধ্যে স্থিরাসনে এক যোগী দর্শন করিয়া! রাজাকে সে সান 
দিল। রাজা “সাৰেক কফেলে'__ খামখেয়ালি কিন্তু স্বধর্মাচূরক্ত আস্তিক 
পুরুষ। সীধু সন্লাসীরা তীহার অপেক্ষা অনেক অধিক সংখনী এজগ্ত তাহা 
দের গ্রতি রাজা তক্তিান। নুতন সাধুর এরূপ সমাগম সঙ্গাদ পাইন! তিনি 
ফল পুষ্প ও হুম্বারি ভেট লইয়া স্বয়ং দর্শনে গেলেন । জেলে মহাভয়ে বৰা" 
বরই স্থিরজাদে চক্ষু বুজিয়! বসিয়া! আছে। যখন সকলে ফিরিয়! গেল; লোক 
গযাগনের শদ থাদিল, তখন চু খুকি দেখিল, যে জাল নৌকা ছাড়ি! 
'কোন্সীন গদির। স্থিরাসনে সুষ্সীনাম জপ করার ফলে তাহার অন্ত এরূপ 
আহার্য প্রদত্ত হইয়াছে, বাছা সে কখন খায় নাই) স্বয়ং যাজ। আসিয়া সঙগ- 


ল্দালাপ। 


দ্বনা করিয়া গিয়াছেন! জেলে আর কৌপীন তাাঁগ করিল না; সন্যাসী 
হইয়া! গ্েল। 'জন্মাস্তরের সংস্কারেহ সে. ওরূপ স্থিরাসন হইতে পারিয়্! সহ- 
জেই সাধন মার্গে উন্নতি লাভ করিল। 


২৩। কর্তব্য পালন ন্থামী ভাক্করানন্দের উপদেশ। 

পরমহংস পরিব্রাজক প্রীমৎভান্বরানন্দ স্বামী্িকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কাশ্থী- 
রর মহারাজা এবং দ্বারবর্গের মহারাজা ৬লছমীশ্বর সিংহ যথাক্রমে এক সহস্র 
মাহর এবং ছয় হাজার টাকা নজর দিক্মাছিলেন। স্বামীজি মোহর ও টাক 
শুলি ছড়াইয তাহার উপর বসিয়াছিলেন। হাতে লইয়া গায়ে পিঠে ঠেকা- 
য়াছিলেন। [ পরমহংসর্দিগের কিছুতেই বিকার নাই--আবার কিছুই 
4হতেও নাই] পরে তাহার স্বাভাবিক মধুর হাসির সহিত বলিয়াছিলেন 
'এবার এ সব লইয়া যাও। আমার একটা কৌপীনও নাই যে তাহার ভিতর 
দুটা পৃরিরা রাখিব [৮ 

নজ্ব ফেরত নওয়া মহারাদ্রাদের পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইয়াছিল; কিন্ত 
ব্বামীজির “আদেশ” উহাদের হেটমুণ্ডে পালন করিতে হয়। এটাক! 
বান্দ বাগের বাহিরে বিতরিত হইয়াছিল। “কোৌপীনত্যাগীকে” অর্থ দিতে 
বাসাতেই উহ্ঠাদের ক্রুট হইয়াছিল। কাশ্মীরের মহারাজা জোড়হন্তে স্বামী- 
নরে কোনরপ আদেশ করিতে বলেন যে তাহা পালন করিয়া তিনি জীবন 
শ্র্ক করিবেন। স্বামীজি বলেদ ”তোমার রাজ্যে কর্তব্য পালন কর। 
দার সরকন্রকার ছুঃখ দূর করিবার চেষ্টা কর। ইহার অপেক্ষা পবিত্রতর 
কা আম্মার প্রিক্তর কর্ম কিছুই নাই ।”- প্রত্যেক মনুষ্য নিজের কর্তব্য 
বে ভগবৃৎ স্মরণে করিলেই পৃথিবীর সকল্রেই তৃষ্চি এবং বিশ্বাত্থারও 
সবি. 


সদালাপ! 
ই৪। সীধুসেবার ফল .. ক্লীমচরণ তেওয়ারী। 
৬ রামচরণ তেওয়ারি ভ্রমতভাঙ্করাননদ শ্বামীজির সেবক ছিলেন। স্থায়ী- 
জির সেবায় থাকিয়াই তিনি বিস্তর টাকা পান। রাজা মহারাজা প্রভৃতি 
স্বামীজিকে কিছু দিতে না.পারিল্না তাহার চিরন্তন সেবককে স্বামীর চক্ষের 
ৰাহিরে অনেক টাকা দ্িতেন। এক সমরে স্বামীজিকে এ কথা কেহ জ্ঞাপন 
করিলে স্বামীজি বলেন “দেখ কেহ ঠাকুর পূজ। করে মুক্তির জন্য ) কেহ. 
পৃত্রং দেহি-বলিয়া পুজা করে। পুজারী দেবতার নাম করিয়াই টাক। পাইস। 
খাকে।” তেওয়ারীজি আনন্দবাগের রক্ষক অবস্থায় স্বামীজির একাজ, 
সভক্তিক সেবা আরম্ভ করেন।. শেষে কয়েক হাজার টাকা আয়ের সম্পন্ি 
রাখিয়া যান। সাধুসেবা সঙ্বন্ধে ষাহার এঁহিক ফল প্রতাক্ষ। 


২৫1. সাধুদর্শনের ফল দ্রৌপদীর উক্তি। 


১ ভারত সম্রাট মহারাজ যুধিষ্টিরের অশ্বমেধ যক্ত কালে ভগবান্‌ গ্রীক বজঞ- 
গুলে একটা ঘণ্টা টাঙ্গাইয়া দেন এবং ব্যবস্থা করিয়া দেন যে যক্ত স্পূণ 
হইলে ঘণ্টা আপনা হইতেই বাজিয়া উঠিবে। যজ্ঞের পূর্ণাহতি দেও 
হুইল, কিন্তু ঘণ্টা বাজিল না। সকলেই মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে ফ্লাগি- 
লেন। বজেস্বর চক্রী শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, “দেখ কেহ ততুক্ত নাই ত1?»: 
' অনুসন্ধানে জান! গেলে যে নিকটে এক সাধু আছেন তিনি নিমস্তিত হইয়াও 
আসিয়া খান নাই।- ভীম প্রেরিত হইলেন । সাধু বলিলেন "অশ্থমেধ ফল 
আমাকে পণ না করিলে আমি খাইতে যাইব না!” কীকফ। এই সময়ে 
একটু সরিষা ঈীড়াইলেন। পাণ্ডবের! এত বড় যন্ধের ফলে জ্ঞাতিবধ মোষ 
নিরাকণ করিতে সন করিয'ছিবোন-_ন্তরাং সাধুকে সে ফষ দিতে ইত+" 

এ. 


সদালাপ। 
স্তত: করিতে লাগিলেন! পাগুবদের বুদ্ধিল ও ভরসা ভ্রীকষ্কে তখন 
দেখিতে পাওয়া! গেলনা । কিংকর্তব্যবিমূড পঞ্চপতিকে দ্রৌপদী বলিলেন, 
“আমি গিয়া সাধুকে লইয়া আসিতেছি।” অচিরেই দ্রৌপদী সাধুকে লইয়! 
আসিলেন। সাহার খাওয়! হইল এবং যক্পূর্ণসুচক ঘণ্টা বাজিল। ্রৌপ- 
দীকেও সাধু অখমেধের ফল দিতে বলিয়াছিলেন। দ্রৌপদী উত্তর করেন 
এক অশ্বমেধের ফল কেন, সহ অশ্বমেধের ফল অর্গণ করিতেছি । সাধু 
সন্দর্শনে গমন করিলে পদে পদে অশ্বমেধের ফল হয়। সহম্র পদেরও অধিক 
সাধুর'নিমন্ত্রণে আসিয়াছি। নুতরাং সহম্্র অর্থমেধের ফল পাইয়াছি।” 
ইহাতেই সাধু তুষ্ট হইয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলেন। 
২৬$ বৈরাগ্য মেথরের। 
এক রাজার বাড়ীর অন্দরে কোন মেখরাণী কাজ করিত। একদিন 
তাহার অস্মুখ করায় সে মেথরকে বলিল, তুমি আমার কাপড় পরিয়! 
রাজবাটীর অন্দরে. কাজ করিয়া আইস। ঘোমটা দিয়া থাকিলে কেহ 
'বুঝিতে পারিবে না; কাজ কর! বন্ধ দিলে মহাহাঙ্গামা ঘটিবে। মেথর 
তন্মপ করিল, কিন্তু রাঁণীকে দেখিয়া! তাহার মৃচ্ছণ হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল । 
মেথর মেথরাঁণীকে সমস্ত কথ! বলিল এবং রাণীকে আর একবার দেখিবার 
জন্ত ব্যগ্রত! প্রকাশ করিল। মেথরাণী বলিল “তাহার জন্ত চিস্তা কি? 
রানী মাহক আমি প্রার্থনা করলেই তিনি দেখা দিবেন।” মেখবাণী, এই 
প্রস্তাৰ রানীর নিকটে করায় তিনি প্রথমে বিরক্ত হইলেন। পরে মেথরাণীর 
ছন্ধনে স্বীকার করিলেন যে দেখা দিবেন) কিন্তু অন্দরে আবার পুরুষ মানুষ 
সার তিনি একেবারেই অস্বীক্ূত হইলেন। বলিলেন প্উহাকে সাধু 
1ঞ্ছিরা রাজধানী হটতে দুরে থাকিতে বল। আমি রাজার অন্থমতি লইনা 
নর্বিকারোহণে আত্মীর স্বজনের লমক্ষে গ্রকাশ্যতাবে দেখ! দিষ।” মেথরাণীর 


সঙ্গালাপ । 
উপদেশ মত মেখর সাধু সাষিল। এরিক রাণীর সাধু দর্নের তাবে রানা 
সাধুর বন্বাদ লইন্তে লোক পাঠাইলেন। পরে কয়েকদিন বিলম্বে অনুমতি 
'দিলেন। পাঁলকী করিয়া! এরং রক্ষক গ্রন্ৃতি উদ রাণী সাধু দর্শনে 
গেলেন। মেখরালীও সঙ্গে গেল। : মৌনী ধ্যানপরায়ণ চক্ষুমুদ্রিত ষাধুকে 
দেখিয়া! অনেকের ভক্তি হইল। সাধু দর্শনের পর সকলে ইতস্ততঃ : ঘুরিয়া 
বেড়াইতে লাগিল । রাণী ও মেথরানী আবার সাধুর নিকটে গেলেন । 
মেথরানী বলিল “চক্ষু খুলিয়া দেখ ; যে রাণনীকে দেখিতে চাহিয়াছিলে তাহার 
সহিত আমি তোমার পত্বী সন্থুখে রহিয়াছি।” মেথর উত্তর করিল “তুমি 
সেই মেথরাণী এবং তোমার সঙ্গী সেই মহারাণী বটেন ) কিন্ত আমি আর সে 
* মেখর নাই । আজ পনের দিন অহনিশি দুর্গা নাম জপে মনের-'কালী 
ঘুচিয়াছে। মার যে উজ্দ্ল মূর্তি হৃদয়ে দেঁথ্িতেছি তাহ! ভিন্ন কিছুই দ্রষ্টব্য 
নাই।” যেখর আর চক্ষু খুলিল না, সিদ্ধ ভাব প্রাপ্ত হইল। 


২৭। সংযতের উপদেশ গুড় খাওয়া ।. 


এক ব্রাহ্মণ তাহার আট বৎসর বয়স্ক পুত্রকে সজে লইয়া কোন সাধুর 
নিকট উপস্থিত হন এবং বলেন "আমান এই পুত্র প্রত্যহ চারি পয়সার গুড 
খায় এবং অতটা গুড় না পাইলে অত্যন্ত রোদন করে। আমার  উপদেশে. 
বা তাড়নায় কোন কার্য হয় না। ইছার কোন ব্যবস্থা করুন্।*: সাধু 
বলিলেন “একপক্ষ গত হইলে পুত্রসহ আসিও 1” ্রাঙ্গণ পক্ষান্তে পুনরায় 
পৃত্র লইক্া উপস্থিত হইলেন। লাধু বালকের হস্ত ধারণ কৃরিয়।৷ সধুরপ্বরে 
বলিলেন “িবটা,! »আরি গুড় খাইও না? রোদনও করিও লা. সাধু 
'বানকের পিঠ. কিয়া, 'আদর করিয়া, উনাকে ছাড়িয়। দিলেন।, বালক 
একেরামরই় ওয় ছাড়িগ দলেই সঙ রোদন করাও ছাড়িল। 


সদালাপ। 


১৭৯২ দিন গঞ্জে আরা সাধুর নিকট এই আশপর্্য পরিবর্তনের সাদ দিলেন . 
'এবং আগ্রহ সহকারে 'জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনার এক কথাতেই যখন এরূপ 
'পরিবর্তন হইল তখন প্রথমবারেই কিছু না বলিয়া এক পক্ষ বাদে আসিতে 
(কেন বলিয়াছিলেন ?. ইহ্বার রহস্ত কি বলিয়া কৌতৃহুল নিবৃত্তি করুন। 
আপনি ত বাক্নিন্ধ 1” সাধু স্মিতমুখে উত্তর করিলেন পড়াই! ষে সংঘমের 
“কাজ নিজে €রি না তাহা অপরকে করিতে বলায় মনুষ্য মনের ভিতরে 
একটা সঙ্কোচ আইসে সুতরাং সে“উপদেশে বল থাকে না। আমি রোদন 
করি না, কিন্ত আহারের জময়ে গুড় একটু একটু খাইতাম। উহ ত্যাগ 
'করিয্লা, উহার আকাঙ্া সম্বন্ধে একপক্ষ আপনাকে পরীক্ষা করিয়া, অভ্যাস 
হু. হইয়াছে দেখিয়া, তবে তোমার, পুত্রকে দৃঢ়ভাবে মনের সমস্ত বলের সহিত 
“আদেশ করিতে অধিকারী হইয়াছিলাম।” লজ্জিত ব্রান্গণও গুড় খাওয়া 
ছাড়িলেন।--কতইপ্ণ সাধনায় এবং কতই সংঘমে 'ও তাাগে, সিদ্ধি লাভ হয়! 


২৮। আতিথেয়তা মুসলমানের গড়গড়া । 


সর্কত্রাভ্যাগতো গুরু:--অভ্যাগত ব্যক্তি শুযুবৎ পূঁজনীয় । পুজাপাদ 

'৬তুদেৰ মুখোপাধ্যায় মহাশযবের গ্রতিবাসী ৮ সৌলবি ফরজুল্লা সাহেব একফিল 
(গড়গদ়ায় তামাক খাইতে খাইতে তাহার বাড়িতে কোন কথা৷ বলিবার জন্য 
(পারচারি করিতে করিতে আসির়াছিলেন। ঘরের ভিতরে টেবিলের উপর 
'গড়গড়া রাখিরা। দিয়া মৌলবী সাহেব কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। পরে 
উহঠারা ছুইজনেই বারাগ্ডার বাহির: হইয়া আসেন। সেখানেও কীড়াইয়া 
ছাড়াই (কথাবার্তা হয়।-. শেষে বাড়ী ফিরিয়া যাইবার , সময় মৌলবি 
সাহেব: নিজের গড়গড়াটা লইবার জন্য ঘরে যাইবার উপক্রম করা পুঁ্জাপাদ 
* ভূদেব বাবু সাহার, নবম বর্ধীয় পৃত্রকে আদেশ করিবেন "গড়গড়া৷ আনিয়। 
হা | | 
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দাও ।” রর কিন্ত বালকের মন হইল “মুসলমানের 
উচ্ছিষ্ট ভরব্য, কিরূপ স্পর্শ করি!” ইহা বুঝিতে € গার পৃজাপাদ মহাশয় 
পুত্রের দিকে এরূপ তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন যে মুহূত মধ্যে গড়গড়া 
বাহিরে আসিয়া পৌছিল। মৌলবি সাহেব চলিয়া গেলে বাড়ীর ভিতর যাইয়া 
পৃজাপাদ মহাশয় তাহার একাত্ত মনু পুত্রকে হিন্দুর প্রকুত ধর্ম সম্বন্ধে 
উপদেশ দিলেন )-_“বাড়ীতে ধিনি, আসিবেন তাহার জাতি বর্ণ ধর্ম বিচার 
করিতে নাই। স্বয়ং হিরণ্যগর্ড বা ব্রহ্মা আসিয়াছেন গৃহীকে এইকপ মনে 
করিয়া অতিথির সকার করিতে হইবে । (হিরপ্যগ্ভবুদ্ধা তং মন্তেতা- 
ভ্যাগতং গৃহী ) অতিথি সৎকারে কিছুমাত্র ক্রুটি হইলেই আর হিন্দুয়ানি রহিল 
না। তখন আর তুমি ব্রাহ্মণ এবং ভদ্রলোক রহিলে না। মুসলমান “অতি- 
থি'র গড়গ়া তাহাকে আনিয়া দেওয়ার জন্ত স্পশ করার 'দোষ 'হয়.নাই।' 
গ্া গান করিয়া আসিতে পার। কিন্তু তাহাকে পূর্ণ বন্ধ করা না হইলে 
আমাদের বড়ই পাপ হইত 1”. 


সহ 


২৯।' আতিথেয়ত৷ | ূ আরবের। 
আতিথেরতা! সম্বন্ধে হিন্দ মুসর্টীমানের মত অবিকল এক। সর্বোচ্চ শ্রেনীর, 
ইউরোপীয়েরাও অতিথির বিশেষ সমন্দর করি থাকেন । 


অরাবপ্যুচিতং কাধ্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে। . 
 ছেত্তুঃ পার্খগতাংচ্ছায়াং নোপসংহরতি ক্রম: ॥ 
. -শক্জও বদি গৃহে আইসে তাহার আতিথ্য করিতে হুইরে। যে গাছ, 
কাটিতে আসিয়াছে ভাহারও উপর হইতে গাছ তাহার ছায়া সরাইয়] লয় না 
আরবের আতিথেয়তা জগৎ প্রসিদ্ধ. কোন আরবের পুত্রহস্তা, তাহার 
তাবুতে শ্রান্ত ও বিপন্ন হন বাত্রে আশ্রয় লয়। আরব. সর্ব প্রযত্ধে অতি-, 


ঃসদ্রালাপ। | 
খিক্ধ শুশ্রধা করিলেন, আহার্ধ্য-দিলেন ও শধ্যা করিয়া দিলেন। অতিথি 
সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে শের রাত্রে উহ্থাকে উঠাইক্া' নিজের একটা উৎকৃষ্ট তেজন্বী 
(অশ্ব উহাকে দিয়া বলিলেন “তুমি জান ন! যে তুমি আমার একমাত্র পুত্রের 
'হস্তা এবং আমি তোমার উপর বৈরনিধ্যাতনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । তুমি যত শীদ্গ 
এবং ধত সাবধানে পার আপনার গন্তব্য পথ লুকাইয়! ক্রুতগতি চলিয়। যাও 
ছুই ঘণ্টা পরে-_হুর্ধ্যোদয়ের পরে আমি প্রতিজ্ঞাপালন জন্ত তোমাকে মারিতে 
সযত্বে অনুসরণ করিব !” 
৩০1 আতিথেয়তা মাটির ভীড়। 

হিন্দুর শান্তর বলেন “সর্ধদেবময়োহতিথিঃ 1” অতিথি লাভের জন্ঠ শ্রাদ্ধ 
শেষে হিন্দুগৃহী পূর্বপুকুষদিগের নিকট প্রার্থনা করেন-__“অতিথিঞ্চ লতেমস্কি।” 
-_-অতিথি যেন পাই। 

কোন হিন্দু গৃহস্থের একজন মুসলমান বন্ধু ছিলেন। একদিন গ্রীত্মুকালে 
মুসলমান বন্ধুটী তাহার গৃহে আসিল! কথাবার্তা কহিতে কছেত পিপাসার্ত 
হইয়া! জল প্রার্থনা করিলে চাকরকে ঠাণ্ডা জল আনিবার আদেশ হইল। 
একটু পরেই মুসলমান বন্ধু শুনিতে পাইলেন যে বাবুর চাকর সহিসকে তাহার 
“লোট। মাজিয়া আনিতে” বলিতেছে। উহ্থাতেই মুসলমান ভদ্রলোকটার সন্থ 
জেই তৃষা! দুর হইয়া গেল! তিনি অপর'কোন কার্য্যের জন্ত ব্যস্ততা জ্ঞাপন 
করিরা প্রস্থান করিলেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রকৃত বন্ধত্বই ছিল এবং মুসল 
মান ভদ্রলোকটা প্রর্কৃতই উচ্চমনা। তিনি বন্ধুর হিতার্থ অপর একদিন 
কথার কথায় বলিলেন “ভাল হিন্দু গৃহস্থের বাড়ীতে গোটাকতক নৃতন খেলো 
ছ'কা এবং গোটাকভক মাটির গেলাস রাখা উচিত। মনে কর কোন নৈষ্ঠিক 
ব্রা্মণ অপরের কায তামাক খান না, অপরের কাংস্ত পাত্রে, মত্হ্ক বা মাংস 
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স্ালাপ । 
স্পর্শদোষ সন্দেহে জলপান করিতে ইচ্ছা করেন নাঁ। এরূপ অতিথির যনঃপুত 
সৎকার জন্ত নূতন ছাকার এবং মাটির গেলাসের আয়োজন সর্বদা রাখা 
প্রয়োজন ।” বন্ধু ইহার যাথার্থ্য স্বীকার করিয়া ডৃত্যকে তখনই ছুইটা হু'কা 
ও আটটা! গেলাস আনিয়া রাখিবার আদ্দেশ করিলেন । ছু একদিন পরেই মুলল- 
মান 'ভদ্রলোকটা পিপাসার কথা উল্লেখে জল চাহিলেন ও বলিলেন “ভাই ! তুমি 
আমার বাবহৃত ধাতুময় পাত্রে জল গ্রহণ ষখন করিবে না, তখন আমাকেও 
তোমার ব্যবহৃত পাত্রে জল দিও না। মাঁটীর গেলাস বাহ নৈ্িক ত্রাঙ্গণের 
জন্ত আনাইফ্লাছ তাহাতেই [ভিন্ন সমাজাস্তর্গত ও অতিথি সুতরাং সকল শাস্ত্র 
মতেই তোমার সর্কোচ্চের সমতুল্য্ধপে ব্যবহৃত হইবার অধিকারী ] তোমার 
এই মুসলান বন্ধু ও অতিথিকে জল দাও ।”” হিন্দু বন্ধুর হঠাৎ স্মরণ ভইল 
বে অল্পকাল পুর্ব একদিন জল চাহিয়া তাহার পরই ছান চলিয়া! গিয়্াছিলেন। 
মাটির গেলাসে জল আসিলে সন্দেহ মিটাইবার জন্ত বলিলেন, “ভাই তু 
সেদিন অত গ্রীন্সে জল না খাইয়া গিল্নাছিলে কেন এবং আমার বাড়ীতে 
মাটার গেলাসের সুসঙ্গত ব্যবস্থা করিয়া! লইয়া আজ এই বৃষ্টির দিনে জল 
থাইতেছ কেন?” মুসলমান ভন্তরলোকটা শ্মিতমুখে বলিলেন “ভাই ! তুমি 
হয়ত শুনিতে পাও নাই ব! লক্ষ্য কর নাই, যে আমার জন্ত সেদিন সহিসের 
লোটার তলব হুইয়্াছিল। তাহাতেই ভৃষ্তাদূর হয়। তাহার পর তোমার 
বাড়ীতে উচিত ব্যবস্থা" করাইয়া দিতে পারার আজ সেই তৃষ্ণা! ফিরিয়া 
'আসিত্ত [* বন্ধু লজ্জায় ও আনন্দে অশ্রপুর্ণ চক্ষে উহথীর হস্ত জড়াইয়া ধরিয়া 
বলিলেন “তুমিই প্রন্কত হিতকারী বন্ধু! , আপন মাহাত্ব্যেই অতটা! দোষ 
মার্জ না করিয়া! তাহা বরাবরের জন্ত ক্ষালন করার ভারও লইয়াছিলে ।” 
৩১। আতিথেয়তা | ময়ুরতঞ্জে। 
এক সমগ্নে পৃজ্পাদ ৬ভৃদেব মুখোঁপাধ্যানস মহাশয় বালেশ্বর হইয়া ময়ূর- 


সদালাপ। 
ভপ্রে গিয়াছিলেন। বালেশ্বরে গুনিলেন, “ময়ুরভঞ্জের রাজা বড়ই খোসা- 
সুদে; স্বহত্তে কালেক্টর সাহেবকে পাখার বাতাস করেন! হীনতার এবং 
পৈতৃক পদ গৌরব নাশের কোন একট! সীমা ত থাকা উচিত!” কিন্ত 
ময়ূরভঞ্জে গিয়। দেখিলেন যে, রাজ! নগ্রপদে পাখা হস্তে আসিয়৷ তাহাকেও 
গাড়ী হইতে নামাইয়া লইলেন) আদর করিয়া বৈঠক খানায় লইয়া গিয়া নিজে 
পাখার বাতান করিলেন! "আপনি কেন? টানাঁপাখা সকলের জন্যই 
' টান্ুক” বলিলে তবে দড়িহস্তে দণ্ডায়মান ভৃত্য.পাখ৷ টানিতে আদি হইল 
এবং রাজ! হাতপাখা নামাইলেন। কিছু পরে তাহাকে ভোজনে বসাইয়া 
তাহার আদেশ অনুসারে 'রাজ! নি্ধে খাইতে গেলেন। 
পৃজ্যপাদ ৬তৃদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তখন আফশোস করিয়া বলেন, 
“হায় আংশিক ইংরাম্ীশিক্ষা ! তুমি সর্ধোচ্চ শ্রেণীর ইংরাজের ভদ্রতা দেখি- 
বার উপান্ন দাওনা । আরু,অপর দিকে “ইংরাজের বাড়ী তাহার নিজ হূর্গ” 
(27. 107781750108175 19055 19115 ০৪961 ) “ভিক্ষুককে শ্রমাগারে 
পাঠাও” (9570 076 92289: 00 0009 ৮/০7140)0056 ) “কর্তা নিজে উচ্চা- 
সনে খানার টেবিলের শিরোদেশে বসিবেন” (719৩ র053167 091085 015 
৪৮৪৮ 96 0975 0568 01 1)18 ০%/7) ৮৪৮1০) ইত্যাদি ইংরাজী গত দ্বার! 
হিনদুসস্তানের মাথ। খারাপ করির! দিয়া এই হিন্দুরাজার এই আদর্শ হিন্দু 
আতিথ্য:বুঝিতেও' অক্ষম করিতেছ ! অতিথি কাঁৈক্টরকে পাখার বাতাস 
করা হিন্দু রাজার উচ্চ অঙ্গের শা ধ্রপালন--উহ! হীনতা প্রসঠত কার্য 


নহে 
ফকিরের কথা ক্ষর্ণবন্ধন চ্ছেদ। 


মত -াদা্তিত গ্না বলির! 


সদালাপ। 


হংখ ছিল। তাহারা! হজরত মুসাকে এজক্ একাস্ত অন্থরোধ.করিতে লাগিল 
স্জরত সুসা ভগবানের সহিত সাক্ষাতে এবিষস্ে প্রশ্ন করিয়া উত্তর পাইলেন, 
যে, “উহাদের কর্মবন্ধ অন্ুস্মরে পুক্র হওয়া সম্ভবে ন1” হজরত মুসা এই 
সন্ধাদ দিলে বিষ্ন মনে কুস্তকার -দম্পতী,' সৎকর্ম মন: দিয়াই জীবনযাত্র! 
নির্বাহ করিতে লাগিল । 

কিছুদিন পরে একজন দিগন্বর ফকীর কুস্তকারের বাটার নিকট দি 
যাইতে যাইতে বলিল-_“আমাকে যে যত গুলি ঘুঁটে দিবে তাহার ততগুলি 
ছেলে হইবে ।”: কুস্তকার পত়্ী তৎক্ষণাৎ খুঁটে লইয়া বাহির হইল। কুস্ত- 
কার বলিল “ভগবানের কথার উপরও ক্কি বিশ্বাস হয় না? যে পুজ্ত দিতে 
পারে তাহার কি আর ঘুঁটে জুটিত না ।” কুস্তকার পত্ঠী বাঁধ না মানিয়া 
উলঙ্গ ফকিব্রের পদপ্রান্তে পড়িয়া ঘু'টে রাখিতে লাগিল। পাঁচখানি রাখিলে 
স্ককির বলিলেন “তোমার পাঁচ পুত্র হইবে; আর না।” ফকির ক্রুত প্রস্থান 
কপ্সিলেন। প্রকৃতপক্ষে কুস্তকার পত়্ীর পাচ পুত্র হইল। 

হজরত মুসা আন্তর্য্য হইয়া ভগবানকে প্রার্থনা সময়ে সে কথা জাঁনাই- 
'লেন এবং কাতরভাবে কহিলেন “আমি মিথ্যাবাদী হইলাম । টলোকে আর 
প্রত্যা্েশে বিশ্বাস.করিবে না।৮ আকাশবাণী হইল যে, “অমুক স্থানে 
'অমুকদিন কি ঘটে তাহা দেখিও। “সেখানে খুব বড় মেলা হঙ্ঈ।” হজরত 
সুলা তথায় গিয়া দেখিলেন যে একব্যক্তি গাড়িপাল্লা বাটখারা ও ছুরিকা লইয়া 
বলিতেছে, *কে ভগবানের নামে অর্ধসের মাংস বুক হইতে কাটিয়া! দিবে। 
আমার বড়ই প্রয়োঞ্জন 1 কেহই এ কথায় কর্ণপাত করিল না। শেষে 
এক উলঙ্গ ফকীর আসিল্পা বলিল, "আধ সের মাংস কেন? ভগবানের নামে 
আমি তোমাদুকু সর্ব-শরীর দিলাম ।”. এই বলিয়া বুকে ছুরি বসাইয়া 
ফরির পাঁণত্যাঁগ করিল। এই লোমহর্ষণ ঘটন। দেখিয়া! হজরত মুসা বিশ্মিত 
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হইয়া! ভগৰানের নিকট রহমত উদঘাটন জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। 
'আকাশবাণী হইল “এ ফকিরেরই আশীর্বাদে কম্ধবন্ধন ছেদিত হইয়া! কুস্ত- 
কার পত্বীর পুত্র হইয়াছিল। যে সমস্তই ভগবানে অর্পণ করিয়াছে তাহার 
অসাধা কিছুই নাই,_সে ললাটলিপিও পরিবর্তিত করি! দিতে সক্ষম !”” 


৩৩। প্রকৃত ফকীর দর্শন ' ছোঁটলাটের। 


উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গঞ্জ মোরাদাবাদ নামক স্থানে মৌলন! ফজলুর 
বহমান শা নামক এক ফকুীর বাস করিতেন । ত্ঠাহার কুটারে তিনি এক- 
খানি ছোট দড়ির খাটিয়ার উপর শুইয্লা বা বসিক্াা থাকিতেন। বিছান। 
বালিস ব বগর করিতেন না । সামনে চেটাই পাতা থাকিত, তাহাতে দশন 
প্রার্থীরা আসিয়৷ বসিত। তাহাকে শিষ্য সেরকেরাই খাওয়াইত। এক 
দিন খাটিয়ার উপর হাতে মাথ! দিয়া ফকীর শুইয়া আছেন, এমন সময় উত্তর 
পশ্চিম প্রদেশের ছোটলাট সার এন্টনি ম্যাকডোনেল সাহেব একজন: 
দোভাধী সহ কুটার মধ্যে হঠাৎ প্রবিষ্ট হইলেন। ছোঁটিলাট বাহাহুর দূরে 
গাড়ি রাখিয়া পদব্রজে আসিয়াছিলেন। সাহেবকে দেখিয়া ফকীর বলিলেন 
“কোন্‌ হার?” দোভাষী বলিলেন “ইনি লাটসাহেব।” ফকীর পূর্বববৎ 
গুইয়া বহিলেন এবং বলিলেন প্বয়ঠূতা কেও নেহি?” তাহার পর লাট- 
সাহ্ছেবের মুখের দিকে চাহিয়া স্বাভাবিক 'মধুর স্বরে বলিলেন “বয়ঠ্‌ বাও 
বেটা ।” 

কোট পেন্ট,লান ও বুট জুতা সহিত চেটাইয়ে বসা কোন ইংরাজের 
পক্ষেই সহজ নয় ! কিন্তু টুপি খুলিয়া ফকীরকে সম্মান প্রদর্শন পূর্বক লাঁট 
সাহেন কোন গতিকে অবিলগ্বেই চেটাইরে বসিয়া পড়িবেন্ট ফকীর পুর্ব 
বৎ থাকিয়াই লাট সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া মহারা্রী ভিক্টোরিয়ার প্রতি 


৩৪ 


সদালাপ 

লক্ষ্য রাখিয়া বলিলেন-_“ধিনি এই রাজ্যের মালিক তিনি ছুনিয়ার মালিকে 

ক্রপা পাত্রী এবং সকল ফকীরের আশীর্বাদ পাত্রী। তাহার মন বড় 
*উদ্দার। তোমরা তাহার কর্পুচারীগণ তেমন নহ। বদি তোমর! তাহা 
মত মন লইয়া প্রজাপালন কর, বেমন খুব ভাল পথ ঘ্বাটের বন্দোবস্ত করি 
তেছ তেমনি যদি প্রক্জাদের অন্ন সংস্থান বৃদ্ধির জন্তও যত্ব কর, উহাদেং 
আপন আপন ধর্শ শিক্ষ! ও ধন্ম পালন বিষয়ে উৎসাহ দাও, এবং আই 
প্রণয়ন সয়ে এবং বিচারাসনে বসিয়! সকলেই সকল সময়ে সর্ব প্রকার কুট. 
নীতি মন হইতে দুর করিম! সরল অকপট স্তাস্কে মাত্র কর্তব্য ন্সরণে লক্ষ; 
রাখ, তাহা হইলে ফকীরের কোন কথাই এ র্রাজ্যে বলিবার থাক্ষে না। 
শুনিলেত? এইবার যাও।” লাট ,সাহেব সমস্ত সমস্বটাই। টুপি হাতে 
খালি মাথায় বুদ্ধ ফকীরের স্গিগ্ক সৌম্যমুখকাস্তি দেখিতেছিলেন। এই 
কথার খুব ঝুঁঁকিন্থাই সেলাম করিলেন। তিনি ফকীরু সাহেরকে কিছু 
বলিতে যাইতেছিলেন। ফকটীর তাহ বলিতে সমর দিলেন ন] | বলিলেন 
“বাও বেট]! যাতা নেই কেও!” মাট সাহেব নীরবে টুপি হাতে ফকীরের 

আদেশ শিরোধার্ধয করিয়া কুটার হইতে বাহির. হইলেন। 

তাহার আগমন সংবাদ পাইয়! স্থানীয় দুদশজন ভদ্র লোক শশব্যন্তে 
আতর গোলাপের.পাত্র লইয্া ভাল কাপড় পরতে পরিতে ক্রতগতি আসিতে- 
ছিলেনণ পথে লাট সাহেবের সহিত দেখ। হইলে উষ্ঠাদের মৃত্তিকা স্পশী 
কুণিসের রভাততরে লাট স্লাহেব টুপি না৷ ছু'ইয়া এবং সিকি ইঞ্চি মাত্র মাথ। 
নাড়ি হৰ হন করিয়া চলিয়া গেলেন। পথে দোতাবীকে বলিলেন, “ফফীর 
দেখিতে আসিয়াছিলাম ; প্রক্কত ফক্ধীরই দেখিলাম । এ সক্কল ভানকাপড় 


.পরাদের দেখিতে আসিতে হয় না। এ দলের জা নবাব প্ৃতি সর্বদাই 
আমার ওক্কীঁনে ভিড় লাগার ৮ 
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1৩৪ । ব্রাহ্মণের প্রধান লক্ষণ ক্ষমা বিশ্বামিন ও বশিষ্ঠ। 


বিশ্বামিত্র তপন্তা দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়। বশিষ্ঠের নিকট গিয়া নমস্কার করি- 
লেন। তিনি “জয়, হউক” রলিয়া আশীর্বাদ করিলেন ।. তখন বিশ্বামিত্র 
ব্রহ্মার নিকট গিয়! বলিলেন, “আপনি আমাকে ব্রাহ্মণ করিলেন, কিন্তু যখন 
বশিষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতি নমস্কার করিলেন না তখন, সবই ব্যর্থ।” ব্রঙ্গা 
বলিলেন, “তুমি তপোবলে ব্রাহ্মণ হইয়াছ, বশিষ্ঠ অবশ্তই মানিবেন।” বিশ্বা-' 
মিত্র পুনব্বার গিয়া নমস্কার করিলেন, এবারও সেই “জয় হউক” আশীর্বাদ- 
টাই পাইজেন। বিশ্বামিত্র আবার. ব্রহ্মার নিকট শী কথা জানাইলে তিনি 
বলিলেন, “যদি এবারও তোমাকে প্রতি-নমস্কার না করেন, তাহ। হইলে 
বশিষ্ঠের মন্তকে বজ্জাঘাত হইবে 1” এইবার বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নিকটবর্তী 
হইয়া ভাবিলেন যদি তিনি নমস্কার করেন এবং বশিষ্ট পুর্বববৎ আচরণ করেন, 
তৰে ভ বগ্তাধাতে ব্রহ্মহত্যা হইবে! এই কথ মনে পড়ার তিনি বশিষ্ঠকে 
নমস্কার না করিয়াই ফিরিলেন। তখন মহষি বশিষ্ঠ “ভো ত্রাহ্মণ ! আস্মুন 
আত্ুন, নমস্কার,” বলিয়া বিশ্বামিত্রকে আহ্বান করিলেন। বিশ্বামিত্র 
জিজ্ঞাস! করিলেন, “দুইবার আপনাকে আমি নমস্কার করিলাম, তখন প্রাতি 
নমস্কার করিলেন না, এখন ডাকিয়া নমস্কার করিতেছেন, ইহার কারণ 
ফি?” তদুত্রে বশিষ্ঠ বলিলেন, “এতদ্দিন আপনি আমার সহিত সমক- 
ক্ষতা লাভ জন্ত ক্ষত্রিয়োচিত 'উদ্যমেই' লিপ্ত ছিলেন। তাহা হাতে পাইয়াও 
ছাড়ি! দেওয়ার ত্াহ্গণোচিত প্রধান গুণ “ক্ষমা” আপনার আয়ত্ব হইয়াছে । 
খন” আপনি প্রস্কৃতই ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। তাই আপনাকে আহ্বান 
করিয়া নমস্কার করিতেছি ।” 


সদালাপ+ 
৩৫। সৎকার্ষ্য উদ্যম ব্রাহ্মণের ডোবা। 


এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কোন গ্রামে জল কষ্টের সময়ে মাতাঁকে বহুদূর হইতে 
জল আনিতে হয় দেখিয়! বড়ই ক্ষুব্ধ হইতেন। কিছুদিন পরে মাতৃবিযোগ 
হইলে মাতৃশ্রান্ধের দিন সঙ্কল্প করিলেন যে মাতার নামে একটা পুফরিনী 
প্রতিষ্ঠা করিবেন। আহার জুটে না তথাপ্রি কোদাল ও ঝুড়ি সংগ্রহ করিয়া 
নিজের বাস্ত ও উ্ধান্ত জমি স্থবহস্তে খুঁড়িতে আরম্ভ করিলেন। কস্কালসার 
ব্রা্ণকে সকলে ন্ষেপা বামুন আখ্যা দিল। তাহার মহুৎ উদ্যমে 
গ্রামস্থ কেহই সহায় হইল না। ব্রাহ্মণ শুনিলেন ধে দেওয়ান. গঙ্গাগোবিন্দ 
সিংহ মাতৃশ্রান্ধে যথেষ্ট দান করিতেছেন। ব্রাহ্মণ কিছু অর্থের প্রত্যাশায় 
তাহার বাটাতে গিয়া জানিলেন যে, শ্রাদ্ধ দানাদি হইয়! গিয়াছে। ব্রাহ্মণ 
সকলের মুখেই এঁ বৃহৎ কার্যের প্রশংসা শুনিতে লাগিলেন। দ্বারের 
নিকটে অনেকক্ষণ দাডাইয়! যখন দেখিলেন মে, 7""4*নজির সহিত দেখ৷ 
হওয়ার সম্ভাবনা নাই তখন দূর হইতে আগ গু ব্রাহ্মণ বলিলেন, 
“আমার মাতৃত্রান্ধ ইহার অপেক্ষাও বৃহত্তর ব্যাপার, আজ তিন বৎস্রেও 
শেষ হয় নাই 1” ক্রমে দেওয়ানজির কর্ণগোচর হইল যে কেবল এক পাগলা 
রান্মণ তাহার মাতৃপ্রান্ধের প্রশ্তসা করিতেছে না, অপর সকলেই করিতেছে। 
দেওয়ানজি 'ব্রাহ্মণকে' ডাকাইয়া জিজ্ঞাস! করায় ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, “যাড়ী- 
ঘর, হাতী, পালকী, জমিজমা, আহার বিহার সমন্তই ঠিক রাখিয়া সঞ্চিত 
অর্থের দান, বছুলক্ষ' টাকার হইলেও, কঠিন-কাধ্য নয়। বাসগৃহ পর্য্যস্ত 
উৎসর্গ করিয়া, বিবাহাদি না. করিয়া, অর্ধীশনে থাকিয়া কারক্লেশে লোকো- 
পকার বারা! হ্বর্গগতা জননীর তৃথ্তিসাধন জন্য বনুবর্ধ মাতৃশ্রাদ্ধের কাধ্যে লিপ্ত 
থাকায় ধনীর ধন ব্যয়কে জার বড়-মনে হয় না। দেওয়ান গক্কাগোরিন্দ 


'দালাপ। 
নংহ এই কথার ইনি টা নর 
[াক্ষণকে শ্রন্ধ] ও যত্র করিয়। নিজগৃহে কয়েকদিন রাখিলেন। ব্রাহ্মণ একাকী 
চত বড় ডোব৷ খু'ড়িয়াছেন তাহার সন্ধান লইলেন এবং নিজ বায়ে উহাকে 
ধকাগ্ দীঘিকায় পরিণত করিয়৷ ব্রাহ্মণকে দিয়! তাহার দাতার লামে উৎসর্গ 
চরাইয়! ধন্ত হইলেন । কার্ধ্য সিদ্ধিতে আনন্দিত ব্রাহ্মণ নিজের জন্য দেওয়ান- 
ঈর নিকট হইতে কিছুই লইতে সম্মত হরেন নাই! 
১৬। ভক্তি সুচীর ছিদ্ডে হাতী পার। 
আত্মজ্ঞানেই মুক্তি এই কথা বুঝাই দিয়া শ্রীমৎ শঙ্করাচাধ্য দৃঢ়ভাবে 
শনাইয়াছেন 
... পমোক্ষসাধনসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী ।” 
মুক্তির উপাদানের মধ্যে তক্কিই সর্ব প্রধান। ূ 
ক দেবধি নারদ হরিগুণ গান করিতে করিতে সর্বত্র বিচরণ কালে একদিন 
দেখির্নেন যে 'একজন জীর্ণ শীর্ণ তপশ্থী একটা অশ্ব বৃক্ষমূলে বসিয় জপ 
করিতেছেন। অদূরে একজন মাতাল অপর একটা গাছতলায় পড়িয়া 
আছে। নারদকে দেখিয়। তপস্থী জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি যখন ভগবা- 
নের কাছে ঘাইবেন তখন জিজ্ঞাসা করিবেন, আর কত দিন আমাকে তপ 
'করিতে তইবে ?” এই শুনি দাতালটাও বলিল “আমার কথাও ভি্ঞাসা 
করিও ।” নারদ ভগবানের নিকট গিয়া এই ছুহ প্রশ্ন কারলে উত্তর পাই- 
লেন যে, “্ধ্ ষাতাল দীক্ষা লইয়া! অল্প সাধন মাত্রেই মুক্তি পাইবে। আর 
এ তপন্থী যে বৃক্ষের তলার বসিয়া জপ করিতেছেন তাহাতে বত পাতা 
আছে তত বৎসর তগপন্তা জন্ম অন্মান্তরে করিলে, তবে মুক্ত হইবেন ।” 
নারদ বিশ্বয় প্রকাশ কর্পিলে উত্তর পাইলেন “ফিরিয়া গিম্প। নিজেই উহান্ধের 


হি 


সদালাপ। 
গরীক্ষ। সিরা দেখ। বল ষে আমি বলিয়্াছি হুচীর ছিজের মধ্য দিরা 
একটা হস্তী পার করিয়া তাহার পর উহাদের বিষয় ব্যবস্থা ঠিক করিব» 
নারদ উহাদের নিকট গিয়া বলিলেন, “তগবান এখন একটা স্চীর ছিদ্রে 
হন্তী পার করিবেন, তারপর তোমাদের কথা ভাবিবেন।” ইহাতে তপন্থী 
বলিলেন “তবেই বলুন যে আমার মুক্তি কখনই হইবে না। অসম্ভব কার্ধ্য ত 
কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না।৮ তপন্থী জপ ত্যাগ করিয়া! উঠিয়। গেল । 
মাতাল বলিল “ঠাঁকুর ! যিনি বিশ্ব ব্রদ্মাগুকে অণুর চেয়ে ছোট অণু 
পলকমাত্রে করিতে পাবেন তাহার কাছে এ আর একটা.কি কাজ! 
আপনি একটু অপেক্ষা করিয়া হাতীটা পাঁর হওয়। দেখিয়া আমার কথাট। 
জানিয়। আসিতে পারিলেন ন! ? নারদ দেখিলেন যে মাতাল ভক্তিতে 
এখনই মুক্তপ্রায়। তিনি মহানন্দে মাতালকে কোল দিয়। দীক্ষা ও সাধনের 
উপদেশ প্রদান করিলেন । 


৩৭। সাধুসঙ্গ ও মুটে মহাপুরুষ । 


“ক্ষণমিহ সঙ্জন সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌক11৮-_-একজন 
কর্ণিক্‌, 'কোন গ্রামের হাটে জিনিষ খরিদ বিক্রয় করিতে গিয়াছিল। .সে এ 
গ্রামে টাকা কর্জ দিয়াছিল তাহারও তাগাদা ছিল। খরিদ বিক্রয় করিয়। 
বণিক্‌ মোট লই! তাগাদা গেল। খাতকের বাটীতে জানিল যে খাতক 
ভাগবত শ্রবণ করিতে গিয়াছেন। বণিক সেখানে গেল এবং ছিড়ের 
পশ্চাতে বসিয়। অগত্যা কথ শ্রবণ করিতে বাধ্য হইল। কথ! অস্তে খাত়ক 
বণিকের টাক দিলেন। তখন অনেকটা রাত্রি হইয়। গিয়াছে। প্রীয় 
দেড় ক্রোশ পথ বাইত হইবে বশিকের একজন সঙ্গীর প্রয়োজন বোধ 
হুইল। বলিল, “যে এই মোট! লইয়া যাইবে তাহাকে মজুরি দিব”. ভাগবৎ 


৩৯ 


সদালাপ। 
শ্রোতাদিগের মধ্যে কোন মজুর পাওয়া গেল না। একজন মলিন ও 
ছিন্নবসনধারী ব্যক্তি শ্রোতাদিগের পার্থ বসিয়াছিলেন। কথক ঠাকুর 
স্তাহাকেই বলিলেন “ইইা'র মোটটা লইয়া! বাও। মন্ভুরি পাইৰে।” মলিন 
বেশধারী, উদ্দাসীনের চিহ্ন বিহীন, এ মহাপুরুষ ভাবিলেন “লোকের উপ- 
কার করা উচিত এবং হরিকথ। যিনি শুনাইলেন তীহারও কথ! রাখ 
উচিত । গৃহীদের নায় উহ্থীকে ত কিছু দিতে পারিলাম না ।” তিনি ৰলি- 
*শস “আমিও এ দিকে যাইব। মজুরি দিতে "হইবে না” মহাত্মা মোট 
ইঠাইয়া চলিতে লাগিলেন। “এ দিকে ত লোকটা ধাইতই, স্থৃতরাং কম 
বঙ্গুবি দিলেই চলিবে” এই কথা৷ ভাবিয়া বণিক্‌ হৃষ্টচিন্তে মৌখিক বলিল 
“জুরি দিব বই কি!” সঙ্গে চলিতে চলিতে মন্তাপুরুষ বণিকেব কঠিন 
হয়ে অর্থলাত ভিন্ন অহ্ঠ কোন ভাবের উপলব্ধি কবিতে না পাবিয়া! তাহার 
পন্ত একান্ত ব্যথিত হইলেন । উহাকে বলিলেন “এক ঘণ্ট। সাধুসঙ্গ করিলে 
বমরাজ সতঅ ঘণ্টা স্বর্গবাস করিতে দেন। অতএব যেবূপে ধখনই পারিৰে 
সাধুসঙ্গ করিও 1” অতি [নর্ধন্ধ সহকারে মভাপুকষ এই কথা পুনঃ পুনঃ 
বলায় বণিকের মন ভিজি” সে মনে মনে স্থির করিল সংকম্ম ও জাধুসঙ্গ 
সময়ে সময়ে করিবে। 1 % মভাপুকষ মোট পৌছাইস়া মরি না লইয়! 
চলিয়া গেলে পর়স! বাঁচাহণ' চগাহষ্ট বণিক অর্থ সঞ্চয়েই জীবনযাত্রা অতি- 
ৰাহিত করিল। 

বহুকাল পরে কোন প্রকার সাধুসঙ্গ বা-সৎকম্ম না করিয়াই বণিকের 
মৃত্যু হইল। চিবজীবন কঠিনভাবে সুদ আদায়, জিনিসে এবং ওজনে বঞ্চন) 
ভিন্ন অন্ত কোন কাজ সে করে নাই। বিষয় সম্পত্তি অনেক হইয়াছিল 
্ত্যুর পুর বমরাজ উহাকে বলিলেন “সেই মুটের সহিত যে এক ঘণ্টা সাধু- 
সঙ্গ করিরাছিলে তাহার ফলে এক সহত্র ঘণ্টা তোমার স্বর্বাস হুইবে; 


সর্দালাপ": 
তাহার পর বম তাড়না ।” বণিকের তথর্ন সেই ুহাপুরুষের সনির্ন্ধ উপ- 
দেশের সার্থকত। বোধ হইল | বণিক কাতরভাবে মহাপুরুষের দর্শন লাভে- 
চ্ছা় বলিল “*সহত্র ঘণ্টা স্বর্গবাঁসের' পরিবর্তে তাহাকে এক ঘণ্টা পুণ্যময় 
লোকে সাধুসঙ্গে রাখা হউক ।” স্বেচ্ছায় ষিনি ভার বহনে নিষুক্ত হইয়া স্থধু 
তাহারই প্রকৃত মঙ্গলের জন্ত অত যত্ব করিয়াছিলেন, তাহাকে আর একবার 
দেখিয়া যম যন্ত্রণা ভোগ আরম্ভ করিবে, এই ইচ্ছা বণিকের বড়ই প্রবল 
হইয়াছিল। যমরাজ ইহাতে স্বীকৃত হইক্সা তাহার ব্যবস্থা করিলেন। বণিক্‌ 
সেই পূর্বপরিচিত মহাপুক্রষ এবং'অপর কয়েকজন উজ্জ্বল শরীরী মহাত্মাকে 
ব্রহ্ম চিন্তায় ও হরি কথায় নিমগ্ন দেখিলেন।: উহাদের সান্নিধ্যে এবং কথা- 
শ্রৰণে বণিকের অল্পে অল্পে বিবেকের উদয় হইল, এবং নিজের ও মহাপুরুষের 
অবস্থার তুলনায় অনিত্য পদার্থে বৈরাগ্য এবং জ্ঞানলাভের ইচ্ছা সত্বরেই 
ক্ষটিল। উহার শম, দম, তিতিক্ষ1, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান রূপ সাধনের 
এই ষট্‌ু "সম্পত্তি লাভ হইল, এবং মোক্ষেচ্ছাও আসিল । অনন্ত চিত্ত তয় 
বণিক্‌ ইহাতে প্রবৃত্ত থাকাক়্ যমরাজের নিকট ফিরিবার রুথা৷ মনে আসিল 
না। নিন্মলচিত্ত যতিগণ যে জ্যোতিশ্ময় শুভ্র আত্মা! শরীরে দর্শন করেন, 
সাধন চতুর সম্পন্ন বণিক্‌ তাহাকে তগস্তা, সত্য, মিহির? এবং জ্ঞান 
বারা লাভ করিলেন। .. 
পুণ্য টির জরা বহরে 
হইতে- যুক্তি প্রাপ্ত ইল! সাধুকে এক ঘণ্টা পূরেই বাহিরে আনার চেষ্টা 
করিতে মরা দ্বারাই দৃতেরা নিবারিত হইয়াছিল । যেখানে সাধুসঙ্গ, হরি 
কথা, বৈদাস্ত চর্চা ও পরর্রন্ধের চিন্তা সেস্থানে বথার্থ অনুতপ্ত লোক শাস্তির 
আশার আশ্রয় নল বমদুতদিগের আক্রমণ করিতে যাওয়া নিয়ম বহিভূ'ত। 


সদালাপ। 
৩৮। প্রাচীন কালের ছাত্র . ভকজযা। 


- পুর্বকালে খধিগণ পরীক্ষ! ছ্ার৷ বখন জানিতে পারিতেন যে, শাস্ত্রে ও 
গুরুবাকোে ছাত্রের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে ও শাস্ত্রীয় রহন্ত জানিবার জন্ত 
তাহার বিশেষ ওৎস্থক্য হইয়াছে, তখন তাহার! ছাত্রের অধিকারান্থযায়ী 
অধ্যাপন। দ্বারা! শাস্ত্রীয় রহস্য হৃদয়ঙগম করাইতেন। তীহারা তপঃ প্রভাৰে 
বিশ্্ধাস্তঃকরণ ছিলেন, স্ৃতরাং শিল্কের যোগ্যতা দেখি তাহার প্রতি প্রস- 
শ্তা লাভ করিলে, অন্ন প্ররাসেই শিষ্যুকে শিক্ষিত করিতে পারিতেন। 

আয়োদধোন্য নামক এক খধি ছিলেন। ভিনি পঞ্চালদেশীয় আরুণি 
নামক শিষ্যকে একদিন আদেশ করেন_-“ক্গেজ্রে যাইয়া! চাষের উপযুক্ত 
ভূমিথপ্ডের যাহাতে জল নির্গম না হয়, এই প্রকার আলিবদ্ধন 'করিয়া গৃহে 
উপস্থিত হও ।” -উপাধ্যায়ের এই আদেশক্রমে আরুণি ক্ষেত্রে গমন করতঃ 
অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও যখন আলি বাঁধিতে সমর্থ হইলেন নু, তখন 
উপাধ্যায়ের আদেশ প্রতিপালন কর! অবস্ত কর্তব্য মনে করিয়া, গত্যন্তর ন! 
থাকায় নিজেই তথায় শয়ন করত জলনির্গম রোধ করিলেন। পরে রাক্ছি 
উপস্থিত হইলেও আরুণিকে দেখিতে না পাইয়া, আন্লোদধৌম্য অপর শিশ্য- 
গণ নমভিব্যাহারে এক্ষত্রে গমন করিয়া সেখানেও আরুণিকে দেখিতে পাই- 
লেন না। ন্ৃতরং উচ্চরবে ডাকিলেন “হে বদ আরুণি! সত্বর আমার 
নিকটস্থ হও ।” গুরুদেবের এই প্রকার সন্নেহ অভিভাষণ গুনিবামাত্র 
সহসা কেদারখণ্ড হইতে উত্থিত হৃইা, আরুণি গুরু সন্গিধানে গিয়া অভি: 
বাঁধন পূর্বক বলিলেন, “মহাত্মন্! ক্ষেত্রের যে জল নিঃদরণ হইতেছিল, 
আমি তাহার রোধ করিবার উপায়াত্তর না দেখিয়া, নিজের :এই স্থুলদেহকে 
ক্ষেত্রল নিরোধের উপায় মনে করিয়। তথায় শয্লান ছিলাম। এক্ষণে কি 
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সদালাশ। 
করিতে হইবে অঙ্নুমতি করুন।* আরুণির এই প্রকার ' আচরণে সুপ্রসন্ন 
হইয়া ধৌম্য ৰলিলেন, “বৎস! তুমি যখন কেদারখণ্ড বিদাঁরধ করি : 
আমার নিকট উপনীত হইক্লাছ, তখন অদ্য, হইতে” তোমার নাম উদ্দালক 
ৰলিক্প প্রসিদ্ধ 'হইবে। আর সরল হৃদয়ে উপাধ্যায়ের আক্ঞা। প্রতিপালন 
করিয়াছ, বলিয়া তোমার বিশেষ শ্রেয়োলাত হইবে। বেদবেদাঙ্গাদি সকল 
বিগ্ঞা সহজেই তোমার অন্তঃকরণে প্রতিভাত হইবে ।” উপাধ্যায়ের সস্তোষ- 
ভাঙন হইয়া তদীয় শক্তি প্রভাবে উদ্দালক কালে মহাগপ্ডিত এবং মহাতপা। 
ধাধি বলিয়। বিখ্যাত হুইয়াছিলেন। 


৩৯1 প্রাীনকালের ছাত্র উপমন্যু। 


খধি আয়োদযৌমোর আদেশানুসারে উপমন্থা নামক তাহার ' এক শিল্প 
গোচারণে নিষুক্ত হন ; উপমন্ধ্য প্রত্যহ সমস্ত দিন গোচারণ করিয়া, সারং- 
কালে গৃহে আসিয়া! গুক সন্গিধানে অভিবাদন পূর্বক দণ্ডায়মান থাকিতেন। 
পুরু তাহাকে কিছুই থাইতে দিতেন না। তথাপি উপমন্থ্যকে হষটপষ্ট দেখিয্কা 
উপাধ্যায় একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস! তোমাকে যে পূর্ববৎ পুষ্ট 
দেখিতেছি? তুমি কি আহার করিয়া থাক ?* শিষ্য উত্তর করিল “আমি 
ভিক্ষাবৃত্তি অবলস্বন করিয়া দিবাভাগে অন্ন আহার করিয়া থাকি।” ইহাতে 
গুরু বলিলেন, “আমার অনুমতি বাতীত তোমার স্তিক্ষাঁ কল্প অবৈধ বং 
ভিক্ষাল্ব্ধ সমস্তই গুরুকে অর্পণ করিবার বিধি আছে । অতএব অগ্ হইতে 
.সেই নিযমের বশবর্তী হইয়া চলিবে ।” শিশ্য উপমঙ্থ্য তাহাতেই স্বীন্কত 
হইয়া তিক্ষালনব দ্রবাজাত গুরুকে দিতে লাগিলেন, করনত গুরুদেব শিশ্যুকে 
তাহ হইতে আহারার্থ কিছুই দিভেন না। এ অবস্থাতিও শিল্পুকে স্থলকার 
দেখিয়া উপাধ্যায় পুনরায় একদিন কারণ জিজ্ঞাস! করিলে, শিল্ু উত্তর করি- 
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সদালাপব" | . 
লেন, “একবারের ভিক্ষার আপনাকে প্রদানি করিয়া পুনর্ক্মার.ভিক্ষালব. অঙ্ন- 
দ্বার! জীবনধারণ করিতেছি ।+” উপাধ্যায় বলিলেন, “এ কার্ধ্য তোমার 
বড়ই অন্তায় হইতেছে, কারণ এ প্রকার আচরণে অন্তের বৃত্তি নিরোধ করা 


হয়। গৃহ্স্থেরা কতবার ভিক্ষা দরে! অতএব ভিক্ষা বিহিত হইলেও" 
একবারের আহারের উপযুক্ত ভিক্ষাই শাস্ত্রাভিপ্রেত ! ভিক্ষায় অতিশয় 


আস্ত হইলে ক্রমশঃ লোভপরায়ণ হইয়া ধর্শত্র্ট হইবে। বিশেষত; ভিক্ষা- 
লব্ষ,সমস্ত বস্তই গুরুকে দিতে হয়। আহাধ্য হাতে পাইলেই পণ্তবৎ খাইয়া! 
ফেলিতে নাই।” গুরুবাক্যে ভীত হইয় উপমন্ত্য দ্বিতীয়বার ভিক্ষা হইতে 
নিবৃত্ত হইলেন। ধোঁম্য তথাপি উপমন্্যকে পূর্বববৎ পুষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করি- 
লেন “এখন কি আহার করিয়৷ থাক ?” শিষ্য উত্তর করিলেন--ক্ষুধা অসহ 
হইলে বৎসপীতাবশিষ্ট ছগ্ধ পান করিয়া থাকি।” উপাধ্যায় কহিলেন, 
“আমার অন্থমতি বাতীত ধেন্ধু দুগ্ধ পান নিতান্ত অন্তায় হইতেছে ।” তখন 
শিল্প রনূপ দুগ্ধ পানও পরিত্যাগ. করিলেন। তথাপি তাহাকে কতকট! 
হটপুষ্ট দেখিয়া 'একদিন গুরু জিজ্তাসা করিলেন, “এখন কি উপায়ে জীবন 
ধারণ করিতেছ ?” শিষ্য উত্তর করিল, “বৎসগণ ছগ্ধ পান করতঃ ষে ফেন 
উত্বমন করে, তাহ দ্বারা কোন প্রকারে প্রাণ ধারণ করিতেছি ।” উপা- 
্যায় কহিলেন, “ইহাও অন্তায় ; যেহেতু বহসগণ তোমাতে স্গেহ প্রযুক্ত 
ত্বধিক পরিমাণে ফেন উদ্ধধন করে। তন্নিবন্ধন তাহাদের হানি হয়, ব্রহ্ষচারীর 
অত আহারের চেষ্টা ভাল নয় ।” এইরূপে সকল প্রকার আহার নিষিদ্ধ হইলে 
একদিবস শিল্ত ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া! অর্কপত্র তক্ষন করিয়াছিলেন। সেই ক্ষার- 
সক! তিক্ত, কটু কুক্ষ, তীক্ষ ও গুরুপাক অর্কপত্র উদরস্থ হইয়া চক্ষুর দোষ 
ৃম্মাইলে উপমহথ্য ইউন্ততঃ ভ্রমণ করিতে কপ্ধিতে এক কুপমধো দিপতিত 
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অন্ান্ শিল্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “উপমন্্য এখনও আসিতেছে ন! 
তজ্জন্ত আমি-বিশেষ চিন্তিত হইলাম । উহাকে আমি সকল প্রকার আহার 
হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছি। বোধ হয় তন্নিবন্ধন আমার প্রতি রুদ্ধ হই- 
যাই প্রত্যাগমন করিতেছে না। চল ত্বামর! তাহার অনুসন্ধান করি” এই 
বলিয়া শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, “উপমন্তু! কোথায় 
গিয়াছ ? বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন । উপমন্থ্য 
উপাধ্যায়ের .কণ্ম্বব  অন্কুমানে উচ্চৈঃশ্বরে কহিলেন__“আমি 
কৃপে পতিত হইয়া উত্থানশক্তি রহিত হইয়াছি।” উপাধ্যায় বলিলেন, “তুমি 
' কি কারণে কৃপে পতিত হইয়াছ ?” উপমন্জ্য উত্তর করিলেন, “আমি ক্ষুধার 
বশবর্তী হইয়া! অর্কপত্র ভক্ষণে অন্ধ হইয়াই কৃপে পতিত হুইকাছি।” উপাঁ- 
ধ্যা় বলিলেন, “তুমি দেববৈস্ অশ্বিনীকুমারছয়ের স্তব কর। তাহা হইলে 
তুমি পুনঃ চক্ষম্ান্‌ হইবে ।” তদনস্তর উপাধ্যায়ের আদেশান্থসারে তিনি 
দেববৈদ্থ অস্থিনীকুমারদয়কে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় 
একাস্ত গুরুতক্ত উপমন্রব্তবে সন্তষট হইয়া তথায় আবির্ভূত হয়| বলিলেন, 
“আমরা তোষার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি, অতএব তোমাকে একটা 
পিষ্টক দিতেছি। ইহা! ভক্ষণ করিলেই তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হইবে” 
তখন উপমন্থ্য বলিলেন, “আপনান্দের আঁদেশ অবশ্ঠই প্রতিপাঁলনীয় কিন্ত 
আমি গুরুদেষকে নিবেদন না করিয়া পিষ্টক ভক্ষণ করিতে পাঁরিব না।” 
তখন .অশ্বিনীত্বনরম্বয় বিলেন “পূর্বে তোমার উপাধ্যায্স আমাদিগকে স্তব 
করিলে প্রসন্টচিত্ে তাহাকেও পিষ্টক দিয়াছিলাম। তিনি গুরুকে নিবেদন 
'মা করিয়াই তক্ষণ করিক্লাছিলেন'। তুমিও সেইরূপ আচরণ কর” উপমহ্য 
, “আপনাদিগকে অহুনয় করিয়া রলিতেছি যে, আমি গুরুর হস্তে 

জর না করিয়া ভিক্ষা “ৰা বনুগ্রহত্য পিষ্টক ভক্ষণ রূরিতে পারিব না» 


সঙ্ধালাপ। 
তখন অশ্িনীকুমারহ্্ন বলিলেন, «তোমার অসাধারণ গুরুভক্তি দর্শনে আমরা 
অতিশয় সন্তষ্ট হইয়া এই বর প্রদান করিতেছি যে তুমি চক্ষুতবয় লাভ করিবে 
এবং অন্তান্ত সকল প্রকার শ্রেয়োলাভে চরিতার্থ হইবে ।” এইপ্রকার অশ্বি- 
 শীকুমারদয়ের বর প্রভাবে পুব্ববৎ চক্ষুরত্ধ লাভ করতঃ উপমন্তা গুরু সঙ্গি 
খানে উপনীত হইলেন । ূ 

গুরু অত্যন্ত গ্রীত হইঙ্া কহিলেন “বৎস! তুমি অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষার 
. উত্তীর্ণ হইয়াছ।: লকল . বেদ ও সকল ধর্মশান্ত্র সর্ধদা তোমার স্থৃতির বিষ 
. হুইরা খাকিবে। অধ্যাপনাদি কার্ধ্যেও তুমি নৈপুণ্য লাভ করিবে ।” গুরুর 
সস্ভোষ প্রভাবে সংযত এবং গুরুবাক্যে এবং শাস্ত্র বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসী উপমন্থ্ 
নান! বিস্তায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন । 


8০1 স্বদেশ প্রেম জাপানী শ্রমজীবির জননী । 

কুধ জাপান যুদ্ধের সময় ধন দলে দলে জাপানী সৈন্ত কোরিয়ায় উপনীত 
হইতেছিল, তখন একজন জাপানী মন্তুর সৈন্তদলের সহিত প্রেরিত হওয়ার 
জন্ত আবেদন করে। জাপানের নিয়ম এই যে, দরিদ্র বৃদ্ধ পিতামাতার ভরণ 
পোষণের উপায়, একমাত্র পুত্রকে, অপর লোকের অভাব না হইলে, বুদ্ধ 
পাঠান হয় না। -এঁ মন্ভুরের সর্ন্ধে অনুসন্ধান করিয়া সৈম্ত সংগ্রহকারী 
কাণ্ডেন জানিতে পািলেন যে, উহার সঞ্চিত ধন বা জম জমি কিছুই নাই 9 
সে দিন আনে ও দিন থার, এবং উহার বৃদ্ধা মাতারও আর প্লাটিয়া খাইবার 
সামর্থ, নাই, তখন প্রচলিত নিদমাঁহুসারে তিনি উহাকে ফিরাইয়া দিবেন_: 
রেজিমেন্টে ভর্তি করিলেন ন'। মাতাই পুত্রের আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা বুঝির! 
বুদ্ধ যাওয়ার জন্ত পাঠাইগ্লাছিলেন এবং বলিয়াছিলেন “দেশের জন্ত পবিত্র 
সদরক্ষেত্রে তোমার বন্দি প্রাণ বাত, তা! হইলে না হয় বরে আমারও জনা- 
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সদালাপ। 
হারে প্রাণ যাইবে ১--তাহাতে এমন ক্ষতিই বা কি?” পুর ক্ষুগ্রমনে ফিরিয়া! 
আসিলে বৃদ্ধ! সমস্ত শুনিয়া বলিল, “আমার এই তুচ্ছ জীবনের জন্য তুমি 
দ্লেশের ও সম্রাটের জন্য প্রাণ দান করিতে পাইবে না, এ বড় দ্বণার কথা। 
আমি তোমার যশের ও ধর্মের পথে কণ্টক হইয়া থাকিব না। তুমি আমার 
আশীর্বাদ সহ কর্তব্য কর্মে বাও”__এই বলিষ। বৃদ্ধা পেটে ছুরি কিধিয়া প্রাণ- 
ত্যাগ করিল। পুত্রও মাতার অস্ত্ো্টিক্রিয়ার পর যুদ্ধে গেল। যেখানের 
কুলি মন্তুর পর্যস্ত সকলেই দেশের প্রতি “এরূপ প্রগাঢ় ভালবাসা সম্পন্ন” 
ধন্ত সেই দেশ! 


৪১। গুরুভক্তি . শিখ শকউচালত সপ আত্মত্যাগ । 


যখন সম্রার্ট আরঞ্জিবের আদেশে শুরু তেগবাহাছুরের দিল্লীতে শিরশ্ছেদন 
হয়, তখন বাবস্থা হয়, সে এ মৃতদেহের, কোন প্রকার সথকার করিতে দেওয়া 
হইবে না__উহা! যেখানে কাটা হইয়াছিল সেই প্রকাশ্ত রাজপথে পড়িয়া 
থাকিয়া পচিয! গলিক্না শেষ হইবে! গুরু গোবিন্দ সিংহ তথন ষোড়শবর্ধীয় 
বালক। তিনি পিতৃদেহ উদ্ধার জন্ত পঞ্জাব হইতে দিল্লী বাইতেছিলেন 
,এমন সমর একজন দরিদ্র শিখ শকট চালক ও তাহার পুত্রের সহিত তাহার 
সাক্ষাৎ হয়। উহাদের নির্বদ্ধাতিশয়ে গুরু উহাদেরই প্রতি পিতৃদেহ উদ্ধা- 
রের ভার দিলেন। উহারা কিছুতেই শিখের একমাত্র ভরসা গুরু গোবিশ্ককে 
বিপদসু দিল্লীর ভিতর যাইতে দিল না। উহাকে বাহিরে রাখিয়া দিল্লীতে 
ঢকিয়! উহার দেখিল' ধে' গভীর রানে প্রহ্রীরা পৃতিগদ্ধের জন্ 
কিছু দূরে আছে, ও সকলেই নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছে । বন্থাচ্ছাদিত 
সৃতদেহ চৌরাস্তর পড়িয়! আছে। পিতা পুতে নিঃশব্দে গুরুর শবের নিকট 
গিয়া দেহ উঠাইয়া লওয়ার সমর স্থির করিল যে তখনি উহাদের একজনের 
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শ্েচ্ছ মৃত্যুর একাত্ত প্রয়োজন ; অপর এরটা মৃতদেহ কাপড় ঢাকা দিয়! 
রাখিব! না দিলে প্রহরীদ্দের নিদ্রাভঙ্গ হইলে বখন তাহারা-দেখিবে যে গুরুর 
মৃতদেহ কেহ সরাইয়াছে তখনই সম্রাটের ক্রোধের ভয়ে চতুর্দিকে লোক 
ছুটিবে এবং গুরুর শবরাহী নিশ্চয়ই ধর! পরিবে। পুত্র মরিতে চাহিল। পিত! 
বলিল “তুমি সবল শরীর ও গুরুর দেহবহনে অধিকতর সক্ষয় ) পরে নৃতন 
গুরুতর অধীনে ধর্মের জন্য যুদ্ধ করিতেও আমার অপেক্ষা অনেক অধিক দিল, 
ধরি! পারিবে) স্তরাং তোমারই. জীবিত. থাকা কর্তব্য।” এই বলিয়া 
শকট চালক নিঃশব্দে বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়! আত্মহত্যা। কৰিলে তাহার পুক্র 
রক্তাক্ত পিতৃদেহ বন্ত্রাদিতে ঢাকিয়া এবং তাহার উপর চাদরখানি পূর্বববৎ- 
ভাবেই রাখিয়। গুরুর দেহ বীধিয়। লইয়া চলিয়া গেল ।--প্রকৃত মহাপুরুষ 
দিগের সংশ্রবে জ্বাতীয় অভ্যুদদয়কালে সমগ্র সমাজই মহৎ হয়। 


৪২। কর্তব্যপরায়ণতা ইংরাজ-অ।কসল্জে আত্মত্যাগ । 


.. মিউটিনির, সময় যখন মিরাট হইতে বিদ্রোহী সিপাহীর! দলে দলে দিঁদী 
প্রবেশ করিতে লাগিল, তখন ইংরাজ কর্চারিগণ স্্রীপুত্রাদি সহ অশ্বারোহণে 
সহরের অপর্‌ এক্‌ ফটক দিয়! বাহির হইয়। যাইতেছিলেন। আধ মাইল 
পথ গলা লেফউনেন্ট উইলোবির মনে হইল,_ “আমরা একি করিতেছি! 
দিজীর ম্যাগাজিন বিদ্রোহীরা পাইবে এবং উহার তোপ, গোলা-গুলি, বারু- 
দের 'বলে গবর্ণমেণ্টের সহিত সতেজে যুদ্ধ করিতে থাকিবে । উহার! আমা- 
'দেরই দ্বারা যুদ্ধ বিস্তার নুশিক্ষিত। অবশেষে ইংরাজের জয় হইবে বটে, 
কিন্ত দিল্লীর ম্যাগাজিন পাওয়ার সুবিধায় উহাদের হাতে দশ হাজার ইংরাঁজ 
সৈম্ত বেদী মারা বাইবে সন্দেহ নাই। নিজের হস্তে দেশের উপকার করি- 
বার এমন উপায় আর কখন হইবেন! 1” এই কথা! মনে হইতেই তিনি 
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সন্দাাপ । 


তলিঃলন প্বন্থুণ! অমর পন্্ী ও পুব্রলহ তোমরা অগ্রসর হও! আমার 
" একট। ভূল হইরাছে,-আামি একবার ফিরিব।” লেফউনেন্ট উইলোবি 
উর্দশ্বাসে ঘোড়া ছুটাইরা ম্যাগাজিনের দিকে ফিরিলেন। অল্প পরেই 
মহাশকে দিলীর ম্যাগাজিন ইংরাজ বীরের দেহসহ উড়িস্না গেল । 


৪৩। নিক্ষাম যোদ্ধ! মহাত্বা আলি। 


মতাপুরুব মহস্মদের প্রির শিশ্য এবং জামাতা মহাবীর আলিই ইসলামের 
মধ্যে সর্ব্বোচ্চাধিকারীদিগের জন্য গৃঢ় যোগ সাধনার এবং সুফি বা ককীরী 
বা বৈদাস্তিক মতের প্রবর্তক । 

. কর্তব্য বুদ্ধি দ্বারা সদা! সংঘত এ মহাবীর একদিন কোন যুদ্ধক্ষেত্রে শক্র- 
দলের একজনের সহিত বহুক্ষণব্যাপী অসিযুদ্ধ করিরা শত্রুকে ভূতে ফেলিয়া 
ভাহার বুকে হাটু দিয়া শিরশ্ছেদনে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে এ বাক্তি 
তাহার বিজেতার প্রতি স্বণা এবং নিজের মৃত্যু সন্বন্ধ সম্পূর্ণ ভয়হীনতা দেখাই- 
বার জন্ত মহাবীর আলির মুখে থুথু দিল। মহাবীর তথনি শক্রকে ত্যাগ 
করিঃ। উঠ্ভিলেন, এবং অসি নামাইয়া লইলেন । বিপক্ষ এই ব্যাপারে, চমত 
কূত হইয়া! গা ঝাড়িয়া উঠিয়া ইহার কাঁরণ জিজ্ঞাসা করিলে, মহাত্ব* আলি 
বজিলেন “সতা-ধর্ম্ের জন্ত বুদ্ধ করিতেছিলাম। ত্বাহাতে তোল “পাশ 
যাক আর আমার প্রাণই যায়.ক্ষতি ছিল না। ইহাতে আমার মনে ব্যক্তি- 
গত বিদ্বেষ একটুও ছিল ন1। তুমি মুখে থুখু দেওয়ায় তোমার উপতর 
আমার তখন, হঠাৎ একটু ব্যক্তিগত ক্রোধোদয় হইয়াছিল। সে অবস্থায় 
তোমার শিরচ্ছেদন করিলে নি্কাম কর্তব্য পালন না হইয়া নিজের (শত্রুকে 
খুন করা 'হইয্া' পড়িত। এখন মনের: সে ভাব দমন করির়াছি। তুমি 
তোমাধ তলোয়ার কুড়াইয়! সইয়! আবার আমর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিতে 


পার।” শক্র এই মাহাত্ম্য এক স্ত মুগ্ধ হইয়া! ভাবিল “এ কি ধর্ম যাহাতে 
৪৯ 
ক টি 


দালাপ। 

হুষ পেব হুল হয়! তিনি কিনধপ মহাপুরুষ ধাহার সংশ্রবে মান্ধষ এত 
বত হইতে পারে 1” সে তখন পরাজয় স্বীকার ও পরে ইসলাম ধন্ম গ্রভণ 
রিয়া মহাবীরের একান্ত বিশ্বস্ত অন্কচরে পরিণত হইল । 


৪ | স্বর্ণালঙ্কারের অনিষ্টকারিতা ওভাঁরসিয়ার বাবু। 


এ দেশে ভিন্দুদের মধ্যে নাভির নিষ্ষে স্বর্ণালঙ্কার ধারণে অনেক স্ত্রী- 
ঢাকের আপত্তি আছে। সোণার মল মুসলমানেরা ব্যবহার করেন) 
পুরা করেন না। কিন্তু কলিকাত! শঞ্চলে সোণার গোট এবং চন্দ্রহার 
শামরে ধারণ কিছু কাল হইতে আর্ত হইয়াছে। 

স্বগালক্কারের গালাহ এবং পুনব্বার নুতন গড়ানয় বৎসর বৎসর বাঙ্গাল! 
শে কত লক্ষ টাকা1.বে নষ্ট হইতেছে তাহ1বলা যায় না। প্রস্তুত গভল্স 
লাই করিলে অন্ততঃ টাকাম্ন 1/০ অঞ্া পানে ও মন্ুরিতে নষ্ট হয়। আর 
-শানের পরিবর্তন জন্য নির্তাই গালাই ! সকল বাড়ীতেই দ্বর্ণালঙ্কার ধারণ 
বন্ধে সঙ্কোচ হউক ; উহাতে স্ত্রীলোক দিগের দ্বার অনেক ধনক্ষয় নিবারণ 
€বে। উহাদের মনে পরস্পরের অশঙ্কারদর্শনে “তাপ উদয়” কমিবে। 
টা দেশীয় বশর পরিধান করিয়া তাহার সহিত মিল রঙ্ষার্থ রৌপ্যের ও 
গর অলঙ্কার এবং লোহা! ও সিন্দুর ধারণ. করিয়া বাঙ্গালার ঘরে ঘরে 
বার উহ্থারা লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা করুন । সঞ্চিত অর্থ এখন হইতে সেভিংব্যাঙ্কে, 
তকর বাবসায়ের শেয়ারে বা কোম্পানির কাগজে নিবদ্ধ হইয়া আয় বৃদ্ধির 
ধাষ্য করিতে থাকুক ) চাকর চাকরাণী ব! ভৃত্য হইতে গহনা চুরির ভয়গ 
ডক । ডাকাতি, খান! তল্লাসী প্রভৃতি হ্বর্ণালঙ্কার খোয়া বাইবার কতই 
শায় আছে ! বাড়ীতে এক একটা মৃত্যু ঘটনায় বা! অন্ত ছবিবপাকের সময় 
ও চুরিই হুইয় যার । নিমন্ত্িত স্ত্রীলোকদিগের অসাবধানতায় কত 'ল- 
পূ খোঁয়া গিয়! নিমন্ত্রণকারীর লজ্জার কারণ হয় । অ-”কে গহনা পত্রের 


সদালাপ 

বাক্স ব্যাঙ্কে বা নিরাপন্ স্থানে শিলমোহর করিয়া রাখিয়া দেন। টাঁকাট 
ওরূপে বদ্ধ করিয়! রাখায় গৃহস্থ শুদ্র পরিবারের লাভ কি? অনেক স্থণ্ে 
গচ্ছিত গহনা ও মারা গিয়া দেশে অধশ্ম বৃদ্ধির কারণ হয়| 

(১৯০৯ ) ভবানীপুরের কোন পরিবারে এক বধূ ক্সানাগারে পাঁচ শু 
উাকা মূলোর সোণার গোট ফেলিয়া আসিয়াছিলেন এবং তাহার পর্»অপঃ 
এক বধূ তথাক্প বান। এ গহনা হারান উপলক্ষে আরম্ভ বচস৷ ক্রমে দ্র 
ভাইয়ের মধো সংক্রানিত হইয়া মারামারি পব্যন্ত হয়; এবং মোকদ্দমা আদা 
পরতে পৌছায় । ছুই ভাইই কৃত্তবিদ্ক এবং মিউনিসিপালিটির ওভারশিয়ার। 
উহারা পরে আপোষে মো কদ্দম! মিটাইযা ফেলিয়া এবং অনথের মূল পত্ভীদিগের 
স্বর্ণ অলঙ্কারগুলি বোটয়া ফেলিরা বিক্রয় লব্ধ টাকাটা সেভিং ব্যাক্কে রাখিতে 
তাহাদের বাধ্য করিয়াছেন । , 


৪*। সশ্মিলনের একমাত্র উপায় সহানুভূতি ৷ 


ইংরাজ শু ভারতবারীর মধ্যে সপ্ভাব সংবর্ধন 'ও সামাজিক ঘনিষ্ঠতা -সংস্তা- 
পনের উদ্দেস্তে কলিকাতায় একটা ক্লাব বা! মজলিস সংস্থাপিত হয়। বিলাত 
প্রত্যাগত বা ইংরাজ ধেঁসা অনেক বাঙ্গালী এই মজলিসের সভা হুইয়া- 
ছিলেন। এই মজলিসে আহারে ও পানে সামাজিক সঙ্গন্ধ ঘনিষ্ট তইয়। 
থাকে, কিন্ধকু ভারতবাসীকে এই ঘনিষ্ঠতার প্রথম সোপানে উঠিবার জন্ত 
দেশীয় খান্ত ও পানীয় বর্জন করিয়া বিদ্বেশীর় অনুকরণ করিতে হয়। আবার 
দেশীয় বেশে এ ম্লিসে কাহারও প্রবেশের অধিকার নাই। 

একজন সুইস ভদ্রলোক ধুতি পরিয়া! & মজলিসে গিয়াছিলেন (১৯*৯)। 
ইহাতে আর এক্‌ জন ইয়ুরোপীর প্র স্থুইস ভদ্র লোকটাকে বলেন, *মজলি- 
সের নিয়ম স্বস্থুসারে ধুতি পরিয়া মল্ললিলে . আগমন নিবিদ্ধ।” ইস তত্র 
লোকটী উত্তর করেন, “নামি বাঙ্গালী নহি) কেবল সখ করিয়া! ধুতি পরি- 
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নদালাপ।- 
মাছি; বিশেষ বাক্গলার এই পচা গরমে ধুতি পরা বড় স্থখদ।” এই কথা 

নিয়া পুর্বোক্ত ইয়ুরোপীন্্ উচ্চকণ্ে গর্জন করিয়া বলিলেন, “সে বাহা, হউক 
এখানে "নিগার মত (অর্থাৎ ঘ্বণ্য কেলে গুলার মত ) আসা চলিবে না|” 
তাভার সহজ ভাবেই বল! উচিত ছিল “মহাশয় ! ক্লাবের নিয়ম পারবর্তনের 
পর্ব্বে ধুতি পরা চলিবেন1 1” 

যাহা হউক এই কথা যখন হয় তখন যে "অনেকগুলি দেশীয় লোক প্ 

₹জলিসে উপস্থিত আছেন এবং এদেশীয়দিগকে সাধারণভাবে “নিগার” 
বলিয়া উল্লেখ করার তাভাদ্দের মনে কষ্ট হইবে এবং এক্সপে সমস্ত জাতির 
প্রতি অবজ্ঞ প্রকাশ যে সব্ধদেশেরই শিষ্টাচারবিরুদ্ধ তাহ1 এ ক্রাধান্ধ ও 
গর্ধিবত ইউরোপীয়ের মনেই পড়িল না । “নিগার” শক কাক্করিদাস বোধক। 
হ শব্ধ ব্যবহারের প্রতিবাদ উপগ্তিত সকল “ইঘুরোপীয়” সভ্যেরই করা উচিত 
ছল। তীঙ্তার তাহা! না করার উহাদের সকলেরই এ জাতীয় অবমাননায় 
নগ্কারিতা কর হইক়্াছিল। পরস্পরের শ্রদ্ধা হইতেই সহানুভূতি হয় এবং 
হাহ! ব্যতীত সম্মিলন হয় না। একদিকে ত্বোষাযোদ, অপরদিকে অবজ্ঞা 
ম্মিলন কিরূপে হইবে? এই প্রকৃত কথ ক্রমশঃ হদয়ম হইলে এরূপ 
কল মিশ্রিত মজলিসের প্রথম নিন্ম হইবে যে জাতীয় অহস্কার প্রকাশক কা 
কতীয় অবমাননাকর কথা৷ বলিলেই সভ্যকে সম্পেণ্ড (সভ| হইতে বচ্িষ্কত) 
ইতে হইবে। 
১৬। ফকীর সাহেৰ "উদার দৃষ্টি 


স্বগলী জেলার পাঞুযা নিবাসী তৃতপুর্ ডেপুটী, কলেক্টর লবুক্ত মহম্মার 
'ম নবি দাহেব আরায় কাজ করিবার সময় একজন ফকীরের দর্শন পাইয়া" 
(লেন। ফর্কীর পদব্রজে আরব, মিসর ইরান, তুক্ষিস্থান, .ও সমগ্র. ভারত 
মণ কিরিয়ান্থিলেন। উাহাকে ভেপুটী সাহেব জিজ্ঞাসা করেম, “আপনি 
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কোথায় সর্ধাপেক্ষা অধিক সংখ্যক প্রক্কত সাধু দেখিয়াছেন ?” ফকা 
সাহেব উউরন্তর দিরাছিলেন, “হরিদ্বারে কুস্তমেলায়। তবে সকল দেশেই জ€ 
বিস্তর প্রক্্ সাধু আছেন, নচেখ লোকের পাপাচাচুএর জন্য জন সমাজ 
সকল উৎসন্ন হুয়া বাইত |” প্রশ্ন, “আপনি মুদলদ!নের ফকীর, হিন্যুর তা 
হরিদ্বারে কুস্তমেলান্ধ সময় কেন গিগ্জাছিলেন ?” উত্তর, “ভাহ ! জের! 
চটকর দেখো সব বরোবর 1” “ভাই! এক উচ্চে চড়িক়া দেখ সব 
সমান ।” অর্থাৎ যেমন উচ্চ পর্বতের উপর চড়িয়। নিতম্স মাঠের দিকে 

দেখিলে ঘাস, এবং শস্তসমূহ সনস্তই একক্প দেখাক্স, সবৃঞ্জ মান বুঝ। বায় 
সেইরূপ মনকে উচ্চ এবং উদ্দার করিয়া লইতে পারিলে আগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
। পার্থক্য দৃষ্টি থাকে না। সকলের মধে) বেটা প্রথান এবং লাপারণ বিষয় 
তাহাই নুম্পষ্ট হয় । তখন ভাল লোক ঘে জম্প্রদান্েরই, হউন তাহাকে 
'প্রন্কত ঈশ্বর তক্ত এখং ভাল, বোধ হহুতে পারে । ককার সাহেব অপবের 
এক প্রাপ্রের উত্তরে বপেন বে “সন্নযাসা ফকীর প্রভৃতির মধ্যে, ধাহারা প্রকৃত 
সাধু ভাহাদ্ধিগের এক নিত্যবস্তর উপরই দৃঢ়লক্ষ্য এবং বোগই উহাঞ্দের এক- 
মাত্র অবলম্ব |” 

করনান্ মনকে কৃর্যযমগ্ডলে লইনসা গিল্া বিশ্বব্ক্ষাণ্ডের সর্বত্র ভগবানের 

পরনাপদ: দর্শন চেষ্টার অগ্যাসের উপদেশ পুজ্যপাদ. ৬ ভূর্দেব মুখোপাধ্যায় 
মহাশর তাহার অ'চার প্রবন্ধে স্চ মন্ত্রের ব্যাখ্যার দিয়াছেন । 


৪৭1 বাহ উপাসনা সম্রাট আরঞ্জিব ও ককীর সর্ম্দ। 


কাবুলে এখনও নিম আছে ষে মুসলমানগণ নমাজ না করিলে তাহাদের 
সাঙ্দা হয়। -আরঞ্জিব বাদসাহও নমাজ না করিলে মুসলমানের সাজ। দেও- 
সবার ব্যবস্থা কুরিয়াছিলেন। ফকীর সর্ধন্‌ নমাজ করেন না বলিয্না বাদণা!- 
এর নিকট সাদ পৌছিলে তিনি তাহাকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং বলি- 
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লেন, “আমার সহিত জুম্মা মসজিদে নমাঞ্জ করিবে চল” ফবীর স্বীকার 
করিক্সা সঙ্গে গেলেন । বাদসাহের পার্থেই উহাকে দাড় করান হইল। 
নমাজ আরম্তভে যখন পেশ-নমাজ [যিনি নমাজের পুরোহিত বা মন্ত্রোচ্চারণে 
অগ্রবন্তী ] “আল্লা” বলিয়া মন্ত্রো্চারণ আরম্ভ করিলেন, তৎক্ষণাৎ ফকীর 
বলিয়া উঠিলেন, “তেরা আল্লা তেরা পায়েরকে নীচে 1” এবং সেম্কান 
হুইতে দৌড়িক্সা পলাইফ়া গেলেন। নমাক্ত শেষে ক্রোধান্ধ সম্রাট ককীরকে 
ধরাইয়া আনিলেন এবং তাহার ইসলাম-ধশ্মের অবমাননাকর বাবচাারের জন্ত 
প্রাণদগ্াজ্ঞা দিলেন। ফকীর বলিলেন “আমি ঠিকই বলিয়াছিলাম | 
তোমার পেশ-নমাজকে ডাকিয়। জিজ্ঞাসা কর না!” সম্রাটের গর্জন সঙ 
আদেশে সেই ক্ষণেই, ফকীরের ফাঁশি হইল) কথিত আছে ইহার পর 
হইতে মৃত্যু হওয়া পর্ধান্ত সম্রাট আরঞ্জিব আর দিল্লীতে বাস করিতে পারেন 
লাই, , ্াক্ষিণাতোর যুদ্ধ উপলক্ষে অবিলম্বেই বাহির হইয়া! পড়িয়াছিলেন। 

পেশ-নমাজ সেই রাত্রে স্বপ্পে দেখিলেন থে উজ্জ্বল শরীরী ঈশ্বরের দূত 
ভাঙার বিছানার পার্থ দীড়াইয়া করুণামাথা স্বরে বলিতেছেন, “তুমি সতা 
কগা বলিয্না কেন সাধুর প্রাণরক্ষা করিলে না? সে সময়ে তোমার মুখে 
বাভাই বাহির হউক তোমার মনে কি হইতেছিল, তাহা কেন বলিলে না ? 
গবং যেখানে দীড়াইয়া! নমাজ পড়াইতেছিলে সেই পায়ের নীচের পাথরের 
গলিখানি খুলিক্! কেন দেখিলে না যে ফকীরের কথা সত্য কিনা? ফক্টীর 
ষে আল্লাকে ভিন্ন কিছুই জানিত না! সে বে প্রতি নিশ্বাসের সাহতিই 
আল্লা আল্লা” বলিত-_অন্ুক্ষণ কেবল তাহাকেই হিস তাহার 
ইল কপটীদের প্রধুক্ত বধদণ্ড 11” 

নিদ্রাভঙ্গে ঘণ্মাক কলেবরে স্পন্দিতনবদয়ে ক্রুত শয়া হাদী 
'মাজ. একটাঁ শাবল ও লগ্ন হস্তে একাকী জুমা; মসজিদে উপস্থিত হইলেন 
“বং যে পাথরের উপর দীড়াইয়া নমাজ পড়াইতেছিলেন, তা অনেক 
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চেষ্টার উঠাইস্বা ফেলিলেন। দেখিলেন যে একটা ছোট ভীড়ে কতক গুহি 
স্ব্ণমুদ্রা রহিন্নাছে ! ফকীর তাহাকে ভৎসনা করিয়া পলায়ন করার সন 
ষাহা তাহার মনে পড়িয়াছিল, তাহ! আবার চট্ক। ভাঙ্গিয়া সুস্পষ্ট মে 
₹ইল!। তিনি নম়াজ পড়াইবার সময্প মুখে “আল্লা?” বলিলেও তাহার মু 
হুইতেছিল ঘে, কন্যার বিবাহের জন্ত কিছু টাকার বাবস্থার প্রয়োজন 
কিরূপ অলৌকিক শক্তি সম্পর পবিত্রাত্থা অকপট সাধুর হতা! তাহার দো 
হটরা গিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া মন্্রহত পেশ নমাজ, আর বাড়ী ফিরি 
লেন না! বিরাগী হইয়া প্রকৃত মানসব্রপে মনোনিবেশ করিলেন । 

দিলীর ছ্বুমা মসজিদের পার্খেই শাহসম্মদের দরগা বর্তমান । 


৪৮1 আত্মজয় হিন্দুসন্ন্যামী-ও সিকন্দর সাহ। 


পঞ্জাব জয় করিয়! সুপ্রসিগ্ধ সিকন্দর সাহ [ মাসিডোনিয্লার রাহা আলে 
ফজাগ্ডার ] যখন বিজয় উল্লাস করিতেছিলেন, তখন একজন হিন্দু সন্রাসী- 
প্রশংসা! শুনিয়া তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সিকন্দর সাহে, 
কর্মচারী সাধুর নিকট যাইয়! সিকন্দর সাহের দিখিজর উল্লেখ করিয়া বলি 
লেন, “সেই বিজন্মী পুরুষকে দেখিতে চলুন ।” সাধু উত্তরে ৰলেন “০ঠানা, 
অনিবকে জিজ্ঞাসা করিয়া"আইস, তিনি নিজেকে জয় করিয়াছেন কিনা *_ 
বদি করিয়া থাকেন তাহা হইলে অবণুই দেখিতে যাইব ।* সাধুর উত্ত্ে 
চমৎকত হইয়া পিলার সাহ নিজেই সাধুর নিকট গেলেন এবং বলিলেন যে, 
তান সাধুর বে কোন প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। [সাধু মহাম্থার! সর্ব্ককালে 
এবং সর্বস্থানে যাহার পক্ষে যে উপদেশটা প্রকৃত পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রয়োধ- 
নীরা তাহাই দিয়া আপিতেছেন। ] সাধু উত্তর করিলেন “হাহা দিতে 
পারনা তাহা লইওনা।* দিত্বিজন্বী সিকন্দর সাহ বুঝিতেই পারিলেন ন। যে 
,এ্রফন কি আছে যে তিনি দিতে পায়েন না! আধ লইয়াছেন'!. তখন সাধু 
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বলিলেন “প্রাণ দিতে পার না, লোকের প্রাণ লইও না। আমাকে তুমি 
কৌদ্র দিতে পার না, তাহা ছায়া করিয়া গ্াড়াইক়া থাকিয়! আদার নিকট 
হইতে লইও না” অর্থাৎ মানুষ খুন করায় কোন বাহাছদী নাই, তাহা 
'আর ক্রিও না) আর তোথার পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় প্রকৃত কথা 
বখন শুনিতে পাইলে, তখন চলিয্না ষাও। [গ্রীকপণ্ডিত ডাই ওজিনিসও 
আলেকজাপারকে ছাপা করিরা ঈাড়াইত নিষেধ করেন। তিনি শিম্পুহ-া। 
মাত্র দেখাইয়াছিজেন; সংশোধনর উপদেশ দিয়া উপকাষ চেষ্টা করেন 
মাই।] 

৪৯। আত্মদোষান্ুুসন্ধান মখ্ছুম সাহ। 


বিহারে মখছম সাহের কবর আছে। তিনি রাজগৃহে পাহাড়ের গুভ্থায় 
তপস্তা করিতেন। ভা হইতে বিহারে আসিবার সময় একদিন পথ হইতে 
একটু নামির। প্রস্রাব কররিতেছিজেন। সামনেই ফুটির ক্ষেত। চাষা ননে 
কপিল পথিক ফুটি চুরি কুর্রিতে বসিরাছে। সে কোন কণাবাত্ী না কহিয্সাই 
ফনীরের মাথার এক লাঠি মারিল। ফকীর গ্রহারকারীকে কিছুই বলিলেন 
ন-_আপনাকে বলিছেন “কাহে সারধন (উহার ডাকনাম ছি সারকুদ্দিন ১ 
গলে, হো কু রাহ্‌ কি লাঁঠি খারা 1৮ কেন সারফ। কুপথে গিয়ে লাঠি খেলে! 
--য়েন দোষটা সবই তাহার নিজের! তিনি যদি কোন পড়তি জমিতে কি 
ঝাড় ঝড়ের কাছে বসিতেন, গ্ভাহা হইছুল ত কৃষকের ভুল হইত না! 


০ | নেতার সহানুস্ভূততি  মহাস্বা আলি। 


মহাত্মা আলি যখন মুসলমানদিগের থলিফা, তখন একদিন নমাজের পর 
শ্মোপদেশ দিবার সময় এক রন. আরব ভাহাকে অকথ্য গালি গালাজ. করিয়া 
"ত্যাগ করিতে বলিল ৷ উপস্থিত ভক্ত মুলমানগণ তাহাদের, গুরু মহা” 


সঙ্দালাপ। 
পুরুষের প্রিয় জামাতা এবং তাহাদের সন্মানিত সর্দার ও ধশ্ম পাশ্তাকে অকা'- 
রণে গাণি দেওয়ার একান্ত কুদ্ধ এবং উত্তেজিত হইয়া উঠিক্লাছিলেন। উপ- 
দেশ দান সমাপ্ত হইলে মহাত্মা আলি কিছুমাত্র ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া 
করুণাধরন্বে উৎসুক্য সহকারে বর্সিলেন “উহাকে জিজ্ঞাসা কর যে উহার 
কোন প্রিজন বিয়োগ হইয়াছে, কি দেনার দায় পড়িয়াছে, কি খাওয়া হয় 
নাই” জিজ্ঞাসায় জানা গেল থে দেনার 'জন্ত মহাজন উহাকে কয়েদ 
করিয়া রাখিয়াছিল। মহাত্মা আলি নিজের ঘরের টাকা হইতে উহার দেনা- 
শোধের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। লোকটা চিরদিনের জন্য তাহার একান্ত 
কৃতজ্ঞ, অন্থগত ও ধান্মিক শিষ্য হইয়। পড়িল। মহাত্সা আলি এ সময়ে 
বলিয়াছিলেন “সাধারণ প্রজ। যখন স্বাভাবিক সম্মান ছাড়িয়া উচ্চপদস্থকে 
অপমান করিতে যায়, তখন উঠার মন্্বান্তিক কই হইয়াছে হা অসম্ভব করিরা 
তাহার প্রতিকার চেষ্টা করা উচিত। তখন উহার উপর কুদ্ধ হওয়ায় নেড় 
ধন্ম পালন হয় না।” | 
সকল দেশে এবং সকল সময়ে__পরিবারমধ্যে, জমিদারীতে, আফিসে, 
-কারখানান্ বা রাজ্জে__সর্বপ্র কারের উচ্চপদস্থদিগের এহ উপদেশ ম্মর্ণ 
রাখা উচিত। 


) 


,৫১। স্রলতা সত্যবাদী চোর। 
ইটালী, স্পেন, ্রান্স প্রভৃতি দেশে এক সময়ে অপরাধীদিগকে জাহাজে 
কক্েদ রাখার প্রথা ছিল এবং উহাদিগককে “গ্যালি” নামক ছোট ছোট বুদ্ধ. 
জাহাজে দাড় টানিবার জন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া! দাড়ের নিকট বসান হইত। 
| হর ,নেপজ্সের, রাঁজপ্রতিনিধি কোন গ্যালিতে চড়িয়া ভ্রমণ করিতে 
' সৈষ,সদনে তিনি কৌতুহলবশত; কয়েদীদিগকে জিজ্ঞাসা করেন বে 

উঃ এক কোন, অপরাধের শান্তি-পাইয়া গ্যালিতে কাক করিতে আসি- 
৩ 


সদালাপ। 


স্াছে। সকলেই আপনাদের নির্দোধী বলিয়া প্রকাঁশ করিল এবং বনিক 
যে মিথা সাক্ষীর বলে শক্ররা! কয়েদ করাইয়াছে ; কেহ বলিল বিচারক ঘুষ 
খাইয়া সাক্তা দিয়াছেন। কেবল একজন বলিল যে সে অন্নাভাবে তান 
হইয়া চুরি করিয়াছিল । র্াজপ্রতিনিধি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া হস্স্থিত ছড়ি 
ছ্ছারা ত্বাঙ্াকে স্কন্ধে আঘাত করিলেন এবং বলিলেন, “এমন সব ভদ্রলোক- 
দের মধো তুই বেটা চোর এখানে কি করিতেছিস। এখনি এখান হইজে 
চলিয়া যা।” সতাবাদী চোর মুক্তিলাভ করিল। 

€২। শিষ্টাচার | লর্ড ফেয়ার । 


একদিন ফলনের রাজা পঞ্চদশ লুইসের নিকট ইংলততীয় দূত লর্ড হ্েক্সারকে 
আসিতে নেখিম্া .একজন্‌ পারিষদ বলিলেন, “লর্ড ্টেরার শিষ্টাচারে অদ্ধি- 
ভীস্ব।” রাজ! বলিলেন “অ্বিলঙ্েই 'তাহ! পরীক্ষিত হইবে !” লর্ড ষ্টেয়ার 
আসিয়া রাজাকে অভিবাদন করিয়া দাড়াইলেন। এই সময়েই রাজার বেড়া- 
ইতে হাওয়ার জন্প গাড়ি আসিল। তিনি লর্ড ্েয়ারকে গাড়িতে উঠিতে 
বলিলেন । রাজাকে বিনীতভাবে সেলাম" করিয়া লর্ড ষ্টেয়ার তৎক্ষণাৎ 
রাজার আগেই গাড়িতে উঠিয়া বসিলে, রাজা বলিলেন, “আপনার সম্বদ্ধে 
যাহা শুনিয়াছিলাঁম তাহাই ঠিক । আপনার শিষ্টাচার প্রকৃতই উচ্চধরণের । 
অন্ত লোক হইলে “আপনি আগে উঠুন “আমি আগে কি করিয়া উঠিব, 
ইত্যাদি শিষ্টাচারের ভাগে আমাকে বিরক্ত করিত এবং সেজন্য আমার গাড়ি 
উঠিতে একটু দেরীও হইয়! যাইত ।”--গুরুঞ্জনের আদেশ পালনই প্রকৃত 
শিল্টাচার । 


ঘ৩। রাজার কর্তব্য , _. স্থতান সলিমান। 
তুর্ক সুলতান ললিমান বেলগ্রেড নগর খল করার কিছুদিন পরে এক- 


৫৮ 


সদালাপ। 
জন বৃজা থৃষিয়ান শ্রীলৌক আসিয়া তাহার নিকট নালিশ করে যে চোরে 
জাঙার সববস্থ চুরি করিম্বা লইয়া গিক্াছে। সুলতান বলিলেন “তুমি জাগ্রত 
ছিলে না কেন? তুমি হাক ডাক করিলে চোরে কিছুই লইয়া ধাইতে 
পারিত না।৮ ক্ত্রীলোকটা উত্তর করিল “আপনি প্রজাদের জন্ত জাগিয়া ও 
কর্দচারীদের জাগাইয়া রহিয়াছেন, এই ভরসাতেই আমি গভীর নিদ্রাক় 
ছিলাম 1” কর্তব্যনিষ্ঠ সুলতান উত্তরে তুষ্ট হইয়া বিশেষ চেষ্টা করিয়াই ভ্রী- 
লোকটার হ্ৃত সম্পত্তির উদ্ধার করাইয়া দিয়াছিলেন। 


৫৪। দানধূর্ণ্দ | মহাত্মা ইব্রাহিম। 


মহাত্মা ইত্রাহিম অতিথি দেবা! না করিয়া ভোজন করিতেন না। এক 
দিন কোন অতিথি না আসায় তিনি নিজেই কোন দরিদ্র ব্যক্তির অনুসম্ধ'তন 
বাহির হইলেন। পথে বৃদ্ধ শীর্ণকায় এক দরিদ্র ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহাকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন এবং সমাদরে ভোজন করাইতে বসাইলেন। কি 
অতিথি তোজনারস্তে ঈশ্বরের প্রার্থনা না করায় তাহার কারণ কি জিজ্ঞাস! 
করিবে সে উত্তর করিল “আমি অগ্নিপূজক । তোমাদের সমাজভৃত্ক বা 
মতাবল্বী নহি।” তখন ইব্রাহিম উহ্তাকে “কাফের” বলিয়া স্ব পূর্বক 
তাড়াইয়া দিলেন) খাইতে দিলেন না। সেদিন উপাসনা সফয়ে উহ্নার 
অন্তরে দৈববাণী হইল--“হে ইন্রাঙিম! যাহাকে আমি স্গেহ পুর্ধবক শতবর্ষ 
অন্নদান করিয়া আলিতেছি তাহার “অগ্ন পরিবেশক একবারের জন্তও হইতে 
পা্সিলে না ;__এতটা স্বণা করিলে! মে অগ্নির নিকট প্রণত হয় সত্য। 
কিন্তু তুমি আমার স্থষ্ট জীবে দানের হস্ত কেন সম্কুচিত করিলে ?” 


৫৫। স্বদেশভক্তি ও স্মৃতি শক্তি বাস্থদের । 
নৈখিল পণ্ডিত মহামহোপাঁধ্যায় গঙ্গেশ উপাধ্যায় মহধি গোিষ প্রণীত 


৯৫ 


সদালাপ। 
ক্স দর্শনের চিন্তামণি নামক চারিখণ্ড অসামান্ঠ টীকা প্রস্তুত করেন। পরে 
মুরারি মিশ্র, বাচম্পতি মিশ্র, পক্ষধর নিশ্র প্রস্থতি মৈথিলি পণ্ডিতগণ ন্যায়ের 
উত্তম উত্তম গ্রন্থ রচনা করেন। এক সময়ে মিথিলার যাওয়া ভিন্ন স্ায় দর্শন 
শিক্ষার কোন উপার ছিল ন।। মৈথিল পণ্ডিতের! ন্যায় দর্শনের পুব্তক 
অন্তত্র লইয়া! যাইতে দিতেন না? 

নবন্বীপের বাজদেব সার্বভৌম ২৫1৩০ বৎসর বয়সে স্বগ্রীমের (পাঠ সাঙ্গ 
করিক্া মিথিলায় স্তান্শান্ত্- পড়িতে পেলেন । একান্ত আকাঙ্কা স্বদেশে এ 
বিল্যা আনয়ন করিবেন ! মৈথিল পণ্ডিতদিগের একান্ত প্রতিকূলতার ম্যায় 
শাস্ত্রের পুস্তক নকল করিরা মানা অলাব্য দেখিক্াা চাঁরথওড চিস্তামণির 
সমস্তই তিনি কঃ্স্থ করিলেন। কুগুমাঞ্জলির শ্লোক ভাগ কঠস্থ করার পর্দ 
এবং টীকা! ভাগ কগস্ত করার পৃর্সেই মৈথিল ছাত্রমগলীর মধ্যে তাহার 
উদ্দেগ্ঠ প্রচারিত হইয়া পড়ার তাহার শর কার্য্য সম্পূর্ণ হইল ন1।. তাহার 
উপাধ্যার পক্ষধর মিশ্র উহাকে সান্দভৌম উপাধি দির পাঠ শেষ করাইয়া 
দিলে, বাস্থদেব ৬কাশীধাদে বেদান্ত দর্শনের আহলাচন! করিয়া দেশে. ফিরি 
লেন এবং নবন্বীপে প্রথম ন্তায়শান্ত্রের টোল খুলিলেন । স্বচেষ্টায় বিশেষ বিদ্ 
বিপতভি আতিক্রসপুর্বক স্বদেশে নুতন খিগ্ভা আনরন ধ্।রয়া বাঙ্ধেধ ধন্য 
হইয়া গিরাছেন। বঙ্গভূমির মুখ উজ্জ্রপকারী বিখ্যাত নৈরায়িক রখুনাথ 
শিরোমণি এবং শ্রীমত্টৈতন্য মহাপ্রভু তাহারই-ছাত্র ছিলেন। 


৫৬। : স্বদেশভক্তি ও ধাশক্তি রঘুনাথ শিরোমণি। 


খাহার জন্য সমপ্ত ভারতে নবন্বীপের স্তারশাস্থ চর্চা আজ পর্যন্ত বিখ্যাত 
“রহিষ্কাছে স্তাহার নাম রঘ্ুনাথ শিরোমণি । ৮ দ্বিজেন্দলাল রায় উহার 
ক্প্রসন্ধ ঈআদার দেশ” গানে উহাকেই উল্লেখ করিয়া লিিস্কাছেন '্থায়ের 


৪ 


ৃ সঙ্দালাপ। 
বিধান দিল রদুম্নণি ।” বাঙ্গালীর গৌরব এই তীক্ষবুদ্ধি পণ্ডিতের কথা সক- 
লেরই জানা উচিত । 
রঘুনাথের জন্মাবধি এক চক্ষু অন্ধ ছিল। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হইলে 
তিনি অতীব দরিদ্রাবস্থায় পড়েন । ঘখন পাচ বৎসর মাত্র বয়স, তখন মাতা 
কর্তৃক প্রেরিত হইয়। একদিন বাস্ুদেৰ্‌ সার্বভৌমের টোলে অগ্নি আনিতে 
গিক্াছিলেন। কয়েকবার আগুন চীগয়ার পর বালকের প্রতি বিরক্ত হইয়। 
টোৌডলর একভন ছা একখানা হাত] ব.রিয়া জলন্ত অঙ্গার আনিয়া বলিল, 
শকসে লইবে লও ৮ বালকের হাতে কিছুই ছিল না। টোলের ছাত্রেরা 
ঘু'টের একদিক ধরাইয়া তাহাই উহাকে দিবে বালক এইরূপ মনে, করিগ্লাই 
তথার গিয়াছিল । কিন্তু উহঠকে অবজ্ঞা এরিয়া হাতে অঙ্গার দিতে যাওয়ায় 
পশ্সাৎপদ না হয়া অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎ্পন্নমতি বালক তৎক্ষণাৎ এক 
অঞ্জলি ধুলা তুলিয়া লহয়া এ ধূলার উপর অর্গার লইল । কঠিন সমস্তার 
পুরণ বা তর্কে জয় এঁ বয়সেই আরম্ত হইল! বাসুদেব বালকের এই 
প্রত্যুৎপন্ননতিত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং স্থির করিলেন ইহার দ্বারা কোন 
অসাধারণ কাধ্য সাধিত হইবে । তিনি বিধবাকে ডাকিয়া আনাইয়া কথা- 
বাত্তা কহিস্সা নিজেই ব্রঘুনাথের,পাঠনার ও ভরণপোষণের ভার লইলেন এ 
উহাকে পড়াইতে লাগিজেন। এমন পড়ানও কেহ কখন দেখে নাই! ক 
খ শিখাইতেই রদ্ুনাথ কোটি ধরিল ক আগে কেন? খ আগে নয় রেন? 
বর্গায় ও অস্তস্থ ছুইট। জ (জ ও ব) এবং দুইটা ৰ এবং দুইটা ন (ন ও ৭) 
এবং তিনটা স (শষ ও স) এ সমস্তেই বালক রদ্ধুনাথ আপত্তি তুলিল । 
সংস্কত বর্ণমালা উচ্চারণস্থান হিসাবে প্রস্তত এবং স্থর সন্বস্থীয় বৈজ্ঞানিক প্রপা-. 
লীতে, ব্যবস্থিত ; এক নামের বিভিন্ন বর্ণের প্রক্কত উচ্চারণও বিভিন্ন, যত্ব ও 
পত্ববিধি আছে। নচেৎ বালককে লইস্ক! মহাপত্ডিত বাসুদেব সার্ববতৌমফেও 
মহাবিপদে পড়িতে হইস্ড। যাহ! হউক রালককে বর্ণমালা শিখাইতেই 


০১৭ 


স্দালাপ। 

অর্ধেক ব্যাকরণের হৃত্রের উল্লেখ করিতে হয়। বালকের স্থৃতিশক্কিও বেষন, 
বিচাবশক্তিও তেমনি। আনন্দোৎফুল্প অধ্যাপকের যাত্ব বালকের শীদ্ত শীক্গ 
পাঠোন্নতি হইতে লাগিল । কাব্য, ব্যাকরণ, অভিধান ও স্থৃতি পড়িয়া! বু 
নাথ ন্তায় শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিলেন। দিনের বেলা যাহা পাঠ হইত 
রাত্রে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে কোন তর্ক সঙ্বন্ধীয় খুঁত পাইলে রঘু. 
নাথ তাহার সামপীস্ত করিয়া পরদিন নিজর মত গুরুকে শুনাইতেন। এই- 
রূপে তর্কশান্ত্রে তাহার অসাধারণ ক্ষমতা জন্মিল। বাস্থদেব আপনার সমুদর 
বিগ্ভা রঘুনাথকে অতীব যত্বের সহিত শিক্ষা দিতে লাগিলেন, রঘুনাথ 
নিক্ক্ত নামক ীকার দোষ গুরুকে দেখাইলে, তিনি বিশেষ প্রীত হইয়! পাও 
সাঙ্গ করিবার জন্য রঘুনাথকে মিথিলায় পাঠাইলেন। চরম উদ্দে্য যে যদি 
কাহারও দ্বারা সম্ভব হঞ্প তাহা। হইলে রধুনাথই মিথিলার পণ্গিতিগকে তকে 
পরাজিত করিয়া নবদ্বীপের প্রীধান্ত স্থাপিত করিবেন। তখন স্বদেশ বলিতে 
যে ধহার আপনার প্রদেশকেই বুঝিতেন। ন্বদদেশভক্ত বাস্থদেবের ছুই ছাত্র 
[রঘুনাথ ও শ্রীমংটৈতন্ত মহা প্রভু ] তর্কশাস্থে এবং ভক্তিমার্গে অতুল্য হইয়া 
ঠাহার উচ্চাকাজ্ফা ও উদ্ভমের সফলতা! সাধন করিয়া! বঙ্গদেশের মুখ পৃথিবাঁ 
মধ্যে উজ্জ্বল করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ঘে কোন শুডা বিদ্যা বতই কঠিন 
হউক স্বদেশে আনিতে দুঢ় ইচ্ছা করিলেই যে বাঙ্গালী তাহা এক পুরুষে ন! 
হম ছুই পুক্রষে পারেন, তাহা সশিষ্য বাস্থদেৰ সার্বভৌম প্রমাণ করিয়া. গিক্লা- 
ছেন। [জাপানও এইরপে ছাত্র পাঠাইয়াই ইঘুরোপীর বিজ্ঞান ও সামরিক 
বিদ্কা স্বদেশে আনন্নন এবং স্থাপন করিয়াছেন এবং ইয়ুরোপ অপেক্ষাও 
উৎকর্থলাভ জন্ত বত্ব করিতেছেন ] 

. মিথিলার সর্ধপ্রধান নৈয়াদ্িক পক্ষধর মিশ্রের নিয়ম ছিল, দেওয়ালের 
ন্লিকে মুখ করিক্া তিনি ছাত্রদের পড়াইতেন এবং টীকা লিখিতে লিখিতেই 
ছাজধিগের গ্রন্গের উত্তর দিতেন+- কোন ছাত্র তাহাকে তর্কে একটু সা" 
র্‌ ূ ৫ 


, সদালাপ। 
ধারণভাবে তুষ্ট করিলে তবে তিন্দি মুখ ফিরাইয়া বিচার করিতেন। পক্ষধর 
মিশরের টোলে যে কয়েকজন উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিল, কিছুকালের মহধ্যই রঘুনাথ 
তাহাদের তর্কে পরাজয় করিয়া অধ্যাপককে প্রীত করিলেন.; এবং বরাবরই 
স্তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া পাঠনা করিতে বাধ্য করিলেন। অল্পকাল 
মধোই রঘুনাথ স্তায়শান্ত্রে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া পক্ষধর মিশ্রের সামান্য লক্ষণা- 
গ্রন্থের দোষ ধরিয়া গুরুর সহিত বিচার আরম্ভ করেন। তর্কশান্ত্র মানসিক 
কুষ্তি। উহাতে গুরুশিষ্বেও পাছড়াপাছড়ি করায় কোন দোষ নাই। পক্ষ- 
ধর মিশ্রের সহিত ঘোরতর তর্ক সংগ্রাম আরম্ভ হইলে মিথিলার নানাস্থান 
হইতে বহুসংখ্যক পণ্ডিত ও ছাত্র তথায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন! তকের 
সংঘষে বিদ্রপাদিও আরম্ভ হইয়াছিল ১ 

পক্ষধর বলেন__ 
ৰক্ষোজ-পানকৃৎ কাণ সংশয়ে জাগ্রতি স্ফুটং । 
সামান্তলক্ষণ। কম্মাদকল্মাদবলুপ্যতে ॥ ৃ 
অর্থাৎ__তুমি মাতৃুগ্ধপারী শিশু ( অপরিপক বুদ্ধি) 'গকচক্ষ (শাজ্ে 
সম্যক্‌ দৃষ্টিবিহীন ) সংশয় নামক একটা পদার্থ সুস্পষ্ট থাকিতে সামান্যলক্ষণ! 
(- একজাতীয়্ বস্তর একের প্রত্যক্ষে নিখিলের জ্ঞান ) অকম্মাৎ তুমি কিরূপে 
অপলাপ করিতে চাহ ? 
রঘুনাথ উত্তর করেন-_ 
যোইন্ধং উজার? শ্চ বালং প্রবোধয়েৎ। 
তমেবাধ্যাপকং মন্তে তদন্তে নামধারিণঃ ॥ 
অর্থাৎ ধিনি অন্ধকে চক্ষুম্মান্‌ করেন, বালককে ধিনি প্রবোধিত করেন, 
আমি তাহাকে প্রকৃত অধ্যাপক বলিয়া মনে করি তত অপর সমন 
প্অধ্যাপক নামধারী” মাত্র । 
: ইহার পর তর্ক সংখ্ামে রতুনাখ জুম্পষ্টরূপেই পক্ষধরের মত খণ্ড খণ্ড 
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করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু পক্ষধর রঘুনাথের মত অকাট্য বুঝিয়াও সরল মনে 
পরাজয় স্বীকার করিতে পারিলেন না। নির্বোধ, নাস্তিক, বেঙ্গীক প্রভৃতি 
শাব্দে উহ্ঠীকে অবমানিত করিলেন। উপস্থিত মৈথিলপপ্তিত ৪ ছাত্রগণ 
চীৎকারে ও গালিগালাজে পক্ষধরের কটুক্তির সমর্থন করিতে লাগিলেন । 
ছাত্রের বলিল-_- ৃঁ 
মাখগুলঃ সহস্্রাঙ্গে৷ বিরূপাক্ষত্িলোচনত। 
'অন্তে দ্বিলোচনাঃ সর্ধে কো ভবান্‌ একলোচনঃ ॥ 
অর্থাৎ _ইন্্র সহক্রাক্ষ, মহাদেব ত্রিলোচন, আর সকলে দ্বিলোচন, তুমি 
একলোচন কে ভে বাপু? 
রদুনাথ উত্তরে বলিলেন__ 
আখগুল সহস্তাক্ষো বিরূপাক্ষক্িলোচনঃ | 
্ তর্কে বিলোচনা যৃম্নং তত্রাহং একলোচনঃ ॥ 
কিন্ত সে দিন সভাস্থল হইতে রঘুনাথ সমগ্র মিথিলার “কাণা কাণা” চীৎ- 
কারেই হতমান হইয়া বাসার ফিরিলেন। যখন ধীরভাবে নিজের প্রত্ত্যেক 
কথাটা স্মরণ করিয়া তিনি বুঝিলেন যে তিনি কয়েক দিনের বিঢারে একটাও 
অবুক্ত ব। অশিষ্ট শব্দের ব্যবহার করেন নাই এবং তাহার বুক্তি একান্তই 
অকাট্য, তখন তাহার ( বরস ২২।২৩ মাত্র ) বড়ই ক্রোধোদর হইল | স্থির 
করিলেন পক্ষধরের বাটাতে গিয়া ভীহার সহিত আবার বিচার আরম্ভ করি- 
বেন) বহুসংখ্যক লোকের চীৎকারের বাহিরে, যদ্দি বিচারে ঠেকিয়া পক্ষ- 
ধর সরলভাবে পরাজয় শ্বীকার করেন ত দ্ভাল, স্বদেশে গিয়া নিজমত প্রচার 
করিবেন ; নচেৎ পক্ষধরের এবং নিজের প্রাণ তরবারি দ্বারা নষ্ট করিয়া সব 
শেষ করিয়া দিবেন। এ - 
সেদিন শরৎকালের পৃর্ণিমা। পক্ষধরের পত্রী বলিতেছিলেন, পএই- 
ক্র্যৌোখনার অপেক্ষা নির্মল কিছু আছে. কি?” পক্ষধর ততক্ষণে নিজের 
৬ এ | 
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্মসরল ও অন্যায় আচরণে লঙ্জিত হইগ্সা রঘুনণথের কথাই ভাঁবিতে ছিলেন । 
'িনি বলিলেন “নবন্ধীপ হইতে একটা নবীন নৈয্লায়িক আষিয়াছেন।, উহার 
বুদ্ধি এই জ্যোৎ্গাত্র অপেক্ষাণ্ড নিশ্মল [_ব্রাঙ্গণের ক্রোধ বাশ পাতার 
আগুন” তরবারিধস্ত রঘুলাথের ততক্ষণে রাগ পড়িক্া আসিক্মাছিল। তিনি 
গুরুণৃহে পৌছিম্নাই অনুত্তপ্ত হইয্লা ফিরিবার উদ্যোগে ছিলেন । এই কথা- 
গুলি শুনিতে পাইয়া তরবারি ফেলিয়। সাষ্টাঙ্গে গুরুর চরণতলে গিয়া 
পড়িলেন এবং স্বীকাব্র করিলেন যে, যে বুদ্ধির তিনি প্রশংসা করিতেছিলেন, 
সেই বুদ্ধিই তাহাকে তাক তরবারি হস্তে গুরুহত্যার জন্য আনিয়াছিল ! 
পক্ষধর তাহাকে পাইয্জা গাঢ় আলিঙ্গন পূর্বক উপযুক্ত শিস্তের অনুচিত 
ঘবমানন করার জন্য আত্মগ্লানি সম্তূত বিষম যাতনার উপশম রিলেন এবং 
ব্রাহ্মণের উপযুক্ত কর্তব্যপথে দৃঢ়তা লাভ করিলেন। তিনি পর দিন সক- 
কে ডাকাইয় নুষ্পষ্টভাবে নিজের পরাজয় স্বীকার করিলেন। এতকাল, 
পর্য্যন্ত ঘে সকল মত অকাট্য ও অন্রান্ত বলিয়া! স্বীকৃত হইয়া! আসিতেছিল 
তাহ। রঘুনাথের অসাধারণ ধীশক্তি গুণে ভ্রান্ত বলিক্! প্রমাণিত হইল। রঘু- 
নাথ ভারতবর্ষের শিরোমণি হইলেন । তিনি নবন্বীপে আসিল! টোল ফরিলে 
ভারতবর্ষের সর্ব প্রদেশের ছাত্র আসিঙা ন্তায় দর্শন তাহার নিকট শিক্ষা 
করিতে লাগিলেন । ৃ 

নবছীপে পঠদ্দশায় রঘুনাথের সহিত এ্র্কষ্ণচচৈতন্ত মহাপ্রভুর (তখন 
নিমাই পণ্ডিত মাত্র ) বড়ই মধুর সম্বন্ধ ছিল। একদিন কোন জটিল বিষয়ের 
মীমাংসার জন্ত রঘুনাথ বৃক্ষতলে বসিয়া চিস্তা করিতেছিলেন। সমস্ত রান্রি 
কাটিয়া গিয়াছে; শরীরের উপর পক্ষীরা বিষ ত্যাগ করিতেছে? রঘুনাথের 
কোন হস নাই। নিমাই আসিয়া রঘুনাথের মাথায় কমপুলুস্থিত জল দিয়! 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “বলে বসে কি.ভাবছ ?” রঘুনাথ বলিলেন, “সে কথা 
- ভোমায় বলিলনে কি হইবে?” শেষে নিমাইকের নির্বন্ধাতিশয়ে প্রশ্ন উতাপন 


৫ 
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চরিলে অবিলদ্ষেই ঠিক উত্তর পাইলেন। রঘুনাথ তখন বলিলেন “ভাই, 
[হা আমি তিন চিন ভাবিয়া! ঠিব করিতে পারিলান না, তাহ! তুমি এক. 
ভুর্থে স্থির করিয়া! দিলে । তুমি নিশ্চয়ই মহাপুক্রষ।” কথিত আছে যে 
বঘুনাথ তাহার সারের টাকা দীধিতি লিপিতে আরম্ভ করার পর হুজনে এক 
'নীকার গঙ্গ। পার হইবার সময়ে নিমাই তাহাকে নিজের একটা টীকা 
পড়িয়া শুনাইলে রঘুনাথকে একান্তই হতাশ্বাস ও শ্রানমুখ হইতে দেখিলেন। 
তখন নিমাহ বলেন “ভাই, এই “অফল শাস্ত্রে” তোমার অভিলষিত যশের, 
পথে আমি প্রতিছন্্ী হইতে চাহি না; এহ আমার টাকা গঙ্ষাজলে নিক্ষেপ 
করিলাম |” ফলতঃ ভক শাস্ত্র মনুষ্যের চরম লক্ষা নহে ; উহ্হা বুদ্ধি পি- 
মাজ্জনার জন্তই প্ররোজনীক্ন । স্থৃতি প্রমাণে সদাচারলাভ চিত শুদ্ধি) $ 
নিত্যবস্তর বিষস্ষে জ্ঞানলাভ জন্য সভক্তিক ণবচার' এবং তাহার পর প্রত্যক্ষ 
অস্তুভূতি লাভ জন্য সভক্তিক ধোগ সাধনই হিন্দুর চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। 
ব্যুৎপত্ভিবাধ, লীলাবতী টাকা, তন্বচিন্তামণি, দীধিতি, অইৈতেশ্বরবাদ, 
বরহ্মসত্রবৃত্তি প্রস্তুতি অনেকগুল গ্রন্থ রঘুনাথ রাখিয়া |গয়াছেন। 
হরি ঘোষ নামক একব্যাক্ত তাহার স্থবিস্তৃত গোশালার রঘুনাথের চতু- 
স্পাঠী খুলিয়৷ দিয়! তাহার বহুসংখ্যক ছাত্রের স্থান সঙ্কুলান করিয়। দিয়া 
ছিলেন। তদবধি ছাত্রের কলরব পূর্ণ স্থানকে লোকে “হরি ঘোষের 
গোয়াল” বলে । মিথিলায়- রঘুনাথ কাণ.ভ উর শিরোমণি লামেই প্রসিদ্ধ । 
রঘুনাথের কবিত্ব-শক্তিও ছিল। কিন্ত তিনি উহাকে বড় মনে করিতেন 
না; নচেৎ একখানি উপাদেয় মহাকাব্যও লিখিক্া। যাইতে পাৰিতেন। 
তাহার কবিতার কেহ প্রশংসা করায় তিনি বলেন__ 
কবিত্বং কিমহে! তুচ্ছং চিন্তামণিমনীষিণঃ। 
নিপীতকালকুটস্ত হরম্তেবাহিখে্নং ॥ ৃ 
মহাদেব যে সর্ঘ ধারণ করেন, তাহার কালকুট পানের নিকট তাহা 


৬৬ 


হ 
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যেমন জীড়াদান, তেমনি অতি কঠিন টার সিভিল 
পক্ষে কবিতারচনা তুচ্ছ কার্য ॥ এই উরি কি সুন্দর কবিত্বশক্তির 
পরিচয় দিতেছে ! 

তাহার গুরু কোন সমস্কে রঘুনাথকে বিবাহ করিতে অন্ুতঘ্নোধ করিলে 
আমরণ ব্রহ্মচারী বঘুনাথ বলেন, “দীধিতি আমার পুত্র, লীলাবতী আমার 
কন্তা। লোকে পুত্র কন্যার জন্যই বিবাহ করে ; আশীর্বাদ করুন আমার 
&ঁ পুত্র কন্তা অমর হউক |” 


৫৭। স্বদেশে সদাচার-রক্ষা স্মার্ত রঘুনন্দন। 


ধাহার অপাধ্ারণ ন্বরম্মভক্তিজনিত পরিশ্রমে ও পাণ্ডিত্যে ভারতের 
নন্তান্ত প্রদেশ অপেক্ষ+ বঙ্গদেশে শ্মার্ভাচার অধিকতর অক্ষুপ্জ থাকিয়! বাঙ্গালী 
্রাহ্গণকে এবং তীহানব্র অনুকরণে ব্রাক্গণেতর সব্ববর্ণভূক্ত বাঙ্গালীকে সদা 
চারে উচ্চ করিয়! ব্রাধিক্জাছে, সেই ম্মার্ড ভট্টাচার্য ব্ঘুনন্দন নবদ্ধীপে মহা- 
প্রভুর সমকালে জন্মিয়াছিলেন। রঘুনন্দন অষ্টাবিংশতি খানি স্বাতির সংগ্রহ 
ও টাক! লিখিয়া! গরিয়াছেন। আহ্ছিকতত্ব (দৈনিক রুত্যা সুষ্বন্ধে ) দ্বায়ভাগ- 
তত্ব, ংস্কারতত্ব, ব্যবহারতত্ব, (মামল! মোকদ্রমার কথা) ব্রততত্ব উদ্বাহতন্ক 
প্রভৃতি ২৮ খানিই তত্ব শব্দ সংযুক্ত । হিন্দুর সর্বশান্ত্র মন্থন করিয়৷ এবং 
ভারতের নানাপ্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া স্মার্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন নানামুনির 
নানামতের নামন্রস্ত করিয়! দিয্লাছেন এবং যুক্তি অবলম্বনে বারস্থা সকল,সম- 
য়োপষোগী করিত্রাছেন। এ সময়ে অনেক হিন্দু স্বধশ্মের কথা ন| লানিয়া 
আচারভ্র্ হুইয়াছিলেন এবং মুসলমান ধর্খ গ্রহণ করিতেছিলেন। ব্রাঙ্গীণ 
সমাজে সদাচার প্রবিষ্ট হইলে এবং শৃদ্রগণও শৃদ্রকৃত্যতত্বে নিজেদের জন্য 
সদাচার বিধিবন্ধ পাইলে পর বঙ্গদেশে শ্রী হাওয়া! ফিরিক্সা' যায় । চৈতন্ত 
দেবের প্রবন্থিত তভিদআোতও "ঠিক এ সময়ে আসিয়া হিন্দু সমাজকে তাহার 


শখ 
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ঃপ্রক্ৃত পথে লইয়! যাওয়ার পক্ষে সহায়ক হয়। মেলবন্ধন হেতু পাত্রাভাবে 
'বয়ঃস্থা কন্তার বিবাহ ও বহুবিবাহ প্রথ! কুলীনদিগের মধ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, 
উদ্ধাহতত্বে রুনন্দন তাহা! অশান্তীয় বলিয়া! প্রন্থাণ করিয়া দেম। 
কথিত আছে যে তিনি ৮গক্াক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়! যখন পাগাদের অস- 
কত গীড়ন দ্েখিলেন, তখন ৮গয়াক্ষেত্রের ক্রোশ পরিমিত বিস্তাবু সঙ্ধন্ধে 
শান্ীয় প্রমাণ দেখাইয়া তিনি নন্দিরের বাহিরে পিগুদান করিতে উদ্ভত 
হইলে পর পাণগ্ডারা উহার পরিচয় পাইয়া একান্ত ভীত হন ও বুঝিতে পারেন 
যে উহার পথান্গুসরণে বাঙ্গালী মাত্রেই মন্দিরের বাহিরে পিগুদান আরম্গ 
করিবেন, স্থতন্বাং মন্দিরের আয়ও কমিপ্না যাইবে । তখন মন্দিরে পিপ্ত 
দেওয়ার জন্য দক্ষিপার হার সকলের পক্ষেই চিরদিনের গন্য খুব কমাইয়। 
দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া পাগারা-উহাকে মন্দিরে লইয়া গিক্াছিলেন। আগ- 
স্তক সর্বপ্রকার অন্যায় ও অনাচারের দৃঢ় প্রতিদ্বন্দ্বী, একান্ত স্বধন্মন্ডব্তু, 
শাস্ত্রের সম্মানরক্ষাকারী সংস্কারক রঘুনন্দনের গুণেই সাধারণ বাঙ্গালীর মধ্যে 
আধ্যাচার আজও অন্য প্রদেশ অপেক্ষা অধিক সুরক্ষিত। রঘুনন্দন নিজে 
পরম গুদ্ধাচারী ও একাস্ত বিনয়ী ছিলেন! প্রচলিত ভ্রমপূর্ণ ব্যাথ্যা ও ব্যব- 
হারের বিরুদ্ধে তিনি দণ্ডায়মান হইয়াছেন, কিন্তু তাহাও বিশেষ বিনয়ের 
সহি৩। মলনাসতত্বে কিখিয়। গিয়াছেন ? 
বিরুদ্ধং গুরুবাক্যন্ত যদত্র ভাসিতং ময়া। 
তৎক্ষন্তব্যং বুধৈরেব স্ৃত্িতত্বং বুভুৎসয় ॥ ৃ 
অর্থাৎ স্থৃতিতত্ব বুঝিবার ইচ্ছায় আমি গুরু বাক্যের বিরুদ্ধ কথা ষাহ! 
হলিয়াছি বুধগণ তজ্ঞন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। 


৫৮। সত্যপালন কৃষ্ণপান্তী। 


রাণাঘাটের পালচৌধুরিদের পূর্বপুরুষ রুষ্ণপান্তী, মুখে যাহা! বল্লিতেন 
চি 


ও সদালাপ 
ক্ষাজেও তাহাই কবিতেন, কখন কথার অন্যথা করিতেন না? 

(ক) সতাপালন সম্বন্ধে তাহার এমন সুখ্যাতি ছিল যে, চোর ভাকাই- 
তেরাও তাহাকে বিশ্বাস করিতে কিছুমাত্র ভক্স পাইত না । তিনি একদিন 
কালকাতা হইতে নৌকাযোগে রাণাঘাটে যাইতেছিলেন পথে কতক শুল! 
ডাকাইত তাহাকে আক্রমণ করিল । তন্মধ্যে কয়েকজন আসিয়া নে।কাক 
অধিক টাক! না পাইয়া মারপিট আরম্ভ করাতে কৃষ্ণপাস্তী তাহাদিগ * 
বলিলেন, “তোমর! আমার গদিতে নির্ভয়ে যাইও, খুসী করিব ; এখন চলিয়া 
যাও।” তাহারা “কর্তাৰাবুর” কথা শুনিয্পাই চলিয়া গেল। পরে তাহার 
বাসা বাড়ীতে আসিলে, তিনি বিপন্নাবস্থায় তাহাদিগকে যত টাকা দিবার 
মনন করিক্কাছিলেন তাহাই দিয়! বিদায় করিলেন । 

(খ) একদিন, একখান। তালুক কিনিয়া দিবেন বলিয়া কোন ব্রাঙ্গণের 
নিকট অঙ্গীকার করিক্লাছিলেন। উপযুক্ত সময় পাইয়া সেই অঙ্গীকার 
পাশনে উদ্ভত হইলে তাহার পুত্রের “এ তালুকে অনেক লাভ আছে, ইহা 
পরকে দেওয়! উচিত নয়” বলিয্না আপত্তি করিলেন । তাহাতে তিনি 
বিরক্রভাবে এইমাত্র বলেন, “আমি যে, তাহাকে দিব বলিয়াছি।” এ 
ব্রাহ্মণ উলার ( বীরনগরের ) জমিদার বামনদাস বাবুর পিভামহ ৬মহাদেব 
সুখোপাধ্যায়। 

(গ) একদিন, একব্যক্তি তাহার নিট লবণ লইবে বলিয়া! কিছু 
বায়না দিয়া যাকস। ক্কিস্ত বাকী টাকার যোগাড় করিতে না পারাতে সে 
আর তাহার সহিত সাক্ষাৎ বা! বারনার টাকার দাওয়া করে নাই। কিছু- 
দিন পরেই লবণের দর অত্যন্ত চড়িক়া উঠিলে কৃষ্ণপাস্তী সমুদ্বায় লবণ বিক্রুয় 
করিয়া ফেলেন । কিন্তু সেই ব্যক্তি যত লবণ খরিদ করিবে বলিয়া বান! 

-দ্িয়াছিল, সেই লবণের বাকী মুল্য কাটিন্না লইক্সা' সমস্ত মুনফা তান্ভার 
নামে জমা রাখেন এবং অনেক দিন পরে দেখা পাইলে গ্র সুনফার টাক! 
৬৯ 
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" তাহাকে দেন । 
8. (ঘ) ১২১২ সালে (১৮০৫ খৃঃ অঃ) মধ্যম ঠাকুর অর্থাৎ মহারাজ 
| কুষণচন্ত্র রায়ের মধ্যম পুত্র শস্ু চন্দ্র রায়ের মাসহারা লইয়া তখনকার নদীয়া- 
1 রাজ ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের সহিত এক মোকদদম! হয়। টাকার বিশেষ প্রয়োজন 
হওয়ায়, শল্তুচ্্র তাহার ভ্রাতা রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট প্রত্তাব করেন আপা! 
ততঃ আমাকে “কিছু টাকা দিন, মোকদ্দম! নিষ্পত্তির পর বদি দায়ী সাব্যস্ত 
না হন, টাকা ফেরত দিব ।” ঈশ্বরচন্দ্র চন্ুর্ণজ্জায় উপবে উপরে তাহাতে 
সম্মত হইয়া, একজন ধনী ও সন্ত্ান্ত লোকের জামিন চাহিলেন । কৃষ্ণ- 
পাস্তীর নিকট শম্তুচন্্র তাহার জন্ত জামিন হওয়ার প্রস্তাব করায় তিনি 
স্বীকার করিলেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র যখন শুনিতে পাইলেন, কৃষ্ণপান্তী 
জামিন হইবেন, তখন নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন যে তিনি যেন মধ্যম ঠাকু 
রের জামিন না হন। কৃষ্ণপান্তী বলিলেন, “আমি ছ্যাপ ফেলিয়াছি, এখন 
আর তাহা কিরূপে গ্রহণ করিব!” ক্ৃুষ্ণপাস্তীর এরপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল) যে 
“থুতু” ফেলিয়া তাহা যেমন আর পুনর্্বার মুখে লওয়া যায় না কোন কথ! 
বলিয়া সেই কথার অন্তথা করাও সেইরূপ অসম্ভব । ঈশ্বরচন্দ্র এই উত্তরে 
অসন্তুষ্ট হন, এবং খন জামানত নামায় স্বাক্ষর করিবার জন্ত কৃষপাস্তী ক্ষণ 
নগরে গমন করেন তখন তাহাকে অবমানিত করিবার বিশেষ চেষ্টা করেন। 
অজ সাহেব জানানতে স্বাক্ষর করিবার আদেশ করিলে কষ্ণপান্তী বলিলেন__ 
আমার অক্ষর ভাল হইবে না, আমার দেওয়ান স্বাক্ষর করিলেই হইবে 1» 
রাজার তরফ হইতে আপত্তি জন) দেওয়ানের স্বাক্ষর নামঞ্জুর হওয়ায়, তীহ্া- 
কেই অনেক কষ্টে কোন প্রকাছে স্বাক্ষর করিতে হয়। ইহা দেখিয়া জজ 
সাহেব কৃপান্তীর প্রতি একপৃষ্টে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন এবং উত্তম- 
রূপে বুঝলেন. যে লেখাপড়া, সদ্গুণ এবং কাধ্যদক্ষতা এ গুলি পথক পঞ্চ 
পদার্থ । 


বি 


অর্দীলাশ 

(৬) শ্রক সময়ে, কোঁন ব্যক্তি টাকা পাইবে বিয়া কাহারও নাতে 
ব্আদালতে নালিশ করিরা, কৃষ্ণপাস্তীকে সাক্ষী মানিয়াছিল।. শপথ কঃ 
সৃহন্ধর্্ম বিরুদ্ধ এই দৃঢ় সংস্কার থাকায় তিনি ধিচারালয়ে উপস্থিত হই 
কহিলেন, . “ফরিয়াদি টাকা .পাইকেন লত্তা-আমি সেই টাকা দিতেছি 
আমি হলপ ফরিতে পারি না1” ইহাতে বিচারকর্তাক্। বিশ্মিত ইয়া, 
প্রচার করিয়া দিলেন যে, আর কেহ কৃষ্পাস্তীকে সাক্ষী মানিতে 
পাইবে না। 

(চ) এক ইংরাজ মহাজন তাহার নিকট আতপ চাঁউল লইবেন এই. 
জপ কথ। হয়। তখন চাউলের বাজার খুব নরম ছিল। কথা হইবাক 
কয়েকমাস পরে চাউলের মূলা তিন গুণ বদ্ধিত হয় । কিন্ত কোনরূপ লেখা 
পড়া না থাকিলেও কৃষ্ঃপ্রান্তী সাহেবকে ভাকাইয্জ। তাহার প্রাধিত সমস্ত 
চাউল, পুর্ব দরেই দিতে চাহিলেন। কৃষ্ণপাস্তীর গোলা হইতে জাহাজে 
ফাউল উঠিতে লাগিল। কতক উঠিগ্সা গিরাছে এমন সময় উচ্চমন! সাহেব 
আপনার লোকদিগকে নিষেধ করিয়া বলিলেন “এমন লোকের ভিনিষ আর 
তুলিও না, জাহাজ ডুবিয়া! যাইবে 1» 

৫৯। কৃতজ্ঞতা কৃষ্ণপান্তী। 
রুফপাস্তী কৃতগ্র ছিলেন। বাল্যকালে বখন ভ্রাতা শল্তুচন্্রকে লইয়া 

গাংনাপুরের হাটে যাইতেন, তখন সেখানকার কোন মবিদ্র ্রাহ্মণ তাহা 

দিগকে বিলক্ষণ লেহ করিতেন, কখন কখন বাড়ী লইয়া] গিয়া মুড়ির মোয়া, 
জল দেওয়। ভাত প্রভৃতি আপনার যেমন সঙ্গতি, তাহাদিগকে খাওয়াইতেন। 
তাহারা ও হাটের পরিশ্রমে কাতর ও ক্ষুধার্ত অবশ্থাপ্ন তাতৃশ আহার পাইয়া 
ভরিতার্থ হুইয়া যাইতেন। কৃষ্ণপান্তী বহুকাল পরে মহাধনী কৃষণচন্ত্র পাল 

চৌধুরী হইয়া, একদ! নিজ 'বাটিতে বসিয়া আছেন, মুখে একটী ব্রাহ্মণ উপ- 
৭১. / 
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স্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের চেহারা! দেখিস! তাহাকে কোনরূপ বিপদ্গ্র্ত 
বলিরা। বোধ হুওগ্ায় কৃষ্ণপান্তী নিকটে ডাকিয়া সাদরে বিবরণ জিজ্ঞাসা করি- 
লেন এবং ব্রাহ্মণের মুখে শুনিলেন যে তাহার কতক ব্রন্ধোত্তর জমি পাল 
চৌধুরী সরকারে ক্রোব হইক্জাছে। কৃষ্ণপাস্তী, ব্রাহ্মণের নাম, পিতার নাম, 
নিবাস প্রভৃতি অবগত হইয়া! গাত্রোখান করিলেন। এৰং “মোর সঙ্গে এস” , 
বলিয়া ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া সদর কাছারীতে পমন করিলেন। ব্রাহ্মণকে 
সঙ্গে করি কর্তা স্বয়ং আসিতেছেন দেখিয়া মকলে তটস্থ হইল এবং শভুচন্দ্র 
প্রভৃতি হাতের কাগজ ফেলিয়া দাড়াইলেন। কৃষ্ণপান্তী অশ্রপুর্ণ লে।চনে 
“শোন্বো ! সেই পান্তাভাত,_সেই আমানি, একেবারে ভুলে গিইচিস ? 
ধিক্‌ ভোরে!” এইমাত্র বলিয়া প্রত্যাগত হইলেন। শস্তুচন্ত্র তখন অন্ু- 
; সন্ধানে জানিতে পারিলেন, দ্ররবস্থার সময় যে ক্রাহ্মণের ৰাটীতে মধ্যে মধ্যে 
পান্তাভাত খাইতেন, এ বাক্তি দেই ব্রাহ্মণের পুভ্র। তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের 
জমি খালাসের ছাড় প্রদত্ত হইল । 


৬০। নিরহস্কার রুষ্ণপান্তী। 


নিতান্ত গরীব থাকিয়া পরে বড় মান্গুষ হইলে অন্বেক অহঙ্কারী হইয়া, 
থাকে কিন্তু কৃষ্ণপান্তী, ধিনি এক সময়ে পান বেচিয়া কোনরূপে দিনপাত 
করিতেন, তিনি টাকার পর্বতে বসিয়াও সামান্ত কাপড় পরিতেন, মামান্ত 
বিছানায় বসিতেন, সামান্রূপ আহার করিতেন, জিনিসের নমুনা পরনের 
কাপড়ে বাধিয়া হাটে বাজারে বেড়াইতেন এবং অপটু হইবার আশঙ্কার 
মাপনার কোন প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদনের জন্ত দাসদাসীর অপেক্ষা, করি, 
তেন না।, একদিন গাড়ু হাতে করিয়া বাহিরে যাইতেছেন দেখিয়া শল্ডুচক্র 
গাড়, ধরিবার জন্ত খানসাম৷ পাঠাইয়৷ দেন।, তাহাতে তিনি শস্থর গ্রতি 
বিরক্ত হইস্গা তাহাকে ফিরাইয়৷ দিলেন। 
৭২ 


সদালাপা। 


তীহার মান সন্ত্রমের অনুরূপ অঙ্জসৌষ্ঠব বাঁ গ্ী ছিল না। লম্ব' একহারা 
ও কাল ছিলেন, খাট কাপড় পরিতেন এবং গলায় দান! ব্যবহার করিতেন । 
একদিন এই বেশে হাটখোলার গঙ্গাতীরে দীড়াইয়া আছেন, দেখিলেন 
নিকটে বহুসংখ্যক কিস্তি লাগিয়াছে ? মহাজন ও মাঝির এদিক ওদিক - 
বেড়াইতেছে। তিনি একজন মহাজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন-__-“কি জিনিস ? 
দর কি?” মহাজন কৌতুক করিয়া ষত জিনিস ছিল, পরিমাণ অনেক কম 
ইয়া! বলিল এবং দর পাঁচ টাকার স্থলে দুই টাঁকা' বলিঙল। কৃষ্ণপাস্তী তৎ- 
ক্ষণাৎ হাতে বায়ন। দিয়া ক্রুতপদে বাসায় চলিয়া "গলেন। মহাজন পাগলের 
সহিত রহস্ত করিতেছেন মনে করিম্প একবার বায়না হাতে করিয়া লইঙ্সা- 
ছিলেন। যখন শুনিলেন ষে, ধাহার নিকট বায়না লইক্জাছেন তিনি হাট- 
খোলার বড় বাবু তখন কাপিতে কাপিতে বলিস! মাথায় হাত দিয় কাদিতে 
লাগিলেন। পরে সকলে জুটিয়া গদিতে কাদাকাটি করিলে. কুষ্ণপাস্তী 
হাসিয়া বায়নার টাকা ফিরাইক়া! লইলেন। 


৬১। রাজন্ব_্যাস্ত ধন রাজা হরিশ্চন্দ্র 


হিন্দু মতে রাজারা প্শাস্তি রক্ষা” কার্যের জন্াই প্রজার আক্বের হষ্ঠাংশ , 
গ্রহণ করিতে পারিতেন। শাস্তি রক্ষার উদ্দেশ্তে বিনাশুক্ে দেওয়ানী এবং 
ফৌজদারী বিচারের ব্যবস্থা, রণহস্তী, অশ্ব, রথ, অন প্রত্ৃতি বুদ্ধের উপকরণ 
সংগ্রহ এবং শামরিক কোষে অর্থ সঞ্চয় জন্যই উহা ব্যবন্ৃত হইতে পারিত। 
অপর কোন খার্ধেণ বায়িত হইতে পারিত না এবং অপর কোন প্রকার করও 
রাজারা. অ খা/য়র অধিকারী ছিলেন না। রাজার থাসখামরের জমি হই- 
তেই রাজাকে, নিজদের অশনবসনাদির বয় চালাইনডে হইত? প্রজাদত্ত রাজ- 
স্বের এক কপর্দকও রাজার নিজের উপর ব্যয় হওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। 
অমাত্য, ধশ্থাধিকাঁর এবং অন্তাস্ঠ কর্মচারীদিগকে জার়গীর দেও হইত। 


দও 


সগালাপ। 
নেপালে রাজকর্মুচারীরা অনেকে আজও দেই প্রাচীন ব্যবস্থান্থসারে চাকরাণ 
জমি চাকরীর সময়ে মাত্র ভোগ করিতে পান। 
কথিত আছে যে মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের সময়ে রাজ্যে কতগুলি লোক 
আছে তাহা জানিবার জন্ত প্রধান অমাত্য প্রত্যেক গ্রামে হুকুম পাঠান যে 
প্রতোক গ্রামবাসীর জন্য একটী করিয়া কড়ি বাজ সরকারে পাঠাইতে 
হইবে। কড়ি আনিকা পৌছিলে উহ গণিকা এক স্থানে রাশীকুত করিক্ন। 
রাখা হয়। তাহাই ভারতের প্রথম আদমস্থমারী বা সেম্সান্‌। মহারাজ 
হরিশ্চন্ত্র শ্রী কড়ির স্তুপ দেখিয়া তৎস্বন্ধে প্রশ্ন করিপ্! খন জানিলেন ষে 
তাহার রাজ্যের প্রত্যেক মনুষ্যের জন্য একটী করিয়া কড়ি লওয়া হইয়াছে, 
তখন বিযাদ-ক্রিষ্টমুখে মন্ত্রীকে বলিলেন, “আপনি এরূপে আমাকে অন্ঠায্য 
করগ্রাহী ও পতিত কেন কারলেন? এখন আমি কি কবি? ঘরে ঘরে 
এই লব কড়ি ফিরিয়া পাঠাইতে চাহিলেও সম্ভবতঃ কর্চারীগণ সকল স্থলে 
স্ভাহ। করিবে না ;-তুচ্ছ বিষয় মনে করিয়া কড়িগুলি ফেলিয়া দিবে বা 
রাখিয়া দিবে।” ধর্মাত্ম ভূপতির অশ্রুবিন্দু এ কড়িস্তপে পড়িবামাত্র এ 
স্তুপ দেবতাগণের প্রসাদে জলে পরিণত হইয়া! গড়াইয়া গেল। রোটাষড়ে 
€ উহা মহারাজ হরিশ্সন্দ্রের পুক্র কুহিদাসের নামানুসারে রুহিদাসগড় বলিয়াই 
প্রসিদ্ধ ) কৌড়িয্লারিখো এঁ কড়িস্তুপের জলধারা পরিবর্তনের কাহিনী জাগ- 
ক্লক রাখিয়াছে। | 
সংযমের এবং সাধনার এক অঙ্গ অস্তেয় বা অচৌর্যা। না বলিয়া এক 
কলম কালি হইলেও চুরি কর! হয়, ঠাকুর পৃজার ছুট ফুল লইলেও হয়। 
সামান্ঠ বিষয় বলিয়া যেগুলি লোকে ধরে না তাহা চুরিতে উপেক্ষা মাত্র; 
কিস্তু চুরি বটে। কিন্ত অনেক ফাল হইতে দেশীয় রাজারা সবরের এ সব 
কথ। সম্পূরণরূপেই ভুলিয়া গিয়াছেন। .ুতের, আয় সমত্তটাই নিজেদের 
অমিদারীর আয় মনে করিতে আরক্ত এ এখন প্রক্কত পক্ষে জমিদারই 


স্$। 


সদালাপ। 
হইয়া গিয়াছেন। ইংরাঁজ সংশ্ররে আসিয়া তবু এক্ষণে নিজের খরচের জন্য 
একটা আলা! 'ব্ধাদ্দ ধরিয়া বাকী রাজন্বটা প্রজাঁর সুবিধার জন্য ব্যয় 
করিতে শিখিতেছেন । দেশীয় জমিদারের! যদি এরূপ করিতে আরম্ত 
করেন তাহা হইলে এখনও প্রকৃত তুমিপতি বনিষা প্রজার নিকট সন্মান 
পাইতে পারেন । 
৬২। রাজস্ব, ন্যত্ত ধন সা নাজির উদ্দীন। 
দিল্লীর পাঠান সম্রাট নাজির উদ্দীনের আদর্শ অতীব উচ্চ ছিল। তিনি 
্বহস্তে পুস্তক নকল করিয়! তাহার বিক্রয় লব্ধ পরসায় নিজের গ্রাসাচ্ছাদন 
করিতেন। রাজস্বের এক পয়সাও লইতেন না'। তাহার মহিষী সলিষা 
বেগম তাহার সকল কার্য করিতেন । চাকর দাসী একজনও গৃহ কম্মের 
জন্ত ছিলনা। 


_৬৩। রাজস্ব, ন্যত্ত ধন খলিফা ওমর। 


প্রাথমিক মুসলমানগণ মতবাদে ও কার্যে ছুয়েতেই সাধারণত্তন্ত্রী ও সামা" 
বাদী ছিলেন। তাহারা ভিতরে প্রকৃতই উচ্চ হইয়াছিলেন বলিয়া বাহিরেও 
অত শীঘ্ব অত উচ্চে উঠিতে পারিরাছিলেন। খলিফাগণ গুরু মহাপুরুষের 
গদ্দিতে উপবিষ্ট মোহস্ত ও সর্দণর ভাবে দৃষ্ট হইতেন। তাহারা রাজা ছিলেন 
না; সেইজন্য প্রপ্নান চেলারাই ক্রমশঃ খলিফাগিরি পাইয়া ছিলেন । উত্তরা- 
ধিকার সৃত্রে মহাপুরুষের সম্তান সম্ততিরা গদি পান নাই । | 

মহাত্মা ওমরের সময়ে পারস্ত দেশ জর হয়। বিজয়লন্ধ ধন খলিফার 
নিকট প্রেরিত হইলে সমস্ত মুসলমান সমাজে তাহা বণ্টন করা হয়। 

বিজয়ী সেনাপতি একথানি বহুমূলয গালিচা বিশেষ করিয়া খলিফার নমা- 
জের জন্ঠ পাঠাইয়াছিলেন। সকলের অনুরোধে খলিফা উহা নিজের ভাগে, 


৭& 


ঈদাঙাপ। 
ইয়া তাহার উপর রাত্রের নমাজ করেন। 

উষ্ট'লোম প্রস্তত কর্কশ কথ্বলে নমাজ যেমন শাস্তিপ্রদ' হইত এ মণি সুক্তা 
খচিত' গালিচা উপর তাহা হইল না । পরন্ত নিজেকে বিলাসী ও চৌঁর 
মনে করিষ্পা, আশ্প্লানিতে খলিফা! ওমরের সে রাত্রিতে মিদ্রা হইল না। 
সাহার সমস্ত রাত্রি পাইচাঁর এবং কাতরভাবে ভগবস্্রণ করিয়া কাঁটিল। 
অতি প্রত্যুষে তাহার এ বহুমূল্য গালিচা খণ্ড খণ্ড করাইয়৷ উহার মণিমুক্তা 
ইহুদী বণিকদিগের হন্তে বিক্রীত হইল এবং বিক্রন্নলব্ধ খন সাধান্বণে বন্টন 
হুইয়! গেলে খলিফার নিজের অংশ রাজকোষে জমা করিয়া দেওয়া হইল । 


৬৪।  রাজন্ব ন্তস্ত ধন বোগ্দাদের খলিফ। 


বোগ্দান্দের এক খলিফা নিজের বায়ের জন্য রাজকোধ হইতে তিন দেহ- 
ব্বম (এক টাকা) করিয্প! প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে লইতেন। রাজকম্ম্চারীগণ 
সকলেই ত্বীহার হুকুমে অনেক অধিক এবং উপধুক্ত বেতন পাইতেন। 
খলিফাফে নিজের জন্য ব্যবস্থা নিজেকেই করিতে হওযায্স তিনি নিজের এবং 
পত্ঠীর ও পু্রের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ত একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যয়ের হিসাবেই & 
ভিন দ্নেহরম লইতেল। একবার ঈদের দিন সকলেই ভাল কাপড় পরিয়া 
বেড়াইতেছে দেখিয়া খলিফার শিশু পুত্রের মাতার নিকট গিয়া নৃতন কাপ- 
ডের জন্থ আব্দার কল্পে । খলিফাপড়ী স্বামীকে বলেন যে, তিন দিনের 
. টাকা অগ্রিম লহয়া তাহাকে দিলে তিনি ছেলেদের কিছু কাপড় কিনিম্কা 
নিয় সাত্বনা করিতে পারেন এবং খাওয়াও চালাইতে পারেন। খলিফ। 
- বলিলেন, “তুমি ' বদি আমার জীবন সন্বদ্ধে ভগবানের নিকট হইতে তিন 
দিনের ছাড় পত্র আনিয। দাও তবেই আমি এ দলিলের বলে তিন দিনের 
অগ্রিম মাসহারার জন্য ০০১০০০১৭ পতি তিনিও 
পারি! 


খ্ভ ্ ্ , চে 


সদদালাপ। 


রিনি রর প্রস্তুত মুসলমান তাহার 
উন্নতির মুখে করেন নাই ; তাহার প্রকৃত আদর্শ এ সম্বন্ধে কাহারও অপেক্ষ! 
নিরেশ নহে । 


৬৫। নিক্কাম নিখুত ভক্তি অঙ্জুনের পরীক্ষা । র 


একদ। ভক্তবীর অর্জুনের মনে গর্বব হইয়াছিল যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের যেমন 
ভক্ত তেমন আর কেহ নাই। মনে কোন কথা থাকিলে তাহা মুখেও 
প্রকাশ হয়। একথা শ্রীকৃষ্ণের নিকট অজ্জুন বলিয়া! ফেলিলে উত্তর পাই- 
লেন “গা তুমিও একজন ভক্ত বই কি, সখা!” অজ্ঞুনের “একজন ভক্ত বই 
কি” কথাটা গ্রীতিপদ হইল না। তিনি সনির্ধন্ধে তাহার অপেক্ষা অধিক 
ভক্ত ক আছে না বলিতে বলিলেন । ভগবান বলিলেন “যে কোন দিকে 
ষে কোন কাধ্যের উপলক্ষে যাও খু'জিলে অর্শ্তই কাহাকেও সেরূপ দেখিতে 
পাইবে ।” একথাটায় অর্জুনের বড়ই ক্ষোভ হইল। তাহার মত ভক্তের 
কি এতই ছড়াছড়ি! অজ্ঞুন মৃগয়। করিতে ধ্ুর্বাণ হস্তে উত্তর দিকে 
জঙ্গলে গেলেন। পরিশ্রাস্ত হইলে একটা আশ্রম দেখিতে পাইয়া তথাক়্ 
প্রবেশ করিলেন। দ্বেথিলেন সৌমামুর্তি এক ব্রাহ্মণ যোগাসনে অৰস্থিত। 
মুখমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল। চক্ুঃদ্বয়ে আনন্দাশ্র প্রবাহিত। অজ্জুন নিকটে 
বসিয়৷ এক দৃষ্টে তাপসের মুখে স্গিগ্ধ* আনন্দের শোভ! দেখিতে দেখিতে হৃদয়ে 
শাস্তি ও আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। যোগী ধ্যান-ভঙ্গে চক্ষুরুন্দীলন 
করিয়া অঞ্ছুনকে দেখিলেন। তাহার পরিচয়াঁদি জিজ্ঞাসা না করিয়াই 
বিহিত অতিথি' সংকার করিলেন । রাত দূর হইলে অর্জুন কৌতুহলাবি 
হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-_“আপনার পার্থ এরূপ ভীবণ ধন্ক এবং ছুইটা 
প্রকাণ্ড তীর দেখিতেছি। আপনি কি অন্তর ব্যবহার করেন?” যোগী 
বলিলেন “না, তরে আমি ও দুইটা তীর ছুইদদন অধার্ম্িকের প্রতি প্রয়োগ 


বৰ 


সদালাপা। 


জন্য রাখিয়াছি। হাতা না রা 
' লোক। পৃথিবীর অধিকাংশ €লাকই অন্ঞ। আমি তাহাদের দোষ ধরি 
না! কিন্তু জ্ঞানক্কত দোষে শাস্তির প্রয়োজন।” সৌমামুর্তি তাপস তখন 
অগ্বিমুর্তি! বিস্মিত অর্জুন এ ছুই জনের নাম জিজ্ঞাস করিলেন । ঘোগী 
'বলিলেন “একজনের নাম প্রহলাদ।” অজ্জুন আশ্চর্য্য হইস্সা বলিজোন, 
“তিনি ষে ভগবানের পরম ভক্ত, পরম প্রিয় ।” তাপস বলিলেন, “তাহার 
প্রিয় কে নয়? তাহার কথ! ছাড়িয়া দাও। কিন্ত প্রহলাদকে ভক্ত বল 
কিসে? সে বালক হইলেও ভগবানকে জানিয়াছিল। অজ্ঞ লোক নয়। 
ধ্যানে দেখার আনন্দ পাইরাছিল। যখন তাহার বাপ তাহাকে মারিভে 
 চাহিয়াছিল সহজে মারিতে দিলেই চুকিয়া যায়। সে কিনা ভগ্মবানকে 
একটী বিশেষ মুত্তি পারগ্রহ করাইল । থামের [ভঙর হইতে বার করা- 
ইল। শ্রীঅন্ধে কত কষ্ট দিল বল দেখি! লেজন্ত লজ্জিত হইফ্জাছিল কি? 
স্ততির ভিতর তাহার একটু উল্লেখ করিয়াছিল কি? সে আবার ভক্ত ! 
আমি দেখা পাইলেই ইহার এক তীর তাহাকে মারিব।” এবরূপ অশ্রুত- 
পূর্ব ভক্তির কথায় বিস্মকে আপ্লুত অজ্জন কুষ্ঠিত হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন 
“অপর ব্যক্তি কে?” যোগী বলিলেন “একজন অঞ্ুন নামে ছত্রি আছে। 
সে পাষণ্ড ভগবানকে দিয়া ঘোড়া হাকাইয়া লইয়াছে। ধিক্‌ তার জীবনে ! 
না হন্স ভারত যুদ্ধে হারিয়। ধাইত। তাহাতে ক্ষতি কি হইত? ধশ্মব জুদ্ধে 
প্রবৃভ হইলেও আত্মীর 2 
কিন্ত ভগবানকে 'সারথ্যে নিষুক্ত করিতে একটুও লজ্জা হয় নাই ।: 
আবার ভক্ত বলিয়৷ প্রসিদ্ধি পাইয়াছে !” তাঁপসের কথান্ন এবং ভাবে 
এরঞথান্ত লঙ্জিত অঞ্ুনের মনের পাপ ক্কা্টি্া গেল; তিনি স্বর ফিরিয়া 
কালিয়া “ভগবানের : চরণে মাথা 1দয়া পড়িয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে 
গাহি লৈ এ ্ | 


পর 


পচ 


সদালাপ । 


৬৬। কর্ম্মযোগ নারদের দুধের বাটি। 


একদা মহর্ষি নারদ জগন্মাতা অন্নপূর্ণা দেবীর নিকট গগন জিজ্ঞাস! 
করেন “মা! আমার অপেক্ষা তোমার প্রিক্ন ভক্ত আর কেহ আছে কি ?* 
পার্ধতী উত্তর করিলেন “নারদ ! তুমি অন্ুক্ষণ নাম গান করিয়া বিচরণ 
করিতেছ ; তামার অন্ত কোন চিন্তা নাই। তুমিও একজন প্রধান ভক্ত 1৮ 
নারদ কৌতৃহগাবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা! আমার মত তোমারু 
' তক্ত যাহারা, তাহারা কোথাম্ব থাকে ?% পার্বতী উত্তর করিলেন, “অমুক 
গ্রামের অমুক গৃহস্থ তাহার একজন ।”" নারদ তথায় গিয়া অলক্ষ্যে এ গৃহ- 
স্থের কার্যকলাপ কয়েক দিন ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন পরে ফাররা 
'আনিন্না বলিলেন, “মা! সে লোকট! গৃহীর মধ্যে মন্দ নয়। ভবে ভক্ত 
; একটুও নয়। গৃহৃস্থের কর্তব্য ক্র সবই করে বটে, কিন্তু সংসারের কাজে. 
৷ একেবারে জড়িত। ঘর দ্বার ভিতর বাহির পরিফ্ষার রাখা, পরিবারস্থ 
। লোকের মতন ভাবিয়া! জন নজুরদের খাওয়! পরা সবদ্ধে দেখা, সহারতাপ্রার্থী 
। সকলকেই সর্ব প্রকারে বাব সাহাধ্য করা, লোকের ঝগড়া বিবাদ মিটা- 
ইয়া দেওয়া, গাই বলদ প্রভৃতি পালিত পশুদ্িগকে যত্ব করা, অতিথি 
1 সৎকারে নিবিষ্ট থাকা, গ্রামের লোকের সহিত মিলিয়া পু্িণী ধনন এবং পথ 
। ঘাট পরিষ্কার, বৃক্ষ প্রতিঠা প্রভৃতি করা, আবশ্তক দেখিলেই দরিদ্র শ্রমজীবী- 
দের কোন ন! কোন কাজ দেওয়া, স্বদেশী শিল্পীদের দ্রব্জাত (স্ুমৃস্ত এবং 
সুলভ না হইলেও উহাদের প্রতি -শ্রীতি ও সহানুভূতি বশতঃ যেন ছুতিক্ষে 
. উহাদের পরোক্ষ সাহায্য করিতেছে এইন্প মনে ) ক্রয় করিয়া সর্বপ্রকার 
উৎসাহ দিয়া তাহাদের অঙ্গ সংস্থানে সাহাধ্য করা, টোল পাঠশালায় সহায়তা! 
করা, সর্বাবর্ণের এবং সকল অবস্থার শ্বন্েশীর সহিত বিবাহ সঙ্বন্ধে পার্থক্য 
.দ্বেশাচরে মত অঙ্গন রাখিরাও ভাইয়ের মতন মেশা! এবং সর্ধপ্রকারের সাকাষা 


৭৯ 


সদালাপ । 
ফরিতে উন্ৃঞ্চ থাকা, ছুঃস্থবিদেশীর প্রতি দয়া কর!, ইত্যাদি গৃহস্থের সকল 
কাজই সে ঠিক ঠিক করে বটে, কিন্ত তোমার আরাধনা কই করে ? শয়ন 
করিতে যাওয়ার সমস্ত বরং অসাবধানে উহার পায়ে ঠেকিয়। পড়িয়া গিয় 
একটা ছুহ পয়সার মাটির কলসী ভাঙ্গির। গিক্লাছে, মজুরে কয়েকটা পয়সা 
লইয়া চলিয়া গি্লাছে অথচ মট্কাট। ভাল বীধ! হয় নাই এবং তাহ। দেখিয়! 
লইতে ভুল হইয়াছিল হত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে নিজের ভ্রটার স্মরণ করিয়া 
অতি কাতর ভাবে বলে “ম1, এগুলি মাঞ্জনা কর, কাল যেন কাজ ঠিক ঠিৰ 
করিতে পারি, উহাব্র রকম দ্বেখিয়া আমার হাসি পাহত। কি ঘোর 
সংসারী! প্রাতে উঠিবার সময় আর একবার “মা, বলে। এই পথ্যস্ত 
তোমার নহিত সম্পর্ক 1” 

পার্বতী স্মিত মুখে বলিলেন “বৎস নারদ ! অনেক দুর হইতে আলি- 
স্বাছ, পাশের ঘরে একটু ছধ আছে-_উহা! আনিয়। আমার সাম্নে বসিয়া 
খাও, আমি দেখবি 9 পরে ও সকল কথা হইবে ।” মার আদরে আনন্দে 
পুলাকিত নারদ পাশের ঘরে পিতা দেখলেন একটা বাটিতে কানার কানায় 
ছুধ রহিয়াছে। তিনি হাত ধুইক়্া অতি যত্বে উহা! তুলিলেন। যেন হুধ 
পড়িয়া না যায় এই ভয়ে মন ও দৃষ্টি সংযত রাখিয়া ধীরে ধীরে পদক্ষেপ 
পূর্বক ছুধ লইয়া! জগ্গন্মাতার কাছে আসিলেন এবং সামনে বসির! আনন্দ- 
ময়ীর শ্মিতমুখ দেখিতে দেখিতে সেই সুম্থাছ হুপ্ধ পরমানন্দে ধীরে ধীরে 
পান করিলেন। তাহার পর বাটিটা মাজিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া বথা- 
স্থানে রাখিরা আসিয়া সন্ুখে বসিলেন এবং মা*র স্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে পরম শাস্তি 
ও আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। পার্বতী শ্মিতমুথে জিজ্ঞাসা করিলেন পনারদ ছুধ 
আনিবার সময় কি আমার গুণগান করিতেছিলে ?” নারদ বলিলেন “মা! 
পাছে তোমার প্রসাদী ছধ চল্কাইর। পড়িক্া যার এই তয়ে আমার প্রাণ মন 
শমত্তই এ হুধের বাটির কানার উপর দিয়াছিধাম । অন্ত কোন কথাই মনে 
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ছিল না.” পার্তী বলিলেন “নারদ! তুমি যদি আমার নাম গান 
করিতে করিতে ছুধ ছড়াইতে ছড়াইতে নিজের সুবিধামত চালে আসিয়' 
ভ্রধ থাইরা এটো-বাটি এইখানে ব্লাখিরা দিতে তাহা কি ভাল হইত?” 
নারদ বলিলেন “মা! এরূপ কাজ কি করিতে পারি! এত ভক্তিহীন 
হওয়া কি সম্ভবে? সেরূপ করিতে পারিলে আমার ন্যায় অকৃতজ্ঞ 
ও অধম কে ৮” দেবী বলিলেন “নারদ | সেই খুভস্থও “সমস্তই” আমার 
প্রসাদী বলিয়া জানে । আমার উপরই মন দিয়া, আমারই পুজা ভাবে, 
সংসারের সকল কাঁজ করিতেছে । ছুধ চল্কাইরা পড়িলে তোমার মন যেরূপ 
হইত, আমার দেওয়া! ভাবে দেখে বলিয়া, অসাবধানে মাটির কলসী ভাঙ্গিয়া 
গেলে উহ্থার সেইরূপই মন হয় । আমি যে তাহার প্রত্যেক কার্য্য ও মনের 
গতি দেখিতেছি সে ইহা স্ুস্পষ্টরূপে অন্ভব করে । তুমি যেমন আমার 
দিকে আনন্দ পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া ছুধ পান করিলে, সেও সেইরূপ আমাকে 
সর্বদ| হুস্পষ্টই দেখিতে পায়, "অসাবধানতায় কলসীটা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া" 
মীতার কাছে বালকের স্তাক্স আমার কাছে তাহার জন্ত ক্ষম। চায় |” 
৬৭। স্বদেশী শিল্পীর প্রতি দয়! মিসেস্‌ চ্যাপ্লেন। 
এতকাল আদর্শ স্বদেশপ্রেমিক ইংরাজের সহিত সংশ্রবে থাকিয়া সম্প্রতি 
আমাদের মধ্যে স্বদেশী শিল্পী সম্বন্ধে একটু সহানুভূতি সংক্রামিত হইতে আরস্ত 
মাত্র হইয়াছে । ১৮০১ অবে ইংলণ্ডের ব্রাঙ্কনি গ্রামে মিসেস্‌ চ্যাপলেন নামক 
একজন ধনী স্ত্রীলোক বাস করিতেন। ত্র সময়ে নিকটবর্তী কয়েকথানি 
গ্রামের তাতিদের প্রস্তুত পশমী কাপড়ের বিক্রয় কম হইয়া গেলে উহাদের 
বড়ই কণ্ঠ হইতেছিল। ইহা! দেখিয়! এ দয়াশীলা মহিলা অন্ত প্রকার বন্ত 
ব্যবহার নিজের বাড়ী হইতে উঠাইয়া দিলেন এবং একটা বৃহৎ ভোজ ও 
নাচের আয়োজন করিয়া! কয়েক দিন পূর্ব হইতে বহুসংখ্যক ভত্র পরিবারকে 
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নিমন্ত্রণ ফরিলেন.। ' নিমন্ত্রণ পত্রে লিখিত হইল যে, গ্ারে নিমন্ত্রণের কার্ড” 
॥ দেখানর পরিবর্তে স্থানীয় কোন তাতির রসিদ দেখাইতে হইবে যে অন্ততঃ 

বারগজ কাপড় নিমন্ত্রিতের দ্বারা নূতন খরিদ কর! হইয়াছে এবং তর স্থানীয় 
কাপড়ের পোষাক পরিয়াই সকলকে এ নিমন্ত্রণে আসিতে হইবে ।” সর্বশ্রেণীর 
স্বদেশীর প্রতি একান্ত সহান্ুভৃতিসম্পন্ন, সকল ভাল কাজে এক জোট হইয়া 
কাজ করিতে সক্ষম, ইংবাজ ভদ্রলৌকগণ মিসেস. চ্যাপ্লেনের উদ্দেশ্যে 
আনন্দ প্রকাশ করিয়া উৎসাহের সহিত যোগ দিলেন। অবিলক্ষে এবং অতি 
স্হজে স্থানীয় শিল্পীদিগের ছুঃখ দূর হইয়া গেল ! 

প্যথা স্ত্রী তনয়া পোস্া স্বদেশে শিল্পিন্তথা ।” ইহা আমাদের কম্জন, 
প্রকৃতপক্ষে মনে করেন! মিসেস্‌ চ্যাপ্লেনের ধরণে নিমন্্ণ পত্র এদেশে 
বাহির হইলে ভারতবর্ষের অধিকাংশ গ্রামে ও সহরে হয়ত নিমন্ত্রণকারীর, 
ওরূপ ব্যবস্থার নিন্দা হইত! অনেকে নিজেদের “অবমানিত” মনে .করিষা 
নিমন্ত্রণ রক্ষাই হয়ত করিতেন না! কিন্ত স্বদেশ প্রেমিক ইংরাজ ইহাকে 
শস্ত্রীলে।ক কৃত মহৎ কার্য্যের” তালিকাভুক্ত করিয়াছেন । 
৬৮। ' আদর্শ স্বদেশ ভক্তি ম্যান্লিয়স টর্কোম্বাটস্‌। 

ম্যান্লিয়স্‌ টর্কোয়াটস্‌ রোমের প্রধান কন্দঙী ছিলেন। '"নদের সহিত 
যুদ্ধ কালে, তিনি দ্বিতীয় কম্সল ডিসিয়সের সহিত একদচ গলিত হইয়া 
সসৈন্তে শক্র সম্মুখীন হইয়া! আদেশ প্রচার করেন যে, তাহার বিনা অনুমতিতে 
দল ভাঙ্গিক্াা কেহ যেন হবন্দযুদ্ধে অগ্রসর না হয়--আদেশ অমান্য করিলে: 
প্রাণদণ্ড হইবে । লাটিনদিগের চেহার1 এবং অস্ত্র শঙ্তাদি রোমীয়দিগেরই 
অনুরূপ, এবং উহারা সংখ্যাতেও অনেক অধিক; সুতরাং দৃঢ়ভাবে এক 
জোটে থাকিয়া যুদ্ধ কর রোমীরদিগের পক্ষে একান্তই প্রয়োজনীয় ছিল। 

এই আজ্ঞা প্রচারিত হইবার গঞ্জ একজন বিখ্যাত লাটন যোদ্ধা কন্দল 
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: জ্যান্লিয়াসের পুক্রকে নাম ধরিয়া যুদ্ধে আহ্বান করিল এবং তিনি যুদ্ধে 
অগ্রসর হইতেছেন না দেখিয়া সাধারণতঃ রোনীয়দিগকে “কাপুরুষ” বালম্বা 
গালি দল। পিতৃ আজ্ঞা মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত জানিয়াও তৎক্ষণাৎ জাতীর 
অবমাননার ক্রুদ্ধ কন্সল-পুত্র দল হইতে বাহির হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন 
এবং ভাষণ বুদ্ধের পর শক্র বিনাশ কারা তাহার অস্ত্র শস্ত্রাদি জয় 1চহন্বপ্ণপ 
আনগা সেনাপাত ও পিতার সনক্ষে ব্রাখিয়া দলে | সমস্ত রোমীয় সেম্ত 
আনন্দে জয়ধ্বনি করিল। ম্যান্লয়াস্‌ অক্রপূ্ণলোচনে সৈশম্ভগণের ফদক্ষে 
বাললেন "পুভ্র ! তোমার সাহসেঁ এবং যুদ্ধ কৌশলে ও ঘুদ্ধজয়ে তৃত্ত হইলাম 
এবং সে জন্য তোমার প্রাপ্য সন্মান দিতেছি। কিন্তু সামারক খগ্ততাহ 
রোমীর সেম্ভদলের একমাত্র অবণস্বন এবং রোমের একমাত্র রন্মার উপায়। 
তুম সেনাপাতর আদেশের বিরুদ্ধে, কার্য্য কারবার পুধ্ৰে তাহার অনুমতি 
লহধার অপেক্ষা কর নাই । হয় তোমাকে এবং অপর সকল অধাধ্য সৈ'নক. 
কেহই ও না ।দর। আম সামারক বস্তার মূল নষ্ট করিয়া রোমের চিরকালের 
জন্য ক্ষতি করি,* অথবা তোমাতে আমাতে এক মত হইয়া রোমের 
উপকারের জন্য আমার প্রাণাপেক্ষা। প্রিরতর, বংশের একমাত্র সম্ত।ন, 
তোমাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করি) অন্ত, পথ নাই” প্রিরতম পুত্রের 
মন্তকে বিজয় চিহ্ন ( পাতার মুকুট ) পাইয়া দিয়া সত্যপ্রতিজ্ঞ, স্বদেশতক্ত, 
জপক্ষপাতী কন্সল, পুত্রের শিরশ্ছেদ করিবার আজ্ঞা দিলেন। মহাবীরের 
সম্পূর্ণ উপযুক্ত স্ুপুজ্র নীরবে পিতৃচরণে অভিবাগন করিস রোমের উপকারের 
জন্য হাসি মুখেই জীবন শেষ করিল। 


* যতে সেন' প্রণেতারং পৃতন! »মহতাপি । 
দীধ্যতে যুদ্ধ মাঁদাগ্ গীপীিক পুটৎ যথা ॥ 
নহি যাতুগ্ধকো বুদ্ধ লমাভবতি মহিচিৎ। 
শৌধাঞ্চ লাম নৃতনাং ম্পর্ধতেচ পরম্পরং ॥ 
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এ সময়ে ঈটালীর সকল ভা'তির মধ্যে বিশ্বাস ছিল যে কোন হুঃসাধা 
কার্ষা পড়িলে বদি কর্তা বা নেতা দৈবান্তগ্রহ লাভের জন্য নিজের জীবন 
উৎসর্গ করেন, তাহা হইলে এ কার্য নিশ্চয়ই সম্পন্ন হয়। ম্যান্লিয়স্‌ 
ফিতীয় কন্পলকে বলিয়া রাখিলেন যে উপস্থিত যুদ্ধে তিনি এরূপ জীবন 
উত্র্গ কবিরা জন্মভূমির উপকার এবং পুল্রশোকের জালা নিবারণ করিবেন। 
নঙ্গারন্তে ভার পরিচালিত সৈ্দল -প্রচগুবেগে শক্রুদিগকে আক্রমণ করিল । 
নেখানে বিপদ সেখানেই ম্যান্লিয়দ্‌ উপস্থিত, এবং যেখানে তিনি প্রাণতাগ 
জন্ন ধাবিত সেই খানেই তাহার কা অন্গপ্রাণিত 'রোমীয় সৈশ্গগণ 
জপ্রণভভতণতি | লংটিনেরা ভ্রমাগতই পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু 
ভাগল পিন্ছে দ্বিতীয় কন্দালের সৈশ্য্দল পরাজিত প্রায় হইল । তখন ডিসিয়স 
অন্বন্যাগ করিয়া শুলবস্ম পলিধান করিয়া পুরোহিত দ্বারা নিজের দেহকে 
দেবলাদিগের তৃষ্টি জন্য উৎসর্গ করাইালন এবং তাহার পর ধোটকারোভণে 
বিছ্তাতবেগে শক্রর দলের উপর গিয়া পডিলেন। লাটিনেরা উহাকে খণ্ড খণ্ড 
করিয়া ফেলিল। এই ঘটনা প্রকাশিত হইয়া" পড়িলে দৈব কোপে ভীত 
লাটিন সৈশ্ঠদিগকে, জয়লাভে নিশ্চিত রোমীয়েরা মহা উৎসাহের সহিত 
শ্াক্রমণ করিলে তাতারা সর্ধত্রই টিয়া বাইতে লাগিল । ' ম্যান্লিয়াস্‌ 
নিজ্জেকে বিধিমতে উৎস; করিতে প্রবৃত্ত হইবার সময়ে এই স্বাদ পাইলেন । 
কর্তবানিষ্ট স্বদেশতক্ত মহারীর তখনি পুজশোক অন্তরে গোপন করিয়া জন্ম- 
ভূমির কার্ধা যাহাতে সব্বাপেক্ষা উৎকষ্টরূপে সম্পাদিত হয় সেজন্ত দুই দলেরই 
নেতৃত্ব গ্রহণ পুর্ধক সম্ত সৈন্য এরূপ ভাবে পরিচালিত করিতে লাগিলেন 
সে লোমীয়গণ সম্পূর্ণ জরলাভ করিলেন এবং শক্র সৈন্তের অধিকাংশই বিনই 
ভওয়ায় বোম একেবারে লাটিনদাগর ভয় হইতে উদ্ধার পাইল। 
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*৬৯। নেতার প্রতি ভালবাস! রাক্ত। ডেভিড | 
ইনুদীদিগের ইতিহাসে ডেভিডের বিবরণ বড়ই চিত্তাকর্ষক । তিনি 
কবি, গারনক,.ভগবভ্তক্ত, যোব্ধা৷ এবং দূরদর্শী রাজনৈতিক । তিনি আকা”র 
সুরকার, কিন্তু বিক্রমে সিংচবৎ ছিলেন, । ইনুদীগণের ত্রাস বন্মধাবী প্রকাণ্ড 
শতার গৌলিপাথকে তিনি দ্বন্দযুদ্ধে ফিঙ্গা (শ্লিং) দ্বারা কয়েকটা পাথরের নু 
ছুঁড়িয়া নিহত্র করিলে রাজা সল তাহার সহিত কন্তার বিবাহ ধেন। কিছুকাল 
পরে সল উহার উপর হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়। প্রাণদংহার করিতে চেষ্টা করেন । 
নিজ্জন পর্ধতের গুহ] ব্যভীত ভগ্নন ডেভিডের কোথাও আশ্রয় ছিল না। 
রাজা ভাহার কন্তার এ সময়ে পূরনর্ধার বিবাহ তেন! এ ভ£খের সময়ে 
ডেভিডের কয়েকজন দুর্দান্ত দার সাত পিএ হর | ডেভিডের সংশ্রবে 
উ্ভারা উতর যোদ্ধায় পরিণত হইল দুর্ঘল ও ছুঃখার উপর অত্যাচার এব, 
চুরি ডাকাতি প্রন্থতি অপকণ্ম করা ছাড়িয়া দিল এবং ডেভিডের প্রতি 
একান্ত ভ'ক্তমান হইগ | গুহাস্ন পুককারিত ডেভিড সহচরদিগের সভিত কা 
ক1ততে কতিতে এক দিন বলিলেন, “বেখলেহেম নগরের বাহিরে যে কুপ 
আছে তাহার মত স্নিগ্ধ মি জল আমি কখন ঝাহ নাই । এহ গী্ে সেই 
জল যদি পাওয়া যাইত তাহা হইলে তোমরা বুঝিতে যে সে কিরূপ জল 1” 
জঙ্গলপূর্ণ পর্বতের ত্র গুহ! এবং বেখলেহেম নগরের মধ্যে ফিলিষ্টাইন শক্র-: 
দিগের একটা বৃহৎ দৈন্তদল, তখন ছাউনি করিয়াছিল এবং চতুর্দিকে কাজা 
সপের।লোক ডেভিডের অন্ধুসন্ধানে ফিরিতেছিল। তখন গুপ্ত গুহা হইতে 
বাহির হওরাই সঙ্গত নহে। কিন্তু ডেভিডের তিনজন সহচর স্থির করিল 
যে শ্রান্ারা ভক্তিভাজন্‌ দলপতি ডেভিডের জন্য এ জল আনয়ন চেষ্টা করিবে, 
তাহাতে প্রাণ থাকে আর যায়! অন্ত কাহাকেও কিছু না বলিয়া উঠারা 
গুহা হইতে কিছু বিলম্বে সরিক়া পড়িল। কোথাও বুকে হাটিয়া, কোথাও 
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বদ্ধ করিয্না সর্ব প্রকারের ক্লেশে এবং বিপদে ভ্রক্ষেপ না করিয়া উহারা! এক 
ঘটি জল এঁ রুপ হইতে সংগ্রহ করিয়া ফিরিল! উহাদের ভক্তিতে এবং 
ভালবাসাতে আর্রট হৃদয় ডেভিড উহাদের রক্ষে ধারণ করিয়া তৃপ্ত করিলেন 
এবং & জল ঈশ্বর উদ্দেশে নিবেদন করিয়া ভূমিতে ঢালিয়! দিয়া বলিলেন 
"আমি আমার প্রিয়তম বন্ধুদিগের রক্তপান করিতে পারি না__এতণ্বীর্যা ও 
শৌর্ধা পৃত &ঁ জল ভগবানের উদ্দেশ ভিন্ন অন্য কার্ষ্যে ব্যবহৃত হইতেই 
পারে না 1” 

শেষে ডেভিড ইনুদীদিগের রাজা হইয়। ছিলেন। ইঠারই পুক্র “ইহুদী- 
দিগের সাহজাহান”৮ (জেরুজিলামের বিখাত মন্দির নিন্মাতা ) সলোমান। 
বিশ্ুখুইও এই ডেভিড বা দাযুদেরই বংশীক্প। তাই বাঙ্গালী খুষ্টায়ানেরা 
গাহিয়া। থাকেন 7 ৃ 

“কেন তুই মন ভ্রমরা, ভ্রমণ করিস নানাফুলে। 
" ফুটেছে দোনার কমল, বৈথলেহেমে “দায়ুদ” কুলে ॥% 


৭০। প্রজা-প্রিয়ের নির্বাসন আরিষ্টাইডিস। 


এথেন্দের সাধারণতন্ত্রে একটা আইন ছিল যে, কোন বাক্তি বিশিষ্টরূপে 
প্রজাপ্রির হইলে এথেন্সের যে কেহ সাধারণ সভায় তাহার নির্বাসনের জন্য 
আবেদন করিতে পারিতেন! এ আইনটার উদ্দেশ্ত এই ছিল ষে দেশের 
মধ্যে কাহারও ক্ষমতা এরূপ বৃদ্ধি হইতে ন] পায় যে, সে চেষ্টা করিলে সাধা- 
রনতগ্রে বিপ্লব ঘটাইয়া নিজে সর্বেশ্বর রাজ। হইতে পারে। মহাত্মা আরি- 
ষ্টাইডিন রাজকীয় শক্তির জন্ত স্বপ্নও লোলুপ হন নাই। কিন্তু তাহার সর্ব- 
প্রকার সদ্গুণে এবং সাধারণতন্ত্রের ও সাধারণ প্রজার উপকারার্থে সুপরা- 
অশদানে এবং অসাধারণ উদ্ভমে সকলেই তাহাকে ভালবাসিত। একদিন 
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একজন নিরক্ষর মজুর আরিষ্টাইডিসকে পথে পাইয়া বলিল, “মহাশয় ! আমি 
'লিখিতে জানিনা । কিন্তু আমি আরিষ্টাইডিসের নির্বাসন জন্ত একখানা 
দরখাস্ত দিব বলিয়! মনে মনে শপথ করিকাছি। আপনি-কৃপা করিয়া দর- 
থাস্তখানা লিখিয়৷ দিন” আরিষ্টাইডিস বলিলেন “আপনি কি আরিষ্টাই- 
ডিসকে চেনেন? তিনি কি আপনার কোন অনিষ্ট করিয়াছেন ?”” মজুর 
উত্তর করিল “তাহাকে কখন দেখি নাই। তিনি কাহার অনিষ্টকারী নহে 
এবং মজুরদের সুবিধার জন্ত একটী অতি সুসঙ্গত ব্যবস্থা প্রণরনে সাহায্য 
করিয়াছেন। কিন্তু যেখানে যাই সেইথানেই আরিষ্টাইডিসের সত্যনিষ্া 
এবং স্তায়পরতার প্রশংস। শুনিয়া আমার কান ঝালাঁপাল। 'হইতেছে। নে 
জন্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছি থে সাধারণতন্তের-রক্ষকভাবে আমি অবিলম্বে দরখাস্ত 
দিয় উহাকে নির্বাসিত করিব” মহাত্মা আরিষ্টাইডিস নিজেই সেই দর- 
থাস্ত লিখিয়া দিলেন_-এবং তৎকাঁল প্রচলিত সেই অপুর্ব আইনের ওথে 
নির্বাসিত হইলেন! 


৭১। বিশ্বাসী | -. মান্দ্াজের বেহারা। 


“সান্র জন মলকাম সাহেব যখন পালিমেন্টে সাক্ষ্য দেন তখন তিনি 
কহিলেন যে মান্ত্রাজে বিশ অথবা ত্রিশ হাজার পালকির বেহারা থাকে 
তাহার! ইংলশ্তীয়দিগের চাকরীতে নিযুক্ত এবং তাহারা প্রায় মকলেই মনো- 
যোগ ও রিশ্বন্ততায় বিখ্যাত। তিনি কহিলেন আমার স্মরণে আইসে না যে 
ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তাহাদের কোন একব্যক্তির প্রতি চৌধ্যাপবাধ হইয়া" 
ছিল তথাপি তাহাদিগের মাসিক বেতন আন্দাজী কেবল ছয় টাকা। এক 
সময়ে তাহাদের অতি বিশ্বস্ততার কাধ্য আমি অবগত হইলাম। মান্জ্াজ 
হইতে দেড় শত ক্রোশাস্তরে পালকির মধ্যে একজন সেনাপতি মরিলেন। | 
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পালকীতে তাহার ব্রিশ হাজার টাকা ছিল। 'সেই সুশীল বেহারা 'আপনা- 
দিগের প্রতি কিছু সন্দেহ না হয় এ জন্তে ব সাহেবের শব লবণাক্ত করিয়া 
'রাখিল পরে তাহা, দেড় শত ক্রোশাস্তরে মান্দ্রাজে আনিয়। টৌন মেজর 
'লাহেবের দপ্তর খানার রাখিল এবং তাহার সঙ্গে যে সকল টাক ছিল তাহা 
তোড়াবন্দী ও মোহর করিয়া আনিয়া দিল।” [ “সদগুণ ও বীধ্যের ইততি- 
হাস” নামক ১৮২৯ অবে শ্রীরামপুরে ছাপা পুস্তক হইতে নমুল। স্বরূপ অবি- 
কল উদ্ধত। ] ও 
৭২ । নেব ধস্ম রি আইয়াজ ॥ 
গজনীর অধিপতি সুলতান মামুদ তাহার আইয়াজ নামক একজন কুরূপ 
এবং দরিদ্র কম্মঢারীকে বিশেষ ল্েহ করিতেন । লোকে বুঝিতে পারিত ন! 
ঝে,কি গুণে এ ব্যক্তি স্থুণতানের ওরপ প্রিক্পাত্র হইয়াছিল । সুলতানের 
একটী যুদ্ধযাত্রার শেষে লুষ্ঠিত দ্রব্য লহয়া গজনী প্রত্যাগমনের পথে একদন 
একটা৷ সুক্তাপুর্ণ পেটারা উদ্রীপৃষ্ঠ হইতে ভূমে পতিত হইলে পেটারা ভাঙ্গিকবা 
মুক্তা সকল চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া গেল। সুলতান তাহার.সঙ্গীদগকে 
এ মুক্ত! কুড়াহর। নিজের, নিজের জন্য লইতে অন্গমতি করিলে মুক্তার লোভে 
তাহা কুড়াহতে ব্যস্ত হই সকলেই পিচথাইরা৷ পড়িল ; গ্রভৃভক্ত আইয়াজই 
ফেবল স্লতানের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কারণ জিজ্ঞাসায় উত্তর করিল, 
“আমাপ সেবাভক্তি প্রভুর ?নিজের জন্য, তাহার দানের জিনিসের জন্য নহে ।৮ 
উচ্চশ্রেণীর সাধুরা যেমন ঈশ্বরে নিফাম অহেতুকী ভক্তি পোবণ করেন, 
'অষ্টসিদ্ধির লোভ রাখেন না, আইন্নাজ প্রভু শক্তিতে সেই সব্বোচ্চ ভাৰ 
দেখাহয়া গিয়াছেন। ৃঁ 
৭৩.। পুরোহিতের দেহোশুসর্গ | মেওয়ারে ! 


পুরোহিত মন্তোচ্চারণে অগ্রবর্তী । বাঙ্গালায় যে প্রচলিত কথাটা আছে 
৮০ | 


সদালাপ। 
ভাহা শবা ,বুৎপত্তি সম্বন্ধে ঠিক না হইলেও ভাঁব সম্বন্ধে সুসঙ্গত,__“যে করে 
পুরের হিত, তাকে বলি পুরোহিত” । ফলত: প্যাহা ন্যায্য এবং ধর্মসম্মত 
তাহাই বাবহারিক ক্ষেত্রে কর্তব্য ); যাহাতে পারলৌকিক মঙ্গল, ক্ষুদ্র স্বার্থাদি 
ভুলিয়া! তাহাই অবহিত চিত্তে করিবে”__দৃঢ়ভাবে এই শিক্ষা! গুরুর মধ্যে 
মধ্যে আসিয়া এবং পুরোহিতের পপ্রত্যত বাক, ব্যবহারে এবং ইঙ্গিতে যজ- 
মানদিগকে দেওয়া উচিত। যঙ্জমান হইতে আলাদা আলাদ। থাকিয়া তাড়া- 
তাড়ি একবার আসিয়া ৬ঠাকুর পুজা করিয়া চাউল কলাগুলি লইয়া গিস্না 
জীবন অতিবাহিত করায় জমান সঞ্ধন্ধে পুরোহিতের কর্তব্যপালন হয় না। 
পুরোহিতকে দেখিলেই যেন লম্বা এক কর্দ মাত্র দিতে আসিয়াছেন এ শঙ্কা 
উপস্থিত না হর়। যক্তমানেরও কর্তব্য পুরোহিতপুভ্রের কর্কাত্তীয় বিষয় 
সমন্তের এব স্বৃতি শাস্ত্র শিক্ষা বার বন করেন। এখন ত আর বিন! 
কপদ্দক বারে শিঙ্গ। পাওয়া সম্ভব নভে ! 
মভারাণ। প্রতাপ সিংই যখন বুঝা পুরুৰ তখন রি যুগয়া. উপলক্ষ্যে 
তীহান ভ্রাতা শক্ত সিংহের সহিত হঠাৎ বিবাদ হইয়া দুই জনেই পরস্পরকে 
বিনাশ করবার জন) অস্ত্র উন্টোলন কাঁরয়াছিলেন। উ্ঠাদের কুল পুরোহিত 
উহাদিগকে এঁ, পৈশাচিক কাণ্ড হইতে নিবৃন্ত করিবার জন্য উভয়ের মধ্যে 
দাড়াইসা অনেক বুঝাইলেন। কিন্ত ক্রোধোনুত্ত ভ্রাতৃদ্বয্র যখন তাহার কথা! 
উপেক্ষা কারলেন তখন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ক।রয়া তিনি বলিলেন, 
“প্রতিপালক পবিত্র রাণাবংশের সর্বশাশ সাধক এবং জননী জন্মভূমির শক্র- 
গণের আনন্দবর্ধক, এই ছন্ যুদ্ধ তোমরা 'আমার কথার মান্ত রাখিয়া খন 
কোননতে খামাইলে না, আর আমি যখন উহা দীড়াইয়া' দেখিতে পারিব না, 
তখন আমার মৃত্যু ভিন্ন কোন'উপার নাই। এইবার এ অধন্মে বিরত হও!” 


এ ই বলিয়া ব্রাদ্দণ কুলতিলক দধীচি-প্রতিম পুরোহিত নিজের হৃদয়ে ছুরিকা! 
চান 


সদালাপ। 
বিদ্ধ করিরা প্রাণত্যাগ করিলেন। রাঁজকুমারদ্বয়ের তখন এই অভাবনীয় 
ঘটনায় “চটকা” ভাঙ্গিল, তাহারা লজ্জায় ও ক্ষোভে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন | 
বন্দ যুদ্ধ খামিল এবং পুরোহিতের ইচ্ছা পূর্ণ হইয়া! রাজবংশ ধ্বংস মুখ হইতে 
রক্ষা পাইল । সেদিন সেই আস্ধরিক ছব্দ যুদ্ধ হইলে তুল্য যোদ্ধা ভ্ুই রাজ- 
কুমারেরই মৃত্যুর সম্ভাবনম ছিল। মল্ারাণ প্রতাপ পরে সেই স্থানে পুরো- 
'হিত মহাস্্ার একটা স্থৃতি স্তত্ত নির্মাণ করিয়াছিলেন । 
৭৪ । দ্বানধর্ম্ম মিঃ ভার্ণেডি। 
শুন! যার পৃর্নিয়ার মাজি্রঁট শ্রীযুক্ত মিষ্টার ভার্পেডি মহোদয় (১৯০৯) 
ক্ুষগরঞ্জ মহকুম। পরিদর্শন কালে মন্তব্য প্রকাশ করেন ষে কোন মাড়োয়া- 
রিকে' দিয়! বশঙ্গালীর! তথাকার বালিক। বিদ্যালয়টার জন্ত গৃহ প্রস্তুত করিয়! 
লওয়ায় বাঙ্গালীদের “নীচতা” প্রকাশ হইম্বাছে। এই কথায় কেহ কেহ 
বাগিয়! বলিয়া ছিলেন যে, এদেশে ইয়ুরোপীয় ক্লুব ঘর নকলের প্রস্ততে এবং 
আসবাবে কত দেশীয় সন্ত্রান্ত লোকের চাঁদার টাক! আছে অথচ খালি ইয়ুরো- 
পীয়েরাই ত উহা ব্যবহার করেন !-_এ সকল বাগারাগির কথা তুলিলে 
সুশিক্ষা বা শান্তিলাভ হয় না। সরল ভাৰে এ দান কার্যোর কথাটা! 
বুঝিক্সা লইয়া নিজেদের মন শাস্তি পঁ এবং সরস রাখিয়! দাতাকে আশীর্বাদ 
করাই ভাল নয় কি? (১) সাহেবের কথার বুঝিতে হইবে যে দাতার 
মাহাত্বা কম ইহা তিনি বলেন নাই। অপর সকল দেশে দাতা! গৃহীতা 
অপেক্ষা উচ্চে। কেবল এদেশে বিষ্ঠা সম্বন্ধীয় দানে, টোলে স্থলে দানে, 
দাতার কল্যাণ হয় এবং গৃহীতারও অবনতি মনে করা হয় না। এ সুক্ষ 
কথা অপর সমাজের লোকে বুঝিবেন কিরূপে? (২) দানের মাহাত্মা 
সকল সমাজে দমানতাবে প্রকট নয়। সকল মনুস্যও দানের কথাটা একই 


ভাবে বুঝিতে পারে না--অধিকারী ভেদ আছে। ৮বারাণসী ধামে মিগ্রা 


সদালাপ। 


হইতে ক্ান্টনমেন্ট গ্রেসনের পথের ধারে মুসলমানদের ঈদের নমাজ জন্য 
বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ পম হিন্দু কাশীরাজের দেওয়া । তথাকার খুষ্টিরান কলেজ 


৬জয়নারায়ণ ঘোষালের ধনে। হিন্দু মুসলমান স্বেচ্ছার মুষ্টি ভিক্ষা জাতিবর্ণ 
নিধিবশেষে দিয়া থাকেন। ভীরতবানীর স্বেচ্ছার দানে এবং ইংলগ্ডের 
লোকাল রেটের টাকার স্থানীয় খরচের প্রভেদ সকলের সব সময়ে মনে 
থাকে না। আবার কোন কোন লোক নিজে ভাল খাইৰ, এবং ভাল 


থাকিব এইমাত্র আদর্শ করিয়াছে। এ সকল লোক সকল প্রকার দানেই 
বিরক্ত হয়। পকুপুষ্ি” থাওয়াইতে চাহে না। উহাদের অপর মন্ধুষ্ের . 
সহিত সহাহ্থভৃতিই কম। ঙ্কীর্ণ স্বার্থপরত! অধিক থাকায় উহাদের মনুত্তত্ব 
বদ্ধিত হইতে বাকী । কেহ নিজ পরিবার সংস্থষ্ট ব্যক্তিগণের প্রতি, কেহ 


স্বীয় গ্রামবাসীর পধ্যন্ত, কেহ প্রদেশ বাসী পর্যাস্ত, কেহ বা সমগ্র দেশের 
প্রতি কেহ বা সকল মানবেরই প্রতি, কেহ বা সর্বজীবের প্রতি সহানুভূতি 


বোধ করিয়৷ মুক্ত হস্তে দান করিতে ভগ্রসর। ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর বুদ্ধি 
এবং মতবাদ চিরকালই ভিন্ন থাকিবে! (৩) ইঘুরোপীয় মাত্রেই আজও 
গরুব বিশ্বাস করেন ষে বিরাট ভারত সমাজ এক নয়। হারা মনে করেন, 
ষে ইয়ুরোপে যেমন তুর্কে এবং রুশে, পোর্ুগী.জ এবং ইংরাজে যথেষ্ট প্রভেদ, 
বাঙ্গালীতে এবং মাড়োয়ারিতে বুঝি' সেই রূপই প্রতেদ আছে এবং তাহা 
স্থরক্ষিত থাকাই ভাল। কিন্তু মাড়োয়ব্রি মহাজনের বর্ণাশ্রমধন্্পালনকারী 
ভারত-দমাজের একটা প্রধান অঙ্গ বৈশ্ত বর্ণের লোক ; উহাদের গোত্র (ব1 
পূর্ব পুরুষের নাম) অপর প্রদেশের বণিকফিগের গোত্র হইতে অভিন্ন 3 
ক্কষি,. গোরক্ষা,' বাণিজ্য, উদ্ধম সং উপার্জন এবং "দান বৈশ্বের ধর্মু। ধর্ম 
শালা, পিজরাপোল, প্রভৃতি স্থাপনে চিএকীলই ইহারা ভারতের আদর্শ ভাবে 
মুক্ত হস্ত। এখন ইংরাজী ধরণে ক্লব, বালিক] বিদ্ালঃ ও ভ্েৰানা হাসপা- 
ও ই 


, সদালাপ। 
ভাল প্রন্ৃতির জন্ত রান করিয়া আনদদ লাভ, আরস্ত করিয়াছেন । ইহা 


ইংরাজী সংসর্গের ফল। মাড়োয়ারি ভদ্রলৌককে বালিকা বিষ্ভালয়ের জন্য 
: গৃহ নিশ্মাণার্থ লাহাধা করিতে উন্মুখ করিয়া কৃঝ্ণগঞ্জের বাঙ্গালীরা ভারতের 
অপর প্রদেশের অধিবাসাগণের মধ্যে ইংরাজী মতবাদ প্রচারের যন্ত্র মাত্র 
' হুইয়াছিলেন ; 
৭৫। সৎসঙ্গ হাতের অস্থত ভাগ । 
৬দ্বারকার পথে ( ১৯০৯) ট্টামারের উপর কোন বাঙ্গালীর সহিত সহ- 
যাত্রী একজন গঞ্জাবী সাধুর কথোপকথন হহতেছিল। বাঙ্গালীটি বলিলেন, 
“সমাধির কথ! বুঝিব কিরূপে ? সে আনন্দ আমাদের জন্ঠ নয়।” সাধু 
: বলিলেন, “বাবু মাহেব! ভগবান সকল মন্থষ্যের হাতেই অমৃতভাও দিয়া- 
_ছেন। কাম ক্রোধ লোভ অসুরাদি শূহা নিম্মলচিন্ত মহাতআরা নিজেদের 
হাতের অনুতভাগ্ড নিজেদের মুখে লাগাইয়া সেই অমুতের রদাস্বাদন 
করেন। তাহাদের ভাতের কগ্নুই কলা থেলে। সাধারণ মনুষ্যের কনুই 
কজা খেলে না-তাহারা নিজেদের ভাতের অনুতভাগ্ড নির্জনে বসিয়! 
নিজেদের মুখে তুলিতে পারে না। কিন্ত যদি তুমি আনার এবং আমি 
€তোমার মুখে আমাদের হাতের [গ তুলিয়! দিতে চাভি তাহা অবগ্ই 
পারি ।--ভগবৎ কথার আলোচণায় এইরূপে অনেকটা! আনন্দের বিতরণ 
এবং আম্মাদন হয়। সেই সময়টার জন্য সাংসারিক বাজে কথা মনে পড়ে 
না এবং চিত্ত সরস হয়; সুতরাং সৎসঙ্গে যোগানন্দের একটু বেশ আভাস 
পাওয়া যার ।” 
বই হা দামোদর পন্থ। 
এ দামোদর পন্থ সদ্ত্রাহ্গণ পরম বৈষ্ণব-_হরিগত প্রাঃ 
িরঠি | 


ও সদাঁলাপ। 
রাজার তহুশীলদারের কার্ধা করেন। দেশে করেক বৎসর অজন্মার পর 
ঘোর ভৃপ্তিক্ষ। খাজনা আদায় হয় না, অগাধ টাকা বাকী পড়িয়াছে; 
এদিকে তহশীলদারের উপর টাকার জন্য রাঙ্জার অত্যন্ত পীড়াপীড়ি । দামো- 
দ্র পন্থ নিজের ঘ দ্বার সমস্ত বিক্রয় কাঁরয়া কতক টাক। দাখিল করিতে 
পাঠাইলেন | মনে হইল যে যদ্দি সব টাকা বুঝাইরা দিবার মত ক্ষাম্পত্তি 
থাকিন্ত তাহা ৪ বিক্রক্প করিয়া জমা দিতেন । দরিত্রদিগকে কোন রূপেই 
পীড়ন করিতে পার্রিলেন না। 

[বহোবা ( মারা দেশে বিষুদ্মুষ্ঠির ডি নামে পুজা ই মাড় 
জাতীয় পিরাদীর বেশে বাজার নিকট 1গয়া তহশীলদারের এলাকার সমস্ত 
বাকা খাজনা, বহুসহজ টাকা, দাখিল করিযঞা দিলে সৃষ্ট হইয়া রাজ] জিজ্ঞাসা 
করিপেন, “এ ছুব্বংসরে সমস্ত টাকা আদায় কে কন্সিল?” বিঠোব! উত্তর 
করিলেন--“মমি । তহমীলদার পারেন নাই |” রাজা বালিলেন “তোমার 
মাহিনা-কত ?” উত্তর__“এক লখ্খ 1৮ রাজ। মনে করিলেন বেতন এক 
লক্ষ “কড়ি' বা বাষিক ৭৮৮০ টাকা বলিতেছে।. এমন কাধ্যক্ষম পিয়াদার 
পক্ষে উহা অধিক নহে, ভাবিক্লা বলিলেন “আমি ছুই লক্ষ এমন কি চারি 
লক্ষ যাহা চাও দিব এবং সমস্ত এলাকাই তোমাকে সোপর্দ করিব। আমার 
কাছে থাক ।” পিয্াদা বেশধারী বিঠোবা বলিলেন “এক লখ্খ ভিন্ন আমার 
দ্বারা এরূপ কাজ কেহ পায় না।” রাজা নীচ জাতীয় সিপাহীর এই 
উত্তর একান্ত নিব .দ্ধিতার পরিচান্নক মনে করিয়া অবজ্ঞার সহিত হাসির! 
উঠিলেন। 

সে পিয়াদা চলিক্পা গেলে ঠিক টাকা ৃষ্তি এবং বেশধারী আর একজন 
পিষ্কাদ! আসিয়া তছ্ণীলদারের পক্ষে অনেক কম টাকা দাখিল করিল এবং 

বলিল 'পীড়াপীড়িতে তহশীলদার নিজের বাড়ী ঘর বেচিন্বা এই টাকা পাঠী- 


নও 


সদালাপ। 

ইয়া দিয়াছেন। প্রজাদের কাহারও কিছুই নাই বলিলেই হয়__অনাহারে 
শত শত লোক মরিতেছে ; এখন খাজনা আদায়ের সম্ভাবনা কোথায় ? 
তখন রাজা ও রাজ পারিষদ সকলে বুঝিলেন যে স্বয়ং ভগবান আসিয়! 
ভক্তের কাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন এবং পিয়াদা বেশে “এক লক্ষ” 
সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিক্াছেন, গীতায় অজ্জুনকেও তিনি সেই উপদেশ দিয়া 
ছিলেন, 

“সর্ধবধন্মীন্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ |” 


৭৭। কম্মফল যক্ষের চরি প্রশ্ন | 


সম্রাট বিক্রমাদিতাকে তাহার সভামধ্যে এক যক্ষ আসিয়া প্রশ্ন করে 
(১) এখন আছে পরে থাকিবে, (২) এখন আছে পন্তর নাই, ৩) এখন 
নাহ পরে ২ইবে, (১) এখনও নাই পরেও নাই--এই বাক্যগুলির যথার্থ 
উদাহরণ দেখাও । কালিদাসের প্রতিই উত্তর সমাধানের ভার পড়িল। 
কালিদাস ষক্ষকে বলিলেন “আপনি তিনদিন পরে উত্তরের জন্ত আসিবেন 1» 

তিন দিন পরে ক্ষ আসিলে কালিদাস ছদ্মবেশের উপযোগী দ্রব্যাদি সঙ্গে 
করিয়া যক্ষের সহিত এক দূরবর্তী নগরে গেলেন। (১) তথার ছুজনে ছদ্ষু- 
বেশে একজন ধর্্মাত্মা ধনীর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া কালিদাস ধনীকে বঁলি- 
লেন “মহাশয়! আমার একটা প্রার্থনা আছে; অন্য অতিথি সকার চাই 
না। . এ প্রার্থনা! পুরণ করিতে কিছু ধনক্ষয়, কিছু শারীরিক কষ্ট এবং কিছু 
অপমান স্বীকার করিতে, হইবে, কিন্তু কোন পাপ কর্ম করিতে হহবে না ।” 
ধনী শেষোক্ত কথাটা শুনিয়া নিশ্চিন্ত মনে প্রার্থনা পুরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই- 
লেন এবং যখন কালিদাস বলিলেন “এক শত টাকা অমুক স্থলের পু্করিণীর 
পঙ্কোষ্ধীর জন্ত দিতে হইবে এবং. ইতি পূর্বে অনুসন্ধান করিয়! তথায় টাদা 


৯৪ 


সদালাপ। 


না দেওয়ায় ছুই থা জুতা খাইতে হইবে,” তখন সেই ধনী বাক্তি অগ্লানবদনে 
প্রতিজ্ঞাপূরণ করিয়া আতিথিদিগ. মহা সমাদর করিলেন। কালিদাস 
বাহিরে আঙিক্জা বলিলেন “ইহার এখনও [ সুখ, শাস্তি, শ্বধ্য] আছে, 
[ ধন্মাচরণ জন্ত ] পরেও থাকিকে 1” [২] অপর এক ধনাঢ্য ব্যক্তির কাটাতে 
কালিদাস দরিদ্র ভিক্ষুকের বেশে এবং ষক্ষ ভদ্রবেশে গেলেন। ভিক্ষা” 
প্রার্থনা করায় ধনী কালিদাসকে বলিল “আমি কুপোষ্য পোষণ করি ন1। 
যাহা পৈতৃক পাইয়াছি, এবং নিজে যাহা উপার্জন করি তাহা আমার বেশ 
ভূষা ও আহারাদির পারিপাট্যে বার হওয়াই সঙ্গত। তোমাকে কিছু দিব 
কেন? তুমি খাটিগ্না খাওগে। আমি কাহারও কাছে কিছু সাহাধ্য চাহি 
না--কাহাকে কোন সাহায্য করিতেও পারিব 11৮ তখন ভদ্রবেশধারী 
ষক্ষ, কালিদাসের সহিত পুর্ব হইতে ঠিকানামত কোন মন্দির সংস্কারের ও 
চতুষ্পাচী গ্বাপনের সাহায্যে প্টাদা” প্রার্থনা করিলে উক্ত ধনী বলিলেন, 
“ওসব বাজে কথ রাখিয়! দাও। ওসব ধর্মকম্দ্ আমি মানি না। আমার 
টাকায় আমি স্থথে থাকিব। ওসব বুজরুকি আমার কাছে খাটিবে না। 
তুমি যদি এমন ধাম্মিক ও দেশহিতৈষী তুমি তবে নিজেই কেন উপার্জন 
করিয়। এ ছুই কাজের সবটা কর না? উহার অংশী হইবার জন্য আমি ত 
তোমার নিকট একবারও প্রার্থনা করি নাই ।” কালিদাস বাহিরে আসিয়! 
বলিলেন “ইহার 'এখন আছে-_পরে নাই।” [৩] ছুজনে ইহার পর ভিক্ষুক 
সাজিরা কোন দরিদ্র ব্যক্তির নিকট গিষ্প! বলিলেন বে তাহারা ক্ষুধায় কাতর। 
অতি সামান্ত পরিমাণ শক্তু লইয়। দরিদ্রব্যক্তি আহার করিতে বসিতেছিল। 
সে বলিল “ভাই তোমরা মুখে হাতে এই জল দাও। বসিয়া একটু শ্রান্তি 
ছুর কর। -এই শক্ত, ভিন্ন আমার আজ আর ক্ষিছুই নাই। তাহাতে কি? 
তিনজনে ইহারই তিন গ্রাস খাই এস ॥ আজিকার দিনটার জন্ত তিনটা! 


৯৫ 
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প্রাণই ত রক্ষা হউক ; যিনি খাওয়াইবাঁর মালিক তিনি কাল আবার কোন 
ব্যবস্থা করিবেন।” কালিদাস্‌ বাহিরে আর্টিয়া বক্ষকে বলিলেন, “ইহার 
এখন নাই, কিন্তু পরে আছে ।” [৪] ইহার পর দুজনে ভদ্রবেশে কোন 
ভিক্ষুকের নিকট গেলেন এব* তাহার দ্রঃখ দেখিয়! সহাহৃতৃতি প্রকাশ করিরা 
টাকায় এবং পয়সাক্ একশত টাক দ্রিলেন। কিছু পরে বেশ পরিবর্তন 
করিয়া ভিক্ষুকের বেশে গিয়া উভ্বকে বলিলেন, “ভাই একটা করিয়া পয়সা 
আমাদের দাও । খাইয়া প্রাণ রক্ষা কন্ি।” সগ্য প্রাপ্ত একশত টাকা! 
পেট কাপড়ে চাপিয়া ভিক্ষোপজীবী উত্তর করিল, “আমাত্র কাছে .কিছুই 
নাই । আমাকে কেহ কখন দয়া করিয়৷ কিছুই দেত্স নাই । তোমরা খাটিয়া 
থাওগে । আঘার কাছে মরতে কেন এলে ।৮ কালিদাস বলিলেন “ইহার 
*এখনও নাই পরেও নাই 1৮ 
বক্ষ প্রকৃত উত্তর পাইয়! সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া! গেল। 
৭৮1 কলিমাহাত্ময কখন ও কিরূপে। 
একদা ভারত সম্রাট ষুধিষ্টিরের সভায় আসিয়! ছস্সবেশধারী কলি প্রশ্ন 
করিলেন,__“কখন এবং কিরূপে (১) গাই তাহার বাচ্ছা! খাইবে ১ (২) ষাঁড় 
গমের শিষ, গাছ, ক্ষেতের বেড়া এবং মাটি থাইবে; (৩) চারিট1 পুকুরের 
' শ্রধো একট! মাত্রে জল থাকিবে ; (৪) একপাত্র হইতে তিন পাত্র ভরিবে, 
'কিস্তু সেই তিন-পাত্র ভরাজলে চতুর্থ পাত্রের একটুও ভরিবে না।” সভার 
কেহই এই সকল অসম্ভব প্রায় প্রশ্নের সহুত্তর দিতে পারিলেন না । তথন 
মহারাজ যুধিষ্ঠির নিজেই উত্তর দিলেন--(১) কলিতে কন্ঠা বিক্রয়ীরা কন্তা- 
পণের টাকা থাইচব ; (২) কলিতে রাজা! একাস্তই সর্বভূক ৰা শোষক তাব 
ধারণ করিবেন? (৩) কলিতে কোন বসরই সর্ধব্স্ববৃষ্টি এবং সুফল হইবে 
“নাও €৪) বডি পিতা একাকী সকল পুত্রকেই: সযত্রে পাঁলন করিবেন বটে, 
৯৬ 
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কিন্ত পুত্রের! সকলে মিলিয়ানড পিতা জন্ত কিছুই করিবে না” কলি উত্তরে 
সন্তুষ্ট হইয়! চলিয়। গেল। 


৭৯। তক্তিতে ভগবানের আবি ভাব জামাতার নিষ্ঠা ।, 
কোন গৃহস্থের 'বাটীতে নিষ্ঠাবান এক জামাতা ছুই একদিনের জঙ্স 
আসিয়াছিলেন। শ্বশুরবাড়ীতে পুজা পাঠের কোন সংশ্রব নাই) এদিকে 
জামাই পূজা না| করিয়া জল গ্রহণ করেন না । আহারে বিলম্ব হইতেছে 
দেখিয়া! শালার নিকটবর্তী এক বটবৃক্ষতঙ্জে একট! হাড়ি পুঁতিয়া উহা গোবরে 
বেপিয়! সিন্গুর লাগাইয়। প্লাখিয়া আসিল এবং বটবৃক্ষ তলে গিয়৷ পুজ। 
করিতে বলিল। জামাই আনন্দে দেখানে গেলেন এবং ভক্তিপুর্বক পুজা 
করিয়া ফির্িলেল। আহারাদদির পর শালারা৷ বলিল, “ভুমি কিসের' পুঁজ 
করিত্সাছ দেখিবে এস।” নিকটে উপস্থিত হইয়াই একজন শ্রী প্রোথিত 
হণড়ির উপর লগুড়াথাত করিল; হাড়ি ভাঙ্গিল না; পরন্ত উহার উপর 
কয়েক ফোটা ব্বক্ত নির্গত হইতে দেখা! গেল ! ভক্ত হৃদয় সংশ্রবে ভগবান 
ভথায় আবিভূতি হইয়! লীল! দেখাইলেন ! 
কাঙ্গাল ফিকিরচাদ ফকির ( কুমারখালির ৮ হরিনাথ ইরান 
প্রশ্নোতরভাবে গাহিয়াছিলেন__ ্‌ 
“অনামিক ছরি তুমি তোমার এ নাম.কে রেখেছে ?” 
“ভক্ত হৃদে বাস করি তক্তই আমার নাম রেখেছে ॥” 


৮*। ভজের ভগবান বালকের নির্ধ্যাতন। 
এক নাস্তিক স্বেচ্ছাচারী এহিক ভ্ুথে মগ পরিবারের অধ্যে একটা 
ছেলে একটু কোমলমনা ছিল। একদিন কোন সন্ন্যাসী মহাপুরুষ পথে 
াইতে টি হিরা নিয 
ছ *৭ 


সদালাপ। 
ডিক্ষুককে তাড়না করিতে প্রবৃত্ত দেখিয়া মর্ম, পীড়িত হইলেন। কেবলল' 
দেখিলেন বাড়ীর একটি ছোট ছেলের চোখ ছল ছল করিতেছে । অপর. 
সময়ে এ বালকটীকে একান্তে পাইয়া! তিনি উপদেশ দিলেন “সর্বদা মা! 
মা! বলিয়া জগজ্জননীকে ডাকিবে |” বালক দিনরান্রি “মা ! মা !” বলিতে 
আরম্ভ করিল। ভ্রাতা মাতা পিতা সকলেই ঠিক করিলেন যে উহার উন্মাদ 
রোগ হইয়াছে । চিকিৎসাদি করা হইল। কিছুতেই বালকের “মা! মা!” 
বলা থামে না । শেষে এক রোজা 'আসিয়া বলিল বে, বালকের কপালে 
ঘাড়ে পিঠে লোহা পোড়ান দাগ দিতে হইবে । যখন বালককে গোদাগা 
করিয়া খুন করিবার এ বাবস্থা ঠিক হইল, তখন আকাশবাণী হইল “বালককে 
তাড়না করিও না । ও পরম ভক্ত। সর্ধদা জগজ্জননীকে কাতরভাবে 
সকলের উপকারার্থে ভাকিতেছে।” এ নাস্তিক পরিবার আকাশ বাণীতে 
বিশ্বীস করিল না । সকলেই বলিল “ও কোন ছুষ্ট লোকের দ্বার! উক্ত শব্দ ।” 
ইহা বলিয়া! যখন উহারা ছেঁকাপৌড়া করিতে উদ্ভত হইল তখন জগন্মাতা 
উহাদের. সকলের সমক্ষেই প্রকট হইয় দে দিলেন এবং বালককে কোলে 
লইলেন। একের পুণ্যে সকলেরই সাক্ষাত্ভাবে দেবী দর্শন হইল।. 

একেনাপি সুবৃক্ষেণ পুম্পিতেন স্থগন্ধিনা। 

বাসিতং তদ্বনং সব্ধং সুপুত্রেণ কুলং যথা ॥ 


৮১। অনালস্য | বশীভূত ত ভূত।' 

একজন গৃহস্থ তাহার কাজকর্ম ভাল হয় না দেখিয়া কোন সাধুর নিকট 
গিয়া সাধ্য সাধন! করিলে সাধু তাহার উপর কৃপা করিয়া একটা ভুতকে বশ 
করিয়া তাহাকে দিলেন এবং বলিলেন “এই ভূতের সাহায্যে সকল কর্মই 
সথছারক্পে' করিতে পারিবে ।” গৃহস্থ বারী, রিয়া গিরা ভূতের সাহাঁধ্যে 
বে তে ৎ ্ রি 
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সকল কার্ধ্যই শীস্ব শীস্র করিয়া ফেলিতে লাগিল । কিন্তু ভূত বলিল “আমাকে 
নিষ্ষম্মী রাখিলে আমি তোমার ঘাড় মটকাইয়! দিব।” ঘরের সব কাঞ্জ হইয়া 
গেলে ভূত বলিল “স্বপ্ন কোন কাঁজ দাও-_নগ্ম তোমার ঘাড় মটকাইয! 
দিই 1” গুহস্থ ভয় প্যাইয়৷ বলিল “এখন আমার সঙ্গে চল, এখন এই তোমার 
কাজ” এবং ভূতবের্দঙ্গে লইয়া সাধুর নিকট উপস্থিত হইয়া গৃহস্থ তাহাকে 
ফিরাইফ়া দিতে. চাহিল?। সাধু হাসিয়া বলিলেন “কান্জের অভাব কি? 
নিজের ঘরের কান্ত সব করিয়। পাড়ার কাজ কর, গ্রামের কাজ কর, দেশের 
কাজ কর। তৃত সহায়ে পরিশ্রম বোধ কমই হইবে। যখন মধ্যে মধ্যে 
বিশ্রামের সময়ে সে সব কাঙ্জও বন্ধ দিতে হইবে, তখন ভূতকে বলিও “একটা! 
বাশের চোঙ্গার ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে উচ্চে উঠ এবং ধীরে ধীরে নীচে 
নামির়া আইস এবং যখনই অন্ত কোন কাজ না থাকিবে তখন বরাবরই 
একাগ্র হইয়! এরূপ কন্িতে থাক 1_উহার তখন সেই কাজই হইবে।” 
গৃহস্থ তদনুরূপ.করিয়া বশীভূত ভূতকে হাতে রাখিলেন এবং সর্বত্র স্ুখাতি 
ও অন্তরে শাস্তি লাভ করিলেন । 

মনই সেই ভূত। মন দিয়া যে কাজ কর স্থচাক ও শীঘ্র হইবে। পরিশ্রম 
বোধও কম হইবে। কিন্তু মনকে চুপ করিয়া বসাইয়া রাখিবার যে নাই। 
কাজ না পাইলেই মন তোমাকে কুপথে লইতে চাহিবে, তোমীর অপকর্ষ 
সাধন করিবে, অর্থাৎ ঘাড় মটকাইবে। “নিকামায়ে (নিষ্কন্মা ) দঞ্জি, ছেলের 
পুটকি (পেট ) সেলাই করে; (দি আইডল্‌ মাইগ ইজ.দদি ডেভিলস্‌ 
ওয়ার্কশপ) নিষম্দীর মনেই শয়তানের কারখানা স্থাপিত” ইত্যাদি চলিত 
কথায় সকল দেশেই মানব মনের এই তৃতুড়ে স্বভাব প্রতিপন্ন করিতেছে। 
ঠাক সমসে দেখা গিয়াছে ষে ভাল চাক্রে লোক ছুটাতে বা পেন্সন লইয়া 
বাড়ী গিত্া অষ্ঠ কর্মের অভাবে প্রতিবাদীর সহিত বগ্ড়া করেন। সংকন্মে 


৯৯ 
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 ব্যাপৃত থাকিলেই আর অসৎকর্্ করার উপার হয় না। মনরূপ ভূতকে, 

ভাল কাজ না দেওয়াতে-_আমার খাটিবার দরকার কি এই ভূল বুদ্ধিতে__ 

_ এদেশের ধনীগণ মগ্য, অহিফেণ, দিবানিদ্রা, বাই থেমটার নাচ, 'চাটুকার 
দলের পোষণ, বিড়ালের বিবাহ, পাখীর লড়াই, দলাদলি, দরিদ্রে পীড়ন 
ইত্যাদি নানা উপায়ে নিজেদের ঘাড় মটকাইয়! লইত্ছিন । দশের কাজে 

: এবং দেশের কাজে ইহাদের মন ব্যাপৃত থাকিলে উহাদের এরূপ অধোগতি 
হইত না! দিবা রাত্রির মধ্যে খনই কাজের বিশ্রাম হয়, তখনই প্রতি 
নিশ্বাস প্রশ্থাসে মনভূতকে এক মনে ইষ্ট মন্ত্র জপ করাও-_উূন্তাই “কেৰ 
প্রাণায়ায় |” উহ্াই মন ভূতকে চোক্ের ভিতরে উঠা নামার ভ্কুম দিয়া 
কার্যে ব্যাপূত রাখা । উহা ধনী দরিদ্র, ধার্্িক অন্ঠায়াচারী, বালক বুধ 
সকলেরই প্রয়োজন সাধন করিবে । এরূপ করিলেই কর্ম্বোগ পূর্ণ এবং 
মানব জীবনলাভ ধন্ত হয়। | 


৮২।' স্বদেশ ভক্ভি-ও সত্যাচরণ রেগুলাস ৷ 
রোমের প্রাধান প্রতিদ্বন্থী কার্থেজের সহিত যুদ্ধকালে কার্থেনীয়ের! 
একদল রোমীয় সৈন্যকে পরাজিত করিয়া! উহাদের সেনাপতি “রেগুপাসকে” 
বন্দী করে।- কিন্ত অপরাপর নান৷ স্থানের দ্ধ রোমীয়েরাই জয়ী হইতেছিল 
এবং কার্থেজীয়ের৷ ক্রমেই হীনবল হইয়া যাইতেছিল। ..সেজন্ত উনারা! 
সৃবিধামত সন্ধির প্রাথনা করিয়া রোমরাজ্যে দূতপ্রেরণ করিল এবং সেই 
সঙ্গে রেগুলাসকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া! পাঠাইল যে ষন্ধি না হইলে রেগুলাস 
কার্থেজে ফিরিয়া যাইবেন। রোমে রেগুলাসের শিুপুত্র এবং প্রিয়তমা পদ্ধী 
উই সহিত দেখা করিতে আসিলে তিনি চক্ষু অবনত করিয়া লইলেন। 
লিন অবস্থা বন্ধে তখন মহাবীরের মনের ভাব এইন্কণ যে শ্যাবীন রো 


১৩৬ 
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গুঁস্থের মহামান্তা। কুলম্্ীর দিকে ক্র কর্তৃক বন্দীকৃত দাসের চাহিরা দেখারও 
যোগ্যতা নাই । সেনেট সভাকে গিয়। তিনি বলিলেন “আমি এথন কার্থেজীয়- 
_দিগের দাস, কার্থেজের দূতের সহিত মনিবদের ছুকুমে সন্ধির প্রস্তাব জন্ 
আসিয়াছি।”* কার্থেজীয় দূতগণ বলিলেন “আপনি স্বাধীনভাবে আপনার 
মত প্রকাশ করিতে পারেন। সন্ধিতে উভয় পক্ষেরই ত সকল -সমরে 
মঙ্গল!” উহার! ভাবিল নিজের মুক্তি যাহাতে হইবে অবপ্তই তাহাই করিতে 
বন্দী বলিবেন এবং শাস্তি স্বতঃই মানবগণের প্ররিয়বস্ত ; স্থৃতরাং তাহার 
বিরুদ্ধে রেুলাস অবস্তই কিছু বলিবেন না। তখন রেগুলাস গম্ভীরভাবে 
বলিলেন-_“এত সৈন্তক্ষয় ও ধন বায়ের পর যে সুবিধা রোম পাইয়াছে তাহ। ' 
ছাড়িয়া এখন সন্ধি করিলে শত্রু আবার প্রবল হইতে পারিবে, তাহাতে 
রোমের আবার অনেক ক্ষতি হইবে | কয়েক লহস্র বন্দী সৈনিকের জন্য 
যেন স্বদেশের প্রকৃত ও স্থায়ী সুবিধা নষ্ট করা না হয়। যুদ্ধ চলুক। 
উহাতেই রোমের বিশেষ নুবিধা হইবে । .বন্দী আমাদিগকে সেনেট সভ। 
যেন বুদ্ধে মুত বলিয়াই মনে করেন।” দেশভক্ত মহাত্মার এই সনির্ধবন্ধ 
অন্গুরোধে সন্ধি হইল না) এবং কাহারও অনুরোধে রে গুলাস সত্যভঙ্গ করি 
রোমে রহিয়৷ গেলেন না। তিনি বলিলেন “সত্যভঙ্গ দ্বারা আমাকে রোমীয় 
নাম কলঙ্কিত করিতে বলিবেন না এবং উহ্াতেও যে শক্রুর মুখ উৎফুল্ল হইংণ 
তাহা তুলিবেন ন1।” রোমের; আবাল বৃদ্ধ বনিতার শোকাস্রপূর্ণ ছু 
উপেক্ষা, করিয়। মহাত্মা রেগুলাস জন্মতূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর 'উদদে 
বলিদান, হইতে কার্থেজে ফিরিয়া গেলেন। কথিত আছে একটা পিপার 
উপরে বহুসংখ্যক সুদীর্ঘ পেরেক পু'তিয়া উহার ভিতর দিকে পেরেকগুলির 
তীক্ষাগ্রতভাগ বাহির করিয়া সেই লৌহকণ্টকমপ্ডিত পিপার ভিতরে উষ্থীকে 
পুরি তাহা গড়াইরা গড়াইয়া এবং অন্তান্ত অশেষ যন্ত্রণা দিয়া কার্থেজীয়ের। 
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ভাতাকে বধ করে। কিন্তু রোমের নিকট সর্বত্রই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া 

অবশেষে একাস্তই হীনভাবে সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। . 

৮৩। প্রবঞ্চনার শাস্তি ' পবিত্র হিন্দু বিশ্বাস। 
আমাদের শান্ত্র অণী থাকার জন্য পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন। যে 

ঠকাইয়! টাকা লয়, আইনের ভাতে ধরা না পড়িলেও সে খণী রহিয়৷ যায় 

' এবং পরজন্মে উহার জন্ত কঠিন শীস্তি পায়। 

- এক বাক্তি প্রাপ্তবয়স্ক প্রিয়তম পুজ্রের ব্যারামে চিকিৎসার্থে অজ 
অর্গবায় করিল। কিছুতেই কিছু হইল না। শেষে হতাশ হইয়া রোগীর 
শেষ অবস্থায় তাহার মুখে শুধু গঙ্জগাজল বা ঠাকুরের চরণামৃত মাত্র দিতে 
লাগিল। রোগী একই ভাবে মৃতবৎ ছু দিন পড়িয়া রভিল। শেষে হঠাৎ 
বলিক্া উঠিল, “আর একট! টাকা মাত্র। কাহাকেও আমার উপলক্ষ্যে দান 
কর না।” শোকার্ড পিতা তখনি একজন ভিক্ষুককে একটা টাক! প্রিয়ত্ 
সন্তানের কল্যাণ উদ্দেশে দান করিলেন, যুবারও তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইল! 

,পৃর্বজন্মের প্রবঞ্চিত মহাজন এ জন্দে পুত্রশোক দিয়! পূরা পাওনা আদায় 
করিয়া তবে চলিয়া গেল। কোন প্রিয়জন অকাল মৃত্যুতে কষ্ট দিয়া গেলে 
“শত্রু আসিয়াছিল” এই বিশ্বাস এ দেশে দুঢ়বন্ধ হইয়া আছে। অন্তেয় বা 
অচৌর্ধ্য অতি প্রধান সাধনা । ইংলগ্ডের অনুকরণে এদেশে তমাদির আইন 
প্রবর্তিত হইয়া ক্ষতি করিতেছে। উহ দেশীয় নীতির অনুমোদিত নহে। 


1৮৪.  অবিচলিত বশ্ঠতা রোমীয় শান্জ্ী। 

ইটালী দেশে ভিহ্ভিয়স পর্বতের পাদদেশে রোমক অগ্রিকারে পম্পিয়াই 
নগর-ছিল। এ পর্বতের অগ্নৎপাত বনু শত 'বৎসর বন্ধ থাকায় & পর্বতের 
চাক্িিকে সহর-বসিয়া যার। ৭৯ খৃঃ অন্যে যে ভীষণ অধ যৎপাঁত হয় তাহাতে 
৯০২; 
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পম্পিয়াই এবং অপর একটা সহর :( হাকু'লেনিয়ম ) [প্রোথিত হইয়া! যায়। 
.২* ফিট পুরু লুড়ি পাথর এরং ভন্মে চাপ! পড়িরা সহ্লটি ১৭** বৎসর ঢাক। 
ছিল। তাহার পর স্থানে স্থানে খনন করিস! প্রাচীন শিল্প কলাব্ব দ্রবা বাহির 
করা আরম্ভ হয়| নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ইটালী দখল করিয়া! রীভিমত 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে খনন কার্য আরম্ভ করাম। ১৮৬১ অব পর্্যস্ত এ 
কার্ধ্য পরবর্তী রাজারা চালানয় সমস্ত সহরটাঁ বাহির হইয়াছে এবং প্রাচীন 
“রোমানদিগের আচার ব্যরহার গৃহের আসবার সাজ সরঞ্জাম প্রভৃতি সন্বদ্ধে 
'অনেক বিষয় ত্বারা জানা গিয়াছে । উপর হইতে উত্তপ্ত ছাই প্রভৃতি 
'পড়িয়া! সহরটা অল্পক্ষণেই ঢাকা! পড়ান্ উহা! অনেকট। অবিরূত অবস্থাতেই 
'পাওয়া গিয়াছে । চাপা যাওগ্ার লময়“দকল লোকই প্রথমটা, গরম ছাই 
হুইতে বাঁচার প্রশ্নাসে বাটার ভিতর ঘরে ঢুকিয়৷ 'পরে সেই স্থানে মরা 
গিয়াছিল। রাস্তায় বা অন্য কোন ঘোঁল! জায়গায় কোন মৃতদেহের কঙ্কাল 
পাওয়া যার পাই। কেবল সহরের এক ফটকে অস্ত্রধারী বন্দ পরিহিত 
দগাযর়মান রোমীয় সৈনিকের এক কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে । শী দৈনিক যে 
সেই মহা প্রলয়েও কর্তব্যবুদ্ধি পরিচালিত. থাকিয়া পাহারায় খাড়া! ছিল, স্থান 
ত্যাগ করে নাই এবং স্থানেই হত হয় ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। মন্দ্য মন 
কর্তব্যে কতদূর দৃঢ় হইতে পারে" তাহা এ রোমীয় সৈনিক হুচিত করিয়া 
গিয়াছে।। 


৬৫। অবিচলিত বশ্যুতা ভিন 

1নেপোলিয়ান বোনাপ্রর্ট ফ্রান্দেন্স কন্পল পদ গ্রহণ করিয়া ইটালী জয়ী 
“৩০ হাজার উদকবষ্ সৈন্ত সহ'মিসরে অবতরণ করেন। করন! ছিল যে মিসর 
হইতে সিরিজা, মেলোপ্োটেমিলস, পার, কান্দাহার প্রতৃতি দখল .করিতে 
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চাঠঠ টিটি রান এবং 
ইংরাজদিগকে তথা হইতে তাড়াইয়! দিয়! ফ্রান্দের অধীনে এক মহাসাভ্রাজ্য 
স্কাপন করিবেন। মিসর হইতে প্ররিত বাহার, আশ্বাস বাণীতে উৎসাহিত 
টিপু স্বলপতান ইংরাজের ষহিত, তখনই বিবাদ আর্ত করিম নিহত হন.। 
এ সময়ে ইংরাজ রণতরী লইয়া নেলসন ফক্লাসী রণপোতমালাকে আবুকির 
উপসাগরে আক্রমণ পুর্ধাক বিধ্বস্ত করিত ফেলেন এবং নেপোলিয়নের পূর্ব- 
দেশে ষহা সাম্রাজ্য স্থাপনের আশার শেষ করিয়া দেন। এ যুদ্ধকে শ্রীল নদের 
যুদ্ধ বলে। হী যুদ্ধের সময় ফরাসিদিগের ওরিয়েপ্ট নামক জাহাজের কাণ্তেন 
কাসাবিয়াঙ্কা তাহার দশ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে মাস্তলের নিকট দীড় করাইয়! 
স্লাখিরা যুদ্ধের ব্যবদ্থা করিতেছিলেন। ইংরাজের গোল! বৃষ্টিতে পরী যুদ্ধ 
ভ্ধাহাজে অগ্নি সংযুক্ত হয় বহুসংখ্যক ফরাসি যোদ্ধা, ও নাবিক উক্ত কাণ্ডে 
সহ মারা পড়েন। যখন ফরাসি নাবিকেরা জালিবোট নামাইয়া এ জলস্ত 
জাহাজ পরিত্যাগ করিতে লাগিল, তখন বালক কাসাবিয়াঙ্কাকেও সঙ্গে 
যাইতে জিদ করিয়া! বলিল। বালক বলিল “পিতা, আমাকে বলিয়া! গিরাছেন 
যে তিনি না ডাকিলে এ স্থান যেন ছাড়িয়! অন্যত্র না যাই। “তিনি ন! 
বলিলে কোথাও যাইব না।” উহার মৃত্যু হইয়াছে, সে স্থানে থাকা নিরর্৫থক 
এবং তথা মৃত্যু অবিলম্বেই অ্ববস্তস্তাবী এইরূপ অনেক বুঝাইবেও বালক 
সেই স্থান কিছুতেই ত্যাগ করিল না! পরে জাহাজের বারুদ ঘরে আগুগ 
লাগিয়া এ বীর বালকের দেহ সহ জাহাজ নষ্ট হয়। মিসেস হিমান্স প্রক্কতই 


লিখিয়াছেন-_ 
বট দি নোব্লেষ্ট থিং-দ্যাট পেরিশ্ড দেয়ার 
ওয়াজ দ্যাট ইয়ং ফেৎফুল হার্ট। 
. সেখানে যাহা কিছু বিনষ্ট হইল তন্মধ্যে বালফের অস্ধঃকরণই 
সর্ধপেক্ষা মহৎ। | 
১০৪. 
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৮৬। কর্তব্য দৃঢ়তা ডাক্তার হে॥ 


_ মিউটিনির সময়ে যখন বারাপদী হইতে সকল ইউরোপীয়ই পলায়ন 
করিয়াছিলেন তখন মিলিটারী ভাক্তার হে সাধারণ হাসপাতালে রোগীধিগক্ষে 
ফেলিয়া! অপরাপর ইযুরোপীক্বগণের সহিত পলায়ন করিতে স্বীকার করেন। 
বিদ্রোহ করিয়া! যে রেজিমেণ্টের সিপাহীরা ইউরোপীয়দিগের হত্যা, কুরিয়! 
কেখেব্ঞছিল, সে রেজিমেণ্টের যে সকল সিপাহী তখন হাসপাতালে ছিল, 
তাহারাও ডাক্তার সাহেবের যত্ব এবং শুশ্রধায় অপুমাত্র বঞ্চিত হয় নাই! 
এইক্ধপ কর্তব্য-পরায়ণ দেবতুল্য মহাত্মা যে জাতির মধ্যে খন অধিক থাকেন 
সেই ভ্বাতিই তখন বড় হয়।' মহ! পরিতাপের বিষয় এই যে, মহাত্মা হে 
বিদ্রোহীদিগের হস্তে নিহত হইয়্াছিলেন। স্ত্রীহত্যা, শিশুহত্যা, সাধুহত্য৷ 
প্রভৃতি দ্বার! একাস্ত কলুষিত সিপাহীবিদ্রোহ জয়বুক্ত হওয়ার কোন $পায়ই 
ছিল না। যে পক্ষে যখন “অধিকতর” ধর্ম তখন সেই পক্ষেরই পৃষ্টপোবণে 

বিশ্ব-্রক্ষাণ্ডের সমস্ত বল নিযুক্ত হয় ।-_যতোধন্মস্ততো৷ জয়ঃ ! 
৮৭। দেশের জন্গ আত্মবলি গুরু তেগ বাহাদুর । 
যখন বাবর সাহ বার হাজার মাতে মোগল ও কাবুলী সৈম্ত লইয়া! ভারত 
সিংহাসন অধিকার কল্পনায় আসিতেছিলেন তথন তিনি মহাত্মা নানকের 
নাম শুনিয়া সাধুদর্শনে গি়্াছিলেন। গুরু নানক আশীর্ব্বাদ করিয়! বাবর 
সাহকে বলেন “তুমি অন্তরে ভগবন্তক্ত। তুমি সুলক্ষণযুক্ত পুরুষ । জক্ষ শত্রু 
সেটি মাত করি ইত্রাহিম লোনীযক পানিপথের বুদ্ধে পরান্ধিত করিয়া যে 
গ্সিংহাসন তুমি অধিকার করিবে তাহাতে তোমার বংশের সাত পুরুষ মহা- 
গৌরবে অবস্থিত থাকিবে এবং অকারণ সাতজন সাধু হত্যার পাপে তোমার 
বংগীয়ের| লিগ না হইবে এ িহাদন চিরকালই তোমার, বংশে অচল 
১৬৫ 


সদালাপ? 
'াফিতে পারিবে ৮ পুরুষের আশীর্বাদে বাবরসাহু পাঁনিপতের হুদ্ধে 
পাঠানবল এবং শিক্রির যুদ্ধে রান্দপুতবল বিধ্বস্ত করিয়া মোগল সাত্রাজ্য 
স্থাপন করিতে পারিস্লাছিলেন। বাবর, হুমাস্ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, সাজাহান, 
আরপ্লীব এবং বাহাছুরসাহ মোগল সিংহাসনে মহাগৌরবে অধিষ্ঠিত: ছিলেন। 
নানা কারণে স্রাট আরঞ্পীরের ষময়েই বিশিষ্টরূপে গোৌড়ামীর অত্যাচার 
এবং সাধুহত্যা আরম্ত হইয়া পড়ে। সাম্রাজ্যের বলের হ্বাসঙও তাহার সময় 
হইতে ত্বরিত গৃতিতে আরম্ভ হইয়াছিল। বাহাছুর সাহের পর মোগল 
সম্াটেরা একাস্তই হুম্বতেজ হইয়া পড়েন । 

শিখ গ্রন্থ হইতে জানা য়ার যে, সম্রাট আরগ্রীব দেখিয়াছিলেন যে, 
হুভিক্ষের সময় একান্ত দরিদ্র হিন্দুদিগের মধ্যে কাহাকে কাহারে অন্ন দিয়! 
মুসলমান য়োল্লারা! সহজে মুসলমান করিতে পারেন। অন্ত সময়ে তেমন 
অধিক সংখ্যায় মুসলমান হয় না। মুসলমান না হইলে মুক্তি নাই এই দৃঢ়.. 
বিশ্বাষে এ সছুদ্বেস্তে জুলুম করিলে দোষ হইবে না, ই ভ্রান্ত বিশ্বাসে তাহার 
মনে হইল য়ে, ভিন্ন ভিগ্ন প্রদেশে কৃত্রিম উপায়ে দুরিক্ষ প্রস্তুত করিয! ক্রমশঃ 
সকল ভারতরাসীকেই মুসলমান করিবেন এবং তাহা করিলেই উহাদের 
পরলোরে গ্তভ হইরে। তিনি সহজ রথাট! বুরিলেন না য়ে পৃথিবীতে যখন 
বন্মৈচিন্র রহিষ্নাছে তখন তাহা ভগবানের অনভিপ্রেত হইতে প্রারে না । 
. ন জী পরীক্ষা বিধান প্রথমে ুাশ্ধীরে হইল। ছুই লক্ষ োগলসৈন্ত সমগ্র 
প্রদ্দেশের উপর ছড়াইয়। বসিল, সরুল ক্ষেতেই ত্বস্ত্ধান্বী £সনিকের পাহারা 
পড়িক্ । দকুয় হইল য়ে মুমলয়ানেরা শস্ত কাটিয়া! লইয়া রাইরে ॥ : 
শস্ত সরকারী গোলার লমা হইবে ॥ সাহারা মুসলমান ক্ইরে তাহারাই শঙ্গট 
পাইকে-_যাহারা তাহা হইবে না, তাহারা দুর্ভিক্ষে মরিবে। এরূপ মঝে 
ই তি সর সারার টি ভারি ঞ 


সদালাপ। 
পারায় সমদর্শিতা, ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি-“রাজধন্মে জলাপ্ললি দেওয়া 
হইল। সামান্ত অত্যাচারে কোথাও কখন প্রজাশক্তি সাধারণ ভাবে 
রাজশক্তির বিরুদ্ধ হওয়ার কল্পনা করিতে চাহে নাই । যাহা হউক কাশ্মীরে 
বহুসংখাক হিন্দু পেটের জালায় মুসলমান হইল। এক এক প্রদেশ ক্রমে 
ক্রমে ধরিয়া এই রূপই করা হইবে বুঝিয়া পঞ্জাবীরা একাস্ত ভীত হইল। 
কাশ্মীরী ও পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণের শিখগুরু তেগ বাহাছুরের নিকট আসিয়া 
পড়িলেন এবং ধর্ম রক্ষার উপায় নির্ধারণ করিতে বলিলেন । গুরু বলিলেন, 
“আপনারা সম্রাট আরপ্ীবের নিকট যান এবং বলুন যে আমাদের যজমানেরা 
মুনলমান না হইলে আমরা মুসলমান হইম্লা কি থাইব--আগে ছত্রিদের 
ম্ুমলমান করুন। আর অন্তান্ত ছত্রিদের প্রথমেই আমার নাম করুন এবং 
বলুন যে, তিনি মুসলমান হুইলৈই অনেকে মুসলমান হইবে ।” ব্রাহ্মণের 
গুরুর আদেশমত কার্ধ্য করিলে সম্রাট গুরুকে দিলীতে নিমন্ত্রণ করিয়! 
পাঠাইলেন। গুরু তৎক্ষণাৎ দিল্লী যাত্রা করিলেন। শিল্তেরা বলিলেন 
“আমাদের ত্যাগ করিয়া! যাইবেন না গেলে ত আর ফিরিবেন না 1” গুরু 
গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন “তাহা জানিয়াই যাইতেছি। গুরু নানকের কথ! 
স্মরণ কর। সাতজন সাধুহত্যা ন। হইলে এ দেশের আর কোন উপায় নাই! 
তোমরা আমাকে সাধু বলিয়া থাক । তাই প্রথম বলি হইবার জন্ত বাইতেছি। 
না হইবে। উহাতে বিলম্ব কর! 
আর কি?” মহ . 
১48 তেগ বাহাছ্ত্ন না দেশের ঃ নরবলি 
আরঞ্ীব বাদশাহ গুরুকে মুসলমান করিবার জন্ত অনেক প্রলোভন 
দেখাইলেন। কোন ফল পাইলেন না। তখন বলিলেন “হয় ভূমি কোন 
কেরামত (অলৌকিক ব্যাপার ) দেখাও, নয় তোমার মুখে গোদাংস পুরিয়া 
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সদালাপ ৷ 


দিব।” গুরু বলিলেন, “অলৌকিক ব্যাপার বা ইন্ত্রজাল দেখান বেদিয়ার 
কাজ-_ঈশ্বর ভক্তের কাজ নহে। এই বিশ্ব ব্রহ্মা সমস্তই অলৌকিক । 
তবে ধ্দি নিতাস্তই তোমার জিদ হয় তবে তরবারির দ্বারা আমার গলার 
আঘাত করিয়া! দেখ, আমার কিছুই ক্ষতি হইবে না।” দিল্লীর চৌরান্তায় 
এই পরীক্ষা গ্রহণ হইল। গুরু গলায় এক টুকরা কাগজ বাধিলেন। 
তরবারির আঘাতে মুড দেহচ্যুত হইল। কাগজে লেখা ছিল "শির্‌ য়া 
শিষ্‌.(-শিল্তত্য নিজের গুরুদত্ত ধর প্রণালী) না দিয়া ।”-_ বেদান্ত 
সিদ্ধাপ্তদর্শী হিন্দু গুরু তেগ বাহাছুর “আমার” শবে অবিনাশী আত্মর 
উল্লেখ করিম্বাছিলেন। সম্রাট দেহবুদ্ধিতে আমার শবের অর্থ করিস] মনে 
করিয়াছিলেন যে গুরু বুঝি বলিতেছেন মাথা কাটিবে না। কিন্তু তিনি 
একটুও বিশ্বাস করেন নাই যে সত্য সত্য কাটিবে না, এই জন্তই প্রকান্তে 
পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শিখ গুরুর মাথা কাটিবে এবং হিন্দ 
মুসলমান তাহ দেখিয়া! শিখ ধর্মে অবিশ্বাসী হইয়া পড়িবে ইহাই সম্রাট 
আরপীবের উদ্দেগ্ত ছিল। তদ্বিপরীতের বিশ্বাসে বা ইচ্ছায় এ ব্যাবস্থা হয 
নাই। নিরপরাধী আত্মত্যাগী তগবস্তক্ত সাধু মহাপুরুষের এইকূপে পণ্তর 
সায় বলিদানে মোগল সাত্রাজ্যের ভিত্তি খনন আরম্ত হইল! 
৮৮। প্রক্কত প্রতিশোধ গুরুগোবিন্দ। 
শুরু তেগ বাহাছুরের মৃত্যুকালে তাহার পুক্র গোবিন্দ সিংহের বয়ন ১৫ 
বৎসর মাত্র ছিল। তিনি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া 
বন্ৰর্ম কোট কাঙ্গড়ায় নয়ন! দেবীর তপন্ত! করিয়াছিলেন। শক্তি সাধনায় 
'শিক্ধ হ্ইরা পবিত্রাত্মা গুরু গোবিন্দ সিংহ নিরীহ শিখ সম্্রদায়কে সামরিক 
দলে পবিবর্তিত.করিয়৷ ফেলিলেন। তিনি ষেরূপে প্রতিশোধ সহবন্ধে বিচার 


সষ্া 


- ৭ সদালাপ। 
করিয়াছিলেন তাহা! খ অবর্তীর মহাপুরুষেরই উপযুক্ত । তিনি মনে মনে 
বিচার করিলেন--যে জল্লাদ আমার পৃজ্যপাদ গুরু এবং পিতৃদেবকে কাটি- 
্নছে তাহাকে মারিব? সে ত অন্পৃষ্ত এবং অপরের হাতে এক প্রানা অস্ত 
দাত্র। তবে কি এ অন্তাষ্য ছকুম প্রদাতা বাদশাহকে মারিব ?__সেওত 
কিছুদিন বিলম্বে কালবশে আপনিই মরিয়া ষংইবে। তবে কি করিব ?-_ 
ফাভাতে কথন কোন হিন্দুর পিতার সম্বন্ধে এন আর না হয় তাহাই করিব। 
বাহাতে হিন্দুকে অবজ্ঞাত পণুর ন্যায় বলিদান দিতে গবিবত মোগলের, ব! 
আর কখন কাহারও, সাহস ন! হয় তাহা! করিব। হিন্দুর সামরিক শক্তি 
জাগ্রত এবং সর্ধ বর্ণ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া! এমন এক সিংহবিক্রমশালী 
দল ৰাহির করিব যাহাতে মহান্‌ মোগল সাম্রাজ্য টলিবে এবং শাস্ত সংযত 
'হিন্দুর আত্যস্তরিক ববের প্রতি সন্ত্রম পোষণ সকলকেই করিতে হইবে। 
তাহার কৃত ৬ভগবত্বীর স্তবে তাহার মনের ভাব বুঝা যায়| 

করে! খালষ! পস্থ তিসরা প্রবেশ! । 

জগেহি মিংহ যোধা ধরে নীল ভেসা ॥ 

সভে সৃষ্টি প্রন্তা সুখী হোই বিরান্ধে। 

(মিটে হষ্ট সম্তাপ আনন্দ গাজে ॥ 

তবে গীত মঙ্গল সভেকে শুনাউ। 

তৃমন কো সিমারি ছুঃখ সকলি মিটাউ ॥ 

শুরু গোবিন সিংহ ভারত হইতে ছুষ্ট ষস্তাপ হরণ করিয়া গিয়াছেন। 

হিন্দুর উপর ধর্থের নামে উপজ্রব থামিয়াছে। _ আবশীব বাদশাহ বুদ্ধজ্বরের 
উপলক্ষ্যে হাঙ্গাদার সমন্ব শক্রর দেবমন্দির তথ্ধ করেন নাই । তিনি শাস্তির 
সনযে প্রজাপালন ধর্ম ছাড়িয়া ৬কাশীতে ৮বিশ্বেশ্বরের এবং ৬বেণীমাধবের 
মন্দির ভয় 'করিকবাছিলেন। লাধু ষহাত্মা তেখ বাহাহরকে নিমন্ত্রণ করির! 


॥ ১৪০৪ 


সদালাপ। 
লইর! গিক্লা অকারণে বলিদান দিয়াছিলেন। তীহার নিজের পিতা, ভ্রাভা, 
পুল্র, এমন কি মুনলমান ফকার সর্মদও তাহার হাতে রক্ষা পান নাই। 
তিনি বিলাসী বা অসংযমী ছিলেন না । তাহার সকল দৌষের মূল 
গৌঁড়ামি। প্উপনিষদ্দের অনুবাদক জ্যোষ্ঠ ভ্রাতা দার! সম্রাট হইলে মুসলমা- 
নের ধন্মপ্রচার খামিবে। আমি তাহা ঘটিতে দিব না--আমি সত্য ধর্ম 
প্রচার করিব এবং তাহার পথ পরিষ্কার করিতে কিছুতেই পিছুপাও হইব না,” 
তাহার এই ভাব ছিল।॥ কিন্তু তিনি স্মরণ করেন নাই যে হিন্দু ও খৃষ্টান 
যদি ঈশ্বরের বিরাগ ভাঙ্গন তবে এক মুহূর্তও বাচিয়া আছে কিরপে? তিনি 
ভাবেন নাই যে নিজ মুখে /আপনাকে মুসলমান বলিলেই মুসলমান হওয়া 
যায় না। যিনি লংষত, দীনতাসম্পন্ন এবং সর্ধকর্তবযপালনকারী ঈশ্বরভক্ত 
তিনিই মুললমান। যিনি ভগবৎ দত্ত শক্তির অপব্যবহার করিয়। অন্যকে কষ্ট 
দেন (পাপঞ্চ পরপীড়নে ) তিনিই প্রকৃত পক্ষে ছুষ্ট । তিনি ধন্মের বহিরঙগের 
উপর অধিক দৃষ্টি দিয়াছিলেন। যিনি ভাল, তিনিই প্রকৃত- মুসলমান, 
তিনিই প্রকৃত খুষ্টিয়ান, তিনিই প্রকৃত হিন্দু অর্থাৎ তিনি প্রক্কত ঈশ্বরতক্ত 
এবং বিশ্বত্রষ্টার অনন্ত স্থপ্টির উপরই গ্রীতিপ্রবণ-__-ইহা! সম্রাট আরপ্্ীব গৌড়া- 
,মির জন্ত বুঝিতে পারেন নাই । 

_পিতৃহত্য ছুঃখেক্রিষ্ট গুরু গোবিনের প্রতিশোধ প্রতিজ্ঞা অলোক-দামান্ 
পবিভ্রভাবেই রক্ষিত হইয়া গিয়াছে। তিনি তগবৎ স্মরণে মনের অপরিসীম 
ছঃখ মিটাইয়! প্রকৃত পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন । 

: আরজীব বাদসাহ্‌ যখন অবশেষে একাস্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়া হিন্দু প্রজা 
সম্বন্ধে দলন-নীতির প্রয়োগে ক্ষান্ত হইফ্সাছিলেন, তখন সততা আরঞ্রীবের হস্তে 
পিত্ৃহীন এবং পুত্রহীন হইলে, গুরু গোবিন্দ সিংহ &ঁ সম্রাটের সহিতই সন্ধি 
করিয়াছিলেন! মহাপুরুষের মনে “ব্যক্তিগত” বিদ্বেষ কিছু মাত্র ছিল না। 


১১০ 


সমালাপ'। 


পবিত্র হিন্দুর প্রতিশোধে তিনি গুপ্তহত্যা প্রশ্রর দেন নাই। “জাতিগত 
অবজ্ঞার তিরোধান জন্য”ই তিনি কঠোর তগন্তা ও যুদ্ধ করিয়াছিলেন । 
সাম্রাজ্য লোভ তাহার ছিন না। তিনি কোন রাজ্য স্থাপন চেষ্টা করেন; 
নাই। ও 

কেহ কেহ হিন্দু বিধ্বেধী সম্রাটু আরঞ্রীবের সহিত এই সন্ধি করিয়াছিলেন, 


বলিয়া হিন্দুত্রেন্ঠ গুরু গোবিনের মনের এই উচ্চভাৰ বুঝিতে অক্ষম হইয়া 
তাহার দোষ দেন। 


৮৯। অটল ন্তায়পরতা আরিষ্টাইডিস। 


কে) এথেক্ন নগরের স্থবিখ্যাত বিচারক আরিষ্টাইডিসের নিকট একটা 
মোকদ্দমার বিচার হইতেছিল। সাক্ষী সাবুদ লওয়া হইয়া গেলে এক 
পক্ষের উকীল একটু আভাসে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে অপর পক্গীয় ব্যক্তি 
এক সময়ে আরিষ্টাইডিসের প্রতি অন্তাষ্য ব্যবহার করিয়াছিলেন। আতরি- 
ষ্টাইডিম হাসিন্না বলিলেন “এখন ও কথার উ্থাপনে ফল নাই । আমি 
আপনার মকেলের মোকদামার বিচারে, বসিয়াছি, এখন নিজের যোকদ্দমার 
বিচার করিতেছি নী ।» ৮ 

(খ) একজন কৰির মোকদামা আরিষ্টাইডিসের নিকট দায়ের ছিল। 
কৰি অনুরোধ করিলেন “একটু দয়া করিয়া.অল্প টানিয়া বুনিয়া আমার কিছু 
স্ববিধা করিয়া দেওয়া হউক |”. আরিষ্টাইডিস উত্তর করিলেন “ভাই ! 
যাহা, বলিতেছ তাহাতে বিচারে খুব বেশী তাত করিটিত হয় না! বটে, কিন্ত 
সাসান্ঠ ছন্দ পত়নেও যেমন তোমার কবিতায় একটু দোষ হইবে তেমনি 
সামানভাবেও ্তারপথ ক্রষ্ট হইলে আমি আর নিখুত বিচারক থাকিব না।» 


১১১ 


সদালাপ। 


৯০1 আতিথ্য মহাত্ম মারুফ । 
একছিন সন্ধ্যাকালে মহাত্ম। মারুফের গৃহে একজন অপরিচিত ব্যক্কি 
আগা আশ্রয় গ্রহণ করিল। সেই রাত্রেই লোকট! পীড়িত হইয়া! পড়াতে 
মহাত্া সেই অথিতির যথাসাধ্য সেব! শুশ্রষা করিতে আরম্ভ করেন। 
রোগীর চীৎকারে ও ফরমাইসে তাহার ছুইবান্রি বিশ্রাম করিবার অবসর হয় 
নাই। তৃতীয় রাত্রে অথিতিকে একটু সুস্থ দেখিয়।-তিনি শয়ন করিলে অল্প 
পরেই রোগীর চীৎকারে তাহার নিদ্রাভক্গ হইল। অতিথি বলিতেছিল 
"এমন লোকের গৃহেও ভগবান আনিকা দিলেন যে পীড়িতের কোন ' যত্ন হয় 
না।” মহাত্মা মারুফ তখনই অতিথির নিকট যাইবার জন্ত শয্যা হইতে 
উঠিলে তাহার সাধবী পত্ী তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন “আর প্র অক্ৃতজ্তের 
সেবায় দেহপাত করিতে যাইতে হইবে না । যেখানে এর চেয়ে অধিক যন্ধ 
হয় সেখানে গিয়া ও মরুক !” মারুফ হাসিয়া উত্তর করিলেন, “রোগের 
বনতরপায় এ ব্যক্তি এলোমেলো! বলিতেছে-_বলিয় তুমিও যে দেখি এলোমেলো 
বলিতে আরম্ভ করিলে! ধাহার' প্রীতি অভিলাধী হ্ইক্সা তোমাতে 
আমাতে প্র ব্যক্তির সম্বন্ধে এই আতিথ্য-ধ্পালন করিতেছি তিনি ত বিরক্ত 
হন নাই--তিনি ত আমাদের সুস্থ শরীরেই রাখিয়া তাহার অপার কৃপা 
প্রদর্শন করিতেছেন !” লাধবীর মন পরিফার হইয়া গেল। অশেষ বন্ধে 
অতিথিকে উহ্ারা রোগমুক্ত ও সবল করিয়া তুলিয়া তবে অন্তত্র যাইতে 
ফ্রিলেন। 
৯১। স্পঞ্টবাঁদী কাজী বোঁগদাদের | 
হাকিম নামক বোগ্দাদের একজন খলিফা তাহার রা'জবাটী পরিবর্ধন 
জন নিকটবর্তী এক বৃদ্ধার জমি বলপূর্বক গ্রহণ করিতে হুকুম দেন। বৃষ্ধা 


১১২ 


মদালাপ। 


টা্া লইন্া এ জমি বিক্রয় করিতে অস্বীকার করিয়াছিল । ক্মাজকন্মচারীলা 
বুদ্ধার জমি দখল করিলে বৃদ্ধা তথাকার স্প্রসিদ্ধ স্তাত্বপরায়ণ এবং লাধারণের 
ভক্তিভাজন কাজীর নিকট খলিফার নামে নালিশ করিল। ক্ষাব্সী একটা 
প্রকাণ্ড বোর! ও একটা কোদালি লইয়া খলিফার নিফট উপস্থিত হইয়া 
বলিলেন “বৃদ্ধা জমির জন্য আপনার নামে নালিশ করিয়াছে ১ এজন্ত এঁ জমি 
হইতে মাটি কাটিয়া বোরা পূর্ণ করিতে অনুমতি দেওয়া! হউক ।” খলিফা 
এইরূপ নূতন ধরণের বিচার প্রণালীতে কৌতৃহলাবিষ্ট হইয়া মাটি কাটির। 
বোর! পুর্ণ করিতে অনুমতি দিলেন। বোরা! মৃত্তিকায় পুর্ণ হইলে কাজী 
বলিলেন “এইটা তুলিতে আপনি নিজে হাত দিয় একটু সাহায্য করুন» 
কৌতৃহলাবিষ্ট খলিফা স্তাক্পপর বিচারপতিত্ কথ! মন্্মুগ্ধের গ্ভান্স পালন 
করিতেছিলেন। বোস ভুলিতে চেষ্টা করিয়া নড়াইতে না পারিলে বলি- 
বলেন, “বড় ভারী ।৮ কাজী বলিলেন “বলপূর্ব্বক গৃহীত জমির এতটুকু অংশ 
মাত্র ছুনিয়ার বিচারকের নিকট ভুলিতে পার্িতেছেন না; ভগবানের নিকট 
শেষ বিচারে সমস্তটার ভার বহিবেন কিরূপে ? লজ্জিত খলিফা! বৃদ্ধার জমি 
ছাড়িয়া দিলেন। 
৯২। রাজোচিত ধৈর্য্য রাজ! চতুর্দশ লুই 1 
একদা ফ্রান্দের রাজ! চতুর্দশ লুইকে তাহার একজন মন্ত্রী বলিয়াছিলেন 
“মহারাজ ! ক্রসেল নগরের লোকেরা আপমার উদ্দেশে অকথ্য গালি 
গালাজ করিয়া! এবং বাস্তভাগ্তসহ মিছিল বাছির করিয়া আপনাকে কুশ 
পুত্তলে দাহ (18870 19 ৩৫ ) করিয়াছে। ছুষ্ট লাগন্সিকদিগের প্রধান 
প্রধান ছয় সাতজনকে; গ্রেপ্তার করিয়া বাষ্টাল ছুর্গের কারাগারে রাখার জন্য 
ছকুমনামায় দস্তখত করার এবং একদল সৈন্য এ নগরে কিছুকাল নাগরিক- 


দিগের খরচায় রাখার অনুমতি দিন। ক্রসেলের নাগরিকদিগের এরূপ 
জজ ঃ ৯১৩ 


সদালাপ। 


চে 


উদ্ধতবাক্য এবং রাজদ্রোহকর কার্য আর সহা করা যায় না” রাজা 
জিন্তাসা করিলেন “উহ্থারা টেক্কা খাজনা বাকী রাখিয়াছে কি?” উত্তর-- 
“না । উহার থাজনাদি নিযমিত সময়ে কড়ায় গপ্তায় চুকা ইয়া দিয়া থাকে ! 
এ ফিস্তিতেও দিয়াছে ।” রাজা তখন মন্ত্রীকে বলিলেন “থাজনাটা৷ উহা- 
দের বেশ কড়া দ্রিভে হয়। “তাহা? যখন ঠিক দিয়াছে তখন একটু মনের 
ঝাল বাহির করিয়া দিবার জন্য একট? খড়ের মৃপ্তি পুড়াইয়া আমোদ করিতে 
পাইবে না-একি কথা? খাজন! বন্ধ না! করিলে আর রাজদ্রোহ কোথায় ?” 
৯৩। আত্মে ৎসর্ কালে নাগরিকগণের । 
ইংলগুরাজ তৃতীয় এডওয়ার্ড ফ্রান্সের রাজা হইৰার "কল্পনায় সসৈন্তে এ 
দেশে অবতীর্ণ হইয়া ক্রেসী নগরের মহাঘুদ্ধে জয়ী হইগ়াছিলেন এবং তাহার 
প্ররহই কালে নগর অররোধ করেন। এ সুরক্ষিত নগর ইংলগডের সর্বাপেক্ষা 
নিকটে । এডওয়ার্ড'এ নগর এক বৎসরের অধিককাল পর্যন্ত জলে স্থলে 
সম্পূর্ণরূপে অবরোধ করিয়া যখন ছুভিক্ষপীড়িত রক্ষীদিগকে অবরুদ্ধ ছূর্গ সম- 
পণ করিতে বাধা করিছে পারিয়াছিলেন তখন উ্ভার সমস্ত ফরাসী অধি- 
বাসীকে' বাহির করিয়া দিয়! তথায় ইংরাজ ওপনিবেশিক আনিয়। বাস 
করান। তদবাধ বহুশত বর্ষ কালে নগর ফরাসীদিগের বুকে শেল স্বরূপ 
'ইংরাজের হাত ছিল ] 
তাহার এ অবরোধের সময় যখন একাস্ত ছুতিক্ষক্ি্ট চুর্গরক্ষিগণ প্রথম 
কেল্লা ছাড়িয়া! যাইতে চায়. তখন-_-এক বৎসর পর্যন্ত অসামান্ত বাধা পাইস্জা, 
ধন্ছসংখাক সৈস্তনাশে এবং অপরিমিত অর্থব্যয়ে ক্রোধান্ধ__ইংলগুরাজ বলেন 
যে বালক বুদ্ধ সৈণিক প্রন্থতি কালেবাসী সকলকেই বিনাসর্তে আস্মসমপপণ 
করিতে হইবে; তাহার ইচ্ছা হয় সকলকে খুন করিবেন, ইহ! হয় দাস- 


শ্বদপে বিক্রয় করিবেন! ইহাতে ছূর্গরক্ষিগণ ভীত হইয়া আরও কিছুকাব 
৯৯৪, 


সদালাপ। 


ছর্গরক্ষা করিতে থাকে । পরে এডওয়াড' বলেন যে যদি ছয় জন প্রধান 
নাগরিক গলায় শৃঙ্খল বাঁধিয়া, নগ্ররের ফটকের চাবি আনিয়া উহাকে দেয় 
তাহা হইলে এ ছয় জনেরই বধ সাধন করিয়া তিনি ক্রোধানল নির্বাপিত 
করিবেন এবং অপর সকলকে নিবিববাদে 'নগর ছাড়িয়া যাইতে দিবেন। 
এই প্রস্তাবে ইউষ্টেস সেন্টপিয়ার প্রমুখ ছয় জন ধনী ও মানী ব্যক্তি একে 
একে স্বদেশের ও স্বজাতির উপকারার্থ স্বেচ্ছায় বলিদান হইতে অগ্রসর হই- 
ঘাছিলেন। ইউষ্টেস সেণ্টপিয়ারই প্রথমে বলেন “এত লোকের সহিত অনা 
হারে ব! হত্যাকাণ্ডে মরার অপেক্ষা কেবল ছর জনের মরাই .সঙ্গত এবং ! 
আমি এ ছয় জুনের প্রথম হইব। ভগবান পরলোকে দয়) অবশ্যই কর- 
বেন।” উহীরাই ধনে মানে প্রধান ছিলেন ! সমগ্র নাগরিকাদগেরু অশ্রু 
পাভ ও হাহাকারের মধ্যে উহারা এডওয়ার্ডের শিরিরে আসিলে ইংলগুরাজ 
তৎক্ষণাৎ উহ্বাদের [শরশ্ছেদনের আজ্ঞা দেন। “ইহাতে বড়ই নিন্দা হইবে” 
এ কথা সভাসদেরা। বাললেও তিন কাহারও কোন উপরোধ রক্ষা করেন 
নাই। পরে রাজ্ঞী-_ধিনি অল্পদিনপূর্বে স্কটলগরাজকে যুদ্ধে পরাজয্প করিরা 
ইংলগুকে নিরুপদ্রব করিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন,_স্বামীর পদ্রতলে পড়িয়া 
উহাদের প্রাণভিক্ষা করিলে এড ওয়ার্ড একাস্ত অনিচ্ছা সত্বেও উহাদের রাগার 
জি্মা করিয়া দেন। রাণী উহাদের মহত্ব অনুভব করিয়া তাল পরিচ্ছদ পরা- 
ইয়া ভাল করিয়া খাওয়াইয়। বিনা নিক্ুন্নে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। 
৯৪। আত্মোৎসর্গ পঞ্চশিখের |. 
গুরুগোবিন্দ সিংহ কোটকাঙ্গড়ায় ৮ নয়ন' দেবীর উপাসনা করিয়া এবং 
ভোমে পুর্থাহুতি দিয়া বর প্রাণ্ড হইফ্লাছিলেন। তিনি যখন মন্দির হইতে 
ফিরিয়া বাটীতে আসিয়া শিষ্যগণকে সমবেত করিলেন তখন দেখিলেন যে 


যোদ্ধা শিখের সংখ্যা পাছ হাজার মাত্র । তিনি যাহা এ সময়ে বলিয়াছিলেন 
১১৫ 


সঙ্গালাপ । 


সে দিন ট্রাম্সভালের প্রেসিডেপ্ট জ্ুগারও বৌয়ারদিগকে উৎসাহিত করিৰার 
জন্য তাহাই বলিয়াছিলেন,_-“সংখ্যায় তোমরা অল্প তাহাতে ্মতি কি? 
ভগবৎ প্রসাদে যদি তোমাদের নিক্ষিপ শত্্র শত্রদিগকে লাগে এবং তাহাদের 
নক্ষিপ্ণ শস্্ তোমাদের না লাগে তাহা হইলে তোমরা জ্বী হইবে ।” 
যেখানে সংখ্যা অল্প ৭ ধর্ম বিশ্বাস প্রবল সম্ভবতঃ সেখানে সর্বকালে এ একই 
ভাবের কথা নেতাদিখ্বের মনে উদ্দিত ভইয়। থাকে । 

শিষাগণকে সমবেত করিপ্না গুরু এ সময়ে বলেন ষে তাহার গীচজন 
ব্যক্তিকে নরবলি দিবার জন্য প্রয়োজন; নরবলি ব্যতীত সিদ্ধি হয় না। 
তৎক্ষণাৎ একজন ছুতার জাতীয় শিখ গুরুর নিকটে আসিয়া দীড়াইল। 
পরে সুত্রি, পরে ব্রাহ্মণ এইবপে পাচজন আসিল। গুরু গোবিন্দ উহাদের 
এক জনকে কটা তাবুর মধ্যে লইয়! গেলেন এবং তথায় বসাইয়! একট! 
মুখবদ্ধ পাঠা কাটিয়া রক্তাক্ত অসি হস্তে বাহির হইলেন। এইরূপে পাচ 
জনের সম্বন্ধেই করিয়৷ উহাদের পুনরায় বাহিরে ডাকিয়া আনিলেন এবং সব্ব 
সমক্ষে বলিলেন, “তোমাদের জীবন ৬ মাতাকে উৎসর্ণ করা হইয়া! গেল। 
তোমরা আর তোমাদের নাই। এখন দেবীর কার্ধে-_ছষ্ট দমনে ও ধর্মরক্ষা 


কারধ্যে_ব্যাপৃত থাকিবে । তোমর! পাচজন আমার এক এক হাজার 
সৈন্যের দেনাপতি হইলে ।” 


আত্মোৎসর্গহ নরবলি। পণ্ডর মত যাহাকে তাহাকে ধরিয়! বলিদান 
দেওয়ায় নরহত্যা হয়---প্রকৃত নরবলি হয় না। 

' গুরু গোবিন্দ সিংহ এই প্রণাজীর কাধ্যে পাচ হাজারের মধ্যে সর্বোচ্চ 
পাচ জনকে অক্লেশে বাছির! লইয়াছিলেন এবং নরবলির প্রকৃত অর্থ প্রকাশ 
করিয়। গিযাছেন। এই শিষ্যদিগের নাম জানা যাক় নাই। কিন্তু এ মহা- 
আদিগের আত্মোৎসর্গের বিশিষ্টতা এই যে উহ্থা উপস্থিত বিপদ বা মারা, 


মারি উৎসাহের মধ্যে ত্য মুখে পতিত হইতে অগ্রসর হওয়া নহে-_-উ্ 
১১৬ 


সঙ্দালাশ। 


শীতলরক্তে, সুদ মনে, অচঞ্চলভাবে, শ্ববর্মৃভক্তি, খ্বদেশভক্তি ও গুরুতক্তি 
প্রন্তত আয্মোৎদর্'। ইহারা কখন যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন নাই, এবং 
সকলেই স্থুকৌশলে ও উপধুক্ত স্থান সমূহে সৈম্তদিগকে পরিচালিত করিগ। 
সমস্জে একে একে সমর-শয্যাশারী হইক্সাছিলেন। গুরু বলিতেন “ষে ত্যাঙগ। 
শ সুসঘত ও পরোক্ষদর্শী, সেই ব্রাহ্গণ! বেই নিভীক এবং যুদ্ধে অটল 
সেই ক্ষত্রিয় ৮ তিনি সকল বর্ণের লোক লইক্সাই সামরিক শিখদল গঠন 
করিয়াছিলেন । এ 
৯৫। আত্মোৎসর্গ উইক্কেল রীড। 
স্থইজর্লগ্ডের সাধারণতন্ত্র ৫০০ বৎসর ধরিয়া প্রবল প্রতাপ ফ্রান্স, 
জন্মণি, অস্টীরা এবং ইটালি রাজোর মধাস্থলে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আস- 
তেছে। ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভাষা, ধন্ম, আচার এবং পরিচ্ছদ বিভিন্ন। 
কেবণ বাহিরের চাপেই স্থইসেরা ভিতরে স্মিলিত ! 
সুইসদিগকে স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত অস্টরীরার ডিউকের সহিত সেমপ্যাক 
নামক স্থানে যুদ্ধ করিতে হইম্মাছিল। বম্ম পরিহিত সুদীঘ বর্ষাহত্ত অষ্টায 
যোদ্ধাদিগের লাইন কোন মতেই ভাঙ্গিতে না পারিরা যখন সুইস ক্লুষকের 
দল নিরাশ .হইয় পড়িতেছিল তখন জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার অন্য উপাক় 
না দ্বেখিয়া আরনল্ড ভন উইঙ্কেল রীড নামক একজন বলবান দেশভক্ত 
ম্থইস তীরবেগে দৌড়িয়া অন্্রীর় লাইনের উপর গিয়া পড়িলেন এবং ছুইহাতে 
হুইজনের বর্ধা ধরিয়৷ এবং মধ্যের এক জনের বর্ষা আপনার ঝুঁকে বিদ্ধ করিয়। 
ভুমিতলে পড়িলেন। তিনজন অস্রীয় যোদ্ধা এই ব্যাপারে ক্ষণিক স্থান চ্যুত 
হইল এবং লাইন ভাঙ্গিল। সেই স্থান দিয়া কুঠার হস্তে স্থুইসেরা বাহ 
প্রবেশ করিল এবং উইন্কেল রীডের দেশভক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া এরপ 


বিক্রম প্রকাশ করিল যে অষ্টয়দিগের সম্পূর্ণ পরাজয় হইরা গেল। 
ূ ১১৭ 


, সদালাপ । 
৯৬। প্ররুত সন্যাসী আত্মনিবেদন। 
বাঙ্গালাদেশের কোন নগরে (১৮৬৯ অর্ধে ) একটা দ্বাদশ বর্ষায় বালক 
স্কুল হইতে বাটী আসিতেছিল। সাধারণ সন্গাসী বেশধারী 'একজনও সেই 
পণ দিয়া চলিয়া বাইতেছিলেন। তখন বেলা তিনটা। বাড়ীর দ্বারদেশে 
পৌদ্বিয়া বাড়ী ঢুকিবার পূর্বে বালকের কি মনে হইল ৷ ফিরিয়া সন্ন্যাসীকে 
জিন্তাসা করিল “আপনাব কি আহার হইয়াছে?” সৌমামৃস্তি স্যাসী দীড়া- 
ইলেন এবং বলিলেন “না1৮ বালক জিজ্ঞাসা করিল “আমরা ব্রাহ্মণ, কিছু 
এখানে খাবেন কি?” সন্নাসী সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন এবং হাসিয়া 
বলিলেন “আমার পক্ষে জাতির বিচার নাই । আমারত ছেলেমেয়ের বিবাহ 
দিতে হইবে না!” বালক সন্নযাপীকে ' বাহির বাটাতে বসাইয়া মাতাকে 
স্বাদ দিল। অভুক্ত সাধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনায় মাতা বালকের উপর 
তুষ্টিগ্রকাশ করিরা সাধুক্ে শীঘ্র 'এবং সফত্বে আহার করাইলেন। এই কার্ধ্ে 
বালকের মনে বড় আহ্লাদ হইয়াছিল এবং তাহা মুখেও প্রকাশ হইয়! 
পড়িল। সে বলিল “আপনি ত কিছুই বলেন নাই-_আমি ডাকিয়। জিজ্ঞাস! 
না করিলে ত খাওয়া হইত না।” সন্ন্যাসী বালকের এই “আমি” গুনিয়া 
খুব হাসিতে লাগিলেন এবং বলিলেন “খাওয়াইয়া খুবই খুসি হয়াছ 1?” পর 
হাসিতে ও কথান্স বালক বড়ই লজ্জিত হইল। মনে হইল সাধু বলিতেছেন 
যে, এন্সপ সৎকম্ম করার অভ্যাস বুঝি নাই। তাই এতটা খুসি ফুটিয়! 
বাহির হইল 1-*ইহার পরই সাধু বালকের দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলি- 
লেন, “তোমাকে কে ডাকিতে বলিয়াছিলেন? তুমি কি এই রাস্তা দিয়া 
ষে বায় তাঙ়াকেই ডাকিয়া খাওয়াও!” কথায় ও স্বরে - “বালক ঝুঝিল বে 
সগ্গাসী বলিতেছেন-াধিনি অন্ন দিবার কর্তা তিনিই তোমার মনে পর প্রশ্ন 
কারবার হচ্ছ উ্রেক করিয়াছিলেন-_মন্ত্থকে চাহিতে হয় না। বিশ্মিত 
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বালক বুঝিয়৷ দেখিল যে সে ত'সত্য সত্যই সকলকে ডাকিয়া! খাওয়ায় না। 
মে দিন ডাফিবার কথা কেন মনে হইয়াছিল তাহারও কোন সছ্ভ্তর পাইল 
া। তখন জিজ্ঞাসা করিল “আপনি কি কখন কাহারও নিকট কিছুই চান 
না? আর রোজই খাওয়া হয় ?”-_সাধু উত্তর দিলেন “কাহাফেও কথন 
কিছু চাই না। তবে রোজই যে খাওয়া হয় তাহাও নদ্ব--মাসে কখন কখন 
_এ৪।৫ দিন খাওয়া হয় না। সেই সেই দিন থাওয়ার প্রয্নোজন নাই বলিদ্লাই 

অবপ্ত খাওয়া ঘটে না। তেমন গৃহীদেরও ত প্রত উপবাসে মাঝে মাঝে 
খাওদ! বাদ যাওয়া! উচিত ৮ প্র সন্ন্যাসীর কৌপিন ভিন্ন আন্ত ক্ছুই সঙ্গে 
'ছিল না। কম্বল জলপাত্র রুদ্রাক্ষ কিছুই না। | 

ম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরে আত্মণানকারী এক এক এন মছাপুরুম সাধারণ বেশে 
ন্ধধু সন্যাসীদের মধ্যে আজও যে এই পুণাভূমিতে ঘিচরণ করিতেছেন 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই 
৯৭। বৈরাগ্যের শান্তি | র্তৃি ॥. 

ত্যাগী মহাত্বাগণ “সমহুঃখসুখ ক্ষমী 1” 

কেহ মহাত্ম! ভর্তৃহরিকে গালি দিলে রাজ্য সম্পদ ত্যাগকারী এ সব্যাসা 
উত্তর দেন “ভাই, আমার গালির প্রয়োজন নাই বলিয়৷ তোমর! এ দান 
গ্রহণ করিতে গারিলাম না। আর আমার কিছুই নাই--গানিও নাই, তাই - 
তোমাকে উহ! দিতে পারিলাঁম না ।” ও 


৯৮। - মহত্ব মিঃ কিল বি। 
দেদিনীপুরের অতিয্িক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর, জি, কিল্বি মহোদয়ের? 

; চাপরাশীকে ক্ষেপ! কুকুরে কামড়ায় । €১৯০৮)। মিঃ কিল্বি তৎক্ষণাৎ 
| এ বিষ তুলিয়া লইবার জন্য. ক্ষতস্থান চুষিয়। লইঘ্াছিলেন এবং তাহার পর 
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নিজের চিকিৎসা জন্য, কসৌলি গাষ্ট,র ইনষ্রিটিউটে গিয়াছিলেন। এইরূপ 
মহামন! উন্নত হৃদরের লোক সকল ভিতরে আছেন বলিয়াই ইংরাজ জাতি 
মানব সমান্ধে এত উচ্চে অবস্থিত ! 

৯৯। কর্তব্যপরায়ণ পান্রি বিশপ উইলিয়ম | 

যাক্ককদিগের উপর এখন অনেকে বিরক্ত । কিন্তু উহাদের দ্বারাই স্পষ্ট- 
. বাদিতা সম্ভব । পুরোহিতের! আগেকার মত তেজস্বী ও স্প্বাদী হউন 
এবং গৃহস্থেরা আবার তাহাদের মাহাত্ম্য বুঝিবার যোগ্য হউন । 
ডেনমার্কের রাজা ক্যান্থটের উত্তরাধিকারী রাজ! সোরেও খুষ্টধর্্ম অব- 
লম্বন করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহার মনন বদলাম্্ নাই। তিনি থুষ্টীয় পাদ্রি- 
দিগকে শাসাইতেন ষদি তাঁহার যথেচ্ছাচারে উহ্বারা কেহ অণুমাত্রেও 
আপত্তি করেন তাহা হইলে তিনি আবার রাজ্যের অর্ধেক প্রজার সহিত 
মিলিয়া থর দেবের পুজার প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং যে অর্ধ পরিমাণ প্রজা 
তাহার স্তান্র এখন ্রান হইম্বাছে তাহাদের তখন একেবারে উৎন্গ 
করিবেন! 

" কোন সময়ে রাজা সোয়েণডের হুকুমে এক জন সন্ত্রান্ত ডেমের সামাহী 
উপহাস কর! অপরাধে বিনা বিচারে শিরশ্ছেদ করা হর। ইহার পরে এক- 
দিন রাজ্ঞা৷ রিসকিল্ড ক্যাথিড্রাল গির্জায় প্রবেশ কর্িতেছিলেন। কিন্তু 
বিশপ উইলিয়ম হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা ঘ্ারব্রোধ করিয়া ঝুজিলেন “এখানে ক্ষমা 
শীলের! এবং অনুতাপযুক্কের! সর্বশক্তিমান এবং পরম দয়াল ঈশ্বরের ভজন! 
করিতে আইসেন, এখানে ছূর্দাস্ত নররক্ত পিপান্থু হত্যাকারীদিগের প্রবেশের 
অধিকার নাই!” এই অনিস্ত্যপুর্ব 'রাঞজাপমানে বাজ্ঞান্তচরগণ সকলেই 
ক্রোধে হ্তস্থিত যুদ্ধ কুঠার উঠা ইল, উপ্রন্থভাব রাজ! কটিবন্ধে সংযুক্ত কোষে 
নিবন্ধ ততরবারিতে হত্ত দিলেন। বিশপ উইবিষ্কাষ অটলস্থাবে পূর্ব ছাকে- 
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রোধ করিয়া রাখি শুধু মাথা বাড়াইয়। দিয়! বলিলেন *ইচ্ছ। হয় তোমরা 
আমার মাথা! কাটিয়া গির্জায় প্রবেশ কর; আমি জীবিত থাকিতে ভগবানের 
স্থান তোমাদের দ্বারা কলুষিত হইতে দিব না।” রাজ। যুদ্ধ ক্ষেত্রের উৎসাছে 
মন্ত অস্ত্রধারী যোদ্ধাদিগের অসম সাহসের কাধ্য অনেক দেখিয়াছিলেন ; 
. নিজেও যুদ্ধে অতীব বিপদসম্কুল স্থানে ধাৰিত হওয়া সম্বন্ধে কখন কুষ্ঠিত হয়েন 
; নাই। তাহার কোপদৃষ্টিতে বড় বড় যোদ্ধাদের কম্পিত হইতে দেখিসা- 
' ছিলেন। কিন্তৃতিনি নিরস্ত্রের এরূপ সম্পূর্ণ নির্ভীকতা কখন দেখেন নাই 
. ৰা শুনেনও নাই | উচ্চ মতবাদের জন্য এব্*প অকম্পিতভাবে স্ৃত্যু আলি- 
্গনে উন্মুখতার মহত্ব, তাহার বীরহৃদয় অনুভৰ করিতে পারিল। তিনি 
তৎক্ষণাৎ রাজবাটীতে ফিরিয়া গেলেন । তথায় রাজবেশ ও অস্ত্রাদি তাগ 
করিয়! নগ্রপদে, ক্যাথিসের পোষাক পরিয়!, নগ্ন শিরে গির্জায় ফিরিয়া আসি 
লেন। হেটনুণ্ডে গির্জা দ্বারে পৌছিয়া পাত্রির নিকট অপরাধ মার্জনার 
উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, বিশপ উইনিয়ম তাহাকে গিঞ্জার মধ্যে অন্ুতাপা” 
স্বিতদিগের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে বসিক্ক। প্রায়শ্চিত্ের জন্ভ জপ করিতে দিলেন 
তিনদিন অনাহারে জপ করাইয়া তাহার পর বিশপ রাজাকে ক্ষমা করিয়া 
সাধারণের সহিত ভজনার অধিকার দিয়়াছিলেন। ইহার পর রাজার এৰং 
বিশপের এরূপ বন্ধুত্ব হইল বে ছুইজনেই প্রার্থনা করিতেন যে উহাদের যেন 
এক সময়ে মৃত্যু হম্ব। তাহাই হুইক্াছিল এবং উহাদের ছুজনেরই সমাধি 
একই গির্জা পাশাপাশি দেওয়। হইয়াছিল। 
৯০০1, পিতৃথণ ,৮দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
কলিকাতা ফোড়াসাক্ষোর স্পরসিদ্ধ ৬ ঘারকানাথ ঠাকুরের যখন স্বৃত্যু 
হয়, তখন তাহার বহু লক্ষ টাক! দেন! ছিল। তিনি পাক? করিম্বা পৈতৃক 
সম্পত্ধি পৃথক এবং লোনা দিম্বাছিবেন ; সু্ধরাং উত্তমর্থদিগের এ 
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সম্পত্তির উপর বর্তমান ইংরাজী আইন অনুসারে কোন অধিকার ছিল না। 
কিন্ত ভারতবর্ষের পবিত্র প্রাচীন আইন বা স্ততির বাবস্থা মতে পিতৃত্যক্ত 


কোন সম্পত্তি থাকুক বা না থাকুক, পিতার সকল খণই পুত্রকে শোধ দিতে ' 
হুয়। ৬দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ৬দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ইংরাজী শিক্ষিত হইলেও প্রাচীন ভারতের স্থপুত্রের ন্যায় সুসঙ্গত ব্যবহার 
করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি পিতার উত্তমর্ণদিগকে ডাকাইয়! সমস্ত সম্প- 


ত্বিই উত্তমর্ণদিগের হস্তে তালিকাভুক্ত করিয়া! দিলেন। তাহার এইন্ধপ 
সুভদ্র ব্যবহারে উত্তমর্ণগণ প্রীত হইয়। উহার কোন সম্পত্তিই বিক্রয় করেন 
মাই । পরন্ত এঁ সম্পত্তির বাবস্থার ভার তাহার নিকটই রাখিয়া দিয়াছিলেন। 


সামান্য পরিমাণ মাত্র অর্থ সাংসারিক বায় জন্য লইয়া উদ্বৃত্ত সমস্ত টাকাই 
খপ শোধে নিযুক্ত করায় বহুবর্ষে দেবেন্দ্রনাথ, সমস্ত খণ শোধ করিয়া! ফেলেন। 


তাহার সুব্যবস্থায় জমাদারীর আয়ও অনেক বাড়ে এবং দাতবা চিকিৎস! জন্ 
এক লক্ষ টাকাও দান করা হয়। ৮ দ্বারকানাথ ঠাকুর এ পরিমিত টাকা 
এঁরাপ কাধ্যে দেওয়ার ইচ্ছা এক সময়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু দিয় 
যাইতে পারেন নাই। এইরূপ কাধ্যই প্রকৃত শ্রান্ধ_ শরদ্ধাপূর্বক পিতৃখণ 
'শোধ। পিতার সকল ইচ্ছ! পূর্ণ করিবার জন্য ধাহার চেষ্টা নাই তাহার 
কৃত বুষোৎসর্ঘ বা দানসাগর তাহার নিজের গর্ব পরিতৃপ্তি জন্য অনুষ্ঠিত 
হইলেও তাহা প্রকৃত শ্রাদ্ধ নয়। অধ্যাত্ম বিদ্যার অনুশীলনে উন্নত লাভ 
কন্দায় এবং উপরোক্দ্ধপ সদ্গুণে ৬দেবেন্ত্রনাথ ঠাকুর সর্বত্র মহৃধি দেবেন্ত্র- 
নাথ ঠাকুর নামে পরিচিত ছিলেন। পিতৃপুরুষে শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং অসবর্পূ 
বিবাহ ও উচ্চ শ্রেণীর মধো বিধবা বিবাহ বিদ্বেষী দেবেন্দ্রনাথ নিজেকে 
পত্রীক্ষ পদ্ধতির হিন্দু” বলিতেন ; ভারতের সনাতন.বৈদিক ধর্মের আলোচনা 
রাঁখির৷ আদি ব্রাহ্ম সমাজের নেতা ভাবে তিনি বাঙ্গালা দেশে উপনিষৎ ও 


গীতার আলোচন। প্ররত্তন করিয়াছিলেন। তাহার শক্তিশালী পুত্রগণ' 
২. রি 


সদদালাপ। 

মকলেই বিদ্বান স্বদেশভত্ত ও সদ্‌গুণ-সম্পন্ন 7 তীহার,শ নির্মল এবং তিনি 

ভাঈরথী তীরে বাস করিতে ভাল বাদিতেন।-_--্পুত্রে যশসি'তোয়েচ নরাণাং 
পুণা লক্ষণং ।* 

১০১। সাধুতা . হাতেম । 

এমন্‌ দেশের রাজা দাঁনপীল বলিয়া! প্রসিদ্ধ ছিলেন। কেহ তাহার নিকট 


সর্ধগ্ুণশ্রালী হাতেমের সদ্গুণ বর্ণনা করিলে রাজার ঈর্ষা হইল। -তিনি যশ 
সম্বন্ধে নি্ষণ্টক হওয়ার জন্ত গোপনে একজন অন্ুচরকে অনুজ্ঞা করিলেন 
“ছাতেমের মাথা কাটিয়া আন।” রা্তৃত্য দূরবর্তী স্থানে হাতেমের গ্রামে 
্রান্ত হইয়া সন্ধ্যাকালে পৌছিলে একজন সৌম্যমূর্তি বিনয়ী যুবক কিছু 
জিজ্ঞাসা না করিয়াই সাদরে আহ্বান করিয়া তাহাকে বাটীতে লইয়া গিয়৷ 
সযত্বে অতিথি সকার করিলেন । দুইজনে এক ঘরে শয়ন করার সময় 
যুবক তাহার অতিথিকে এ বাটাতে ছুই এক দিন বিশ্রাম করিতে অনুরোধ 
করিলে রা'জকন্মনচারী বলিল “আমার প্রতি গুরুতর গোপনীয় কার্যেক্ধ ভার 
আছে। প্রাত্রঃকালেই যাইতে হইবে।” যুবক তাহার কার্য্যের সম্পূর্ণ 
সাহায্য করিবেন বলিয়। স্বতঃই স্বীকৃত হইলে রাজকর্মুচারী তাহার প্রতি 
হাতেমের মুড ছেদনের ভারের কথা প্রকাশ করিল এবং সহায়তা প্রান্তি 
জন্য অনেক টাকা পুরস্কার দিতে চাহিল। যুবা বলিল পমহাশয় ! আমিই 
হাতেম। আপনি অবিলন্বে আমার মুণ্ড ছেদন করিয়া! প্রস্থান করুন। এই 
শপ দ্বার দিয়া বাহির হইয়া! পূর্ব্ব দিকের পথে এখনই গেলে আমার 
অুহচরেরা বা গ্রামবাসীরা কিছুই জানিতে পারিবে না। আমি এই ঘরে 
নিদ্রিত আছি বলিয়াই জ্লানিবে। নির্ষিগ্্ে পলাইবার জন্ত আপনি অনেকটা! 
সময় পাইবৈন এবং নিরাপদে কাধ্য সমাধা করিতে পারিবেন। নচেত, 


ফিরিবান সময় বড়ই বি 
দর সম্ভাৰন11” এই মহত্বে মুগ্ধ হাজভৃত্য হাতেমের 
পদ তলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল।. ্ 


১২৩ 


স্দালাপ । 


১০২। ধর্মই রক্ষা করেন  ষুধিষ্িরের চারি পরীক্ষা । 

ধার্মিক যুধিির কয়েকবার বিষম পরীক্ষায় পতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু 
ভিনি সকল সময়েই ধর্মকে অবলম্বন করিয়া চলার “অভ্যাস” রাখায় বিধম 
সঙ্কটে ও ধর্মকে ধরিয়া চলিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহাতেই সকল বিপদ 
হইতে উত্তীর্ণ হইয়্াছিলেন। 

(১) যখন জল আনিতে গিয়া! এবং ষক্ষের প্রশ্ন গুলির উত্তর না দিয়াই 
জলম্পর্শ করিয়া ভীম, অজ্জুন, নকুল ' সহদেব মৃতপ্রায় পড়িয়্াছিলেন 
এবং যুধিষ্ঠির প্ার্তা কি?” প্রভৃতি প্রশ্নের সহ্ভর দিয়া যক্ষকে তুষ্ট করিলে 
ভ্রাতাদের মধ্যে এক জনকে মাত্র বাচাইৰার অধিকার পাইয়াছিলেন, তখন 
তাহার একান্ত অন্ুগত এবং সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাসম্পন্ন সহোদর অঞ্জুনের জীবন 
না চাহিয়া! তিনি বিমাতা মাদ্রীকে ম্মরণ করিয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নকুলের 
জীবন চাহিয়াছিলেন। এই ধর্্পরারণতায় তৃপ্ত হইয়া ষক্ষরূপী ধর্ম তাহার 
সকল ভ্রাতারই জীবন দিয়াছিলেন ।__ধর্ো রক্ষতি ধাম্মিকং--সকল 
সময়ে বরহিক বিষয়ে ইহা! 'প্রত্যক্ষ' দেখা না গেলেও ইহাই প্রক্কৃত এবং 
মহা সত্য। 

(২) যখন গান্ধারী যুধিষটিরকে বলেন যে ভীম এবং ছুর্য্যোধনকে শিব 
মন্দিরে কিছু পরে তাহার নিকট পাঠাইয়া! দিতে হইবে এবং তিনি পুজ। 
শেষে উহাদের নিরীক্ষণ করিলে উহাদের শরীর দৃঢ় হইবে, তখন যুধিষ্ঠির 

, উদ্তয়কেই বলেন “একেবারে উলঙ্গ হইয়া! মন্দিরে যাও, সর্ব শরীর দৃঢ় 
হইরে ) মার কাছে পুত্রের কোন লজ্জা! নাই ।” “হাম বড়া” বুদ্ধি পরিচালিত 
ছুর্ষ্োঁধদ, লঙ্জাবশতঃ মল্লকচ্ছ পরিয়া গিয়াছিলেন ; এবং মনে করিয়াছিলেন 
ডল দত 
দৃষ্টি এ স্থলে কাপড়ের উপর পড়ায় তাহার উরুঘয় তেমন দৃচ হইল না। 
১২৪ | 


সদ্দালাপ। 
জোটে একাস্ত বসীভৃত ভীম অনুঙ্ঞা সন্ধে কোন প্রকার দ্বিধা না করি! 
উলঙ্গ হইয়াই গিক্াছিলেন ; ভীমের সর্ধশরীরই দৃঢ় হইল। গান্ধারী মনে 
করিলেন যুধিষ্ঠির কুটিলতা পূর্বক হু'জনকে ছু'রকম পরামর্শ দিয়াছিলেন' 
এবং সে জন্ত যুধিঠিরকে শাপ দিতে উদ্ভত হন। কিন্তু ছুর্যযোধনকে তখন 
নিজের ভুল স্বীকার করিতে হইল) এবং সেই ভুলই শেষে তাহার কাল 
হইল। নচেৎ উরুভঙ্গ হইত না। দুর্য্যোধনই খুড়তুতা ভাইদের দেখিতে 
পারিতেন না। বুধিটিরের মনে কোন পাপ ছিল না। তিনি এস্থলেও 
ধশ্মবৃদ্ধি প্রণোদিত হইন্লা সরলভাবে ছুজনকেই উচিত উপদেশ দিয়াছিলেন। 
(৩) বখন পাগওবেরা স্বর্গারোহণ জন্য যাত্রা করেন তখন হস্তিনা হইতেই 
এক কুক্কুর তাহাদের সঙ্গ লইয়াছিল। পত্ী ও ভ্রাতা সকলেই পার্বত্য 
পথে স্থলিতপদ হইয়া একে একে পড়িয়া গেলে পর যুধিষ্টির স্বর্গদ্ধারে পৌছিয়! 
এক ব্রাঙ্গণকে দেখিতে পাইলেন । তখনও কুকুর সঙ্গী। দ্বিজবেশী ইন্দ্র 
কুন্কুরকে পরিত্যাগ করিয়া! স্বর্গে প্রবেশে অনুমতি দিলেন এবং অন্পৃশ্থ 
কুকুরের স্বর্গ প্রবেশে অধিকার কোন মতেই হইবে না ইহা জানাইলেন। 
যুধিষ্টির কুকুরকে ছাড়িয়। স্বর্ন প্রবেশে অসম্মতি জানাইলে ছ্বিজবেশী ইন্দ্র 
তর্ক উত্থাপন করিলেন যে ভ্রাতৃহীন ও পত্বীহীন হইয্না যখন তিনি অগ্রসর 
হইয়া আসিয়াছেন তখন কুকুরহীন হুইয়৷ স্বর্গে যাইতে আপত্তি হইতে পারে 
না। বুধিষ্টির সঙ্গী কুকুরকে ছাড়িয়া স্বর্গে প্রবেশ করিতে পুনর্ধার অসম্তি 
প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে জীবিতের দেহ সহ্তিই সম্বন্ধ থাকে, ম্বৃতদেহের 
পার্থ বসিয়া থাকা মোহের কার্ধ্য; কিন্তু জীবিত সঙ্গী যতই হীন হউক 
তাহাকে তিনি ত্যাগ করিতে পারিবেন না। কুকুরের জন্য এইরূপে ন্বর্গভোগ 
্যাগ প্রতিজ্ঞা করিলে কুকুর ধ্্ববেশ ধারণে তাহাকে স্বশরীরে সবর্ প্রবেশের 


অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং ঘিজবেশী ইন্দ্র তাহাকে. সাদরে স্বর্গে 
. প্রবেশ করাইলেন । 


ঃ 
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(৪) যখন জীবনের মধো একমাত্র দোষের জন্য ( সকলের পীড়াপীড়িতে 
'ন্যায়*যুদ্ধে অভিমন্থ্যকে নিহতকারী দ্রোণাচাধ্যকে 'অশ্বখামা হত-_ইতি 
গজ” বলাতে ) যৃধিষ্িরের নরক দর্শন হইল, তখন ইন্দ্র মায়ায় সেই 
অন্ধতমসাচ্ছন্ন পুতিগন্ধময় স্থান হইতে দ্রৌপদী ভীম অজ্জ্ন নকুল সহদেব 
প্রভৃতির কাতরোক্তি তাহার.কর্ণে আসিতে লাগিল। নরক দর্শনে তাহার 
নিজকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত শেষ তইয়াছে__তিনি ন্বর্গে ফিরিতে পাবেন--. 
ইন্দ্র তাহীকে ইহা বলিণে যুধিষ্টির, ভ্রাতাদিগের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া নিজের 
সুথের অন্য আনন্দময় স্বর্গে ফিরিতে অস্বীকার করিলেন! তখন এ সকলই 
যে তাহার ধন্পরায়ণতার পরীক্ষার্থ মায়! মাত্র তাহা জানাইয়া ইন্দ্র ফুধিন্টিরকে 
স্নান করাইয়া উজ্জল শরীর দিয়া স্বর্জে ভ্রাতৃবর্গের নিকট লইয়া গেলেন। 
১০৩। এক জোট হওয়া যুধিষ্ঠির | 
এক জ্ঞোট হওয়া সম্বন্ধে ভারতসম্্রাট যুধিষ্টিরের উপদেশ থেমন ইউরো- 
পীয়ের৷ কাধ্যতঃ প্রতিপালন করেন তেমন আর কোন জাতিই করে না। 
উহাদের ভিতরে মত ভেদ অনেক, কিন্তু বাহিরে উহ্ারা “একদল” । 
যখন পাওবদিগকে বনে পাঠাইয়া উহ্নীদের নিকট নিজের এঁবর্য্য প্রদর্শন 
জন্ত ছূর্য্যোধন সৈম্ভ সামন্ত সহ বন ভোজন করিতে যান তখন তাহার 
সৈন্তের! চিত্ররথ,গন্ধর্ধের উদ্যানে প্রবেশ করিয়া-কিছু ক্ষতি করায় গন্ধবর্বরাজ 
কুরুদদিগকে আক্রমণ করেন এবং সকলকেই যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দুর্যোধনকে 
বাৰিয়া লইয়া যান। পাগুবেরা এই সংবাদ পাইলে ভীম প্রভৃতি সকলকেই 
সোল্লাসে বলিলেন “যেমন কার্য তেমনই ফল ।” যুধিত্টির ইহাতে ক্ষুব্ধ হইলেন 
এবং অর্জুনকে অনুক্তা করিলেন “ভাই ছূর্য্যোধনকে উদ্ধার করিয়া লইয়! 
আইস্‌।- যখন আম্লাদের আপোষে ঝগড়া হয় তখন আমর! পাচ ভাই আর 
উারা৷ একশত) কিন্তু যখন তৃতীয় কোন দল উপস্থিত, তখন আমরা এক 
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শত পাঁচ ভাই এক জেটি, অপরে আমাদের এক দলের ক্ষতি করিলেই 
সকলের অপমান ও ক্ষতি।* উদ্দারন্ৃদয় প্ররৃতদশশী ধর্মপরায়ণ জোষ্ঠ 
ভ্রাতার এই উপদেশের যাথার্থ্য বুঝিয়া! তাহার একান্ত বাধ্য অজ্জুন সশস্ত্র 
গিয়া ছুষ্যোধনকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন। 

১০৪। বাল্যের উচ্চ আকাঙ্ষা ৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় । 

বাল্যকাল হইতে “উচ্চ বিষয়ে” আকাঙ্্া, পোষণ করা ভাল। সম 
সামফধিক এবং সম পাঠী মাদ্রানার উৎকৃষ্ট ছাত্র মৌলবি আবছুল লতিফ খ! 
সাহেবের সহিত হিন্দু কলেজের ছাত্র পুজ্যপাদ ৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহা- 
শয়ের এবং ৮ মাইকেল মধুস্দন দত্তের নধ্যে মধ্যে দেখা শুনা হইত এবং 
প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিযাছিলা। একদিন উহাদের মধ্যে কথাবার্তা হইতে ছিল ষে 
উত্তরকালে উহারা কে কি হইতে চাহেন। যিনি 'পরে নবাব আবছুল লতিফ 
থা সি, আই, ই, এবং ভূপালের প্রধান মন্ত্রী ও ভারত গবর্ণমেণ্টের বিশেষ 
প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, তিনি 'তখন ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তিনি 
উচ্চ রাজকম্মচারী হইবেন। যিনি পরে মেঘনাদ বধ কাব্য এবং কৃষ্চকুমারী 
নাটকের রচিত এবং বাঙ্গালার একজন প্রধান কবি হইয়াছিলেন, তিনি 
ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে বড় কবি হইবেন। যিনি "পারিবারিক, 
সামাজিক ও আচার প্রবন্ধেঁ ভারতবাসীর জন্য বর্তমান কালের কর্তব্য 


* স্থপরিস্ফুটকারী এবং সনাতন ধর্মের উচ্চ শিক্ষার পোষণকলপে “বিশ্বনাথ ফণ্' 


স্থাপয়িত৷ এবং নিজের পবিত্র পূর্ণতা প্রাপ্ত জীবনে আধ্য সংয়ম এবং কর্তব্য- 
শিষ্টার সহিত পাশ্চাত্য স্বদেশ: তক্তির শুভ সন্মিলনের আদর্শ প্রদর্শনকারী 
[ কবিবর হেমচান্দ্ের কথায় বলিলে “ইংরাজি শিক্ষার ফুল বাঙ্গালী. শিকড়ে' ] 


হইয়াছিলেন, তিনি ইচ্ছা প্রকাশ. করিয়াছিলেন, “যেন 'অধুমাত্রেও দেশের 
কৌন কাজে লাগিতে পানু» 


১৭ 


স্দালাপ | 


১০৫ । ভদ্রতা চতুর্থ হেখরী ও ভিক্ষৃুক। 

একদিন ফুান্সের রাজ। চতুর্থ হেনরী পারিস নগরের রান্ত। দিয়! পারিষদ- 
বর্মসহ যাইতেছিলেন। একজন ভিক্ষুক টুপি খুলিয়া মাথা ঝুঁকাইয়৷ 
স্তাভাকে সেলাম করিল । বাজাও টুপি খুলিয়া মাথ! ঝুঁকাইয়৷ সেলাম 
করিলেন। অমাস্ষিক রাজা সকল আমীর ওমরাদের সহিতই সেরূপ করেন? 
পারিষদেরা দেথিয়াক্ছিল। কিন্তু ভিক্ষুককে অতটা করা উহাদের চক্ষে 
বাড়াবাড়ি মনে হওয়ায়, একজন পারিষদ বলিল প্ভিক্ষুককে ওরূপে সেলাম 
কৰা ঠিক নয় ১ রাজা হাসিয়া বলিলেন “আমার রাজোর সামান্য ভিক্ষুক- 
দিগের অপেক্ষাও ভদ্রতায় কম হওয়ার আকাজ্ষা' আমার নাই 1” 

আমাদের পরমহংসদেব বলিয়। গিয়াছেন,__“যদ্দি বড় হবে ত নীচু হও ।” 
চাণক্যের কথা--বিস্ত' দ্াতি বিনয়ং |” 
১০৬৭ মহাপুরুষের মন ৃ মহাত্মা ওমর । 

মহাত্ম৷ ওমর মহাপুরুষ মহম্মদের তক্ত শিষ্য এবং মুসলমান ইতিহালের 
অতি উদ্জ্বল রত্ব। ইনি মুসলমান হওয়ার পূর্বেও অসম সাহসী ও অদম্য 
উৎসাহশালী যোদ্ধা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। মহাপুরুষ মহম্মদের একেশ্বরবাদ 
প্রচার উপলক্ষে যখন মক্কায় গোলযোগ চলিতেছিল, তখন সরলচিত্ত 'ওমরের 
মনে হইল “এত বাগৃবিতও্া ও গোলমালের গোড়া নষ্ট হইলেই যখন সব. 
হাঙ্গাম! চুকিয় ঘাইতে পারে; তখন এই নূতন ধর্মপ্রচারককে কাটিয়া ফেল! 
আমারই কর্তব্য ।” এই কথ মনে হইবামাত্র ওমর তরবারি হস্তে মহাপুরুষের 
গৃহাভিমুখে ধাবমান হইলেন। দ্বারে কাহাকেও পাইলেন না । মুক্ত দ্বারে 
ভিতর্রে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, মহাপুরুষ মহম্মদ উপাসনা করিতেছেন ? 
এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই ভগবানের নিকট কাতর স্বরে প্রার্থনা করিতেছেন-_ 
প্কুপা করিয়া ওমরের মতি পরিবর্তন করিয়। দিন । ভিতরে সে মানুষ ভাল, 
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কৈবল সত্যালোক পাঠ দাই। তীহার পারলৌকিক হর্গতি না হয়, 
ফ্পানিধান! ইহা আপনার দ্াসান্ুদাসের একান্ত বিনীত প্রার্থনা । আপনার 
পুণানামে তাহার ভক্তি উদ্রেক করিয়া দিন।” হত্যা করিতে আগত ওমর 
তাহারই জন্য এই ধরণের প্রার্থনা হঠাৎ শুনিতে পাইলেন । সলমন! ওমরের 
হৃদর বিগলিত হইয়া গেল। তিনি অস্ত্র ফেলিম্া দিয়া মহাপুরুষের মিকট 
কাতরভাঘে শিত্যতব প্রার্থনা করিলেন এবং মুসলমান ধর্ম প্রচারে তাহার 
অতি প্রধান সহায় হইক্সা ফাড়াইলেন। তাহার স্তাক় স্প্রশ্নিত্ঘ লোক এরূপ 
ভাবে মুসলমান পক্ষে যাওয়ায় সে পক্ষে উৎসাহ বৃদ্ধি এবং অপর পক্ষে 
ভগ্নোৎসাহ ঘটিল। মহাপুরুষের মন ভগবৎ সংস্পর্শে অতীব উচ্চ না হইলে 
কখনই প্রাথমিক মুসলমানগণকে অত সহজে অত উচ্চে তুলিতে পারিতেন 
না। [কাহার 'কাহার মতে নিজের ভগিনীর বাটাতে বিশ্রাম করিতে বসিলে 
কোরাণ পাঠ শ্রবণে ওমরের মন প্রথমে নরম হয়।] " 
১০৭। এক লক্ষ খলিফা ওমর । 
মহাআা ওমরের সময়ে মিশর জয় হয়। কথিত আছে ষে আলেক্‌- 
জাণ্ডিয়ার নপ্রসিদ্ধ পুস্তকাগার লক্ষাধিক প্রাচীন পু'থিসহ তাঁহারই আদেশে 
ভস্মীভূত হয়। তিনি নাকি বলিয়াছিলেন “্ঘদি ঁ সকল পুস্তকের কথা 
কোরাণে থাকে তবে উহাদের বাখার প্রম্নোজন নাই । ফোরাণেই সব কাজ 
চলিবে। আর যদি উহাতে কোরাশের বিরোধী কথা থাকে তাহা" হইলে 
উহা রাখা উচিত নয় । সুতরাং এ সকল, হয় নিশ্ররয়োজনীয় না হয় “ হানিকর, 
পুস্তক পোড়াইয়া ফেলাই ভাল ।* * কৌন কোন ইত নানাপ্রকার 
গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহেন যে, সে লাইব্রেরী পুর্কই নষ্ট হই 
গিয়াছিল, শুর বিগ্কোৎলাহী ছিলেন এবং তিনি ওয়প হুকুম দেন নাই? 
'আমীদের কিন্তু মনে'হয় যে, একমনা ভক্তদিগের “বৃথা পাঁণ্ডিত্যের” উপর 


সদালাপ। 


কতকটা! শ্বভাবজাত অশ্রদ্ব। থাকে । শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন £-7 , ৬ 
বাগ্‌ বৈথরী শব্দঝরী শান্তব্যাখ্যান কৌশলং। 
বিদ্বত্বং বিছ্ষাং তথ ভূক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥ 

_বাক্য ও শবের আড়ম্বর এবং শাস্ত্র ব্যাখ্যান চাতুরঘ্য তুক্তির জন্ঠ, 
মুক্তির জন্ত নয় । 
রাজা হিসাবে লাইব্রেরী পোড়ান অসঙ্গত হইলেও দরলমনা এবং 
ভগবানে একলঙ্ষু প্রাথমিক মুসলমান যোদ্ধার দ্বারা নৃতনদেশে স্বধর্থের ধ্বজা 
প্রথম উড়ান উপলক্ষে এরূপ হুকুম দেওয়া হইয়! থাকা অসম্ভব নয় । 
১০৮। হিন্দু বালিকার স্থশিক্ষা মহারাণী শরৎস্তুন্দরী | 

পুঠিয়া প্রাভঃম্মরণীয়! ৬মহারানী শরৎনুন্দরীর পিতা ভৈরবনাথ ধন 
ছিলেন, এবং তাহার পুত্রসন্তান ছিল না৷ বলিয়া শরৎস্ন্দরী আদরেই 
প্রতিপালিতা হইয়াছিলেন । & বৎসর ৭ মাঁস বয়সে পু'ঠিয়ার রাজা 
যোগেন্দ্রনারায়ণের সহিত ইহার বিবাহ হয়। শরৎসুন্দরীর মাত! দ্রবময়ী 
অতি সুশীল ও গুগবতী ছিলেন। প্রাচীন বয়স পর্য্স্ত কেহ তাহাকে 
অবগুঠন মোচন করিতে দেখে নাই। মাতার সলজ্জ ও সুনম্র আচরণের 
ৃষ্টান্তে ষে বয়সে অন্য বাঁলিকারা উলঙ্গ .অবস্থায় থাকে সেই বয়সে শরৎ 
সুনরী আপন হাতে কাপড় পরিতে শিখিয়াছিলেন, এবং বাহিরের বাটাতে 
আসিতে লব্জাবোধ করিতেন। মায়ের শিক্ষা ও উৎসাহে খেলাচ্ছলে তিনি 
দেবপুজ! জপ ও ব্রতানুষ্ঠান করিতেন । তিনি মাতার সঙ্গে শ্ুন্বাচারে ও 
পন্নিত্র দেহে থাকিয়া ব্রতপূজাদির দ্রব্জাত আয়োজনে সাহাধ্য করিতেন ও 
ব্রতকখ। মন দিয় শুনিতেন এবং পঞ্চম বৎসর বয়সেই পিতা মাতার নিকট 
জন্মাষ্টমী ও শিবরাত্রি করিবার অন্ুযতি চাহিরাছিলেন। সে অনুমতি না 
'পঁহিয়। বিশেষ ক্ষোত হইলেও তাহ! প্রকাশ করেন নাই অল্প বয়সেই 


সদালাপ। 


রাকা রিনা 7 “তিনি পিতার অতিথিশালায় 
প্রত্যহ ভোব্গ্য বিতরণ দেখিতেন। নানাদেশীয় নানা শ্রেণীর হুঃখী ও আতুর 
লোকদ্দিগকে আহার্ধ্য প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া লোকের ছুঃখমোচন চেষ্টা যে 
মানব জীবনের একটি প্রধান কর্তব্য তাহা দৃঢ়রূপে-বাল/কাল হইতে বুঝিফ্না- 
ছিলেন; এবং জীবনে যে কত প্রকার ছুংখই লোককে সহ করিতে হয়, ' 
ভাহা ই দুঃখী ও আতুরদিগকে দেখিয়া বুঝিতে পারিম্না নিজেও সহিষ্ণুতা 
শ্িখিরাছিলেন। তাহার পিতামহী প্রত্যহ বি্ণর সহস্র নাম গুনিতেন। 
নাতিনী, শরৎসুন্বরীও তাহার নিকট বসিয়া তাহা প্রত্যহ গুনিতেন। 
ভগবানের নাম-জপ সম্বদ্ধেও "শক্তি এবং নিয়নান্থগামিতা এতদ্বারা! শিক্ষণ হর! 

একবার শরৎসুন্দরীর পিতা ভৈরবনাথ তাহার কোন কর্মচারীকে 
স্বরুতর অপরাধ জন্য পদচ্যুত করেন। বালিকা শরংসুন্দরী এ কথা শুনিদ্না 
মনে করিলেন, “তবে ত লোকটা খাইতে ন! পাইয়া মরিবে।” তিনি পিতাকে 
এ কর্মচারীর জন্ত অহ্থরোধ করিতে গিয়! রুন্ধকঠ হইয়া অশ্রপাত করিতে 
লাগিলেন। তৈগবনাথ কন্তার অপূর্ধব করুণামরী মুর্তি দেখিক্লা কম্পচারীর 
অপরাধ মার্ন! করিলেন এবং কার্য পরিদর্শনের অধিকতর সুব্যবস্থা 
করিয়! কর্মচারীকে পুনরায় পূর্র্ব পদ দিলেন । . 

একবার তাহার পিতা কোন কর্মচারীর পাঁচ টাকা অর্থদণ্ড করিয়া- 
ছিলেন। তাহাতে সেই কর্মচারী বলে “আমি গরীব আমার অনেক শণল 
পোস্ত । টাকা দিতে হইলে সকলকে না খাইয়া মরিতে হইবে ?” শরৎনুন্দরীকে 
তাহার পিত! মধ্যে মধ্যে ছুই এক টাকা দিতেন । সে টাকা তাহার দানেই 
সুরাইয়া ধাইত। প্র দণ্ডিত কর্মচারীর বিবর্ণ কর্ণগোচর হওয়ায় এবং তখন 
উষ্ঠার'টাক! না থাকার শরৎসুন্দরী একজন পুরাতন কর্ণুচারীর নিকট পীচ 
টাকা ধার চাহিলেন। মনে করিলেন পিতার নিকট যে টাকা পাইবেন তাহ। 


সদাগাপ। 


হইতে এ ধার শুধিবেন। উক্ত কর্মচারী তাহার মলিন মুখ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ 
তাহাকে পাচ টাকা আনিয়া দিল) বালিকা গোপনে সেই টাকা দণ্ডিত 
ব্যক্তিকে দিলেন। এই কথা তাহার পিতা জানিতে পারিয়। তাহাকে 
বলিলেন “মা তোমার যখন যাহা দরকার হইবে আমাকেই নির্ভয়ে বলিও।” 

১০৯। স্বামীর সহিত তাদাত্যু মহারাঁণী শরৎস্থন্দরী | 

মহারাণী শরৎস্থন্দরী তাহার স্বামী রাজ! যোগেন্ত্রনারায়ণের মন বুঝিয়] 

ধখন যাহা! প্রয়োজনীয় সমন্তই অতি পরিপাটারপে স্বহস্তে প্রস্তত রাখিতেন 
অথচ এরূপ ভাবে করিতেন যে কোন প্রকার নির্লজ্জত1 প্রকাশ না পানর । ; 
সকল বিষয়েই পড়ী তাহার মন বুঝিতে পারেন এবং সেই ভাবেই চলেন 
দেখিয়া রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ শরৎজন্দবীর প্রতি এরূপ বিশ্বাস স্থাপন করিতে 
পারিয়াছিলেন যে, কলিকাতা যাইবার সময় বিশ্বস্ত প্রধান কর্মচারীকে 
বলিয়া গেলেন যে, “রাণী যাহা করিতে বলিবেন তাহাই যেন. কর! হয় ।” 
কর্মচারী হাসিয়া বলিল, “মা যদি বাপের বাড়ী যাইতে চাহেন ?” যোগেন্্র 
নারায়ণ বলিলেন “তাহা হইলে অবশ্যই যাইতে দিবে। কিন্তু অসাধারণ 
কোন প্রয়োজন ব্যতীত কখনই যাইতে চাহিবেন না! বলিয়া আমার দৃঢ় 
বিশ্বাস আছে ।” [বড় বড় 5 রাণীদের বাপের বাড়ী যাওয়ার 
বীতি নাই ।] 


১১০। আদর্শ হিন্দু বিধবা মহারাণী শরত্নুন্দরী। 
তাহার পঞ্চদশ বৎসর মাত্র বয়সে স্বামীর. অকালমৃত্যুর পর মহারাণী 

শরৎসুন্দরী যে মস্তক সুণ্ডন করিয়া তৈল সংস্কারাদি ত্যাগ করিলেন ঘৃত্যু 

পর্যাস্ত সেই নিয়ম পালন করিরাছিলেন। 

১" বিধবা! হই তিনি ভূমিশধ্যা এবং ব্রত উপবাসাদি' ঘোরতর ব্রহ্চর্ধ: 


১৩২, 


সঙদালাপ ! 


আরম্ভ করেন । পিতার.কথ|তে ব! মন্তান্ত নিষ্ঠাচাবিণী বিধবাদের উদ্াহরণে 
নিজের আচার সম্বন্ধীয় কঠোর ভাব কিছুমাত্র লাঘব করেন নাই । ধিবাহের 
সমন প্রাপ্ত বৌতুক-_জায়গীর সম্পত্তির আয় হইতে কাঙ্গালী ভোজন ও দান 
কাধ্য নিম্পন্ন করিতেন । 

১২৭২ শকান্ধের প্রথমে কিঞ্চিদধিক ১৬ বসব বয়ঃক্রম কালে মহারাণা 
শরং্চুন্দরীর হস্তে ম্বামীর সম্পত্তির সমস্ত ভার অর্পিত হয়। সদাশয় কালেন্টৰ 
ওয়েল্স সাহেবের সুখ্যাতিপূর্ণ রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া কর্তৃপক্ষীন্নেরা 
এই সংকাধ্য করিতে পারিয়্াছিলেন। রিপোর্ট করিবার পূর্বে ওয়েল্‌্স 
সাহেব নিজের স্ত্রীকে, শরৎসুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাঠাইবার প্রস্তাব 
করিলে কর্মচারীদের মত হইল; ফিস্তু হিন্দু বিধবা শ্রেচ্ছ রমণীর সংস্পর্শে 
আমিতে অপন্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে স্খন কালেক্টর সাহেবের 
স্শীল। পন্থী স্বীকার করিলেন বে, করদর্দনাদি কোন প্রকারে স্পূর্ণ কাধ 
করিতে হইবে না, তখন শরৎ স্বদ্দরীর অনিচ্ছা সহ্কেও কালেক্টর পর্থ্ী 

_বাজবাটাতে আগিলে সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হন। অল্লবয়দে শরৎ সুন্দরীর . 
মুগ্ডিত মস্তক ও নোটা। বস্ত্র পরিধান এবং কম্বলের আসন দেখিয়া বিবি বড়ই 
ঘঃখিত হুন, এবং কথায় কথায় বলিয়া ফেলেন, “তোমার বয়সে তোমাদের 
দেশেও অনেকের বিবাহ হয় ন7া। আর তোমাদের শাস্ত্রেও বালবিধবার 
[ববাহের বিধান আছে শুনিষ়্াছি। তুমি পুনরায় বিবাহ করিলেই ত ভাল 
হয়” শরৎ হুদ্দরী এই কথার পর হইতে আর কোন কথার উত্তর দেন 
নাই। শুধু নত মুখে অঞ্জশ্র অশ্রু বিসঙ্জন করিয়াছিলেন। বিবি যখন 
দেখিলেন কথাটা বলা ভাল্গষ্রুর নাই, তখন তিনি পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রাথনা 
করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন / . শরৎ . সুন্দরীর একান্ত অনুতাপ 

হইল যে, ০০০০৬০০১০৬৪ হইস্স! সেই স্ববৃণ্ত 


১৩৩ ' 


সদালাপ। 


দেষেই এইরূপ অশ্রাব্য উক্তি শুনিয়া কলুধিত হইলেন ॥ তিনি তিন দিবস 
জল বিল্দু গ্রহণ করেন নাই। রোদনে ও জপে তী অনিচ্ছায় প্রাপ্ত পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তবে কথঞ্চিং সুস্থ হইলেন । 

যৌবন লাবণ্য নষ্ট করিবার জন্য এবং ধর্্ানুপ্রাণিত হইয়া শরৎ সুন্দরী 
ব্রতমাল! পু'থিতে আর্ধ্যধর্শের কর্তব্য যত প্রকার ব্রত আছে, সসম্তই গ্রহণ 
করিলেন । ব্রতাদির িষ্টান্ন সামগ্রী সমস্ত স্বহস্তেই প্রস্তত করিতেন । 

বিধবা হইবার অল্পদিন পরে তিনি কফ জরে অত্যন্ত লীড়িতা হন এবং 
তাহার অতিশয় তৃষ্ণার উদ্রেক হয়। সেইদিন একাদশী, শরৎ সুন্দরী যাতনায় 
মুচ্ছ্বাপন্ন হইলেন, কিন্ত তথাপি পিতার কথাতেও কোন মতেই জলম্পর্শ 
করিতে সম্মত হইলেন না। পিতা বলিলেন, "সমস্ত পাপ আমার হইবে ।” 
তথাপি কন্তা শুনিলেন না। উৈরবনাথ জানিতেন, তাহার ধর্মযুগ্ধা বালিকা! 
কন্যা পণ্ডিতমগ্ুলীর প্রতি বড়ই ভক্তিমতী ) তিনি পু'িয়ার উপস্থিত পণ্ডিত- 
দিগের নিকট ব্যবস্থা চাহিলেন। অনেকে গঙ্গাজল পানের ব্যবস্থা - দিলেন, 
দু একজন.আপত্তি করিলেন । শরৎ সুন্দরী অতিশয় দ্বণার সহিত একাদশীতে 
গঙ্গাজলপানের ব্যবস্তা উপেক্ষা করিলেন, এবং ধাহারা এ ব্যবস্থা দিয়াছিলেন 
আল্জীবন তাহাদিগকে মনে মনে ক্ষুদ্রাশয় বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। 
ধাহারা! আপত্তি করিয়াছিলেন তাহাদের বড়ই ভক্তি করিতেন, বং পরে 
তাহাদের বিশিষ্টরূপেই পুরদ্ুত করিয়াছিলেন। 

তিনি প্রতাহ প্রাতঃসন্ধ্যাদি সমাপন করিয়া সমাগত পত্রাদি পাঠ ও 
সম্পত্তি সন্বন্বীয় যাবতীয় বিষয় চিকের অস্তরাল হইতে কর্ম্টচারীদিগের নিকট 
জ্ঞাত হইয়া দাসীহ্বারা স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিতেবু। তাহার পর প্রার্থীদিগের 
প্রার্থনা গুনিয়া বথাক্রমে ব্যবস্থা দিয়া ১*1১১টার সময় স্বানাক্কে বিষুঃর 


সহশ্র নামাদি পাঠ, ব্রতাঙ্গ কার্য সকল, গোসেবা, গোগ্রাসদান প্রত্থৃতি 
১৩৬. 


সঙ্ালাপ। 


করিতে ত্তীহার ৩টা বেলা! উত্ভীর্ঘ হইয়া যাইত) তাহার পর অন্ঠান্ত বিধবা- 
'দিখের সহিত এক পংক্তিতে বিয়া কদলীপত্রে হবিষ্যান্নমাত্র ভোজন 
করিতেন। বিধব! হইয়। 'আরধি ছানা, ক্ষীর, মাখন কখন স্পর্শ করেন নাই। 
অন্ন ও একটু হুগ্ধমাত্র খ্বাইতেন। তাহার নিকট সর্ধদাই ৪০৫০ জন অনাথ! 
বিধবা বাস করিতেন । উহাদের জন্য উত্তম উত্তম আহীর্য্য প্রস্তুত 'হইত, 
কিন্তু তাহার আহার শুধু প্রাণধারণের.উপযোগী মাত্র ছিল। রাত্রে একট! 
বড় ঘরে এ রিধবানিগের সহিত শয়ন. করিতেন। অন্যের বিছানা থাঁকিত ; 
নিজে প্রথমীবস্থায় গুধু ভূমিতলে বা ক্লে শুইতেন। শেষে একান্ত 
ক্রগ্নাবস্থায় কলের উপর একখানা চাদর মাত্র দিয়.বিছান! হইত। সমস্ত 
রিধবাদিশ্ককে তিনি যাতৃবৎ পুজা করিয়! বাটাতে রাখিতেন। বিধব! হইয়া 
অবধি দেব পুজার জন্য পুষ্পমাল! ব! পু্পের অলঙ্কার নিম্মাণ ভিন্ন আর কোন 
শিল্প কার্য্যে হাত দেন নাই। 

১৯১। আদর্শ তীর্ঘম্বাত্র! মহারাণী শরৎস্ন্দরী '। 

১২৭২ অন্দর রর্যাগমে মহারাণী শরৎ সুন্দরী পিতার সহিত ৬গয়াধামে 
গমন করিলেন। গর়ারুত্য অস্তে কাশীতে গিক্ক! পৃদব্রজে পঞ্চক্রোশী ভ্রমণ 
ও মমত্ত তীর্থ দর্শনের পরে পুনর্বধার বারাণসীতে আসিয়াাছিলেন। ভাব্দ্র 
মাসের প্রথর রৌদ্রে হিনি পদত্রজে বুন্দাবনে ক্রমে ত্রণমে ৮৪ ক্রোশ পর্যটন 

করিয়াছিলেব। তৈরবনাথ কন্তার জন্য সঙ্গে সঙ্গে একখানি পাক্ধী রাখিতেন। 
এররার কণ্টক বিদ্ধ ও ক্ষর-ক্ষত হইয়া পানের যাতনায় : সমস্তরাত্রি নিদ্রা ' 
যাইতে পারেন নাই, কিন্তু তথাপি হৃদয়ের দৃঢ়তা বলে তিনি পদত্রজে তীর্থ 
পর্যটন যঙ্কয ভঙ্গ করেন নাই। ১২৭৩ অবে ভৈরবনাথ ৬ কাশীপ্রাপ্ত হন। 
পিতার শু্রাধা করিবার জন্ট শরৎ ভুন্সরী তথা ছিলেন। তিনি পতিদেবতার 
কঠিন রোগের নমর এবং মৃতকে সেবা করিতে পান নাই বলিয়৷ বড়ই 


১৩৫ 


সদালাপ,। 


মন:কষ্ট্রে ছিলেন ! পিতৃদেবের চরণোপাস্তে বসি দীর্ঘকাল একমনে ডর 


সেবা করেন । 
১২৯২ সাজে শীতকালে শরৎনুন্দরী শেষ তীর্থ যাত্রায় বহির্ত হন, 


এবারে তাহার গর্ভধারিণী সঙ্গে ছিলেন । বিদ্ধ্যাছল প্রয়াগ এবং অযোধা? দর্শন 
করেন। সে সময়ে রোগে এত দূর্বল হইয়'ছিলেন যে সেরূপ অবস্থায় 
কোন ুঃখিনীও ওরপে পদত্রজে ১৪।১৫ ক্রোশ অযোধ্য। প্রদক্ষিণ করিতে 
পারেন কি না সন্দেহ । তিনি এলাবন, চিত্রকূট, ওক্কারেশ্বর, নর্্মদেশ্বর, 
দণ্ডকারণ্য, নৈমিষারণা,পুক্ষর, কুরুক্ষেত্র, হুরিদ্বার, কনথল, জ্বালামুখী, ('এই 

. স্থানে তাহার মাতা দেহত।াগ করেন, ) কাঙ্গড়া, 'মথুরা, এবং বৃম্নাবন দর্শন 
করিয়া কাশীতে ফিরিলেন। ২১শে ফাল্ঠন ১২৯৩ লাল ৬ফাশী ধামে ৩৭ 
বৎসর ৫ মাস € দিন বয়সে শরৎন্ন্দরীর দেহত্যাগ হয়। 


১১২। কার্্যদক্ষত। ও সন্ৃদয়তা মহারাণী.শরৎস্থন্দরী। 
'মহারাণী শরংস্ন্দরী পিতার মৃত্যুর পর প্রক্কত প্রস্তাবে অভিভাবকহীনা, 
হইয়াছিলেন। পতির সম্পত্তি বাতীত. পিতার সম্পত্তি এবং মাতা ও বালিক।- 
ভগ্মীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার, পর্য্যন্ত ত্বাহার. উপর. পড়িয়াছিল। তিনি স্তৃতীক্ষ 
বুদ্ধিবলে অতি সাবধানে সকল কার্ধ্যই সুচারুরূপে নির্বাহ করিয়াছিলেন । 
'আতিথ্া, দেবকার্ধ্য, পিতৃকার্ধ্য, দান, পীড়িতের চিকিৎসা, দক্ষিদ্রের অভাব 
মোচন ইত্যাদিতে নিরত থাকায় অল্প দিনের মধ্যেই তাহার নাম প্রাতংস্মরণীয়, 
হইরা উঠিয়াছিল। যোগেন্দ্রনারায়ণের সময় হইতে সরিকদিগের সগ্িত এবং 
ওয়াটসন কোম্পানী সহিত যে সকল মোকন্দম! চলিতেছিল, 'তাহা৷ যতদুর. 
সাধ্য সহজে তিনি মীমাংসা! করিয়! ফেলিয়ছিলেন? কয়েকটা বিষন্ধে সাহেবর!' 
কিছুতেই অন্তায় জেদ ছাড়িতে চাহেন নাই, অথচ ভিনি ছাড়িলে জমিদারীকক। 
বড়ই,ক্ষতি হয, .কেবল সেই স্থলেই কর্তব্যপালন:জগ্ দেওয়ানী, মেকদ্দরয! 


১৩ ২. 


সদালাপ। 


করিতে বাধ্য হইয্ীছিলেন। ধনীদিগের মধ্যে স্রীলোকের হাতে কর্তৃত্ব 
পড়িলে জমিদারী কর্মচারীরা সর্ব্বন্রই জ্ঞাতিদিগের মধ্যে বিরোধ উৎপাদন 
করিয়া দিয়া স্বার্থ সাধন করিয়া থাকে । কিন্তু শরৎসুন্দরীর কর্তৃত্বকালে 
সেরূপ কিছুই ঘটিতে পাক্স নাই। 

শরংসন্দরী কোন বিষয়েই স্বাধীনতার পরিচয় দিতেন না। যে কোন 
বিষয় উপস্থিত হইলে পূর্বে এগ অবস্থায় কি হইত, তাহা প্রাচীন কর্ম্মচারী- 
দের নিকট জানিয়া লইয়া তাহাদের অভিমত শুনিয়1 অতি সাবধানে ব্যবস্থা 
করিতেন। এই সম্মাননায় এ কর্মচারিগণও বিশেষ তুষ্ট থাকিতেন। তাহার 
অকপট ব্যবহারে ও সৌজন্তে কেহই বিদ্বেষ পোষণ করিতে পারিতেন ন!। 
একজন অংশীদার রাজ! ভৈরবেন্ত্র নারায়ণ দৈব ছুর্বিপাকে সমস্ত সম্পত্তি 
হারাইয়াছিলেন, তাহার ও তাহার পরিবারবর্ণের তীর্থবাস ও. ভরণ পোষণের 
সমন্ত ভার শরতম্ুন্দরী স্বেচ্ছায় বহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এক আনার 
অংগী কুমার গোপালেন্দ্র রায়ের সম্পত্তি কোর্ট 'অব ওয়ার্ডের .অধীন থাক। 
বালে উক্ত কুমারের বিবাহ সঙবন্ধ হয়। কালেক্টর সাহেব বিবাহ ব্যয়ে এত 
অন্ন টাকা মঞ্জুর করিলেন যে তদ্বারা পুঠিয়া রাজবংশীয্বের বিবাহে সম্মান রক্ষা 
হয় না। শরৎন্ন্দরী শী বিবাহ উপলক্ষে ছয় হাজার টাকা! পাঠাইয়া দিলেন । 
কুমারের মাতৃশ্রান্ধ উপলক্ষে বিস্তর টাকার ষাহাষ্য করিজোন.। কোন 
গোষীয়ের মধ্যে ধাহার ষম্পত্ভি অধিক, তিনি বদি সকল সরিকের সহিত 
এহ্নপ অকপট ভাবে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে উন্মুখ হন, এবং অতি 


, বিনীতভাবে সহায়তা করিতে থাকেন তাহা হইলে এ দেশের সর্ধনাশের মূল, 


এপাকাশিিপীাপিশীী তাপ দাপিত তত 


সরিকি বিবাদ ঘটিবার অবসর পায় না। 
শরৎ হুন্নরী প্রধান প্রধান কর্মচারীদের পরামর্শ ব্যতীত কোন কর্ম 
করিতেন না। কর্মচারীর! সঙ্গত আপত্তি করিলেই নিজের স্বল্প ভগ করি- 
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তেন। তীহারা কারণ দেখাইয়া! দানাদিতে বাঁধ! দিলে নিজের জারগীর 
মাসহারাঁদির যে বার্ধিক বিশ হাজার টাকার তহবিল ছিল, তাহা হইতে 
গোপনে টাকা দিতেন নিজের মত প্রবল করিয়! কর্মচারীদের মনে কখনও 
ব্যথা দিতেন না । 


তিনি কাহারও নিন্দা শুনিতে ভাল রাসিতেন না। পাপাত্মারও প্রতি 
জয়া করিতেন, এবং কোন কর্ম্মচারীকেই কর্মচ্যুত করেন নাই। পবিত্রতার 
বিশ্বাসের ও উদারতার এক্সপ মাহাত্ম্য ষে তিনি কর্মচারীদের মনে এতট। 
কর্তবা পরাপ্রণতার উদ্রেক করিতে পারিয়াছিলেন য়ে, তাহার হাতে ধরা 
পড়িবার অবরশ্ঠস্তাবিতা দেখিয়া এরং ধরা পড়িলে আপামর সাধারণের ত্বণার 
পাত্র হইতে হইবে জানিয়া কেহই তীহার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করিতে 
পারিতেন না। তীহার নিরুপম এবং ধর্মমময় জীবন দর্শনে সাধারণের এই 
একট! বিশ্বাস দীড়াইয়াছিল বে, তাহার অনি করিলে অত্যন্ত অহিত ঘ্বটিরে। 
এই আশঙ্কা! হইতেই অধিকাংশ কর্মচারীর চরিত্র শোধিত হই্লাছিল 1 


এক সময়ে পুরোহিত বংশীয় এক জনকে তিন হবার টাক! দিয়! তাহার 
খণ শোধ করিয়া দিতে চাহেন । কর্মচারীরা আপত্তি করিলে খ টাকা কর্জ 
দেওয়ার কথার তাহাদিগকে সম্মত করান । পরে স্ঠীহার একটি চতুষ্পাঠী 
করিয়া মাসিক ৪০২টাকণ বৃত্তি দিত! এবং ব্রতাদিতে অন্মেক দান করিয়া নীষ্ই 
তীঙ্াকে খণমুক্ত কনিয়াছিলেন । 


তিনি কাহারও নি ভুমি বালেযাণড করেন নাই। দীর্ঘকাল ভোগকেই 
উৎকুষ্ট: দলিল বলিয়া শ্বীকার করিতেন, এমন কি জরিপে নিফর জাম বৃদ্ধি 
হইলেও যে অংশ: বাবেয়াধ বা! উ্াতে কর ধার্য করিতেন না। 
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১১৩। কুলপ্রথারক্ষা ও কর্মচারীর সম্মান 
[ও _.. মহারাণী শরৎস্থম্দরী। 
পিতার মৃত্যুর পর মাতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া তিনি একদিন - পিতৃ- 
ভবনে যাইবার ষঙ্কল্প করেন। প্রাচীন কর্মচারী আপত্তি করিলেন, *পুঠীয়ার 
রাণীর পক্ষে বাপের বাটাতে যাওয়া ঠিক নয়। মাতার অসুখ যখন তেমন 
বেণী কিছু নয় বরং তীাহাকেই রাজবাটাতে আন! হউক 1৮ শরৎ মুন্নরীর 
ইচ্ছা হইল না যে কষ্ট দিয়! পীড়িত মাতাকে রাজবাটাতে আনেন; তিনি 
শীপ্রই মাতাকে দেখিতে বাপের বাটাতে যাইবার জন্ত উৎকঠা প্রকাশ করি- 
লেন। কর্মচারী ক্ষুব্ধ হইয়া! বলিলেন, "৬রাজ। ঘোগেন্দ্র নারায়ণের রাণীকে 
বাপের বাড়ীতে যাইবার মত দিতে পারি না। তবে আপনি “কর্ত্রী”। কিন্ত 
মা! কর্তব্য পালন ছাড়া ইচ্ছামত ক্ষার্যাত আপনি কখনই করেন ন!' 
মার অস্থথের নামেই এক্সপ বিচলিত কেন হইতেছেন ?” এই কথায় মহারালী 
শরৎ সথন্দরী প্রাচীন কর্মচারীর প্রতি বিশেষ তুষ্ট হইয়া তখনি বাপের' বাড়ী 
বাওয়ার সন্কল্প ত্যাগ করিলেন। রর 
১১৪ । দ্রানধর্ম মহারাণী শরৎ্ম্ন্দরী |” 
মহারাণী শরৎসন্দরী ১২৮১ অব্যের মাঘ মাসে দত্তকপুজ্রের উপনয়ন উপলক্ষে 
৩* হাজার টাক দ্বানাদিতে ব্য করেন। ১২৮৭ সালের ২৪শে ফাল্গুন 
এ পুত্রের বিবাহে দেড় লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় করেন। তন্মধ্যে প্রায় ১ 
লক্ষ ৩* হাজার টাকা দীন ছঃখীরা ও শাস্ত্র ব্যবসার্ী পণ্ডিতের! পাইয়া- 
ছিলেন। কাশী কান্তকুজ হুইতেও পণ্ডিত নিমস্ত্রিত হুইন্াছিলেন। ১৮ 
বৎসর ব্াজ্য পালন কাল মধ্যে তিনি পতির জমিদারীর বার্দিক আয় অনেক 
টাকা বৃদ্ধি করেন। কিন্তু দশ লক্ষ টাকার নূতন সম্পত্তি খরিদ তিন্ন নগদ 
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টাক কিছু জমান নাই বরং অত্যাল্প খণও হইয়াছিল। নিজের জায়গীর 
মাসহারা প্রভৃতিতে প্রায় বাধিক ৩* হাজার টাক! এবং পতির সম্পন্তিরও 
প্রায় সমস্ত আকন পুজা! দানাদিতেই বায় করিতেন। কর্মচারীরা বলিতেন যে, 
সমস্ত আয়ের টাকাই এরপে ব্যয় করিলে গবর্ণমেণ্ট তাহার নিকট হইতে 
নাবালকের সম্পত্তি কাড়ি! লইবেন। তিনি উত্তর করিলেন, “তাহাতেও 
আপত্তি নাই, কিন্তু পুঠিয়ার রাজবংশ ধন্মবলেই বলীয়ান, যতদিন সাধ্য দানধন্ম 
পালন করিব” শরৎসুন্দীর সুবন্দোবস্তে প্রজারা পরম স্থখে বাস করিত 
এবং ওয়াটসন কোম্পানীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ায় তাহারা স্বেচ্ছ। 
পৃব্বকই বদ্ধিত হারে খাজন! দিতে স্বীকার করে। তিনি ১২৭৮ সালে 
বন্তার সময় অনেক অর্থ দান করেন এবং ১২৮০ ও ১২৮১ সালের হিক্ষের 
সনয় বিস্তর টাকার খাজনা মাপ করেন, এবং প্রত্যহ অসংখ্য 'লোককে 
আহারীয় দ্রব্য এবং নগদ টাকা! ৩1৪ মাস ধরিয়৷ দিয়াছিলেন। পুঠিয়ার 
বুন্দাবনে এবং কাণীধামে দেবালয় নিম্মীণ ও অন্নসত্রের উন্নতির জন্য বিস্তর 
অর্থ ব্যর করিয়াছিলেন। বৎসর বৎসর অন্নপূর্ণ। পুজা! ও জগদ্ধাত্রী পুজা 
উপলক্ষে বিস্তর টাঁকা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও দীন দরিদ্রদিশকে দিতেন । 
কর্মচারীরা নাবালকের সম্পত্তির উপর নূতন কাহারও বাষিক বৃত্তি স্থাপনে 
অনিচ্ছা প্রকাশ করায় সামান্ত সামান্ ব্রতাদি উপলক্ষ করিয়াও তিনি ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতদিগকে যথেষ্ট দান করিতেন। .একবার অনন্ত চতুর্দণীর ব্রতপ্রতিষ্ঠার 
সমর এক প্রস্থ স্বর্ণ পাত্রাদি উৎসর্গ করিয়া প্রায় ১৫ হাজার টাকা দান করেন। 

. রাজসাহী ইংরাজী স্কুল কণেজে পরিণত হুইলে প্রাচীর ও রেলিং নির্মাণ 
ভরন্ত তিনি ১১ হাজার টাকা দান করেন। জলাশয় খনন ও পথ প্রস্তুতের 
অন্ঠও অজত্র অর্থ সাহাধ্য করিয়াছিলেন | ১৮৭৭ অবে দিল্লীর দরবারে শরৎ 
ুন্দরী “নহারাণী” উপাধি প্রাপ্ত হইলে বলেন বে, “আমার স্ঠায় হিন্দু বিধবার 
১৪৩ 


সদালাপ। 
এ সকলে ঘোরতর বিড়ম্বনা, তবে রাজপ্রসাঁদ উপেক্ষা করিতে সাধ্য নাই ।” 

১২৯৭ অবের ২৭শে অগ্রহায়ণ মহ্তারাণী কাশীধামে গমন করিলেন । 
কাশীধামে তিনি হুর্গোৎসব, বাসস্তী, অন্নপূর্ণা পুজা এবং সরস্বতী পৃজাদি 
কাধ্য অতি পরিপাটারূপে নির্বাহ করিতেন। প্রত্যহ স্বপাকে এক হইতে 
সিনজন পর্যান্ত দণ্ডী ভোজন করাইতেন। বিধবা হইয়। অবধি প্রত্যেক 
চন্দ্র ও কৃূর্ধ্য গ্রহণে মন্ত্র পুনশ্চরণ ও প্রভৃত দানাদি করিতেন। প্রত্যহ নিজের 

-নিজ পুজায় অনেক টাকার ভোজ্য সামগ্রী ও নগদ দান করিতেন । 
কাশীখণ্ডের ব্যাথ্যা শুনিয়। কাণীথণ্ডের পদ্ধতি অনুসারে কর্তব্যগুলি সম্পূর্ণরূপে 
সমাধা করিয়াছিলেন । প্রত্যহ শাস্ত্র ব্যাখা শুনিয়া তাহার সংস্কতেও অনেকটা! 
প্রবেশলাভ হইয়াছিল । 

১১৫। সদাশযুতা মহারাণী শরতস্থন্দরী । 

(ক) মহারাণী শরৎস্ুন্দরীর দত্তক পুভ্রের বিবাহের সময় সমাগত এক 
বৃদ্ধা বিধবা অসামাল হইয়া শয়নগৃহে মলত্যাগ করিয়া ফেলায় চাকরাণী লজ্জার 
মৃতাবস্থা সেই বিধবাকে বাক্যবন্ত্রণা দিতেছে দেখিয়। তিনি স্বহস্তে উহ! 
পরিষ্কার করেন এবং যাহার! জানিতে পারিয়াছিল, তাহাদিগকে এ বিষয়ের 
কোন উল্লেখ করিতে পুনঃ পুনঃ সনির্বন্ধ নিষেধ করিয়াছিলেন । রাণী একাস্ত 
লজ্জিতা বৃদ্ধাকে বলিলেন “মা! পীড়ার সময় এরূপ সকলৈরই হইয়া থাকে। 
সে সময়ে আপনার লোকেই ঘত্ব করে। আমাকে আপনার কস্া বলিয়াই 
জানিবেন |” 

(খ) মহারাণীর দত্তক পুত্রের বিবাহ জন্য ছুইটা পাত্রী দেখির। 
হইটাই পছন্দ হইয়াছিল। শেষে একস্থানে বিবাহ স্থির হইয়া গেলে 
অপর পাত্রীটির বিবাহের সমস্ত ব্যয় শরৎসুন্দরী নিজে বহন করিয়া! 
উহাকে উপযুক্ত পাত্রে দান করাইয়। ছিলেন, এবং বনিয়াছিলেন এ পাত্রীটাকে 
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আমি পুক্রবধূরূপেই দেখিব। ছুইটাই আমার ছেলে, এবং ছুইটাই আমার 
বৌ হইল। এতই হুক সহানুভূতি দ্বারা তিনি আশাভঙ্লের কষ্ট নিরাকরণ 
করা প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছিলেন । 

(গ) কোন মুদলমান প্রজার গোহত্যা অপরাধে কর্্মচারিগণ তাহার 
১০৯২ টাক] দগডবিধান করিয়া আদায় জন্ত তাহাকে আবদ্ধ করেন। শরৎ 
সুন্দরী বলিলেন “গোহত্যা উপলক্ষে উহাকে জরিমানা করিয়া সে টাকা! 
আমার তহবিলে আনিলে আমি এঁ পাপের অংশী হইয়া! পড়িব_-যেন আমি 
গোহত্যা। সম্বন্ধে একটা রাজিনামার সরিক হইলাম ! গোহত্যা সম্বন্ধে আমার 
ওদাসীন্যই সঙ্গত । কাহারও ধর্ম বা আচারের দোষ বলপূর্বক সংশোধন 
করার ভার আমার উপর নাই। আঁমার ধর্ম বা আচারে যদি দোষ থাকে 
সেরূপে তাহার দংশোধনের ভারও অন্তের উপর নাই। যে যাহার আপন 
আপন কুলধর্দম পালন করুক । আর কথন কোন প্রজাকে কোন কারণেই 
আবদ্ধ করিয়! কষ্ট দেওয়া বা অবৈধ জরিমানা আদান্ন করা হইবে না।” 
কর্মচারীর! এই বিষয়ে ভবিস্ততের অন্ত প্রতিজ্ঞা করিলে তবে শরৎ নুন্দরী 
সে দিন স্নান আহার করেন । 

তিনি কর্মচারীদিগের “মত ফিরাইয়া” কাজ করিতেন। নিজের “হুকুম” 
কখন “জারি” করিতেন না। কর্মচারীরা অন্ত মত অবলম্বন করিলে পাঁচ 
বৎসরের বালিকার ন্তায় অনাহারে রোদন দ্বারা তাহাদিগকে লঙ্জিত করিয়া 
সৎপথে আনয়ন করিতেন । 

(খু) বিধবা, হইয়া অবধি মহারানী শরৎ হুন্দরী যে সকল নি্ঠাচারিণী বিধবা 
বারা পরিতৃত হুইয়া থাকিতেন উহাদের মধ্যে কেহ কেছ বড়ই কঠোরভাষিনী 
ছিলেদ। পুণাকন্ধ্ব করিতেছেন বলিম্া! ধাহারা মনে করেন এবূপ অনেক 
বিধবাই একাস্ত সর্বিত হইয়া থাকেন। উহাদের পরম্পরের সর্বদা বিরোধ 
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হইত, কখন কখন উচ্থারা মহারাশীকেও ছর্বাফ্য বলিতেন। শরৎ হুন্দরী 
সমন্তই ক্ষমা কর্সিতেন। একদিন কোন স্বপাকে-আহারকারিণী বিধবাকে 
তিনি আধখানি কাঠাল দিবার ব্যবস্থা! করিয়া নিত্যপুজাক্গ উপবেশন করিয্লা” 
ছিলেন। ধাহার উপর কাঠাল দিবার তার হয়, তিনি আধখানির পরিবর্তে 
সিকিথানি কাঠাল দেন এবং বিধবাটাকে বলেন, “ম! প্র পরিমাপই দিতে 
বলিয়াছেন।” বিধবা ক্র দ্ধা হইয়া বলিল “যে ভাগ করিয়া দিতে বলিয়াছে, 
সে কি কাণের মাথা থাইক্স! শুনিতেছে না যে, তুমি কি বলিতেছ? আর 
চোখের মাথা থাইয়! দেখিতেছে না! যে, তুমি কি অন্যায় করিতেছ? তবে 
কথা কয় নাকেন! যার কাঠাল সেই থাক্‌।” এই বলিয়া বিধবা কাঠাল 
খণ্ড শরৎ নুন্দরীর পুজার উপকরণের উপর ফেলিয়া দিল! পুজার সমক়্ 
শরতনুন্দরী মৌনী ছিলেন, এই মাত্র অপরাধ! তিনি পূজার সময়ে, সাংসারিক 
কোন বিষয়ের জন্ই মেনিভঙ্গ করিতেন না। তাহা! করিলে ভগবানের 
অবমাননা করা হন এরূপ মনে করিতেন বলিয়া কখন হঠাৎ মৌনভঙ্গ 
হইয়া গেলে তিনি পুনর্ববার প্রথম হইতে শ্রদ্ধা পূর্বক পৃজারস্ত করিতেন। 
এ বারেও এ কাণ্ড ঘটলে, পৃক্জাভঙ্গ করিতে হুইল। তিনি বিধবাকে অনেক 
অস্থনয় বিনয় করিয়া শান্ত করিলেন এবং পুনর্ধ্ধার আয়োজন করিয়া এবং 
প্রায়শতত স্বরূপে কিছু অতিরিক্ত জপ করিয়া, প্রথম হইতে পূজা করিলেন । 
সে দিন আহারাদি করিতে সন্ধ্যা হইল ! সকলেই বিধবার অন্তার় কার্ধ্যে রোষ 
প্রকাশ রুরিল, কিন্ত শরতহুন্দরী তাহার প্রতি অপযাজও বির্ক্তি প্রকাশ 
করিলেন না। " 

(৬) অন্ত এক সময়ে ছুই কলহমত্তা বিধব! ঝাঁট। হস্তে পরস্পরের প্রতি 
গালি বর্ধণ করিতে করিতে উভয়েই মনে করিলেন যে, শরৎসুন্নরীর লাহসেই 
প্রতিপক্ষ এরূপ করিতে পা্সিতেছে। ক্রমে উতয়েই তাহাকে গালি দিতে 
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অগ্রসর হইল। পরিচারিকার! “এত বড় স্পর্ধা” বলিয়া উচ্তাদদিগকে না 
ধরিলে, হয় ত উহার! মহারাণীকেই মারিয়া বসিত! শরৎন্ন্দরী বলিলেন, 
“মা! আমার দোষ হইয়া থাকে আমাকেই মার। পরস্পর কলহু 
করিও না” ৪ 
১১৬। বিশ্বাসী দ্বারবান শাহ আব্বাসের কথা । 
পারস্তের রাজা শাহ আববাস একদিন কোন প্রিম্প পাত্রের বাড়ীতে নিম- 
সত্রিত হইয়া গিয়া অতিরিক্ত মগ্পাঁন করেন । তাহার প্রিয়পাত্র এবং অন্থান্ত 
মকলেও অতিরিক্ত মন্ধপানে চেতনাশৃন্য হন। শ্রী অবস্থায় শাহ আববাস 
টলিতে টলিতে প্রিয়পাত্রের ভিতর বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হন। হ্বারবান 
স্বাররোধ করিয়া জোড়হস্তে এরূপভাবে দণ্ডায়মান হইল যে, উহাকে না 
সরাইয়া ছার পার হওয়া অসম্ভবধ। শাহ আববাস বলিলেন, "সরিয়া যাও__ 
নচেৎ তরবারির আঘাতে মাথ! কাটিয়া ফেলিব।” দ্বারবান মাথা পাতিয়া 
দিল এবং বলিল “তাহাই করুন। আপনি আমার এবং এ দেশের সক- 
লেরই রাজা । কোন অবস্থাতেই আপনার অঙ্গে হাত তুলিতে পারিব না 
এবং জীবিত থাকিতে মনিবের অস্তঃপুরে পরপুরুষ ঢুকিতে দিতে পারিৰ 
না। আপনি পুরুষদিগের রাজা__-অস্তঃপুক্ল মধ্যন্থ-ন্রীলোকদিগের প্রভু 
নহেন। উহার অস্তঃপুর মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনা। আরও জানাইতেছি যে, 
'আমাকে মারিয়া ভিতর বাড়ীতে ঢোকা আপনার পক্ষেও ন্রাপদ নহে। 
তেজস্থিনী ইনানী. অস্তঃপুরিকারা আপনার উপর পরপুরুষ হিসাবে নিঃস- 
ক্কোচে অন্্াঘাত করিবে । সেখানে উহারা রাজা বলিয়া! মানিবে না।» 
শাহ আব্বাসের নেসা! কাটিয়া গেল। -তিনি নীরবে রাঁজবাড়ীতে ফিরিয়া 
গেলেন । 7 755 | এ রে ৯ 
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নিকট আপি ধলিলেন, "আপনি সর্ধ্বত্র যাইতে পারেন” এবং দ্বারবানের 
কতা জগ্ত ক্ষম। প্রার্থনা করিয়া বলিলেন “সে লোকটাকে আমি ছাড়াইরা 
দিয়াছি।” শাহ আববাস বলিলেন “তুমি স্বেচ্ছায় উহাকে ছাড়াইয়া দিয়াছ 
শুনিয়া আমি যে কত স্থুথী হইলাম তাহা! বলিতে পারি না। ও বিষঙ্বে 
; আমাকে আর ভিক্ষা করিতে হইল না। উহাকে আমি আজ হইতে 
1 আমার শরীররক্ষী দৈন্যদিগের সর্দার নিযুক্ত করিলাম । আমার মহামান্তা 
' মাতৃতুল্যা তোমার অন্তঃপুরিকাদ্দিগের নিকট আমার মাতাল অবস্থার অশিষ্ট 
ব্যবহার পন্ত আমার ক্ষমা প্রার্থনা জানাইও ।” 
১১৭। রাজোচিত উদারতা তৃতীয় উইলিয়ম। 
ইংলগুরাজ তৃতীয় উইলিয়মের বিরুদ্ধে এবং ার্ট বংশীয় পদচ্যুত রাজা 
স্বিতীয় জেম্সের পক্ষে একটা রাষ্ট্র বিপ্লব জন্ চক্রান্তে কোন সন্ত্ান্ত ও ক্ষম- 
তাপন্ন ইংরাজ জড়িত ছিলেন। এ সম্বন্ধে অনেকগুলি চিঠিপত্র রাজ! উই- 
লিয়মের হস্তগত হইলে, রাজ। সেই সন্ত্রস্ত ব্যক্তিকে রাজবাটিতে নিজের খাস 
কামরায় ডাকাইয়া আনিয়া সেই চিঠিগুলি তাহার হাতে দেন। চিঠিগুলি 
'দেখিয়াই সনত্াস্ত ব্যক্কিটা বুঝিলেন, এইবারে গ্রেপ্তারের ও ছূর্গে বন্ধ রাখার 
ছকুম হইবে এবং কয়েকদিন মধ্যেই বিচারে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে ! কিন্ত 
রাজ। তাহাকে ধীর ভাবেই বলিলেন ণ্ধাহারা মনিবের ছরবস্থায় তাহার 
প্রতি অন্থ্রক্ত থাকেন এবং নকল বিপদকে তুচ্ছ করিয়া এবং সকল আশা 
ত্যাগ করিয়া, শুধু প্রভৃভক্তির আবেগে তাহার কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তাহা- 
রাই এ জগতে পুজনীয়্ এবং তাহাদের বন্ধুত্বই ধন্াতলে একমাত্র বাণীর 
বস্ত। সেনপ লোকের হানি আমি কোন মতেই করিতে পারি না।” এট 
ধলিয়া রাজা স্বহস্তে বাতির শিখায় ধরিয়া চিঠিগুলি তখনি পোড়াইয়! 
বির রাজযোহ রাধে পাপ একেবারে লোপ কিবা দিলেন: 


সদালাপ। 

উক্ত সন্ত্াস্ত ব্যক্তি এই 'সৌজন্যে ও উদারতীয় মুগ্ধ হইয়! বলিয়! উঠিলেন” 
“ভগবান ষখন আপমার ন্তায় উচ্চমনা ব্যক্তিকে আমার প্রাচীন মনিবের, 
প্রতিযোগী করিয়া পাঠাইয়াছেন, তখন তাহার ছূর্ভাগ্য কাটিতে দেওয়া ভগ- 
বানের অভিপ্রার় নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে । আমার যে জীবন প্রাচীন, 
মনিবের কার্য্য উৎসর্গ করিয়াছিলাম, তাহা এ চিঠি ধরা, পড়াতেই শেষ হ্ই- 
বার কথা । এখন ষে জীৰন ধারণ করিব, তাহা! আপনার নিকট হইতে 
অধাচিত দানলন্ধ। উহা আপনার বিরুদ্ধে বাবহার করিতে, আমার অধি- 
কার নাই। উহা? আপনার, অধীনেই দেশের কার্য্যে নিযুক্ত করিব” 


১১৮। সতীধর্ম্ম পতিগতপ্রাণা । 
আমাদের এই সীতা সাবিত্রীর দেশে আজও অনেক ঘরেই সতী সাধ্বীর 
উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যাইবে । 


কয়েক বৎসর পুর্কে কাহালগাঁর বাজালী ষ্টেশন াষ্রের ২ মৃত্যু হইলে 
তাহার পত্রী ট্রেণের সামনে কাট! পড়িয়! স্বামীর সহিত একত্রে ৬গঙ্গাতীরে 
দাহুকাধ্য করাইয়া লইয়াছিলেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে একজন সতী 
পতির আসন্ন মৃত্যু দেখিয়া অঙ্গে কাপড় ও চাদর উত্তমরূপে জড়াইয়া তাহাতে 
কেরোসিন লাগাইয়া আগুন ধরাইক়া প্রাণত্যাগ করেন। 

সঙ্ঞানে দৃঢ়ভাবে পতির শবের সহিত দাহের সহিত এ সকলে প্রভেদ 
আছে। এ সকলে আকম্মিক উত্তেজনাও আছে। আমি এরূপ আত্ম- 
হত্যার প্রশংসা করিতেছি না। বিধবার ব্রক্ষচর্ধ্যই বিধি বিহিত। কিন্তু 
উহ্ারা একান্ত পতিগতগ্রাণা বলিয়াই যে এন্সপ ঘটনা! সকল ঘটিতেছে 
তাহাতে সন্দেহ নাই । আজও এই ভারততৃমে লক্ষ লক্ষ ঘরে পতির ছন্গ 
সকল প্রকার ছুঃখ অম্লান বদনে সহা করা হইতেছে । সেবা ও শুশ্রুধার 
একাত্রতায় এবং দেবারাধনায় রোগক্রি্ কত আনন্গ-মৃত্যু পতিকে ভারতের 


সদালাপ। 

সভী লক্ষ্মীর মা সাবিত্রীর আদর্শে যমরাজের কবল হইতে টানিয়া রাখিতে- 
ছেন। পৃথিবীর সর্বত্রই পতিগতপ্রাণা স্ত্রীলোক আছেন এবং সর্বত্রই 
উত্থারা ত্যাগের প্রতিমারূপে বিচরণ করিতেছেন । 
১১৯। সতীধর্্দ ম্যাডাম লাভার্ণ। 

ফরাসীদেশীয়া ম্যাডাম লাভার্ণ অপামান্া! সুন্দরী ছিলেন। তাহার স্বামী 
ষুসে লাভার্ণ ফ্রান্সের পূর্ব সীমাস্থ লঙ্গউহ নামক হছর্গের গবর্ণর ছিলেন, 
বিবাহের পর সুই বৎসর পৃথিবী উহাদের নিকট স্বর্থতুল্য বোধ হইরা ছিল। 
ভাার পরই ১৭৯৩ অকে কান্দে রাষ্ট্রবিপ্লৰ ঘটিকা সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত 
হইলে ধন প্রুসীয়েরা ফলান্স আক্রমণ করে, তখন এ ছূর্গ রক্ষা অসম্ভব 
দেখিয়া .দুর্গরক্ষী কতক সৈন্তসহ মুসে লাভার্ণ রাত্রে শক্রর লাইন কাটি! 
বাইর হইরা পারিসে আসিফ়্াছিলেন। কিন্তু দূর্গ হারানয় ক্রোৌধান্ধ সাধারণ-. 
তম্ব মভার হুকুমে তাহার গ্রেপ্তার ও বিচার আরস্ত হয়। যুসে লাভার্পের 
বয়স তখন ৬* বৎসর । তাহার পত়ীর বয়স ২* বৎসর মাত্র। গ্রেপ্তারের 
পর হুসে লাভার্ণের কঠিন ব্যারাম হয়। ম্যাডাম ল্যাভার্ণ জজদিগকে তাহার 
স্বামীর রোগ আরোগ্য পর্য্যস্ত বিচার স্থগিত রাখিবার জন্য অনেক অন্থরোধ 
কবিলে উহারা ঠাট্রা! বিজ্রপ করিয়! উদ্থীর প্রার্থনা অগ্রাহ করেন । অনেকে 
এমনও বলেন ষে বৃদ্ধপতির প্রাণদণ্ড হইলে উহার দ্বিতীয়বার বিবাহের 
সযোগই হইবে ! সাধারণের রক্ষা বিধায়ক সমিতি ( কমিটি অফ জেনারেল 
সেফ্‌টি) নামে সন্াস্ত ব্যক্তিদিগের একান্ত বিদ্বেধী এ বিচারক মণ্ডলীই তখন 
বিনা প্রাণে বা সামান্ত প্রমাণে প্রত্যহ শত শত লোকের প্রাণদণ্ড করিতে- 
ছিলেন। মুসে ল্যাভার্থকে একখানা তক্তায় ফেলাইয়! বিচারালয়ে আল! 
হইল এবং ছুই একটা প্রশ্নের পরেই প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেওয়া হইল। তখন 
ব্যাজাম ল্যাভার্ণ উচ্চৈঃস্বরে “রাজার জয়* “বাজার লয়” এই চীৎকান্প আরম্ভ 


সদালাপ। 


করিলেন। ম্যাডাম লাভার্ণ সাধারণতন্ত্রের দলে ছিলেন-__সাধাঁরপতন্ত্রেরই 
জন্য তাহার স্বামী যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্ত পতির অন্তায় প্রাণদপ্ডাজ্ঞা 
শুনিয়া সূতীর নিজের মৃত্যু-কামনা ভিন্ অন্ত কোন ইচ্ছা বাকী ছিল না। 
ম্যাডাম ল্যাভার্ণকে তখনি গ্রেপ্তার কক্স হইল । তিনি বলিলেন “রক্তপিপাষু 
সাধারণতুস্ের নিপাত তিনি কাঙ্গমনোবাক্ে প্রার্থনা করেন এবং তিনি রাজ- 
তন্ত্ের পক্ষপাতিনী ।” উহ্ীকে সাবধান করা হইল যে এরূপ উক্তিভে 
আ্টাভারও বধদওড হইবে । ম্যাডাম বলিলেন-__“দিবারাত্রি রাজপক্ষের ষড়- 
ষান্বেই লিপ্ত গাকিব। এবং রাজপক্ষের জয় না দেখিয়! স্থির থাকিতে পারিব 
না।” তীহারও বধদণ্ডের অনুজ্ঞা হইল। তখন পাগলিনী সতী অবিলম্বেই 
প্রকৃতিস্থা হইলেন। মুখে আনন্দের ও শান্তির রেখা দেখ! গেল ।. এক 
সঙ্গেই পতি পত্থী বধমঞ্চে আরোহণ করিলেন। প্রিয়তম! পত্ঠীর সহিত বৃদ্ধ 
ল্যাভার্ণ অনন্তধামে চঙ্গিয়া গেলেন । 
১২০। দৃঢ়ভক্তি ও বিশ্বাস মণিকণিকা স্নান | 
পার্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন “আজ কাশীতে গ্রহণের সময় 
মণিকর্ণিকায় যে লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করিতেছে তাহার! সকলেই কি উদ্ধার 
হইবে?” মহাদেব বলিলেন “মনে ভক্তি ও বিশ্বাস দৃঢ় না থাকিলে স্নানে 
শরীর, ধৌত মাত্র হয় । বরং ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখ।” দেবাদিদেবের 
পরামর্শ মত পার্ধধতী ব্রাহ্গণপত্রীরূপে ঘাটে গিয়া বসিলেন। সদাশিব শব- 
রূপে নিকটে পড়িয়া রহিলেন। পার্বতী বলিতে লাগিলেন “আপনাদের 
মধ্যে কে নিম্পাপ আছেন রুপা করিরা একবার আমার পতির শবকে স্পর্শ 
করুন। শাহ! হইলেই তিনি জীবিত হইবেন এরূপ দবাদেশ পাইয়াছি। 
জনে জিসান বনি লাশ করিবেন তাহার বারইবে শব স্পর্শ 
কনিতে হট হইল না! 


ডি. 


সঙ্গালাপ। 
শ্রক চণ্ডাল পান করিতে আসিতেছিল। এ করুণ আবেদনে তাহার 
হুদয় আর্্র হইয়! গেল । সে বলিল “মা! আমি অতি হীন এবং বড় পাপী; 
কিন্ক এমন সময়ে মণিকর্ণিকান্নানে দেবাদিদেব মহাদেবের বরে অবশ্যই 
আঅবিলঙ্বে নি্পাপ হইব । একটু অপেক্ষা কর, এখনি আমি একট ডুব দিয়া 
ফিরিয়া আসিতেছি ।” চণ্ডাল গান করিয়া আসিয়া নির্ভয়ে শব স্পর্শ করিলে 
ভাষণ জীবিত হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন “এত লোকের মধ্যে রই এক 
জনের মাত্র প্রত স্নান হইয়াছে ।” 
১২১। আদর্শ ব্রাহ্মণের কৃপা! ব্রিপুরারাজ্যে। 
স্বাধীন ত্রিপুরার একজন মহারাজা কোন সময়ে নানা কারণে দেনায় 
জড়িত হইয়া পড়েন। তাহার গুরুদেব গৃহী ব্রাহ্মণ ৷ সপরিবারে রাজবাটার 
এক অংশেই থাকিতেন। কিছুই সঞ্চয় করিতেন না । রাজবাড়ীর সিধাক্ 
ভরণপোষণ হইত। সকলেরই তিনি বিপর্দের বন্ধু; রাজ্যমধ্যে সকলেই 
তাহাকে ভক্তি করিত। মহারাজ! প্রত্যহ একটা সুবর্ণ মুদ্র। দিয়া তাহাকে 
প্রণাম করিতেন ।. উহা রাজগুরু কর্তৃক দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরিত হইত । 
একদিন' মহারাজা দেনার কথ! ভাঁবিতে ভাবিতে গুরুদেবকে প্রণাম করিতে- 
ছিলেন, তাহার দুখ বিষগ্র, অন্তরে কাতরতা ৷ গুরুদেব মহারাজকে বলিলেন 
“আমি অন্ কিছু নৃতন প্রণামী চাই।” ভক্তিভাজন নির্লিপ্ত গুরুদেবকে 
অদের কিছুই নাই ভাবিয়া মহারাজা বলিলেন “যাহ! বলিবেন তাহাই দিব ।” 
গুরু বলিলেন “তোমার ষথাসর্ধন্ব আমাকে দাও। আমার প্রাসাদভোজী 
হইয়া! রাজবাড়ীতেই থাকিবে । কিন্তু কাহাকেও দানের কথা৷ বলিও না; 
কেবল নিজে সম্পত্তির আয় এবং ব্য সন্বন্ধে কোন হুকুমই আর দিও না__ 
সকলকেই আমার অন্ুক্ঞান্থুসারে চলিতে বলিয্া! দিও ১ দেনার ব্যবস্থা আমিই 
করিব।” দেনার চিন্তায় জর্জরিত মহারাজা এ সমন্তই স্বীকার করিয়া হৃঘ- 
রে রে 


১৪৯, 


সদালাপ। 

য্ের গুরুভার নামাইতে পারিয়৷ অনেকটা শীস্তিলাভ করিলেন। গুরুদেব 
রাজবাটীর সদর দরঞ্জার নিকট গিয়া বসিলেন। সকল কন্পচারীদিগকেই 
হাতে ধরিয়! প্রভূর এরূপ বিপদের সময় উচিত ব্যবহার করিতে বলিলেন । 
সকল গ্রামের প্রধানলোকদিগকে ডাকাইয়া৷ মহারাজের দেনা শোধ জন্য 
কিছু কিছু াদা তুলিয়া দিতে বলিলেন । অত্যাচারী কর্মচারীরা অনেকেই 
এঁ সময়টায় ভাল হইল । কুচক্রী ও চোর হুদশজন ছাড়িয়া গেল। অপব্যয় 
রহিল না। প্রজার অভাব অভিষোগের সুবিচারে রাজ্যের শান্তি ও উন্নতি 
হইল ; আয়ও বাড়িল। কিছুদিনের মধ্যেই খণজাল কাটিয়া গেল। তখন 
গুরুদেব একটী বিন্বপত্রে সম্পত্তির দানপত্র লিখিয়া আশীর্বাদ স্বরূপে 
মহারাজকে দিলেন । মহারাজা বলিলেন “আমি দত্তাপহারী ও গুরুর সম্পত্তি 
গ্রহণকারী হইব না!” গুরুদেব বলিলেন “আমার আশীর্বাদী গ্রহণে অমত 


করিও না) ধর্মপথে থাকিয়। আবার স্বহস্তে রাজকার্ধ্য পরিচালনা কর ।” 
এই রাজ্যদান ও রাজোর পুনঃ প্রাপ্তির কথা প্রচার করিতে নিষেধ 


থাকায় ইহার রহস্ত অনেকেই জানেন না। সেইরূপ পরহিত ব্রতাচারী, 
যমী ও ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন গুরু দলের আবির্ভাবেই হিন্দু পুনরায় উন্নত হইতে 
পারেন। 
১২২। সতী ধর্ম ইলিয়ানর ক্রিশ্চিয়ান! । 
ডেনমার্কের রাজ। চতুথ ক্রিশ্চিয়ানের কন্ঠা ইলিয়ানর ক্রিশ্চিয়ান যখন 
সাত বৎসর বরসের তখন উহার করফিজ্‌ উল্‌ফেল্ড নামক একজন ডেনিন 
মনত্ান্ত লোকের সহিত বিবাহের কথা স্থির হয়। পরে যখন তাঁহার ১২ বৎসর 
ৰয়স তখন সাকসনির রাজকুমারের সহিত সম্বন্ধ আঁইসে এবং রাজার ইচ্ছা 
হুয় যে শেষোক্ত স্থলেই বিবাহ দেওয়া হয়। ইলিয়ানর উহাতে অস্বীকৃত 


হন এবং যেখানে “একবার, কথা উত্থাপন হুইয়াছিত সেইখানে ভিন্ন অন্তত্র 
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বিবাহ হইতেই পারে না, [আমাদের সাবিত্রী মাতার, অন্থরূপ ] এই মত 
প্রকাশ করেন। ১৫ বৎসর বয়সে উল্‌ফেলডের সহিত উচ্ীর বিবাহ হয়। 
ইহার কল্পেক বৎসর পরেই রাজার স্বৃযু হইলে উল্‌ফেল্ডের ক্রুর ও প্রচণ্ড 
স্বতাব প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয় । তিনি পুজঃ পুনঃ বাজদ্রোহের চেষ্টায় 
কখন নির্বাদিত ও কখন কারারুদ্ধ হইতে লাগিলেন 1 সকল অবস্থাতেই 
রাজকুমারী পতির কষ্টমোচন জন্য সর্বত্রই সঙ্গে থাকিতেন। অন্নবস্ত্রের ও কষ্ট 
সময়ে সময়ে হইত কিন্ত তিনি কথন প্রিতৃভবনে গরিক্সা! নিয়াপদ হইতে চাহেন 
নাই। পতির শেষবারের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে তিনি কারাগারে সঙ্গিনী 
হন। তাহার ৪৩ বৎসর পরে উহার স্বামীর মৃত্যু হইলে তিনি কারাগার 
হইতে বাহির হইয়। কয়েকদিন মাত্র জীবিতা ছিলেন । 
১২৩। সতীধর্ম্ম পীটসের স্ত্রী। 
রোমীয় সম্রাট দুরাত্ম! ক্লডিয়াস, পীটস নামক কোন সম্তরান্ত রোমীয়ের 
প্রতি বধদপগ্ডাজ্ঞ! দিয়া অন্ুজ্ঞা করেন যে এ দও স্বহস্তে পরিবারবর্গের মধ্যে 
বিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, নচেৎ নানাব্ষপ যন্ত্রণা দিয়া বধ করা হইবে। 
এই নিষ্ঠুর আজ্ঞ। পানে একটু ইতস্ততঃ করায় উপস্থিত রাজ সৈন্যের হস্তে 
পতির বিশেষ যন্ত্রণার ভয়ে এবং তাহাকে ছাড়িয়া বাচিতে পারিবেন না 
বলিয়া পীটসের স্ত্রী স্বীয় বক্ষে ছুরিকা মারিয়া! রুদ্ধকণ্ঠে অশেষ চেষ্টায় বলিয়া 
উঠেন “শ্রি্নতম ! ইহাতে বেশী কষ্ট ত হয় ন11”-_-পত্তি পত্বীর একত্রেই 
দেহের সৎকার হইয়াছিল । 
১২৪। মহত্ব পাণ্ডার দরোয়ান। 
কাঠিযাওয়াডে জুলাগড় সহরে দক্ষিণপূর্বদিকে বৈবভক এবং গির্ণার 
পর্ধত। দির্ণারের তিন্টী শৃঙ্গে থাক্রমে অন্বাজী বা দেবীর, গোরক্ষনাথের 
এবং দত্তাজেয়ের মন্দির অবস্থিভ। উক্ত পর্বতের শিরোদেশ পধ্যস্ত উঠিবার 
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জন্য মোট ৯হাক্ষার শিঁড়ি আছে। এ সিঁড়িতে উঠিবার জন্য ঝোলার 
বন্দোবস্ত আছে। ঝোলার বাহকগণ সাধারণতঃ বেশ সবলশরীর । পদব্রজে 
অতটা পাহাড়ে চড়িতে ও নামিতে অক্ষম কেহ ঝোলায় চড়িয়া গির্ণার উঠি- 
গ্াছিলেন (১৯০৯)। প্রত্যাগমন সময়ে একজন অপেক্ষাকৃত দুর্ধলশরীর 
বাহক কৌন্রের তাঁপে ও পরিশ্রমে বিশেষ ক্লেশ পাইতেছে দেখিয়া সঙ্গের 
পাণ্ডার দরোয়ান এ সিন্ধী মুসলমান জাতীয় বাহকের স্থলে স্বেচ্ছাক্স কাধ দিল 
এবং বলিল “নুন্র শরীরে দাঁড়াইয়া পরের কষ্ট দেখা বার না।” দরোয়ান 
জাতিতে ছত্রি। ঝোল! কাঁধেকরা তাহার কাধ্য নহে এবং পয়সার জন্ত 
সে কখনই এঁ কাজ করিত না। 
কবে ভারতের হিন্দু মুসলমান সর্ধসশ্রেণীর ও র্ববর্ণের মধ্যে এইরূপ 
মনের ভাব হইবে ! 
১২৫। স্বদেশ ভক্তি গঞ্জম্যান। 
স্পেনে যখন মূর বা মুসলমানদিগের প্রাধান্ত লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল 
ভখন স্পেনের রাজা পঞ্চম সাঙ্কোর সহিত তাহার ভ্রাতা জুয়ানের বিবাদ হয়| 
জুয়ান মুরদিগের নিকট গিয়া উহ্থাদের সহায়তা প্রার্থনা করে এবং বলে যে 
পাঁচ হাজার মাত্র মুসলমান সেনা সঙ্গে দিলে সে টারিফার ভর্জজ্ঘাছুরগ, 
মুক্সদিগকে অধিকার করিয়া দিবে। জ্ুয়ানের' বিদ্রোহের পূর্বে টারিফার 
কিল্লাদার আলনজো পেরেজ ডি গজম্যানের জোষ্ঠ পুত্র উহ্বার নিকট চাকরী 
করিত। জুয়ান & ধুবককে ছাড়ে নাই। উহাকে লইয়া! টারিফার সম্মুখে 
আসিয়া সে গজম্যানকে জানাইল যে যদি ছুর্গ উহার হস্তে সমর্পিত ন! হয় 
ভাহ! হইলে সে গজম্যানের পুল্রের গলা কাটিবে। এইরূপ ভয় দেখাইয়া 
দ্ুয়ান অপর একটী কেল্লা দখল করিয়াছিল। সেই. ছুর্মাধিপতির বিধবা 
পড়ী পুত্রের প্রাণরক্ষার জন্য ঘর্গ ছাড়িয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু ছর্গ গ্রাকার 
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হইতে প্রিয়তম পুত্রকে নয়ন ভরিয়! দেখিয়া লইয়া, চক্ষের অশ্রু রোধ করিরা, 
মহাবীর গজম্যান অকম্পিত এবং তীব্র ঘ্বণাব্যঞজক স্বরে বলিলেন “আমার 
পুন্র দেশের শক্র হস্ত হইতে দেশ রক্ষার জন্যই জন্মিয়াছিল। শক্রহস্তে দেশ 
সমর্পণের কারণ হইয়া আমাদেপ্ধ বংশে কেহ জন্ম গ্রহণ করে নাই। 
বিশ্বাসঘাতকতা দ্বার উহাকে হস্তগত করিয়া-_-আমি আমার কর্তব্য পালন 
করিলাম বলিয়া-_যদি এখন উহার প্রাণ নষ্ট কর তাহা হইলে ইহকালে 
ঘোর লজ্জা! এবং পরকালে অনস্ত যন্ত্রণা তোমারই হইবে এবং অক্ষয় সম্মান 
ও অপার্থিব সম্পদ আমার পুক্র পাইবে । এরূপ স্থলে উহার প্রাণের জন্ত 
হুর্গ সমর্পণ করা দূরে থাকুক ষদি তোমাদের কোন অস্ত্রের অভাব থাকে ত 
এই ছুরিকা দ্বারাই তোমাদের দলকে ঘ্বপিত পাপে মগ্ন কর এবং ঈশ্বরের 
কোপে বিনষ্ট হও 1”__গজম্যান কটিস্থিত ছোর! ছুর্গ প্রাচীরের বাহিরে 
ফেলিয়! দিয়! হৃর্গের অভাস্তরে “চলিয়া গেলেন। অল্পপরেই ছুর্গের ভিতর 
হইতে বাহিরের এক মহা! আত্নাদ শ্রুত হইল । ক্রোধান্ধ জুয়ান, গজম্যানের 
পুত্রকে সর্ধ সমক্ষে হত্যা করিয়া ফেলিরাছিল'! কোলাহলের শব্দে ঘর 
হইতে বাহির হইয়া! আসিয়৷ গজম্যান যখন ঘটনার কথা শুনিলেন তথন শুধু 
বলিলেন “আমার মনে হইয়াছিল শক্র বুঝি ছুর্গে চড়াই করিয়াছে ।” বীর 
প্রক্কতিক মুসলমান সৈনিক্রা এই কার্যে একাস্ত বিরক্ত, হয় এবং “এরূপ 
দুর্লভ ছূর্গ এত অল্প সৈন্য দ্বার জুয়ানের ন্যায় সেনাপতির পরিচালনায় 
অধিকৃত হওয়া সম্ভব নয়' রলিয়। উহ্ারা তখনই তথা হইতে ফিরিয়া যায়। 
১২৬।' সত্য ও অস্তেয় _ বাঙ্গালী মুন্সেফ । 
৬ নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মুন্সেফ ছিলেন । তাহার জীবনবীম। করার 
মাস ছয়েক পরেই প্রস্রাবের রোগ প্রকাশ পায় । ৰীমা করার সময় ডাক্কার়ে 
বিশেষ পরীক্ষা করিয়া ভাহাকে নীন্বোগ বলিয়াছিলেনু। কিন্তু রোগের 
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সুত্রপাত অবস্তই জীবনবীমার সময় হইয়া! গরিয়াছিল, এই বিশ্বীদে তিনি 
নিজেকে সে সময়ে নীরোগ বলার জন্য দোষী মনে করিয়া, ইন্সিউরেক্স 
(বীমা) কোম্পানীকে লেখেন ষে, উহ্থার মৃত্যুর পর টাক! দিতে হইবে না। 
এখন অনেকে এই কারধ্যকে রোগের সময়ের চিত্তবিকার প্রস্থত মনে 
করিবেন। কিন্তু আর্ধ্যশাস্ত্র অস্তেক্ন ( অচৌর্ধ্য ) এবং সত্য সম্বন্ধে এতটাই 
সাবধান হইতে উপর্দেশ দিয়া আমাদের পূর্বপুরুষদিগের চরিত্র এতই পবিত্র 
করিয়া গড়িয়! দ্রিয়াছিল ষে, এখনও তাহার কাধ্যকারিতা কোন কোন 
হিন্দু সন্তানে সম্পূর্ণ ভাবেই প্রকাশ পায়। 
১২৭। আদর্শ সংস্কারক ও সাধক আগমবাগীশ । 
বঙ্গদেশের জলবায়ুতে বাঙ্গালীকে যতটা হীনবল করিয়া ফেলিতে পারিত, 
স্রার্তীচারের এবং তান্ত্রিকাচারের গুণে এ পর্য্যন্ত তাহা ঘটিতে .পায় নাই। 
তান্ত্রকাচাবে মন্ুস্ত শরীর যেরূপ নীরোগ এবং দৃঢ় ও কষ্টসহ হইতে পারে 
এবং মন যেন্ধপ তেজন্বী এবং একাগ্র হইতে পারে অন্ত কোনরূপেই তাহা 
হইতে পারে না। তন্ত্রের গুপ্ত সাধনার উপযুক্ত গুরু না পাইয়া অনেকে 
রষ্টাচারী হওয়াতেই তন্ত্রের নিন্দা প্রচারিত হইয়াছে। বারতু'ইয়াদিগের 
সময় বাঙ্গালীর মধ্য হইতেই মৃত্যুভয় জন্মী, দৃঢ় শরীর, একাগ্রচিত্ত মহাবীর 
সকলের ৃষ্টি এই তান্ত্রিক পদ্ধতি করিরাছিল। বাঙ্গালী মহারাজ 
প্রতাগািত্য, রাজপুত মহারাণা প্রতাপসিংহ, মহারাষ্্রীয় মহারাজ শিব্জী, 
শিখ মহারাজ রণজিৎ সিংহ ইত্যাদি সকলেই শক্িউপাসক ছিলেন। 
৮কৃষ্গানন্দ আগমবাগীশ বঙ্গদেশে আগমবাগীশ ভট্টাচার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
ইহার পিতার নাম মহেশ্বর গৌঁড়াচার্য্য। মহেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণানন্দ, 
- ক্ষনিষ্ঠ মাধবানন্দ । কৃষ্ণানন্দ চৈতন্য দেবের সমসাময়িক লোক । 


কষ্চাদন্দ কাক্যাদি পাঠ শেষ করিয়া, স্ুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাস্ছুদেব সার্ক- 
১৫৪ 


সদালাপ। 
ভৌমের নিকট তত্্রশান্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং শক্তিমন্ত্র গ্রহণ করিয়। ঘোর 
তান্ত্রিক হুইয়! উঠেন। মাধবানন্দ স্বীয় কুলদেবত। গোপাল দেবের উপাসক 
ছিলেন। উভয় ভ্রাতার মধ্যে নানারূপ বিবাদের কথ! প্রচলিত আছে। 
কথিত আছে যে কোন সময়ে বাটীতে এক কান্দি মর্তমান রস্তভা হইয়াছিল। 
উভয় ভ্রাতাই মনে করিয়াছিলেন যে, রম্তা সুপন্ধ হইলে স্বীয় স্বীয় ইষ্টদেব- 
দেবীকে অর্পণ করিবেন । একদিন কৃষ্ণানন্দ নিকটবর্তী কোন গ্রামান্তরে 
গিক্লাছিলেন এবং তথা হইতে আসিয়া সুপক রস্ভা স্বীয় হষ্টদেবীকে নিবেদন 
করিয়া দিবেন বাসনা করিয়ছিলেন। এদিকে মাধবানন্দ ভ্রাতার অন্ুপস্থিতি- 
রূপ স্থযোগ পাইয়া অগ্রেই স্বীক্ ইষ্টদ্েব গোপালজীকে পক্করস্তাগুলি নিবেদন 
করিয়া দিলেন! কৃষ্ণানন্দ বাঁটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং রস্তা দেখিতে 
না পাইয়া ক্রোধে অন্ধ হইয়া এবং উহা মাধবানন্দেরই কার্য মনে করিয়া 
তাহাকে আক্রমণ করিবার জন্য ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে 
'দেখিলেন ষে গোপালের ঠাকুরগৃহ ভিওর হইতে অর্গলবন্ধ রহিয়াছে । তখন 
মাধবানন্দ এ ঘরে আছেন কিন। দেখিবার জন্য চেষ্টা করিয়া যাহা দেখিলেন 
তাহাতে তাহার হৃদয় বিস্ময়ে এবং আনন্দে উচ্ছলিত হইয়া! উঠিল। তিনি 
দ্বারের ছিদ্র দিয়া দেখিলেন যে ভগবতী কালিকাদেবী গোপালকে ক্রোড়ে 
ধারণ করিয়া আপনি রস্ত! তক্ষণ করিতেছেন ও গোপালকেও খাওয়াইতে- 
ছেন, ইহা দেঁথিয়। তাহার সমস্ত ভ্রম দুরীভূত হইল; ভ্রাতাকে ধন্য ও 
'আপনাকে ক্কতার্থন্ন্ত মনে করিলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে কলির বেদ 
তন্ত্র শাস্ত্রে ভেদ বুদ্ধির ভূয়োভুয়ঃ নিষেধের প্রকৃত গু অর্থ কি? 
এই সমরে দেশ মধ্যে তন্ত্রশান্ত্রের আলোচন। প্রবলরূপে প্রচলিত হইয়া 
ছিল। কৃষ্ণনন্দ দেখিলেন যে তান্ত্রিকগণ তন্ত্রের বিশুদ্ধ মত হৃদয়ঙ্গম করিতে 


না পারিয় কেবল তত্ত্রের দোহাৎ দিয়! নিষ্ঠুরতা করিতেছেন ও মদ্ব পানে 
১৫৫ 


সঙগলাপ। 


উন্মত্ত হইতেছেন। তজ্জন্ত তিনি তন্ত্শাস্ত্রের সার সংকলনে প্রবৃত্ত হইলেন। 

তিনিই “তন্ত্রসার” নামক স্ুবৃহৎ গ্রন্থ সংকলন করেন । এই গ্রন্থে তিনি 
শীক্ত ও বৈষ্ণব উতভ্তয্ন মতাবলম্বীদিগের দেব ও দেবীর উপাসন৷ ও পুজাপদ্ধতি 
অতি সুন্দররূপে' বিবৃত করিয়াছেন । বিশেষতঃ তন্ত্রমতে সাত্বিক পূজা কিরূপে 
করিতে হয় তাহ! তিনি উত্তমরূপে দেখাইয়া গিয়াছেন। 

বর্তমান সময়ে কার্তিকী অমাবস্তায় যে শ্ানাপুজা হইয়া থাকে, স্বেই 
শ্তামামৃত্তি ও পুজাপদ্ধতি এই আগমবাদীশের। পূর্বে এ পূজা প্রচলিত ছিল 
না। তৎকালে মূর্তি প্রকাশিত না থাকায় পুজাদি সমস্তই ঘটে হইত। 
মূর্তি প্রকাশিত হইলেও ঘটস্থাপন ব্যাপার অগ্থ পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। 
কথিত আছে আগমব।গীশ ভট্টাচার্য্য ভগবতী শক্তি দেবীর মূর্তি নির্মাণ 
করিয়া পুজা করিতে বাসনা করিলেন, কিন্তু তম্ত্রোন্ত ধ্যানান্থসারে বরাভয় 
কর কিরূপে গঠিত হইবে, এবং জদ্ধরই বাকি রঙ্গে রঞ্জিত হইবে, তাহা 
স্থির করিতে না৷ পারিয়! চিপ্তিত হইলেন। তাহাকে এইবপ চিন্তাবুক্ত 
দেখিয়! দেবী প্রসন্ন হইয়া এই প্রতাযাদেশ দিলেন, “ভুমি কল্য প্রাতে শা। 
হইতে উঠিয়া যে মুদ্তি দেখিবে, তাহাতেই আমার বরাভয় কর ও জদ্ধয়ের 
বিষয় জানিতে পারিবে । পর দিবস কৃষ্ঠানন্দ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া যেমন 
বাটী হতে বহির্গত হইলেন, অমনি দেখিলেন, যে এক ক্রষ্ণবর্ণা গোপ রমনী 
দক্ষিণপদ অগ্রবর্তী করিয়া গৃহের ভিত্তি সন্পিকটে দপ্ডায়মানা হইয়া বামহস্তস্থিত 
গোময় পিগু হইতে দক্ষিণ হস্তে অল্লাংশ গোময় লইয়া ভিত্তিগাত্রে প্রক্ষেপ 
করিতেছে। পরিশ্রম 'ধিক্যে তাহার মুখমণ্ডল হইতে ঘন নির্গত হওয়ায় 
এবং উভয় হস্তের পৃষ্ঠদেশ দিয়! ললাটের ঘন মোচন করার, ললাটম্থ সিন্দুর 
বারা ত্রযুগ্নল লোহিত্মপ ধারণ করিয্াছে। মন্তকের বস্ত্র পতিত ও কেশরাশি 
জালুলায়িহ হইয়ান্ছ। এমন সমরে কৃষ্ণানন্দ তাহার সম্মুখবন্তী হইলে 


সদালাপ। 


গোপরমণী স্বভাব-স্থুলভ লজ্জা বশতঃ দক্তে জিহ্বা কাটিলেন। 
কৃষ্ণানন্দ এই মুর্তি দেখিয়া বরীভয় করাদির বিষয় স্থির করিয়া লইলেন ; 

এবং তদবধি রাব্রিতে নিত্য এ প্রতিমা নিম্ধাণ করিয়া পুঁজান্তে রাত্রিতেই 
বিসর্জন দিতেন। কুষ্ণানন্দের এই পুজায় কোনরূপ বলিদান বা মাদকতার 
সংশ্রব নাই । আগমবাগীশের এই মুর্তি প্রকাশিত হওয়ার পর হইতেই 
এদেপে "শ্তামাপুজা” পদ্ধতি প্রকাশিত হইয়াছে । অগ্যাপি আগমবাগীশের 
বংশীয়েরা এ মৃত্তি পূজা করিয়া আদিতেছেন। এক্ষণে নবদ্বীপের মহারাজার 
ব্যয়ে ১০।১২ হাত লম্বা ষে এক প্রকাণ্ড শ্তামামূর্তি পুজিত হইঙ্জা থাকে, 
আগমবাগীশ কর্তৃক প্রকাশিত বলিয়া, তাহা “আগমেশ্বরী” নামে খ্যাত। 
কষ্ণানন্দ জীতত্ববোধিনী” নামে আর একখানি তন্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন। ূ 

রুষ্জানন্দের বংশধরেরাও “আগমবাগীশ' ভট্টাচার্য বলিয়া বিখ্যাত । তাহার 
পুত্র হরিনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপাল তন্ত্রশান্ত্রে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত 
হইয়া “তন্তরদীপিকা” নামে এক স্থুবিস্তীর্ণ তন্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । 

আগমবাগীশের দ্বিতীয় পুর মধুস্দনের বংশে রামতোষণ নামে একজন 
পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাণতোষিণী” নামে একখানি অন্ত গ্রন্থ 
রচনা করিরা, বংশের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। 
১২৮) অধ্যবসায় গদাধর ভট্টাচার্য্য । 

গদাধর বারেক্তর শ্রেণীর ত্রাঙ্গণ ছিলেন। তাহার পিতার নাম জীবা- 

চাধা। পাবনা জেলার অন্তর্গত লক্ষমীচাপড় নামক পল্লীতে তাহার আদি 
নিবাস। 

গদাধর বারেক+৬শহ নবন্ধীপে বিশ্যাভ্যাস কষ্পিতে আগমন করিয়া সুপ্র- 
সিদ্ধ হরিরাম তর্কবাগীশের টোলে প্রবিষ্ট হইয়াছিবেন। তিনি জি যর ও 
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অধ্যবসায় সহকারে স্যায়শান্্র অধ্যয়ন করায় অল্পকাল মধ্যেই তীহার বিষ্বা 
বুদ্ধির বিষয় নবদ্ধীপ পণ্ডিত সমাজে অস্ফুটরূপে প্রচারিত হুইয়াছিল। 
হরিরামের মৃত্যু সমরে, টোলে অধ্যাপন। করাইতে পারেন, এমন উপ- 
যুক্ত পুত্র ছিল না। ,গদাধরের বিদ্তাবুদ্ধির বিষয় তিনি উত্তমরূপে হৃদয়জম 
করিয়া যুঝিয়াছিলেন যে, যদিও এই বালকের শিক্ষা পরিসমাপ্তি হয় নাই, 
তথাপি স্থীক্স বুদ্ধিবলে এই বালক সকল বাধা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে । 
তজ্জন্ত তিনি ব্রাহ্গণীকে বলিয়া যান যে, তাহার অবর্তমানে গদাধরকে যেন 
টোলের অধ্যাপন কার্যে নিযুক্ত করা হয়। ন্বামীর পরলোক প্রাপ্তির পর, 
ব্রাহ্গণী শ্বামীবাক্যান্ুসারে গদাধরকেই টোলের অধ্যাপকের কার্যে নিযুক্ত 
করিলেন ) কিন্তু গদাধরের পাঠশেষ না হওয়ায় তিনি কোন উপাধি পান 
নাই, সুতরাং তাহার বংশের উপাধি "ভট্টীচার্ধ্য' নামেই তিনি খ্যাত । গদাধর 
অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলে টোলের অধিকাংশ ছাত্রই তাহার নিকট পাঠ স্বীকার 
করিলেন না এবং তাহারা টোল ত্যাগ করিয়া অন্তান্ত টোলে চলিয়া গেলেন । 
তৎকালে এই নিয়ম ছিল যে, অধ্যাপকের বা গ্রন্থকারের বংশীয় না 
হইলে কেহই নূতন অধ্যাপকের নিকট পাঠ স্বীকার করিতেন না । তৎ- 
কালে পুস্তকের বিরল প্রচার ছিল। অধ্যাপক বা গ্রস্থকারের গৃহ ব্যতীত 
অন্তের নিকট পুস্তক পাওয়া যাইত না। সুতরাং অন্যরূপ অধ্যাপকের 
নিকট পুস্তক অভাবে পাঠের বড়ই অস্থবিধ! হইত। 
ছাত্রগণ চলিয়া গেলেই তেজস্বী ও উদ্ভমশীল ও দুঢ়ব্রত গদাধবের ভাবী 
উন্ততীর বীজ রোপিত হইল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, “যে কোন উপায়ে 
-হউক আমার বিস্তার ও বুদ্ধির পরিচয় দিলনা আমি ছাত্রদের পাঠ স্বীকার 
করাইব।” তিনি হরিরামের টোপ পরিত্যাগ করিয়া গল্াদগানের ঘাটের 
পথিপার্খে চতুষ্পা্ী ও তৎসংলগ্ন একটা ফুলের বাগান করিলেন। ব্রাহ্মণ 
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পঙ্ডিতগণ পুজার জন্য নিজেরাই পুষ্প চয়ন করিতেন, সুতরাং তাহার বাগানে 
পুষ্পচয়ন জন্য অধ্যাপক ও ছাত্রগণের সর্বদা সমাগম হইতে লাগিল । 

এদিকে গদাধর পুষ্পবৃক্ষের মূলে বসিয়া বৃক্ষকে উপলক্ষ্য করিয়া পড়া- 
ইতে লাগিলেন। প্রত্যহ প্রাতে ও স্নানের সময় যে সকল অধ্যাপক ও 
ছাত্রগণ পুষ্পচয়ন করিতে আসিতেন ও গঙ্ান্নানে যাইতেন তাহারা মনঃ 
সংযোগ পূর্বক এ সকল ব্যাখ্যা শুনিতেন। এ সময়ে গদাধর স্তায়্ের কঠিন- 
তর অংশ সকল অতি বিশদ এৰং 'সতি প্রাঞ্জল করি! ব্যাখ্যা করিতেন ও 
তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ করিতেন। ছাত্রগণের এ সকল ব্যাখ্যা নূতন বলিয়া 
বোধ হুইতে লাগিল এবং তাহার! মনে মনে গদাধরের ভূয়সী প্রশংসা করিতে 
লাগিলেন। কোন কোন ছাত্র গোপনে তাহার দ্বারা আপন আপন সন্দেহ 
ভঞ্জন করাইয়া লইতে লাগিলেন, এবং কেহ কেহ বা গোপনে এ পুস্তকের 
পত্র আনিয়! লিখিয় লইতেও লাগিলেন । এইরূপে অনেকে তাহার নিকট 
গোপনে পাঠ স্বীকার করিলেন। | | 

গদাধর এই সময়ে রঘুনাথ কৃত বৌদ্ধাধিকার দীধিতির টীকা রচন! 
ঝরেন। লিপিকরের ভ্রম বশতঃ “শিব্যন্তে, পাঠের পরিবর্তে “শিচ্যস্তে পাঠ 
লেখা হয় । এ পু'থির পত্র নৈয়ায়িক জগদীশের টোলের কোন ছাত্রের 
হাতে পতিত হয়। তাহাতে এ ভুল দৃষ্ট হওয়ার শ্রী পত্র খানি একটা কুক্ু- 
রের গলদেশে বাঁধিয়া! দেওয়া হুয়। অচিরে এই সংবাদ গদাধরের কর্ণ 
গোচর হইল এবং তিনি অবিলম্বে এ কুকুরকে ধৃত করিয়া তাহার গলদেশ 
হইতে এ পত্র খুলিয়া লইয়া, শ্বীক্ধ অসীধারণ তর্ক শক্তি ও প্রতিভা বলে' 
শিচ্যন্তে” পাঠই বজায় রাখিয়া! নৃতনরূপে ব্যাখ্যা করিলেন! তদনস্তর এ 
টাকা জগদীশের নিকট প্রেরিত হইল। জগদীশ এ টাকা পাঠ করিয়া 
্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন “গদাধরের টীকা পড়িয়া এখন আমি নিশ্চর় বলিতে 
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পারি না, যে কোন পাঠ প্রত 1” 

এই ব্যাপারের পর হইতেই গদাধরের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সমগ্র নব- 
স্বীপে পরিব্যাপ্ত ছুই পড়িল এবং ছাত্রমগুলীতে তাহার চতুষ্পাঠী পরিপূর্ণ 
হইব! গেল । এইরূপে গদাধর স্বীয় অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা এবং অবিচলিত 
উৎসাহগুণে নবন্বীপে অধ্যাপনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

তাহার প্রণীত টীকা সাধারণতঃ গাদাধারী টীকা ও গদাধরী “পাতিড়া” 
বলিয়া বিখ্যাত । এক্ষণে অনেকে গণ্দাধরের এই টীকা পড়িয়াহ স্থাক়্ শাস্ত্রের 


পড়া শুনা শেষ করেন । 
১২৯। নিস্পহ ব্রাহ্মণ খুনো রামনাথ । 


আদর্শ ব্রাহ্মণপণ্তিত রামনাথ তর্কসিদ্ধাস্ত খৃষ্টা় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ 
ভাগে প্রাহ্ভূতি হন। ইনিন্তাকশাস্ত্রে অসাধারণ পাগ্ডত্য লাভ করেন। 
রামনাথ অতিশয় দরিদ্র ছিলেন বলিয়া! প্রথমে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন 
নাই। পক্ষান্তরে রামনাথের স্তায় সৎপাত্রে কন্তাদান করিতে অনেকেই 
বাসনা করিয়াছিলেন। অবশেষে অধ্যাপকের অনুরোধে তিনি বিবাহ 
করিতে বাধ্য হন। অধ্যাপক আশীর্বাদ করিয়াছিলেন যে তিনি প্রকৃত 
সহ্ধন্মিণী লাভ করিবেন এবং ছুই জনের ঠিক একক্প মন হুইবে। বিবা- 
হের কিছু পরেই রামনাথের পাঠ সমাপন হয়। | 

তৎকালে নবন্বীপে নিয়ম ছিল যে, কোন ছাত্রের পাঠ শেষ হইলে তিনি 
নবদ্ীপ-রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া বিস্তার পরিচয় দিতেন এবং রাজার 
নিকট টোল ঘর প্রস্তত করিবার সাহাষ্য ও অনেক ভূমি প্রাপ্ত হইতেন ! 
রামনাথের অবপ্থা ভাল ছিল ন। বটে, কিন্তু নির্লোভ তেজন্থী ব্রাহ্মণ রাজ- 
সমীপে উপস্থিত হইলেন, না। তিনি নবন্ধীপের প্রত্যন্ত প্রদেশে ( এখন 
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ঘেখাঁনে পাকা টোল আছে ) বনের মধ্যে টি নির্মাণ করিয়া তথায় শাস্ত্র 
লোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন । 
ভারতবর্ষীয় শিক্ষা-প্রণালী অতীব উচ্চ! পৃথিবীর কোন স্থানে কোন 
জাতির মধো এরূপ শিক্ষা প্রণালী প্রবর্তিত লাই । এই প্রণালীতে অধা- 
পকগণ ছাত্রগণের নিকট বেতন লর়েন না পরুস্থ তাহাদিগের অশনাদিরও 
বায় নির্বাত করেন।:' রামনাথের নিজের এই বাক়ভার গ্রহণ করিবার 
,ক্ষমং ছিল না; তিনি অন্টের পাহাধাও লইতেন না। এদিকে তাহার 
নিকট অনেক ছাত্র শিক্ষার্থী হইল । তখন রামনাথ ছাত্রগণকে কহিলেন 
বে তাহাদের আহারাদি প্রদান করিতে পারেন এ ক্ষমতা তাহার নাই। 
ছাত্রের কহিলেন, “মহাশয়! আমরা পাঠার্থী হইয়াই আসিয়াছি, আহা- 
রার্থী হইয়া আসি নাই, অতএব আমাদের আহারের নিমিত্ত মহাশয়ের 
«কান চিন্তা নাই, আমরা তাহার ব্যবস্থা করিয়া লইব।” সেহ অবাধ 
নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাঙ্জে ছাত্রগণের অশনাদির প্রাচীন নিয়ম অনেকটাই 
পরিবর্তিত হইস্জা আসিয়াছে । 
রামনাথের ঘরে অন্ন ছিল না, তথাপি তিনি কখন কাহারও দ্বারস্থ হন 
নাই। একদিন প্রাতঃকালে তিনি টোলে যাইতেছিলেন, এমন সময় 
, তীহান গৃহিণী বলিলেন “আজ ঘরে আর কিছুই নাই শুধু কিছু চাউল 
আছে কি পাক করা যাইবে 1 ব্ামনাথ শাস্তর-চিস্তাক়্ নিমগ্র- ত্রাক্ষণীর 
প্রতি ফিরিয়া চাহিলেন বটে, কিন্তু তাহার কথায় মনোযোগ হইল না। 
তিনি কিয়ৎক্ষণ তিস্তিড়ী বৃক্ষের ফিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বীয় কর্মে চলিয়া 
গেলেন। ব্রাঙ্মণী ভাবিলেন বুৰি স্বামী তিস্তিড়ী পত্র রীধিতে বলিয়া 
গেণেন। মধ্যা্কালে স্বামী বাটা প্রত্যাগমন করিয়া গ্লানাহ্রিক সমাপন 
করিলে পর, ত্রাহ্মণী অন্ন ও তিন্তিড়ী পত্রের ঝোল ম্বামী সমীপে সংস্থাপত 
করিলেন। সে দ্দিন ভোজন করিকা ামনাথের অতীব তৃপ্তি লাভ হইল 
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তখন তিনি ব্রাহ্মণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আজ এই অমৃতময় বস্ত 
কোথায় পাইলে ?” ব্রাহ্মণী কহিলেন “কেন ইহাত তেতুল পাতা সিদ্ধ, 
তৃমিত যাইবার সময়ে আমাকে রন্ধন করিতে বলিয়া গেলে ।” তখন রাম- 
নাথ অতিশয় আহ্লাদ সহকারে কহিলেন, “বটে, তেঁতুল পাতা সিদ্ধ এত 
উত্তম, তবে ত আর আমাদের আহারের কোন ভাবনা নাই ।৮ 
এই সময়ে কৃষ্ণনগরের রাজসিংহাসনে মহারাঞ্জ শিবচন্ত্র আসীন ছিলেন। 
তিনি লোকমুখে রামনাথের দারিজ্র্য কষ্ট শুনিয়া তাহাকে স্দীয় রাজধানীতে 
ন্নানিবার জন্স বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকাধ্য না হহস্সা 
ধবশেষে একদিন নিজেই তাহার চতুষ্পাহীতে উপাস্থৃত হইলেন। তৎকালে 
1মনাঁথ ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতেছিলেন। পাঠনায় এতাদৃশ মনঃসংযোগ 
ইন়্াছিল যে, মহারাজের আগমন তাহার জ্ঞান-গোচরই হইল না। তক 
[ষ হইলে মহারাজকে দেখিয়া তিনি যথাধিছিত সম্মান পুরঃনর অভ্যর্থনা 
রিলেন। মহারাজ আন পরিগ্রহ করিয়া কহিলেন, “মহাশর। কেন 
যন আপনার অন্পূপত্তি আছে ? তথন রামনাথ কহিলেন “মহারাও । 
রিখণ্ড চিন্তানণি শাস্ত্রের উপপত্তি করিয়াছি; কৈ আমারত অন্ুপ5-প্ত 
ছুহ দেখতেছি না। কেমন হে ছাত্রগণ ! তোমাদের কোন কিছু অগ্থ- 
[ডি বা অসঙ্গতি আছে কি?” এই উত্তরে মহারাঙ বলিলেন, "সহায় ! 
পনাকে শাস্ত্র সম্বন্ধে কোন কথ! জিজ্ঞাসা করি “ই, আপনার সাংসা্দিক 
গাব কি আছে তাহাই জিভ্াঁপা করিরাছি।৮ প্রত্যুত্ডরে রাননাথ ক 
₹» *সে বিষয় ব্রাঙ্গণী আানেন।” রাজা রামনাথের অনুমতি লই্সা রাম- 
? পত্থীর কুটার দ্বারে গিয়া আত্মপরিচয় 'দিক্সা কহিলেন, “মা! আপনা- 
। সংসারের অপ্রতুল নিঝগণ অই আমি এখানে অ।দিমাছি ; এদণে (ক 
অপ্রতুল আছে, আমাকে দর! করিন্না বলিলে, আমি তাহা দুর করিস 
1* যাক্ষাৎ দেবীমুদ্তি সম্পন্ন. শ্রা্গণী ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, 
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প্বাচা ! আমার ত কিছুরই অভাব নাই। আমার পরণে ঠেঁটা আছে, 
জল খাবার ঘটী আছে, শঙ্নের চেটাই আছে । আর যখন আমার বা 
করে লৌহ আছে তখন আমার কিসের অভাব হইতে পারে?” মহারাজ 
শিবচন্ত্র, রামনাথ-পত্বীর এই উত্তর শ্রবণে .চমতৎকৃত হইয়া বলিলেন মা! 


তুমি নারীকুলের আদর্শ এবং সতীর শিরোমণি 1” 
অনন্তর রাঞ্া তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রামনাথকে প্রচুর অর্থ দিতে 


চাহিলেন, কিন্তু রামনাথ কহিলেন “মহারাজ ! অর্থই অনর্থের মূল ও অধ্য- 
যন-রিপু) অর্থ লইলে আমার বংশাবলী ভোগবিলাসী সুতরাং মূর্খ হইবে। 
আমার অর্থের প্রয়োজন নাই ।” 

এই সময়ে কলিকাতার মহারাজ নবরুষ্ণের ভবনে একজন নৈয়ায়িক 
দিগ্বিজয় সংকল্পে আসিয়া উপস্থিত হন। তছুপলক্ষে রাজবাটীতে এক 
মহতী সভ। হয়। এ সভায় তৎকালের নবৃঘীপের প্রধান নৈয়ায়িক শিবনাথ 
বিস্তাবাচম্পতি ও বংশবাটার সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রত্ৃতি অধ্যাপক- 
গণ উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কেহই দিগৃবিজয়ী পঙ্ডিতের প্রশ্থ্ের উত্তর 
দিতে সক্ষম হন নাই। অবশেষে রামনাথ আসিয়। তাহার প্রশ্নের উত্তর 
দিয়া নবদ্বীপের মান রক্ষা করিলেন। রাজ! নবকৃষ্ণ রামনাথের পাঙডিতে 


বিশেষ সন্ত্ট হই! তাহাকে প্রচুর ধন দিতে চাহিলেন। কিন্ত. রাদনাথ 
“কাক বিষ্টা” বলিয়া ক্তাহা স্পর্শও করিলেন ন!। 


অধ্যাপক ব্রাহ্মণের নিপ্পৃহুতা যে কি বসন্ত আধুনিক তারতে ম্মরণ করা- 
ইয়া দিবার জন্যই যেন রামনাথ-দম্পতি শরীর পরিগ্রহ করিয়! আসিয়াছিলেন। 
১৩০ ।॥ বন্ধুত্ব | রঙ কৃষ্দাস পাল। 

যে সাংঘাতিক পীড়ায় শেষে অনরেবল কৃষ্ণদাঁস পাল রা বাছাস্রের 
মৃহ্া হয় তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে কোন উপাঁ ঠিক হইতেছে না দেখিয়া 
কোন বন্ধু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন “একবার মৃহেক্রলাঘ সরকারে উৎকৃষ্ট 
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হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করান হউক ।” কৃষ্ণদাস উত্তর দিয়াছিলেন 
“ম'মার পুরাতন পীড়ার এই সর্বোচ্চ বৃদ্ধিতে এ যাত্রায় কিছুতেই আমাৰ 
স্ষণ নাই !£ মহেক্র আমার পরম বন্ধু। শেষটায় অনর্থক তাহার অপ- 
1শের কারণ হইব না 1” 
১০১) সদ্বিবেচনা ৬ রাজমোহন সরকার । 
নৈভাটীর ৬ ভারকচন্ত্র সরকার € কার তারক কোংর অংশীদার ) 
১ রাজমোহন সরকারের পুত্র। রাঁজমোহন নৌকাযোগে প্রায়ই কোন! 
শামে বাইতেন এবং সেই দিনই নৈহাটাতে ফিরিতেন। ভাড়া প্রাচ আন! 
পান্ধ ছিল। পুক্র তারককে বলা ছিল, “মাঝি তাহাকে বাড়ী পৌছাইলেই 
হহার দাম ঢুকাইয়া দিতে হইবে ।” একদিন টাক ভাঙ্গান না থাকাক্র 
চাক বাধু মাঝিকে পরদিন আসিতে বলিকাছিলেন। তদন্ুসারে মাৰি 
সাসিলে রাঁজমোহন জানিতে পারিলেন ষে পূর্বদিন ভাড়া দেওয়1 হয় নাই। 
[শুনি পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন বাবা ! মাঝি গরিব বলিয়া উহার কাজ 
তি করাইয়া উহাকে স্তাষ্য পাওনার জন্য আজ আবার হাটাইলে, কিন্ত 
কারবারে ঠিক মিনিটে টাকা ন! দিলে হয় গন্ুরী দিতে হয়, না হয় ইজ্জত, 
বাথ । উহাকে আজ 1৮০ আন! দাও ।৮ 
১৩২। মমিবের সহানুভূতি ৬শশিভ্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
হগলীর খ্যাতনাম। সরকারী উকিল ৬ শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
একাধন বৈশাখ মাসে অতীব প্র্থর রৌদ্রে বেলা ছুইটার সমন একটা! 
তাড়াটে গাড়ি রুরিযা চুচুড়ার তাহার বৈবান্থিকের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। 
[তিনি ষে কাজের জন্ত আসিয়াছিলেন একজন চাকরকে তাড়াতাড়ি একটু 
[চরকুট লিখিয়। দিয়া! পাঠাইলেও তাহা হইতে পাব্িত। তাহার বৈবা- 
-ক্ষের বাটীস্থ কোন লোক ত্বাাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কাজের জন্ত 
।5 রৌদ্রে আপনি নিজে আসলেন কেন ?* তাহাতে তিনি উত্তর-_ 
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'দিয়াছিলেন “চাকর বাকর কাহাকে ও পাঠাইব প্রথমটাক্স মনে করিগাছিলান 
বটে, কিন্ত দেখিলাম ভারি রৌদ্র । কোন চাকরকে আসিতে বলিতে পারি- 
লাম না।” ও 
১৩৩। মন্ত্রশক্তি “স্ৃত্রাস্থরের যজ্ঞ 
মন্থশক্তি সম্বন্ধে একটী পৌরাণিক গল্প আছে-_ , 
বৃত্রান্থুর কঠোর তপশ্তায় বলী হইয়া! দেবগণকে পরাজর পুর্ধক স্ম?- 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইস্তা নান! প্রকার অত্যাচারে বিশ্বসংসার প্রপীডি* 
করিতেছিল। সম্মিলিত দেবগণ পবিত্রাম্থা ত্যাগিশ্রেষ্ঠ মহষি দধীচির আঁ 
দ্বারা বজ্র নিম্মাণ করিয়। পুনরায় যুদ্ধ ব্যবস্থা করিলে বৃত্রান্গুর ইন্দ্রের বিনাশ 
জন্ট বজ্ঞারস্ত করিয়াছিল । সে যজ্ঞ পুর্ণ হইলে ইন্দ্রের ধবংশ নিশ্চয় হইত । 
সে বজ্ঞের শেষমন্ত্র “ইন্দ্রশক্রং জহি স্বাহা”__ইন্দ্ররূপ শক্রকে বিনাশ কর । 
এই মন্ত্রে ইন্দ্র ও শক্র এই উভয় পদে জিহ্বার আকর্ষণ বাখিলে ইন্দ্ররু'শ 
শত্রুকে এইরূপ অর্থ হয় । আর ইন্দ্র এই প্রথম পদে জিহ্বার আকঙএ 
রাখিলে ইন্দ্রের শত্রুকে বিনাশ কর এইরূপ অর্থ হয়। বুত্রান্থরের অত্যাচাব 
জনিত কম্মফলে পুরোহিতের কণ্ঠে হুষ্টা সরস্বতীর আশ্রয় জন্য বিকুত স্বর 
হইয়া পুরোহিত “ইন্ত্র শক্রং” এই পদের ইন্দ্র কথাটার উপর জিহ্বার আকর্বণ। 
করিয়া! ফেলিলেন। ইন্দ্রের শত্রু বিনাশ কর, এইরূপ অর্থ বুঝাইয়া বুত্রান্ঠ- 
রের ষজ্ঞের ফলে বুত্রাস্থুরেরই ধ্বংস হইল। বিস্কৃত মন্ত্রের এতই বিপরী শ 
ফল হইয়া থাকে । 
পুরোহিত-সম্তানদিগের স্শিক্ষ! সাধনে গৃহস্থদিগের যত্র না করার পাপেহ 
এখনকার লোকে মূর্খ পুরোহিতের বিকৃত মান্ত্রর ফল পাইতেছেন। নিভে 
ধাশ্মিক এবং ভক্কিমান থাকিয়া! স্থশিক্ষিত পুরোহিতের প্রাপ্তি চেষ্টা ক; 
সকল হিন্দু সন্তানের পক্ষে সুসঙগত কার্ধ্য। এরূপ চেষ্টার সুফল 'অবণ্৮ 
ফলিবে। 


দেবাধীনং জগৎ সর্ব মন্ত্রাধীনাশ্চ দেবতা; | 
তে মন্ত্র ব্রাহ্মণাধীনাস্তশ্মাৎ ব্রাক্মণদেবতাঃ ॥ 
সমুদয় জগৎ দেবতার অধীন, দেবতারা মন্ত্রের অধীন, দেই সকল গ্রশ্ত 
জান্ষণে বর্তমান) সেই জন্য ব্রাহ্মণ দেবতা বলিয়া গণা হইয়া ধাকেন। 
মনত: শতগুপং প্রোক্তং ভক্তা৷ লক্ষ গুণোতরম্‌॥ 
ভক্তি মন্ত্রমমেতং তু কোটিকোটি গুণ স্থৃতম্‌॥ 
মন্ত্রে শতগুণ ফল) ভক্ষিতে লক্ষগুপ ফল) ভক্তি ও মন্ত্রের যোগ হইলে 
কোটি কোটি গুণ ফল হইয়া থাকে । 
১৩৪ প্রতিজ্ঞা রক্ষা . গৌসাইয়ের পুতের মাথা । 


শান্তিপুরে কোন সময়ে একজন মেছুনী দাকণ শ্রীয্মের সময় মাছ বেচিয়া 
তষ্চায় ছাতি ফাঁটিতে ফাটিতে মাঠের উপর দিয়া আসিয়া গ্রামের প্রাত্তস্থ- 
মদীর দোফানের নিকট "জল জল” করিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল। উহার 
অবস্থা দেখিয়া মুদ্দী শীপ্র জল লইরা গেলে মেছুনী জল লইবার জন্য কৃম্ত 
পাতে; কিন্তু পরক্ষণেই হাত সরাইর়! লয় বলে “রোস বাবা, আগে সেই 
বেজো গৌসাইয়ের পুতের মাথা খাই, তবেত জল খাব” রজনীকান্ত 
গোস্বামী স্ত্রীলোকটার গুরু । জল খাইতে যাইয়া তাহার ম্রপ হইল, ষে 
ইমন্ত্র জপ করা হয় নাই। অতিশয় পিপাসার সময় জলপান করিতে বিলম্ব 
হওয়ায় মেছুনীর এমন রাগ হইয়াছিল যে সে গুরুর নাম. বিকৃত করিয়া 
বলয়! ফেলিল এবং তাহার পুলের মাথা খাইতে চাহিল ; কিন্তু তবুও তাহার 
নিকট কৃত গ্রতিজঞাটী (ইষ্ট মন্ত্র না জপ করিয়া জল গ্রহণ করিব না) ভঙ্গ 
করিল না । এই ঘটনার ম্মরণে আজও এ 'অঞ্চলে মধ্ধ্যা আহিকাদি অবশ 
কর্তব্য নিতাকর্্ম কর! হইয়াছে কি না কাহাকেও ভিজ্ঞাম! করিধার স্থলে 
পলা হয়, “কি গো! রেজে! গৌলাইয়ের পুতের মাথা খাওয়া হইয়া গিয়াছে ?” 
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১৩৫ । যাঁর মন উচ্চ সেই বড়া .  মেখথর সর্দার। 
একদিন এক মিউনিসিপ্যালিটীর মেথরের সর্দীরকে কোন মিউনিসিপাল 
কমিশনর বলিয়াছিলেন, “অমুক মেথরটাকে একটা কাজে লাগিয়ে দেওনা, 
লোকটা বেশ মজবুত |” স্দীর বলিল “বাবু, কোন ওয়ার্ডেই কাজ খালি 
নাই |" তখন বাবু বলিলেন “একটা কোথাও খালি করিয়া উতাকে 
ঢুকাইয়া দাও ।” সর্দার এই কথায় হাত জোড় করিয়া বলিল, “বাবু! কার 
রুটি মার্ব ?” কমিশনর বাবু এই কথায় নিরুত্তর হইয্লা গেলেন। পরে 
সাহার কোন পরিচিত বাক্তিকে বলিলেন, “ভাই ! দেখ, একজন মেখব 
সদ্দীর আমাফে আজ স্থশিক্ষা দিয়াছে এবং দেখাইয়াছে যে তাহার "মন 
আমার অপেক্ষা অনেক উচু । আমি একজনের উপকার করিতে ইচ্ছ। 
করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহাতে অন্ত কাহারও ঘে অপকার হইবে তাহা 
মনে স্থান দিই নাই ।” 
১%৬। সঙ্গত আত্ম গৌরব সর্বববর্ণের | 
কেহ কোন মেথরাণীকে কৌতৃহল বশতঃ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 
“তোমাদের পাইখানা থাটার সময় দ্বণা বোধ হয় না?” মেথরাশী বলিক়া- 
ছিল “আমাদের বৃদ্ধেরা বলিয়া থাকেন তোমরা সকলেরই মা। ছেলের 
যবে স্বণা করিতে নাই । খুব যক্ধে খুব পরিষ্কার করিয়া কাক্ত করিবে” 
ইহাই বর্ণাশ্রমের প্রকৃত ভাব । ধোপা সকলের কাপড় সাফ করিয়া 
সভার সোষ্ঠব সম্পাদন করে তাই উদ্থাদের “সভা সাল্গত্ত” বলে। নাপিত 
ক্ষৌরাদির স্বারা শারীরিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি কারে বলিয়া “নরন্থদার” নামে 
অতিথেয় | সাধারণের প্রহয্া্নীন্র ফোন কাজই ছোট নন) সমাজ মধো 
কোন বর্ণই হীন নম্ন। সকলেই সমাজরাপী প্রকাণ্ড এঞ্িনের অংশ ;7 
সকলেরই আপন আপন কায উৎকুষ্টরাপে সম্পন্ন করা একান্ত প্রয়োজনীয় । 
লকলেই সমাজয়পী বিরাট পুক্তষের প্রস্নোজনীয় এবং পুঞনীয অঙ্জ। শুদ্র- 
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গণপকে ব্রহ্মার পা! বলায় উ্নাদের হীন করা হয় না) দেবতার পায়ে কুল চন্দন 
[দিতে হয়। 

সমাজ্জের সকল অঙ্গই পয়োজনীয্প । যে অগ্তকে ছোট মনে করে সেই 
ছাট । ও 
১৬৭।. নামে ভক্তি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র | 

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্ত্রের নিকট একজন ব্রান্ধণ সিরা দলিল 
দেখাইপ্ন৷ বাজেরাপ্ত লাথরাজ সম্বন্ধে ছাড় চাহিলে মহারাক্জ উন্ভার দঙ্গত দাবী 
গ্রাহ করিয়! ছাড় পত্র স্বাক্ষর জন্য কাপি আনিতে বলিলেন। হে দোয়া 
আসিল তাহার কালি পাতলা । সেই কালির স্বাঈ্টর শীন্বই নিটক্া বাহবে 
সন্দেহে মহারাজ বলিলেন “এ কালি ভাল নয় ।” কনম্মচারী ভাল শুনিতে 
না পাইয়া পুনরাদেশের আশায় সম্কৃচিত ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে লক্ষ্য 
করিয়া পাঙ্গণ তাহাকে বলিলেন “মহারাজ বলিতেছেন এ সিয়াহ ভাল নয় ।% 
কালী-ভক্ত মহারাজ “দখিলেন ব্রাহ্মণ “কালি” শব্ধ ব্যবগার না করিরা পারণী 
শব্ধ বাণভার করিল। তিনি বিরক্ত হইয়া জিড্ঞাসপা! করিলেন “আপনি কালি 
বঙগিত পারিলেন নাঃ আমি ত সিয়াই বলি নাই! মার নাম মুখে 
আটকায়?” তেজস্বী ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন “মহারাজ! মার নামের মত 
উচ্চাবিত শব্দের সহিত “ভাল নয়” কণার প্রপোগ প্রকৃতই আমার মুখে 
'আটক'য়; সেই জন্তহই 'সিয়াই” শব্ধ ব্যবহার করিগ্লাছিলাম |” মহাক্মাজ 


লঙ্জিত হইলেন এবং ব্রাহ্মণের উপর বিশেষ তুষ্ট হইয়া তাহাকে পুরস্কৃত 
ককিদেন | 


১৩৮] চীন শারতের খধিপত্রী ' দেবহুতি। 
কর্দম নামক কোন খষি ধর্মী সুসস্তান পাইবার অভিলাষে তপন্ত। 


করেন। তিনি জীবনের সকল কণ্ুব্যই পালন করিতে পারিবার জন্ত 
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ভগবানের ক্রৃপা প্রার্থনা করিতেন। ভগবান বিষ্ণু তুষ্ট হইয়া! তাহার অন্ু- 
রূপমনা গ্ুনাল। পত্রী প্রাপ্তি এধং নিঙ্জের এক অংশাব তারকে পুন্ররূপে লাভের 
বর দেন। .হহার পর, কর্দম খষির যশ ভগবান নগ্ুর কন্তা তেবহুতির মন 
আকর্ষণ করিলে ভগবান মনু কন্তাকে সঙ্গে লইয়া খধষির আশ্রমে গেংলন্॥ 
কদ্দম উহার আগমনের কারণ অবগত হইয়া! প্রপরূচিত্ডে দেবহুতির পাশি গ্রহণ 
করিলেন । এশ্বর্যাশালী পিতা কন্তাকে নানা ধনরত্র ও বিচিত্র বসনাদি দর 
গেলেন। কিন্তু ঠাহার এ আশ্রম ত্যাগ মাত্রেই দেবন্ৃতি দরিদ্রের সেবান্ন 
সে সমস্ত উৎসর্গ করিনা স্বানীর মন্ুরূপ বন্কণ ধারণ করিলেন এবং একমনে 
একব্যানে পাত দেখাগ্ নিধুক্তা হইলেন। ব্রদ্ষচারিণী পত্বীর একান্তিক 
সেপায় হুট কদ্দন খাবি উহার পতিকুলে শুভ উদ্দেশে স্থপুত্র প্রাপ্তি কামন। 
যোগবলে অবগত ঠইয়। এ স্থুলক্ষণা ভার্য্যার সন্তান উৎপাদন করিলেন । 
নিপলমনা ভগবতপ্রেমিক দম্পতীর স্ুপুত্রাভিলাষ পূর্ণ হইল । ইহাদেরই পুত্র 
কপিল দেব। পুক্রসস্তান হওগুর কিছু কাল পরে কর্দম খধি বানপ্রস্থাশ্রম 
গ্রহণ করিলেন। দেবনুতিও সঙ্গী হইতে চাহপ্লাছিলেন, কিন্তু ক্দাম উষ্ভীকে 
পুলেপ লালন পালনের ভর ধিক্সা বাণলেন “তোমার করব স্দ্ধে উপদেশ 
এ পুদ্ধের নিকটে পাইবে ।৮ উত্তরকালে কপিলদেব মাতাকে যে. মেক্ষ 
ধশ্মের উপদেশ দির়া€ছিলেন, তাহাই সাংখ্যদর্শন ও সাংথ্যযোগ । উহার 
অবলম্বনে দেবনুতিন্ন মোক্ষ হয়। 


১৩৯। মঙ্গলময়েগ বিধান বৈদেশিক অধিকারেও 
| দেশভ'ষার উন্নতি : 

ভগবান তাহার অপার করুণার সাধারণ বাঙ্গীলীকে মোটের উপর 
অনেকট। উন্নত করিয়া আনিকেছেন। ভারতের অন্তান্ত প্রদেশবাসীদের 


তুলনায় সাধারণ বাঙ্গালী মাজ নেক মধিক পরিমাণে দেশহিটতধী এবং 
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কর্তবানিষ্ঠ। ক্রমে ভারতের সকল প্রদেশেই এইরূপ হইবে সন্দেহ নাই। 
প্রাদেশিক ভাষার চচ্চাক়্ শিক্ষাবিস্তার ইহার মূল কারণ। বাঙ্গালার চিন্দু 
মুলণমান হুইয়েই এখন বাঙ্গালার চচ্চা করেন ; এবং ধাহার! নিরক্ষর নহেন 
সাহার! সকলেই অল্লাধিক পরিমাণে দেশের কথা ও কর্তবোর কথ! জানিয়া 
কিছু না কিছু শ্বদেশতক্তি পাইয়াছেন। 

বাঙ্গালায় মুসলমান অধিকারের পূর্বে বাঙ্গালা ভাষার চ্চা অতি সামান্য 
রূপই ছিল। পাল এবং সেন রাজাদিগের অধিকারে সাধারণে নিরক্ষর ছিল 
এবং ব্রাহ্মণেরা*সংস্কতের চচ্চা করিতেন। গৌড়ের “পাঠান” রাজা নসি্ন 
খাঁর উৎসাহে বাঙ্জালায় মহাতারতের প্রথম অন্থবাদ হয়! এ মহাভারত 
এখন গ্রচলিত নাই, কিন্তু উছাই যে পরবর্তী মহাভারত অন্থবাদের সহায় 
এবং কারণ স্বরূপ হুইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কৃত্তিবাসী রামাক্পপ 
গৌড়েশ্বর ছসেন সাহের অনুজ্ঞায় রচিত হয়। প্রধানত: এই কৃত্তিবাসী 
রামায়ণের এবং অনেকটা কাশীদাসী মহাভারতের অবলম্বনে সকল গ্রামের 
সকল চণ্ডীমণ্ডপে এবং সকল দোকানে এবং অনেকেরই বাড়ীর ভিতরে 
সাধারণ শিক্ষা এবং স্ত্রীশিক্ষা। প্রচারিত হইয়া বাঙ্গালীকে উন্নত করিয়া আমি- 
তেছে। সাধারণের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্শপ্রচারও বাঙ্গাল ভাষার চর্চা বৃদ্ধি করে। 

ইংরাজের অনুগ্রহে আদালত হইতে তারতের বাহিরের ভাষা, পার্শী 
উদ্ঠিযা যাওয়ার পর হইতে এবং ব্রাঙ্গধশ্ম প্রচার জ্ঞন্ত মহাত্মা রামমোহন 
রায়ের এবং ৬ অক্ষয়চন্জ্র দত্ধের এবং সমাজ সংস্কারাদি জন্য »ঈশ্বরচন্ত্র 
বিস্তাসাগর মহাশদ্বের লেখনী ধারণ হইতে বাঙ্গালার গগ্ গ্রন্থ প্রণয়ান বিশেষ 
উৎসাহ হইয়াছে । ইংরাজ স্থাপিত মডেল স্কুল, নর্মাল স্কুল, মধা বাঙ্গালা, 
অপার ও লোয়ার প্রাইমারি প্রভৃতি স্কুলের হিন্দু মুসলমান জাতীয় ছাত্রের ' 
জন্য পাঠা গ্রন্থ প্রস্তত প্রথমে আরম্ত হইয়া ক্রমে ছাত্রদিগের বড় ভইয়া পড়ি- 
বার উপযুক্ত গদাপদ্য সকল পুগ্তকই বাঙ্গালার হইন়্াছে এবং হইতেছে! 
০৮৫ 
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শ্ীধুক্ত মীর মশারফ. হোসেন প্রতৃতি মুসলমান লেখকগণ বাঙ্গালী মুসলমানে 
সাধু বাঙ্গালা ভাষাতেই স্বধর্্ম শিক্ষার উপায় করিয়া, দিতেছেন এবং বাঙ্গাল 
সাহিত্য পুষ্ট করিতেছেন । বন্্ব ও সমাজ সংস্কার সন্বস্বীক্র আন্দোলনে এবং 
ইংরাক্ক গবর্ণমেন্টের দ্বার! প্রাথমিক শিক্ষার উৎসাহে বাঙ্গালার চর্চা! যাহ 
হইতেছিল তাহা। শ্বদেশী ভাব প্রণোদিত সনাতন ধণ্মাবলম্বী লেখকগণ- 
পুজ্যপাদ ৬ভৃদেব মুখোপাধ্যায় মহাশর, ৬বন্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যাযু, ৬হেমচন্জ 
বন্দোপাধ্যায়, ৬হরিশ্চ্্র মিত্র, ৮দীনবন্থ মিত্র, ৮কালী প্রসন্ন ঘোষ, 
৬/অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ৬চন্দ্রনাথ বস্থ্‌, ৬চন্দ্রকাস্ত তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন 
তর্করত্ব, ৬রামেক্তরসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রধুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, ৮কালীবর বেদান্ত 
বাগীশ শ্রীমৎ শশিভৃষণ সার্যাল মহাশয় প্রভৃতি সযত্বে বদ্ধিত করিয়াছেন । 
শ্বদেশ-প্রেমিক-শ্রেঠ ইংরাজের সংশ্রবে আসিয়া এখন এদেশী সকল শিক্ষিত 
লোকেই অল্লাধিক পরিমাণে শ্বদেশতক্ত এবং বাঙ্গালার চর্চার উন্মুখ । 
বৈদেশিক অধিকারে দেশ ভাষার বিলোপ হওয়ার পরিবর্তে ভারন্ডে 
তাহার বিপরীত লক্ষণ দেখিয়া কাহার না তৃপ্তি হয়? ভ্ামৎ রামকুষ্চ 
প্রমতংস দেবের আবির্ভাবে এবং ৬বিবেকানম্ব ও ভরামচন্ত্র দত্ত প্রমুখ 
তাহার শক্তিসম্পন্ন শিষ্যগণের বত্বেও বাঙালার চর্চা বাড়িয়াছে। বঙ্গ 
বাবচ্ছোদাদির রাজনীতি, ধর্ম বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল বাঙ্গালীকে 
দেশের কথা বিশেষরূপে ভাবিতে উদ্মুথ করিয়া স্বদেশী সাহিতোর উন্নতির 
বেগ বৃদ্ধি এবং সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ সহায়তা করিতেছে । 
৬রজনীকাস্ত সেনের রচিত “মায়ের দেওয়া মোট! কাপড় মাথায় তুলে নেরে 
ভাই” কোন্‌ বাঙ্গালীকে স্বদেশী শিল্পের অন্থরাগী করে না? শ্রীযুক্ত রবীন্ত্- 
নাথ ঠাকুর, ৬দ্বিজেন্্লাল রা], শ্রীযুক্ত রুষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ 
ঘোষ, যুক্ত অশ্থিনীকুমার দত্ত, শ্ীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধায় প্রভৃতি অনেক 
লেখক বাঙ্গালা সাহিত্োর পু্টিসাধন করিতেছেন। ইহাদেত্ধ রচনাবলীর 
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ভাল অংশগুলি চির প্রচলিত থারিবে সন্দেহ নাই। সাময়িক পত্র যা 
এবং স্থলে সা্গবাদ শাস্গ্রন্থ এবং বাঙ্গাল! গ্রস্থাবলীর প্রচার দ্বারা উচ্চ 
- শ্রেণীর বাঙ্গাল! সাহিত্য চণ্ঠার ব্বদ্ধি হইতেছে । বাঙ্গালার সাহিতা পরিষৎ 
স্কবৰপন এবং বিশ্বকোষ অভিধান প্রকাশ বাঙ্গাল! সাহিতা চচ্চার বুদ্ধি সম্বন্ধে 
সুষ্পঞ্ট লক্ষণ । ফলত: বে যে শ্রেণীর লেইক সংবাদ পত্র পড়ে সে সমস্তই 
আত্ম গৌরব দম্প্ন ও স্বদেশ ভক্ত হইয়াছে । শিক্ষার প্রসারেই ভারতের 
শিল্প ফ্কষি প্রভৃতি দকল বিষয়েই সুদিন আসিবে । বহু ফালের সংঘমে ও 
শিক্ষার বিভিন্ন বর্ণের উন্নতি উপবুক্তরূপ হইন্না আসায় এতদিনে “সকলকেই 
বড় করিয়া বড় হইবার যুগ” ভারতে আসিতেছে । সব্বসাধারণ মধ্যে একটা 
সাধারণ ভাষার চর্চাতেই বর্ণ ধশ্ম-নির্বর্বিশেষে পবিত্র ও সুদৃঢ় স্বদেশী জাতীয় 
ভাব অংবিস্ৃতি হয়। দিডিসনের আইনের গুণে জ্ঞাতীন্প সাহিত্যে প্রীতির 
প্রকাশ, বিদ্বেষের সাবহিত বর্জন এবং জাতীয় সাহিত্যে এবং জাতীয় জীবনে 
আর্যের পবিত্র উচ্চাদশ রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ স্থব্ধা হইবে । মুখ ছুটানয় 
নিজেদেরই অনংষম বৃদ্ধি হয়; কোন উপকার নাহ। উহাতে ধৈর্ধা, 
লঘুগুরু জ্ঞান, রুতক্ষতা, শ্পথে উদ্যান ইতাদি গুণের হাস হইয়া যায়। 
এ সমত্তই মঙ্গলনয়ের কৃপায় যথাষথ ঘটিতেছে, ইহ অনুভব করিয়া! কাহার 
চিন্তক্ষেন্র সরস লা হয়! 
১৪০ । গুরুর অভাব নাই চতুর্বিবংশতি গুরু । 
অনেকে বলেন, সদ্গুরুর অভাবেই আমাদের অবনতি হইতেছে। কিন্তু 
শি্য ভাল হইলে. গুরুর অভাব কি? “গুরু মিলে লাখে লাখ, শিখ্‌ (শিষ্য ) 
না মিলে এক ।” 'ভাগবতে (একাদশ ।৭।৩৩-_-৩৫ ) ইহার একটী উদাহরণ 
আছে। 
ধন্মপরায়ণ যত একদিন কোন অবধূত যুবাকে বালকের ন্তায় আনন্দে 
বিচরণ করিতে দেখিরা জিঞ্জালা করেন, তোমার এরূপ বিমলানন্দ 'কোথ! 
১৭২ 
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হইতে প্রাপ্ত? ফে তোমার শিক্ষক ? ব্রাঙ্গণ যুবক বিনীত ভাবে উত্তর 
করিয়াছিলেন, “মহারাজ, (১) পৃথিবী, (২) বারু, (৩) আকাশ, (৪) অপ, (৫) 
অগ্নি, (৬) চন্দ্রমা, (৭) ববি, (৮) কপোত, (৯) অজগর, (১০) সিন্ধু, (১১) 
পতঙ্গ, (১২) মধুকুৎ্, (১৩) গজ, (১৪) মধুভা, (১৫) হরিণ, (১৬) মীন, (২৭) 
পিঙ্গল৷ নায়ী বেশ্যা, (১৯) রুরু. (১৯) অভক, (২৭) কুমারী, (২১) শরবত, 
(২২) নর্প, (৩) উর্ণনাভি এবং (২৪) পেশকুৎ আমার এই চতুর্কিংশতি 
গুরু ।* ইহাদের 'আাচরণ দ্বার আমি আমার গ্রাহা এ অগ্রাস্ক শিক্ষা! 
করিয়াছি, যাহার নিকট বাহা। শিক্ষা করিয়াছি, তাহা শ্রবণ ককন ;_ 

[১] দৈবের বশীভূত ভূতগণ কর্তৃক পীড়িত হইলেও পণ্ডিতগণ সুপথ 
জষ্ট হইবেন না। পপৃথিবার” নিকট ইহা শিক্ষ। হয় । বাত, বর্ষা, তাপ, হিম 
কিছুতেই সর্ধংসহ! ধরিত্রী বিচলিত হন না। 

[২] সমদর্শী যোগিগণ সংসারমধ্যে পার্থিব ঘেহ সকলে প্রবিষ্ট থাকিলেও 
সেই সকল দেহের ধন্মন সংযুক্ত হইবেন না। গন্ধবহনকারী “বায়ুর” স্যার 
দেহকে ধারণ করিবেন মাত্র । 

[৩] মুনিগণ জড় দেহাস্তর্গত হইয়াও ব্রন্মস্বরূপ জ্ঞানে আত্মার নিঃসঙ্গতা! 
চিন্তা করিবেন । যেমন “আকাশ” বাসুচালিত মেঘাদির সহিত সংযুক্ত হন 
না, আত্ম! পুরুষও তেমন দেহাদির সহিত সংস্থষ্ট হন না। . 





* পৃথিবী বায়ুরাক্াশমাপোহগ্রিশ্চন্্রম! রৰিঃ | 
কপোতোহ্জগরঃ সিদধুঃ পতঙ্গো মধুকুদ্গজঃ ॥ 
মধুহা। হরিণে। মীনঃ পিঙ্গল। রুরবোহর্ভকঃ। 
কুমারী শরকৃৎ সর্প উর্ণনাভিঃ সথুপেশকুৎ ॥ 
এতে মে গুরবো৷ রাজন্‌ চতুর্কিংশতিরাশ্রিতাঃ। 
শিক্ষাবৃত্বিভিরেতেষামন্থশিক্ষমিহাত্মনঃ ॥ 


'সদালাপ। চু 
[৪ নির্মল, স্বভাব-শীতল, মধুর, এবং তীথস্বরূপ যুনিগণ, দশন স্পর্শন 
'ও কীর্তন দ্বারা “আপ” [জলের] সদৃশ জগৎ পবিত্র করেন। 

[ ৫] জ্ঞানাধিকা বশতঃ তেজন্বী, এবং তপঃপ্রদীস্ত সংযতাত্মা! মুনিগণ 
“অগ্নির” স্তায়, সব্বভোজী হইয়াও অপবিত্র হন না। অগ্নির স্যার কথন 
প্রচ্ছন্ন, কখন প্রকাশিত থাকিয়া মঙ্গলেচ্ছু বাক্তিগণ কর্তৃক আরাধিত হইয়া, 
'দাতাগণের নিকট ভোজন করেন। অগ্নি যেমন পরের ইচ্ছায় হবিগ্রহণ 
'করেন, মুনিগণ লেইরূপ দাতৃগণের ইচ্ছায় তাহাদের দত্ত দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া 
থাকেন; তদ্বারা তাহাদের পাপম্পর্শ হয় না। কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নি প্রবেশের 
স্তার আত্মা নিজ মার দ্বার! স্থষ্ট এই বিশ্ব মধ্যে প্রবেশ করিয়া তৎস্বরূপে 
প্রবর্তিত হয়। 

[৬] যেমন চন্দ্রকলা সকলের ভাস ও বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়, কিন্তু “চন্্রমা”্র 
'স্বাসবৃদ্ধি হয় না, তেমনি জন্ম অবধি শ্মশান পর্ধ্যস্ত অবস্থা সকল-_দেহের ; এ 
সকল পরিবর্তন আত্মার নহে। 

[৭] “রবি” যেমন বথাকালে জলগ্রহণ ও পরিত্যাগ করেন, তেমনি 
ঘো'গিগণও ইন্দরিয়দ্বার! বিষয় সকলের গ্রহণ ও পরিত্যাগ করেন। হ্ৃর্য্যের 
স্তাক আত্মা একই । উপাধি সকলে প্রতিবিষ্থিত হইব! স্থুলবুদ্ধিগণ কর্তৃক 
তদগত বলিয়। দৃষ্ট হন! 

[৮] কেহ এই সংসারে অভিপ্রসঙ্গ (বত্থাদি ) হারাতে করিলে 
অল্পবুদ্ধি “কপোতের” স্তাক্স ছুঃখ পাইবেন । কোন এক কপোত বনমধ্যে 
এক বৃক্ষে নীড় নির্দাণ করিয়া! পরমস্থথে ভাধ্যার সহিত বাস কর্রিত। সাধ্বী 
কপোত্তী ঘথাকালে কয়েকটা অপণ্ড প্রসব করিল। তগবানের অচিস্ত্য শক্তি 
দ্বাক্ সেই অগুগুলি হইতে কয়েকটা পক্ষী উৎপন্ন হইল। কপোত কপোতী 
আহ্লাধিত হুইয়! তাহাদিগকে শ্বযন্ধে পোষণ করিতে লাগিল । একদিন এক 
ব্যাধ আদিয়া কপোত সম্তানদিগকে জালবদ্ধ করিলে, কপোন্ড ও কপোতী 


৪ 


সদালাপ 


মনের ছুঃখে নিজারাও স্বেচ্ছায় ব্যাধের জালে পতিত হইল। বিবেক 
বৈরাগাহীন সাধারণ ভাবের সংযমী মনুষ্য এইরূপ মোহযুক্ত কপোতের ন্তাক়্ 
কুটুম্ব পোষণ করতঃ ভাগ্য বিপধ্যপ্ে হুঃখিশ হইয়া দেহাদির সহিত অবসন্ন 
হয়। উপঘাটত-মুক্তিদ্বার-স্যক্বপ মহুষ্যজন্স প্রাপ্ত হইয়াও কপোতের গ্ঠান্ন 
ৰাহারা অযথা গৃহাশক্ত হয়, তাহাদিগকে আঢচাত (উচ্চে আরোহণের পর 
পাতত ) কছে। 

[৯] দেহাদিগের কামনা জনিত কন্ম্ের ফলে স্থখভোগ স্বর্গে হয়, ছুঃখ- 
ভোগ নরকে হর? সুতরাং পাওতগণ সকাম কম্মের ইচ্ছা করেন না। 
উদাসানেরা “অজগরের” বাড অবলখন কগতঃ, ল্াম্জ হউক ব| বিরস হউক, 
অধিক হক ব! অল্পই হউক, যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত গ্রাস ভক্ষণ করিবেন। 
বদি গ্রাস উপস্থিত ন! হয়, তবে দেবই সকলের দানকর্তা বিবেচন! করিয়া 
অজগরের ন্যায় নিরাহার ও উদ্যোগশূন্ত হইয়া থাকিবেন। 

| ১ ] মুনিগণ “সিন্ধুর” স্তাক্স প্রশান্ত গম্ভীর ছুরবগান্থ অনতিক্রমণীক্স 
হইবেন।, নারামণ-পরারণ ব্যক্তিগণ সমুগ্রের স্তাক্স কিছুর প্রাপ্তিতে ব 
অপ্রাপ্তিতে পরিবন্তিত হন ন1। 

[ ১১] মূর্খ ও অনূরদর্শী ব্যক্তিগণ মান্থা রচিত স্ত্রী, ভোজ্য ও বস্াদিতে 
উপভোগ বুদ্ধিতে লুব্ধচিত্ত হইয়া! অন্মিতে ও মধুতে “পতঙ্গের” ভ্তায় পতিত 
হইয়া! বিনষ্ট হয্ব। 

[ ১২] ষাহাতে গৃহপীড়ন (গৃহস্থদিগের ভার বোধ ) না হয়, অথচ দেহ- 
ধারণ হয়, মুনিগণ সেইবূপে অন্ন অল্প ভোজন “মধুকরের” বৃত্তি (মাধুকরী) 
অবলম্বনে করিবেন। মৌমাছি যেমন সকল পুষ্প হইতে মধুসংগ্রহ করে 
পাও 5গণ তেনন সকল [ত্র হইতেই সার গ্রহণ করিবেন । 

[১০] যুবতী স্ত্রীলোককে, এমন কি কাষ্ঠময়ী বুবতীদুত্তিকে ৪, নিদের 
হিতা(ভাধিগণ হস্ত দূরে থাকুক পাম্থারাও স্পর্শ করিবেন না। বুখঙী 


গঈদালাপ। 


স্পর্শ করিলে করিণীর অঙ্গ সঙ্গে “গজের” স্তায়্ বদ্ধ হইবেন । 

[১৪] ভিক্ষুক উদরকে মাত্র পাত্র করিবেন। সঞ্চয় করিবে লা। 
সঞ্চক্নকারী মধুমষক্ষিকাগণ “মধুহা” হস্তে সঞ্চিত দ্রবাসহ নষ্ট হয়। 

[ ১৫] যতিগণ কথন গীত শ্রবণ করিবেন না; করিলে ব্যাথের গীতে 
মোহিত “হত্রিণের” হ্যায় বন্ধ হইবেল | 

[১৬] “মীন” যেমন টোপ দেখিয়া লোভে বড়িশদ্বারা বিদ্ধ হয়, তেমনি 
ছুরুুদ্ধি জীবগণ চঞ্চল! জিহ্ব! দ্বারা রস সকলের আস্বাদন লোভে বিমোহিত 
হুইয়! ম্বৃতাগ্রাসে পতিত হয় । যে রসনা দমন করিতে পারে না, তাহার 
দিতেন্দ্রির হওয়া! একেবারেই অসস্ভব | 

[ ১৭ ] পুর্বকালে বিদেহ নগরে পিঙ্গল” নায়ী এক বেস্তা ছিল। 
একদ! সেই স্বৈরিণী উৎকৃষ্ট বসন ভূষণে ভূষিত! হইয়! : বহিদ্বারে দণ্ডায়মান 
হইয়া মনে মনে চিত্ত! করিতে লাগিল যে, কোন ধনী আমার নিকট আগমন 
করিয়া আমাকে প্রচুর অর্থদীন করিতে পারে । অনেক লোক পথ দিয় 
চলিয়া গেল কিন্তু সে রাত্রে পিঙ্গলার নিকট কেহ আসিল না। সে ছুরাশার 
গতনিদ্বা হইয়া! কখন গৃহমধ্যে যাইতে থাকিল কখন বা বহির্দেশে আগমন 
করিতে লাগিল। এইরূপ করিতে করিতে রাত্রি জাগরণে ও ধনলালসার 
অতস্তিতে তাহার বদন মণ্ডল শুক এবং মন একান্ত দুঃখিত হইল। এই 
অবস্থায় তাহার পরম স্ুখাবহ নির্কেদ জন্মিল। নির্কেদহ আশানাশ'ক খড়গ। 
যাহার নির্বধেদ জন্মে নাই, সেই ব্যক্তি কখনই দেহবন্ধান ছেদন করিতে 
পারে না। পিঙ্গলা কহিল, “আমি মন বশীভূত করিতে পারি নাই__ আমি 
কি মন্দ বুদ্ধি! আমি নিত্যরাজ্যপ্রদ পরমধনপ্রদদ এই পরমাত্মা! পুরুষকে 
পরিতাাগ করির! ছুঃখ ভন মনঃপীড়া শোকমোহপ্রদ সামান্ত নরের ক্রীতদেহ? 
হইয়া! তুচ্ছ প্শবর্য্য অভিলা করিতেছি । তিনিই দেহিগণের মিত্রপত্রয়তম ও 
আহ্বা। তিনি আজ কৃপা করিয়া তাহার চরণে মন ফিরাইয়া পিয়াছেন।* 


১৭৬ 


সদ্দালাপ। 
শাস্তিপ্রাপ্ত পিঙ্গলা তখন সুখে নিদ্রা গেল এবং পরে তীর্থবাস করিল। 

[১৮] যে “রুরু” পক্ষী আমিষ সংগ্রহ করে, তাহাকে অপর আগঠ্ষগীন 
রুরু পক্ষীরা সেই আমিষ জন্ত আক্রমণ করিয়া বধ করে। সেই রুরু পক্ষা 
যদি আমিষ ত্যাগ করিয়! পলাক্জন করে, তাহ! হইলে কোন হুঃখ কষ্ট থাকে 
না, শান্তিলাভ করে । বস্তর সহিত আসক্তিই হুঃখের কারণ । 

[১৯ ] আমি আপন! আপনিই ক্রীড়া করি এবং আপনাতেই আসক্ত 
হইস্ব] “অর্ভকে”্র ন্যায় ( বালকের ন্ায়) সংসারে ধিচরণ করি । অজ্ঞ বালক 
এবং গুণাতীত ব্যক্তি উভয়েই সংসার মধ্যে চিস্তাহীন এবং পরমাননাময় । 

[২*] কোন সময়ে কতকগুলি ব্যক্তি একজন ভদ্র লোকের বাড়ীতে 

গতিথি হইয়াছিলেন। সেই সমক্বে গৃহে এক “কুমারী” ভিন্ন কেহ উপস্থিত 
না থাকায় কুমারী নিজেই তাহাদের অভ্যর্থনা করে । অতিথিগণের আহারে র 
জন্ত. শালীধান্ত কুটিতে প্রবৃত্ত হইলে কুমারীর হস্তস্থিত চুড়ি সকলের শব্দ 
হইতে লাগিল। কুমারী সেই শব্দ লজ্জাজনক মনে করিয়া এক এক করিয়। 
ক্রমে ক্রমে চুঁড়ি খুলিক্া! ফেলিতে লাগিল। যখন প্রত্যেক হস্তে ছুইগাছি করিস 
অবশিষ্ট রহিল তখনও কিছু শব্দ হইতে লাগিল দেখিয়া সে আরও এক এক 
গাছি চুড়ি খুলিয়া ফেলিল। একগাছি হইতে আর কোন শব হুইল না। 
আমি লোকতত্ব অরগত হইবার নিমিত্ত লোক সকল পর্যাটন করিতে 
করিতে সেই কুমারীর নিকট ইহাই শিক্ষ। করিয়াছি, যে বহুজনে বা ছুইজনে 
একত্র অবস্থিতি করিলে কলহু উপস্থিত হয় । সুতরাং কুমারীর কঙ্কণের হ্তায় 
একাকীই অবস্থান করিবে এবং মনকে একই বিষযে সংযুক্ত রাঁখিবে। 

[২১] যেমন বাণ নিন্পীণে নিবিষ্টচিত্ত “শরৎ” পার্থে গমনকারী 
রাজাকেও জানিতে পারে নাই, সেইরূপ একাগ্র চিত্বফে সমাধিতে আবদ্ধ 
করিলে বাহে ও অভ্যন্তরে কিছুই জানিবে না । 

২২] “সর্পের” ন্যায় অসহার, গৃহহীন, সাবধান, গুহাশায়ী, অলক্ষা ও 
[8] ১৭ 
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মৌনা হইবে । গ্ৃঁতারস্ত মন্ুষোর ছঃখের কারণ এবং নিক্ষল! সর্পসকল 
পরশুহেই প্রবেশ কারয়া সুখে বর্ধিত হইয়া থাকে । , 

(২০) যেমন “উর্ণনাভ* হৃদয় হইতে মুখদ্ারা উর্ণা বিস্তার করিয়! 
পুনব্বার তাহা গ্রাস করে-_মহেশ্বরও সেইরূপ সৃষ্টি করিয়া তাহ! পুনরায় 
গ্রাস করিয়া থাকেন । 

| ২৪ ] যেমন তৈলপায়িকা [ তেলাপোকা বা আরন্্লা] “পেশঙ্কত্তকে 
[কিচপোকাকো] ধাঁনকরতঃ তৎকর্তৃক ভিত্তি মধ্যে প্রবেশিত হইয়া পুর্ববূপ 
পন্দিভ্যাগ করিয়া তাহ'রই সরূপতালাভ করে বলিয়া কথা আছে, সেইরূপ 

পেভিগণ স্বেহ, দ্বেষ ব' ভয় হেতু মনোনিবেশ পূর্বক যাহারই চিন্তা করিৰে 
শাহারই সারপ্য লাভ করিতে পারে । এজন্য সর্ধদা আনন্দের চিন্তাই 
একমাত্র আনন্দের পথ । 

_-একাধারে সমস্ত শক্তি পরিস্ফুট হইতে প্রায়ই দেখা যায না ব'লয়া, 
'ভিন্ন ভিন্ন স্থল হইতে আদর্শের উপাদান সংগ্রহ না করিলে সর্া্গসুন্দর 
আদর্শ পাওয়া যাইবে না। এইজন্যই উপগুরুর প্রয়োজন । শ্রীস্ভাগবন্ে 
লিখিত আছে--“এক গুরুর নিকট হইতে কখনও সপ টু জ্ঞান 
উৎপন্ন হয় না” - 

১৪১। স্মৃতিশক্তি ৬মহেত্রদদেব মুখোপাধ্যায় | 
পুজাপাদ ৮তৃর্দেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহার প্রথমজাত সন্তান 
৬মহেন্দ্রদেব মুখোপাধ্যান্ সম্বন্ধে লিখিয়! রাখিয্জ। গিয়াছেন ১ 

“আমার জোষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্র দেব ছাদশ বর্ষ বয়সে গিয়াছে। তাহার 
শ্ৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল। তাহার শেষ পাঠ ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের 
পঞ্চম প্রতিজ্ঞা । আমি অন্ধকারে তাহার হাত ইয়া! আপনার অঙ্গুলি ছারা 
& পদ প্রতি কগান্গ চিত্র প্রস্তত করিগস। গ্রতিজ্ঞার প্রমাণ বলিয়া দিয়াছিলাম। 
তাঁহাতেই প্র তিজ্ঞাটা পরিষ্ষার রকম বুঝিয়াছিল; জার কোন সাহায্যের 

' প্রয়োজন হদ্ লাই! 
১৭৪৮ 
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“উহার পাঠীভ্যাস প্রণালী এইরূপ ছিল ;__-আমার সম্মুখে পাঠা পুস্তকট? 
খুলিয়া দিত আমি পড়িয়া ধাইতাম এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কঠিন শবে অর্থ 
এবং বৈয়াকরণ অন্বয় বলিয়া দিতাম । সে তন্মনস্ক হইয়া শুনিত, তাহার প« 
পুস্তক বন্ধ করিয়া খেল! করিতে যাইত । পাঠ যতই কঠিন থাকুক উহাতেই 


তাহকর আায়ত্ত হ্ইত। . 
“প্রতিদিন স্কুল হইতে আসিলে কেমন “প্লেস” রাখিয়াছিলে জিজ্ঞাসা 


করিতাম। সে প্রায়ই “ফাষ্ট? থাকিত। যদি কোন দ্দিন সেকেও্ড কি থার্ড 
থাকিত এবং তাহা শুনিক্াা আমি কিছু ক্ষুব্ধ হইতাম, তবে বলিত “আর কেহ 
কি ফার্ট থাকিবে না ?__থাকুক না! বাব! ! 

“একদছ। তাহাকে রেল গাড়ীর এক কামরায় তুলিয়৷ দিয়া আমি অন্য, 
কামরায় ছিলাম। উহার কামরায় ৬রাম গোপাল ঘোষের জামাতা 
বীরনারায়ণ বাবু উঠিয্াছিলেন। তিনি উহার সহিত কথ। কহিয়। এত শ্রীত 
এবং চমতক্কত হইয়্াছিলেন যে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন, “এমন ছেলে 
কোখাও কখন দেখি নাই |” 

“আমার আদেশ অনুসারে “আলকফ্রেডের জীবন চরিত” বলিয়া এক খানি 
কাগজ লিখিয়াছিল। লেখাটা বেশ স্থপ্রণালী পূর্বক হুইয়্াছিল। একটা 
ভুল হুয় নাই। পাছে সেখানি থাকিলে আমার ছুঃখ বাড়ে এই মনে করিয়। 
এ কাগজটা নষ্ট করা হইয়াছে । নষ্ট কর! ভাল হয় নাই-__নষ্ট করার ভুঃথ 
কম হয় নাই-__ে যে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিপ্লাছে এটা অধিকতর ছঃখ এই 
মনে করিয়াই তাহার কথ! গুলি লিখিলাম |” 

১৪২ |স্থিরবুদ্ধি ও আজ্ঞাপালন “গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায় 
পৃঙ্জপাদ ৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহার দ্বিতীয় পুত্র ৬গোবিন্দ 
দেব মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে লিখিগা রাখিয়া গিঘাঁছেল। 


সপ 
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, হইয়াছে । যখন হুগলী কলেজের নিষ্ন শ্রেণীতে পাঠ করেন তখন স্থুর্তি 

খেলাইবার জন্য এ কলেজের লাইব্রেরিয়ান চেষ্টা করে। আনেক ছাত্র এবং 
কোন কোন শিক্ষক পয়স! দিয়! স্ুর্তির টিকিট ক্রয় করেন। কিন্তু গোবিন্দ 
তাহা করিতে সম্মত হয়েন নাই । তজ্জন্ত অনেক ঠাট্র। বিদ্রুপ সা করিতে 
হইয়াছিল। কিন্ধ বালক স্থির প্রতিজ্ঞই রহিয়াছিল এবং পরিশেষে কোন 
শিক্ষক তাহার প্রদর্শিত যুক্তি অকাট্য বলিয়া স্বীক্ণর করিলে তাঁহারই জঙ্গ 
হইল । 

পৃ খ]শ্রীমান গোবিন্দ তাহার শিক্ষক টম্সন্‌ সাভেবের সহিত যে কথা 

লইয়া তর্ক করিয়াছিলেন, তাহাতেও বালকের ন্তাক্পপরতা-বোধ ' অতি 
প্রোজ্জলরূপে দুষ্ট হয়। সাহেব মাষ্টার বাবস্থাপিত করিয়াছিলেন যে শ্রেণীর 
মধ্যে যদি একজনও পাঠ বলিতে না পারে, সমস্ত শ্রেণীর বালকদ্দিগকে দণ্ড- 
গ্রহণ পূর্বক ফীড়াইয়৷ থাকিতে হইবে। শ্রীমান এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ 
করিয়৷ জয়ী হইয়াছিলেন। 
. শু কিন্ধ এ ক্ষেত্রে যদি টমসন সাতেব বলিতে পারিতেন যে তোমাদের 
পরস্পর সাহাধ্য প্রদান উচিত এবং সেই ওঁচিতোর পরিহার কর: বলিয়া 
তোমরা একের দোষে সকলেই দগ্ডার্থ, তাহা হইলে তাহার ছাত্রদিগের 
বালক কাল হইতে সহানুভূতির ওচিত্য বোধটা অধিকতর হৃদয়ঙ্গম হইত 
সন্দেহ নাই। বালকদিগের নিজেদের আইনমত অধিকারের অপেক্ষ! 
অপরের প্রতি ধন্ধসঙ্গত কর্তবোর উপর অধিকতর দৃষ্টি পড়িত। ] 

"€(গ) জীমানের অতি নিশ্চল স্থর্য্যের চিহ্ন অতি বাল্যকাল হইতে দেখা 
গিয়াছিল । যখন প্রথম ঘোড়। চড়িতে শিখেন সহিসকে বল! হইয়াছিল সে 
অস্বের রজ্জ,টা শ্বহত্তে রাখিয়া আস্তে ঘোড়াকে চলাইয়া লইবে। 
প্রথম দিনেই সহিস ইহার অন্যথা করিয়া বালক্চে অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইয়া! রজ্জ 
ছাড়িয়। দেয় । অশ্বটী অতিবেগে বালককে পৃষ্ঠে করির্না দৌড়ায়। কিন্ত 
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বালক ধির্ভীক এবং স্থির হইয়! থাকে । অনন্তর বেগ সহ করিতে না 
পারিয়া অশ্বের গল। ধরিয়৷ থাকে ; তৎপৃষ্ঠ হইতে পতিত হয় নাই ব! 
আর্তনাদও করে নাই। 

“( ঘ) শ্রীমানের মনের স্থর্ধ্য যেমন অধিক জ্ঠাহার শরীরের স্থের্যযও 
তদনুরূপ । আমি যখন অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পায়! রুগ্নশয্যায় শয়ান ছিলাম 
তখন আমার পার্থ পরিবর্তনের শক্তি ছিল না! আর কেহ আমার পার্শ্ব 
পরিবর্তন করাইতে পারিত না। কিন্ত শ্রীমান সাহজিক সহান্ভৃতির বলে 
আমার কোথায় কিরূপ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা তাহা বুঝিরা স্থির দৃষ্টি এবং 
অবিচলিত হস্ত সাহায্যে আমার পার্পরিবর্তনাদি করাইয়া দিতেন। আমার 
কোন ক্রেশান্থুভব হইত না। সুপুভ্রের সেবা যে কেমন পদার্থ তাহা আমি 
শ্রীমানের স্থানে প্রাপ্ত সেবা! হইতেই জানিয়াছি। 

৭ ড)) প্রীমানের স্ৈ্য ধৈর্য্য বিবেক এবং আজ্ঞাপালন শক্তির চরম 
ৃষ্টান্তটী না লিখিয়! ক্ষান্ত হইতে পারি না। তাহার প্রথম জাত সেই 
দেবতুলারূপ “নরদেব* তাহার কত আদরের ধন। যখন কলিকাতায় সে 
গেল, আমি বাটা আসিয়া বলিলাম, “বধুমাতাকে লইয়া তাহার পিক্রালয়ে 
রাখিক্না আইস, কিন্ত বধুমাতা অন্তর্দ্বী; এ অবস্থায় এই সাংঘাতিক 
হুঃসমাচার তাহাকে দিওনা । আপনার মুখমগ্ুলে দুঃখের চিহ্ন প্রকাশ হইতে 
দিওনা।” শ্রীমান তাহাই করিলেন। “ন ময়া লক্ষিতন্তন্ত স্বল্লোহপ্যাকার 
বিল্রমঃ।, রাজ্য পাইবে না বনে বাও-_দশরথ শ্রীরামচন্ত্রকে এই কথা মাত্র 
বলিয়মছিলেন। আমি আমার গোবিন্দ দেবকে তাহা! অপেক্ষা কঠিনতর 
অন্ুষ্ভা করিয়াছিলাম,_-“তৌমার পুত্রটী গিয়াছে, মুখে শোকের চিহ্নমাত্র 
আসিতে দ্িওন। 1, | 

র্‌ চ) প্রীমান গোবিন্দ দেবের ধৈর্য্যশীলতা, জিতেক্জ্িয়তা এবং তপন্তা- 
পরায়ণতা যে অসাধারণ তাহা তাহার বক্সার স্থিতি কান্সের ব্যবহার স্মরণ 


সদালাপ। 


করি'লই অবগত হওয়া যায়। ইংরাজী ১৮৮৩৮৪ অবে তিনি বক্সারে 
থাকেন । এ সময় তাহার মধুমেহ পীড়ার শঙ্কা উপস্থিত হওয়ায় বাবস্থা করা 
জয় যে, একবৎসর জল বণ মিষ্ট দ্রব্যাদি ত্যাগ করিবেন এবং অন্তান্ত অনেক 
বিষয়ে সম্পূর্ণ সংযতাচারে থাকিবেন। তিনি বর্ধাধিক কাল এ ব্রত দৃঢ় ভাবে 
পালন করিয়াছিলেন; মধুমেহের সকল চিহ্ুই তাহার শরীর হইতে 
গিয়াছিল। শরীর পুষ্ট হইয়াছিল এবং প্রত্নীব পরীক্ষায় চিনি দেখা যাক নাই। 
আমার পরিচিত অপর কোন ব্যক্তি সে ব্ধূপ কঠিন ব্রত পালন করিতে 
পারেন বলিয়া আমার বোধ নাই । অঙ্গুমান হয় আমার পিতৃদেব পারিতেন |” 
১৪৩। দীর্ঘসূত্রতা অসত্যাচরণ। 
ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান উভয্নেরই পঞ্জিকা দেখিয়া কার্য করার অভ্যাস 
ছিল । আলর্ঠনাশ ও নিয়মান্ুগামিতার স্থাপন এতদ্দারা অনেকটা হইয়াছিল । 
এখন উহা অনেক কমিয়া গিয়াছে । কিন্তু বীহার! এখনও ঠিক মুহূর্ত দেখিয়া 
সগ্ধি পুজার ব্যবস্থা করান, ঠিক লগ্ে বিবাহাদি দেওয়ান, বারবেলা প্রভৃতি 
বাছিয়া কোথাও যাত্র! করেন, তাহারাও সাধারণতঃ ঠিক সমদ্ধে কথামত 
দেখ! সাক্ষাৎ বা কাজ কর্ম করেন না, এবং “আজ নম্ম কাল” বলিক্ষ। অপরের 
সময় নষ্ট করিয়া! দিতে লজ্জা বোধ করেন না। ইহার মুল আলম্ত এবং সত্য 
রক্ষায় অমনোযোগ ; সুতরাং ই খুবই দোষের অবস্থা । 

(ক) কয়েক বৎসর হইল এক ব্যক্তি স্বদেশী বেঙ্গল প্রভিশ্দিয়েল রেলওয়ে 
দিয়া তারকেশ্বর হইতে ফিরিয়াছিলেন। সে দিন তারকেশ্বর হইতে টেস 
ছাড়িবার নির্ধারিত ময় আধ ঘণ্টা পার হইয়া গেলেও ড্রাইভার এবং গার্ড 
( হইজনই বাঙ্গালী হিন্দু) পান তামাক খাইতেছেন ও গল্প করিতেছেন 
দেখিয়া উক্ত যাত্রী গার্ডকে বলিলেন, “মহাশয়, সঙ্গে মেয়ে ছেলে আছে; 
সেওড়াফুলি দিয়া এখানে আসিগ্লাছিলাম ; শুধু সাধ করিয়া এই রেলে ফিরিয়া 
বাইতেছি ; বদ্দি মগরাপ্প বড় লাইনের গাড়ী ধরিতে নৃ! পারি, আমাদের বড়ই 
১৮২ নর 


সপ্দালাপ। 


অন্গুবিধা হইবে । টে,ণ-টাইম অনেকক্ষণ পার হইক্সা গিক্সাছে |” গার্ড 
বলিলেন_-“আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন টেণ ঠিক পাইবেন ।” ইহার পরও 
পনর মিনিট ধরিয়! গল্প গুজব করিতে লাগিলেন। উহারা একটুও বুঝিতে 
পারিলেন না বে, নির্ধারিত সময়ে টেপ না ছাড়াটাই বিমম দোষ, উহ 
“অসত্যাচরণ 1” অবশেষে গার্ড এবং ড্রাইভার টেপ ছাড়িলেন এবং একটু 
বেশী জোরেই গাড়ী চালাইলেন । মগ্রার কাছে কাছে গিক্া এঞ্রিনের 

'মন্মের চাক। রেল হইতে বাহির হইয়া পড়িল। স্বালকা এঞ্জন ) চারিজন 
লোকে একটা কাঠ 'শ্রীপার) রেলের উপর পাতিয়া' তাহার উপর দিয়া 
আর একটা কাঠ এঞ্জিনের তলায় লাগাইয়া! চাড়া দিতেই এঞ্জিনের চাক। 
পুনর্বার রেলের উপর আসিয়া ঠিক বসিল; কিন্তু ঈষ্ট ইণ্ডিয়া লাইনের গাঢ়ী 
এই সব করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল এবং অনেক যাত্রীই রাত্রে কই 
পাইপেন। 

থে) এক সময়ে তর ব্যক্তি বখতিয়ারপুর-বেহার লাইট-বেলভুয়ে দিস 
বেহার যাইতেছিলেন। ওয়েন ষ্টেশনে গার্ড টেণ ছাড়িবার জন্য 
পুনঃ পুনঃ হছুইদেল দিলেও ড্রাইভার গাড়ি ছাড্িল না। তখন অগত্যা গাড 
এঞ্জিনের কাছে গেলেন । ড্রাইভার তখন প্লাটফরমে দাড়াইয়া ভিগ্তির 
গুড়শুড়িতে ' তাখাক খাইতেছিল। গার্ড উহাকে তর্খসনা করায় 
পরস্পরে সম্পক পাতাইয়া বেশ গালিগালাজ হইল! দীর্ঘস্ত্র তা, 
অসতাচরণ এবং আদেশ অমান্তের সহিত ইতর ভাষায় সম্মিলন হইল! 
এ ক্ষেত্রে ছুইজন কর্্মচারীই বিহারী নুসলঘান, ছিলেন । 

(গ) অনেক বৎসর হইল এ ব্যক্তি একদিন কলিকাতায় গ্রেট ্যাশানাল 
খিছ্টোরে বৈকালের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন । তিনটার সময় অভিনয় 
আরম্ত হইবার কথা; সেদিন -পাঁচটায়ও আরম্ভ হয় নাই। 

দর্শকগণ অসহিষুং হইফ্পা) “ম্যানেজার, ম্যানেজার” বলিক্না চীৎকার 


০৮৩ 
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করিতেছেন ; হঠাৎ শিস দিয় যবনিক1 (দ্রপপিন ) উঠিক্াা গেল । ম্যানেজার 
বাবু-_টেড়িকাট। কৌচান চাদর গলায়, বেশ স্থপুরুষ-__রঙ্ষমঞ্জে দণ্তায়মান ! 
কি বলেন গুনিবার জন্ত সকলেই কৌতুহল পরবশ হইয়া! চুপ করিল। 
ম্যানেজার বাবু বলিলেন, “তদ্রমহোদরগণ, এহ থিয়েটার আপনাদের জাতীক্ব 
পদ্ধতি অন্ুদারে আপনাদের শ্বঞ্গাতীয়দিগের পরিচালিত। এদেশে মধ্যাহু 
ভোজনের্‌ নিমস্ত্রণে নিমন্ত্রিতেরা তিনটার সময় আহইসেন ; স্থৃতরাং তিনঘণ্টার 
তফাৎ এদেশে ধর্তব্ই নয়। তিনটার সময আউনযম় আরম্ভ তওয়ার কথা৷ 
ছিল সত্য; কিন্তু যখন ছয়টা এখনও বাজে নাই তখন আপনারা এখন 
হইতেই এত উতল! হইতেছেন কেন? এটাত লুইসের চৌরঙ্গী থিয়েটার 
নয় বে, নয়টা ৰলিলে ঠিক নয়টা | এ যে আপনাদের গ্রেট ন্তাশানাল-__ 
থিয়েটার! অতএব মহোদয়গণ ! কু-রু-ধৈর্য্যং ৮ 

লোকে এই সকল কথা থিয়েটারের প্রহসন হিসাবে ধরিয়া লইয়। খুব 
হাসিল এবং “এন্কোর” “এন্কোর” বলিয়া চীৎকার করিল) কি. এ 
সকলের সহিত ভাকগাড়ির কাল্কা হইতে হাবড়া পর্যযস্ত ষ্টেশন সকল ঠিক 
সময়ে পার হওয়ার ভুলন| করিয়া ভাবা উচিত ! 

ইউরোপীয়েরা সময়ে আহার করেন, সময়ে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন, সমজ়ে 
কমিটাতে উপস্থিত হন ; বখন যাহা স্বীকার করেন সময়মতই "তাহা করিয়া 
থাকেন। এই সকল সত্যাচরণের ফলে অনেক কাজ নির্বিক্বে ঘটে । কাধ্যের 
ভারও পৃথিবীর সব্ধাত্র উহাদেরই হস্তে যাইতেছে । 

ষড়, দোষ! পুরুষেণেহ হাতবা। ভূতিমিচ্ছতা ৷ 
নিদ্রাতন্ত্রা ভয়ং ক্রোধং আলম্তং দীর্ঘস্ত্রত। ॥ 

১৪৪1 সময় ঠিক রাখা মিঃ আাডাম্স। 

স্প্রসিদ্ধ মার্কিণ রাজনৈতিক মিঃ আযান্ম্স কংগ্রেসে ঠিক নিদ্ধারিত 
মুহূর্থে উপস্থিত হইতেন। হলের ঘড়ির ঘণ্টা বাজিতে আরম্ভ হইতেই 


১৮৪ 


সদালাপ। 
তাহাকে দেখা বাইত । একদিন কংগ্রেসের ঘড়িতে অধিবেশনের নিষ্কংরিত 
সময়ে ঘড়ি বাজ। শেষ হইল, অথচ মিঃ আডাম্সের দেখা নাই । সকলেই 
মিঃ আডাম্সের জন্য উদ্গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। অবিলঙ্বেই 
মিঃ আডাম্স আসিলেন এব নি্গের ঘড়ি খুলিয়া একজন কর্মচারীকে সময় 
দেখাইয়া নিজ স্থানে গিয়া বসিলেন। অধিবেশন শেষে কর্মচারী সভ্যগণকে 
ৰলিতে বাধ্য হইলেন, “অনুসন্ধানে জানিলাম যে কংগ্রেসের ঘড়ি এক মিনিউ 
ফাষ্ট হইক্সা গিক্লাছিল । মিঃ আডাম্স ঠিক সময়েই আসিম্াছিলেন। ঘডির 
কাটার অপেক্ষাও তাহার উপর সময় সঞ্বন্ধে অধিক নির্ভন কর! যায় ।” 
১৪৫ | সম" ঠিক রাখা , ওয়াশিংটন । 
মার্কিন যুক্তরাজ্যের স্থাপয়িতা মহাত্ম। জর্জ ওয়াশিংটনের সেক্রেটরী তাহার 
নিকট নিদ্ধারিত সময়ে উপস্থিত হইতে ছুহর্দিন একটু একটু বিলম্ব করিয়া 
ফেলিরাছিলেন এবং ছ দিনই বলিয়াছিলেন যে তাহার ঘড়ি ঠিক ছিল না 
সেইঙ্জন্গ বিলম্ব ভইয়াছে । দ্বিতীর দিন ওয়াশিংটন বলেন, “ভাই ! এ ভাৰে 
আর চলিবে না; হর তুমি একটী নূতন ঘড়ি সংগ্রহ কর; নয় রি একজন 
নৃতন সেক্রেটরীর সন্ধান করি 1» 
১৪৬। অপ্রযোজনীণ ব্যয়: অপব্যয । 
পুজাপাদ ৬ভুপেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র যখন হাবড়ার 
ডেপুটী মািষ্রেট ছিলেন তখন ৬বঙ্ষিম বাবু এবং ৬গৌরদাস বসাকও তণাক্স 
ডেপুটা মাজিষ্ট্রেট | কাছারী বন্ধ হইবার পর এক এক কক্মিয়া তিন জনেই 
ভাড়াটে গাড়ী ডাকাইয়া! রওনা হইলেন । এ দিন পুজাপাদ ৬ভুঁদেব মুখো- 
পাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র কোন কার্যের জন্য রেভেনিউ বোর্ডে গিয়াছিলেন 
তথায় অনেকটা দেরী হওয়ায়, সময় হিসাবে গাড়ী ভাড়া ২।* টাকা পড়ে । 
পুজ্যপাদ মহাশয়ের পুজ্রেরা মাসের শেষে তাহাকে খরচের খাতার নকল 
পাঠাই দিতেন। উহা! চুঁচুড়ার বাড়ীর সাংসারিক খরচের থাতান্প 
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আটা হইত। এ হিসাবে গাড়ী ভাড়া ২1* দেবিক্াা পৃজাপাঁদ মহাশয় 
আপত্তি করিলে পুত্র বলিলেন, দহাটিয়া হাবড়ার পুল পার হইয়। টামওয়ে 
করিয়াই কলিকাতার কাজে অন্য দিন যাই, কিন্তু পঁ দ্বিন ছুইজন ডেপুষ্টা 
গাড়ী ডাকানয়্ স্তাহাদের সমক্ষে আমিও গাড়ী ডাকাইয়া ফেলিপ্াঁছিলাম |» 
পৃজাপাদদ মহাশক্প তখন আর কিছুইঈ বলিলেন না। পর বারের বাবস্তাপক 
সভার অধিবেশন হইতে ফিরিয়া আসার পর যখন পিতা পুজে চুচুড়ার 
বাড়ীতে দেখ! হইল, তখন জানাইলেন যে, সে দিন তিনি সেই বয়সে 
হাবড়ার পুল হাটিয় পার হইয়া টামওয়ে করিয়া ব্যবস্থাপক সভার 
শমধিবেশনে গিক়্াছেন এবং খরচ কাচাইয়াছেন। বলিলেন “অপ্রয়োজনীদ্ব 


বায় মাত্রই 'অপব্যয় ।”--_পুত্রেব্ সকল ভ্রম কাটিয়া গেল । 
এ সমরে তিনি আরও বলিলেন পনিজের শরীরের উপর বায় সঙ্কোছে 


লজ্জার কারণ নাই । সৎপথে-_নিবৃত্তির পথে-_ফখন চলিবে তখন নিন্দা বা 
লোকলজ্জার ভয় করিতে নাই। সেখানে বরং বাহাতে সাধারণের মত 
সংপথে যায়, সে জন্য চেষ্টা করিতে হয়। ইংলগ্ের প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোনকে 
কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “আপনি রেলওয়েতে তৃতীম্ন শ্রেণীর গাড়ীতে 
যান কেন ?”-_-উত্তর প্চতুর্গ শ্রেণী লাই বলিয়া ।”” উহাতে ধলী ইংলগ্ডের 
আনেক উপকার হইফ়্াছে--আর আমরা দরিদ্র সাবেক মোটা চাল চলন 
ছাড়িয়া! “কাগ্গালের ঘোভারোগে” পড়িতেছি। চট্টী পায়ে পোবজ্ঞা গারে 
পদবুজে আগত পবিত্র চিত্র মহাপন্ডিত অধ্বাপক ব্রাঙ্গণের পায়ে ধনীর 
মস্তক শবনত হওয়াই এ দেশের আদর্শ ছিল,_-বিদ্যা ও পবিত্র চরিত্রই 
এদেশে মাগ্যের স্থান ছিল 1” 
১৪৭। পণুতের সম্মান ও সাহায্য বিশ্বনাথ ফণু। 
পৃঙ্গাপাদ ৮রিশ্বনাথ তর্কভৃষণ মহ্াশর়ের পাইকপাঁউ়া রাজবাটা ভইতে 
বাধিক ৫&*২ টাকা বুত্তি বরাদ্দ ছিল। ক্ঠীহার চতুষ্পাঠীতে বে সিধ! 


'আসিত এবং অন্তর নিমন্ত্রণের বিদায় যাহা পাহতেন তাহার 
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সাধারণতঃ সংসার চলিয়া বাইত; কিন্তু পুত্রের ঈপ্সিত ইংরাজী 
শিক্ষার ব্যয় সম্বন্ধে এ পঞ্চাশ টাকা তাহার একমাত্র অবলম্বন ছিল। 
বাঙ্গালায় সংব্ৃপত্র প্রচার আরম্ভ হইলে ত্র রাজবাটীর কেহ বিশেষ বিবেচন! 
না করিয়া, “একটা নৃতন কিছু করো” এই বিধির বশবর্তী হইয়া, সংবাদপত্রে 
বিজ্ঞাপন দেন যে, ষে সকল ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত বাজবাটী হইতে বৃত্তি পাইয়া 
থাকেন তাহারা যেন ৮শারদীয়'পুজার পরের দ্বাদশীর দিন বৃত্তি লইয়া! যান ; 
বত্সরের মধ্যে যে কোন সময়ে গেলে একটু অন্তুবিধা হয়। 

'এই বিজ্ঞাপনের কথা শুনিয়া তেজস্বী তকতৃষণ মহাশয় এ বৃত্তি লইতে 
আর কখন বান নাই। তিনিস্থির করিয়াছিলেন, যে ইহা টেঁচরা দিয়" 
কাক্ষালী বিদায়ের জন্য কাঠগড়ায় পোরার অনুরূপ বাবস্থা ; ব্রাঙ্গদ পণ্ডিত 

' গেলে বাড়ী পবিস্র হইল বলিপ্পা বোধ না হইয়া যে বাড়ীতে কোনরূপ 
অন্থবিধা বোধ হয়, সে বাড়ী প্রকৃত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পদার্পণের উপযুক্ত 
স্থান নহে -তাহা তক্তিমান্‌ হিন্দুর বাড়ী নয়। তিনি এ কথা পাইকপাড়ায় 
জানান নাই ব! সাধারণতঃ কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। কিন্ত 
এ বৃত্তি ত্যাগ করার তাহার সাংসারিক কষ্টের পরিসীমা ছিল না । 

বাল্যকালের এই ঘটনাটা পুজাপাদ্দ ৬ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
হৃদয়ে বরাবরই জাগরুক ছিল । উত্তরকালে গভার স্বদেশহিতেচ্ছা প্রণো। দত 
হইয়।৷ তিনি সনাতন-ধশ্মের মহোন্চশিক্ষার জীবন্ত আদর্শ স্বরূপ উচ্চশ্রেণীর 
ব্রাহ্মণপগ্ডিতের রক্ষার সম্ভারতার জন্য এক পক্ষ যাট হাজার টাকার সম্পন্তি 
দিয়া তীহার পিতার নামে “বিশ্বনাথ ফণ্ড” স্থাপিত করিয়াছিলেন । তাহার 
পিতার স্তায় কতকগুলি জ্ঞানী, সাধক এবং আদর্শচরিত্র তেজন্বী ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিত সমাজে বিদামান থাকিতে হিন্দুয়ানী নষ্ট হইতে পারে না ইহাই 
তাহার দৃঢ় বিশাল ছিল। ভিনি উহাদের সাহাযা ও সম্মানার্থ বাধিক ৫২. 
টাকা “মনি-অর্ডার” দ্বার! দেশে বিদেশে অধ্যাপক পঞ্ডিতদিগকে, তাহাদের 
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ঘরে ঘরে সিধা পাঠানর স্যার, পাঠাইয়! দিবার বাবস্থা করেন । তাহার বাটাতে 
বা ট.ষ্ফগ্ডেব আফিসে মধানপকগণের আসিবার প্রয়োজনই রাখেন নাই । 
প্রথম বৎসরের বৃত্তি তালিকা “এডুকেশন গেজেটে” প্রকাশ কবিবার জন্য 
যখন কর্মচারী মুসবিদ! করিয়! আনেন-__“এ বৎসর যে যে অধ্যাপক মহাশক়- 
দিগকে বর্ষসাধা “বিশ্বনাথ বৃদ্তি” দওয়া গেল তাহাদের নাম ধাম নিম্ে 
প্রকাশ করা যাইতেছে”, তখন পুজ্যপাদ মহাশয় বলেন “দে ওয়! গেল বলিয়া 
কি লিখিয়াছ ? লেখ-_ষাভার! অনুগ্রহ করিয়া এই বর্ষসাধা বিশ্বনাথ বুন্তি 
গ্রহণ করিতেছেন । £লব্বংতু ব্রাহ্গণন্তেদং যত" কিঞ্চিৎ জগতিগতং-__হহ! 
মন্ুর উক্জি। তাহাদের জিনিষ তাহার লইবেন; তাহাদের দিতে পারে 
এমন কে মাছে ?”” | 

১৪৮1! সত্যকথন স্বলতান ও ফকির । 

কোন্‌ প্রবল পরাক্রান্ত অত্যাচারী স্থলতানের সহিত একজন ফকিরের 

হঠাৎ সাক্ষাৎকার ঘটে। ফকির বলিক্বাছিলেন ভাই ! সকল মান্ষেরই 
এমন ভাবে জীবন যাত্রা নির্বাহ এবং সাংসারিক কাধ্য পরিচালন করা 
উচিত যে, কেহ কখন যেন তাহাকে ক্ুরমতি, স্বার্থপর বা পাপাস্বা বলিতে 
আঁধিকারী না হয়।” ইহাতেই অতীব ক্রুদ্ধ হইয়! সুলতান শী ফকিরের 
'ব্রাজোদ্রোহী-জিহবা” কাটিক্সা দিবার আজ্ঞা করেন। তখন ফকির বলিয়া- 
ছিলেন, “হে প্রিক্ন ! অপরের উপকারী কথ! এবং সতা কথা নির্ভয়ে বল! 
তপন্তার" একটী অঙ্গ; সেই জন্তই এ কথাগুলি তোমাকে বলিয়া কত্তব্; 
পালন করিয়া লইয়াছি। ধাহার সহিত 'কথ। বার্তায় জিহবার আবশ্তক হয় 
না, ধাহার কাছে মনে নিবেদনে এবং প্রাণে ধাহার. উপলব্ধিতে অপার 
আনন্দ ভহয় খনত্তাহার নিকট আমাকে, মৌনরত ধারণ করাইয়! 
সমর্পণ করা সধন্ধে তোমার এই প্রস্তাবে আমি কেন আপান্ত করিব? 
ণাঅমর জিহ্বা এখনই কাটিয়া লও ।+ 
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১৪৯। দেশের উন্নতি আমেরিকান ইণ্ডিয়ানের । 
কথিত আছে যে ইউরোপীয়েরা যখন আমেরিকায় প্রবেশ করিতে- 
ছিলেন, তখন আদিম আয়েরিকদিগের একজন পরম স্বদেশভক্ত গোঠী- 
পতিকে তাহারা ইউরোপে ধরির! লইয়া. গিয়াছিলেন। তিনি ইউরোপের 
সভ্যতা এবং সমৃদ্ধি দেখিয়া দিবারাত্র ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন 
“হে জগদীশ্বর! আমার দেশও যেন এইরূপ হয় ।” স্বপ্নে সব্বদাই প্রত্যাদেশ + 
পাইতেন “তাহাই হইবে ৮” বহুবর্ষ পরে তীাঙ্গাকে আমেরিকায় ফিরিয়া 
লইগ্লা গেলে, তিনি দেখিলেন যে বহুসংখ্যক ইউরোপীয় তাহার দেশে বসবাস 
করিতেছেন ; ইউরোপের স্তান্স বন্দর ও নগর ও বাড়ী বাগান হইয়াছে ; 
কিঞ্ত তাহার শ্রিপীমানার মধ্যে একজন? আদিম ইপ্ডিয়ানকে দেখিতে পাওয়া 
যাক্স না) তাহার! দূরবর্তী অরণ্য মধ্যে বিতাড়িত! ক্ষোভে ভগবানের 
উদ্দেপ্তে ক্রন্দন করিয়। বন্দী ইত্ডিয়ান গোষ্ঠীপতি বলিতে লাগিলেন-_“হায় 
ভগবান ! এ কি হইল? আমার স্বজাতীয় সকলের আর দেখা নাই কেন? 
আপনার প্রত্যাদেশ যাহা পাইতাম তাহ মিথ্যা হইল কিরূপে ?” সেরাত্রে 
প্রত্যাদ্দেশ পাইলেন “তোমার দেশের অবস্থা ইউরোপের স্তায় হয়, তুমি 
ইহাই চাহিয়াছিলে ; দেশের অবস্থা ঠিক ইউরোপের মতই হয় নাই কি? 
তেমনি কফ, কলার, নেকটাই, স্াট, বুট, কোট-প্যাণ্টধারী, চপ-কটলেট 
ভোজী অধিবাসী ; তেমনি নগর বন্দর, রাস্তা-ঘাট, কলকারখানা, ঘর, বাড়ী 
ঘোড়া গাড়ী _-এ সবই ত ঠিক ইউরোপের মত! তুমি কল্পনা চক্ষে দেশের 
জন্ত'বাহা দেখিতে এবং আমার নিকট চাহিতে তাহাই ত পাইয়াছ! শুধু 
“দেশের' উন্নতি চাহিলে তাহাতে “দেশীয়ের, প্রকৃত উন্নতি আসে না ।» 
আমকাও যেন “দেশের” উন্নতি মাত্র না চাই। তাহা। চাহিলে শুধু রাস্তা 
ঘাট, কলকারখানা, বাটাঘর, সহর বন্দর বেশভূষা এদেশেরও আমেরিকার 
্টায়ই উন্নত হইতে দেখিতে থাকিব। আমর! যেন-_“ম্বদেশীয়ের ধশ্মোকতি” 


১৮৭৯ 


সদালাপ্র। 


মাত্র প্রার্থনা করিতে থাকি । তাহা হইলেই শ্বদেশীয়েরা হত্বপৃহ্নে, স্থুলবস্ত্ে 
ধান্ত যব গোধুমশালী থাকিনা এবং নুস্থদেহে ও"মুস্থমনে “ভাললোক+ হই! 
ভারতের এই ষৃগ-প্রলয়েও বিলুপ্ত হইবে না । ধর্মই রক্ষা করেন। বান 
সভ্যতা বিলাসিতারর মূর্তি বিশেব । তাহ। আভ্যন্তরিক ন্টন্নতি ঘটাইয়! জাতীর 
জীবনের দৃঢ়তা সম্পাদন করিতে পারে না। ইউরোপীন্দিগের স্বজাতি 
প্রেম, দলবন্ধন ক্ষমতা, সমাজের জন্য আত্মভাগ, কার্যে উদ্যম ও শত্য- 
পালন এত অধেক যে প্র সকল ধশ্ম প্রকৃত আভ্যন্তরিক শক্তি জন্মাইয়। 
*এতট! বাহ্সভ্যতার বৃদ্ধি সন্বেও” উহ্থীদের “এখন ৪৮ চালাইয়্া লইতে 
পারিতেছে। | | 
১৫০। ব্রাঙ্গণত্ব কিসে লোমশ মুনির কথা । 

লোমশ মুনির শরীরে বড় বড় লোম ছিল । তিনি ভগবানের আরাধন। 
করিয। বর প্রার্থনা করিলেন বে, ই লোম সকল যেন শরীর হইতে খসিয়। 
যায়। ধৈববাণী হইল “ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজন কর ।” মুনি অনেক ব্রাহ্মণের 
উচ্ছিষ্ট খাইলেন ; লোম খসিল না । পুবর্বার আরাধনা আরম্ত করিলেন । 
দৈববানী হইল, “ব্রাঙ্গণ-বংশীয়ের উচ্ছিষ্ট খাইলে কাজ হইবে না; ব্রাহ্মণের 
উচ্ছিষ্ট ভোজন কর! চাই ; চগ্ডালপল্লীর হরিগতপ্রাণ হরিদাসের উচ্ছিষ্টে 
কাজ হুইবে।” মুনি হরিদাসের নিকট উচ্ছিষ্ট যাক্ষা! করিলেন; সে কোন 
মতেই তাহা দিতে স্বীকৃত হুইল না? সপরিবারে ধুলায় গড়াগড়ি দিয়। 
কীদিয়া মার্জন। প্রার্থনা করিল । অগত্যা মুনি একদিন হরিদীসের ভোঞ্রনের 
পর পরিত্যক্ত ভোজনাবশিষ্ট কতকগুলি অন্নকণ! তুলিয়া! গোপনে লইরা 
গেলেন, এবং তাহা! ভোজন ও গাত্রে লেপন করিলেন। লোম সকল ঝরিয়। 
গেল এবং সুন্দর নুস্থ দেহ হইল । | 

“চগ্ডালোহপি দ্বিক্ষ শ্রেঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ |. 
'হুরিভক্কিবিহীনশ্চ [দ্বক্জোহপি ০ও1[এাধনঃ 8 


সদালাপ। 
*মুচি হলেও গুচি হয় যদি কৃষ” ভজে |” 
সর্পরুপী নহুষের প্রশ্থে বৃধিষ্টির বলিক্াছিলেন__ 
“যত্রৈতৎ লক্ষাতে সর্প! বৃক্তং স ব্রাহ্গণঃ স্বৃতঃ 1” 
যাহাতে বুন্ত বা সদ্দাচার এবং চরিত্রের দৃঢ়ত। লক্ষিত হস্স সেই ক্রাঙ্মণ ॥ 
১১ । সম্মানার্হ কে? স্যর আশলী ঈডেনের উক্তি । 
স্তর শাশলা ঈডেন সাহেব যখন বার্াপার ছোটলাট তখন ম্যাগিষ্ট্রেট 
ওয়ে ন্যাকট সাহেব ছঃখ করিরা বাৰক রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন, “মুন্সেফেরা 
ও সধরসালার। আমাকে সম্মান দেখাইতে আসেন না 1” উঞ্তগে গডেন 
সাহেব গবণনেন্ট রজোলিউশনে ছাশাহগ। দগ।|ছণেন থে “সম্বান” পদার্থ টা 
ধাবা করিয়া গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে বলপুব্বক আহরণ করা! যায় না। 


সম্মানের যোগ্য ব্যক্তি ম্বতঃই সম্মান আকর্ষণ করিয়। থাকেন । 
পরবন্তী ছোটলাটগণ্‌ অনেকেই লর্ভ অকলগ্ডের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং নীল- 


করদিগের হস্ত হইতে দরিদ্র প্রজা রক্ষাকারী, ঈীভেন সাহেবের ন্যায় স্পষ্ট- 
বাদিতা বা তেজন্বিতা দেখাইতে পারেন নাই। ইডেন সাহেবের আমলের 
পরে গবর্ণমেণ্টের দ্বারাই নিয়ম অনুষ্ঠিত হইয়। গিয়াছে, যে মুনসেফ ও সদর 


আলারা জেলার ম্যাজিদ্রেটকে সেলাম করিতে যাইতে বাধ্য । 
সে যাহ! হউক ভারতের ব্রা্ছণ এবং সৈরনদ সন্তানদিগের সম্মান জন্য 


সেরূপ রাজাদেশ প্রচারিত হওয়ার যখন কোন সম্ভাবনা নাই, তখন সম্মা- 
নের দাবী ছাড়িয়া দিপা উহাদের আপনাপন চরিত্রগুণেই সম্মান আকর্ষণ 
চেষ্টা করা সুসঙ্গত। যে শ্রেণীর মধ্যে তাল লোক অধিক সেই শ্রেণীরই সম্মান 
অধিক। এ বিষক্কে শরও প্রকৃত কথা এই, যে বান্ধ সম্মানাদির লোভ 
ছাড়ি! দিয়া সকল মন্ুষ্যেরই-_যে শ্রেণীর ব1! যে অবস্থার হউন না-_নিজের 
আচার বাহারের ও টরিত্রের উৎকর্ব সাধনে রত থাক উচিত। উহ্যাত্েই 
মঈন; নমাজেরর ক্রুদোরতি ঘং সস্ভব 1 ভাবীর কর্ণ বলিয়া গ্িয়াছেন--- 
*দৈখাসওং 3০৭ পন্। অন।ওত হি পোরুষং |? 


সদালাপ। ॥ 

১৫২ বিনয়ের কারণ. নিজের গুণ। 
একদা কোন রুষক ক্ষেত্রে গিয়া তাহার পুত্রকে দেখাইয়া দিয়াছিল 

ঘ, যে সকল গোধুমের দানা খুব পুষ্ট সেগুলি ভারে নত) যে গুলি খুব 

খাড়া সেগুলির শীর্ষে গোধূম কম__তু'ষ অধিক। সমকক্ষের নিকটে বিনীত 

থাকায় সৌজন্য । গুরুজনের সম্বন্ধে বিনয়ের অভাবেএবং বিক্রম প্রকাশে 

'আভ্যন্তরিক শক্তির ও হিতাহিত জ্ঞানের অভাবই দেখায় । 


১৫৩ । স্বাবলম্বনে রুচি ' ৬সোমদেব ! 
যখন তিন বৎসর মাত্র বয়স তখন দেশীয় প্রচলিত ছেলে ভুলান গল্প 


শুনিতে শুনিতে সোমদ্েব তাহার কিছু কিছু শিখিয়াছিল। প্রচলিত গল্পে 
আছে ষে, এক বুড়ী লোকের চাউল ছাঁটিয়া যে ক্ষদ পাইত তাহ! খাইয়াই 
চালাইত। ঘরে একট। কলসীতে কিছু ক্ষুদ জম! করিয়াছিল 7 তাহা চোরে 
চুরি করায় সে রাজার কাছে পাঁচ পেক্পাদার জন্য চলিল) পথে বলিতে 
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আমি চালটা কাড়ি, ক্ষুদটা খাই, তাও নিয়ে যায় চোরে ! 


রাজার দরবারে যাব পাচ পেক়াদার তরে ॥ 
সোমদেব এই গল্পটা বলিবার সময় তাহাতে নিজের রচনা প্রবেশ করাইত! 


সে শেষের লাইনটা পরিবর্তিত করিয়া বলিত ;-- 
চালটা কাড়ি ক্ষু্দটী খাই তাও নিয়ে যায় চোরে। 


আমি চোরে মারবো ধোরে ॥ 
ইহার পর ব্যাং শিক্গিমাছ, বেল, ক্ষুর, গোবর প্রভৃতির পেয়াদ৷ হওয়ার 
প্রচলিত গল্লাংশের কিছুই সে বলিত না। উহার এই পরিবর্তিত গল্প শুনির! 
ভহার পুজ্যপাদ পিতামহদেব হাসিম্ন। বলিয়াছিলেন “এ ছেলে কাহারও 
নিকট কিছু প্রার্থনা করিবে না। ইহার আত্মমর্ধ্যাদা বোধ অতাস্ত অধিক । 
ইহার মতে বুড়ীর পেয়াদার জন্ত অপরের কাছে যাওয়া, নিশ্রয়ো দন 9. 
তোরকে খাররা মারাই তাহার উচিত ছিল 1” 


সদাল।প। 


প্রক্কত পক্ষেই লোমদেষ কখন কাহার নিকট কিছুরই প্রার্থী হয় +সাই! 
১৫৪ | সহজাত 1শক্টাচার ৬সোনদেব | 

যখন তিন বলয়ের কম বর়ল তখন একদিন সোমদেব দৌড়িয়। 
আসিতেছিল। ঘরে ঢুকিবায় পথের ছুই পার্থ উহার পুজ্যপাদ পিতামহ- 
দেধ এবং পশ্ডিত রামগতি স্যায়রত মহাশয় ছইখানি চেয়ায়ে বলির! কথাবার্তা! 
কহিতেছিলেন ; মধ্যের উওড়া পথ গিক্প। না গিয়া সোমদেব তাহার পিতাদহ- 
দেবের চেয়ারের পিছন দিক্সা কোনরূপে পার হইল। ভ্তার়রত্ধ মহাঁশক্স 
বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন, “ছজনের মধ্য দিয়া চঙিয়! বাওয়া যে অশিষ্টাচায় 
তাছ। এই শিশু কিরূপে বুঝিল এবং অত দৌত়িয়। জ্াসিতে আসিভে কিরূপে 
এত সহজে গতি ফিরাই়| লইল !” | 
১৫৫। সভক্তিক আঁজ্ঞান্ুবন্তিতা ৮সোমদেব | 

সাত বৎসর মাত্র বন্পঃক্রমকালে সোমঙ্গেব ভাঙার পিতামাতা ও অন্যান্ত 
পরিজনলহ কলিকাতা যাইবার জন্ত হুগলী ঠ্েঁদনে গিক়্াছিল। পিতা 
প্র্যাটকর্মের একখানি বেঞ্চে উহ্থাকে বসাইয়] দিয়া বলিলেন, “এই বেঞ্চে 
স্থির হুইয়া বসিরা থাক ; আমি না ডাকিলে উঠিও না।”” পিতা টিকিট 
কিনিতে ও মালপত্র ওজন করাইতে ব্যাপৃন্ত হইলেন । পরে টে,ণ আসিয়া 
পৌছিলে সকলে টে.পে উঠিবার জন্ত অগ্রসর হইলেন। গাড়ীর দর! খুলিয়া 
উঠিবার সময় সোমদেব সকলের সঙ্গে লাই দেখিয়া পিতা পশ্চাতে ফিরিয়া! ' 
ধেখিলেন যে, বাক তথা হইতে অনেকট! দুরে একাকী সেই বেঞ্চে স্থির 
ইমা বসিয়া আছে। তাহার উজ্জল সোতন্ুক চক্ষু ছুটী পিতার দিকে নিবদ্ধ! 
পিতা দৌঁড়িয়া গিরা উহাকে আদর করিয়া কোলে তুলিয়া আনিলেন। 
জি্ডাসার বালক উত্তর দিলা, “আপনার ডাঁকের অপেক্ষায় বেঞ্চ হইতে উঠি 


নাই ।” পিতার মনে হইল “তবে ত বাঙ্গালীর ঘরেও কাসাবিয্াঙ্কা! জশ্মিতে 
পায়ে 1 


সন্দালাপ। 


১৫৬.। পিতৃভক্তি ও স্বদেশী প্রীতি »সোমদেব । 
সোমদ্েবের যখন ১৭ বৎসর বরস তখন বাড়ীর একটা ছেলের বিবাহ 
সন্বন্ধ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াও কনের রং ময়লা বলিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। 
কখা অনেকটা অগ্রসর হুইম্নাছিল বলিয়া! সোমদেবের পিতা৷ কন্তার পিতাকে 
জানান, যে, বাড়ীর অন্য কোন ছেলেকে তিনি পছন্দ করিলে সে বিবাহ্‌ 
কইতে পারে ।--ফলে তাহা ঘটে নাই । কিস্তু এ সমম্মে কেহ সোমদেবকে 
এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে সোমদেব বলিয়াছিল, পগ্ররামচন্দ্র পিভৃসত্যের 
জন্ত প্বেচ্ছার ১৪ বৎসর বনে গিয়্াছিলেন। আর আমি ভাল লোকের কাল 
মেয়ে বাবার কথায় বিবাহ করিতে পাদিব না? আর তা ছাড়া ছু ঞ্ষ পোচ 
বংএর প্রভেদ অন্য যর্দি আমরাই শ্বদেশীকে এত দ্বপা করি, তবে 
ইউরোপীয়েরা অনেক পৌঁচ প্রভেদ অন্ত আমাদের কেন স্বণা করিবেন না ?” 
১৫৭। নির্ভরতায় শাস্তি ৬সোমদেব । 
দীর্থকাল রোগ ভোগেও সোমদেব গুঁধধ ও পথ্য সেবন সম্বন্ধে কোন 
প্রকার অও্পত্তি করেন নাই এবং তাহার মনে অণুমান্র বিচলিভভাব দেখ! 
যার নাই। যখন বাহার চিকিৎসাধীন হইয়াছিলেন তখনি তাহার প্রতি 
বিশিষ্টরূপে বিশ্বাসবান হইয়া তাহার প্রগাঢ় প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন । 
গুশ্রধার ভার আত্মীয় স্বজনে, চিকিৎসার ভার চিকিৎসকে এবং পরকালের 
ভার জ্রীভগবানে একেবারে নির্ভরে সমর্পণ করাতেই রোগের যস্ত্রণাতেও 
তাহার নিশ্চিন্ত ভাব এবং হাঁসিমুখ বরাবরই দেখা গিয়াছিল। 
১৫৮। নিস্প.হতা পরমহংসদেবের মাতা । 
জং পরনহংস রামরুষ্* দেবের মাতা। ঠাকুরাবী শেষাবস্থীয় গজ পীরে 
বাঁস করিবার অভিপ্রায়ে দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণীর কালীবা্টাতে আসিয়া- 
ছিলেন। পরমহ্‌ংস দেবের পরম ভক্ত রানী রাসমণীর জামাতা' নুর বাবু 
সঙ্কর করিয়াছিলেন যে, পরমহংস দেঁবের সকল জআতীরেরই কিছু কিছু 





৬ সোমদেন মুখোপাব্যায় 
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সংস্থান করিয়া দিবেন । পরমহংস দেবের মাতার নিকট এ বিষয়ে ইচ্ছ৷ 
প্রকাশ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন “বাপু! আমি খুব স্থখে আছি, প্রতাহ 
গঙ্গান্নান করিতেছি এবং মায়ের প্রসাদ পাইতেছি আমার কোন অভাব 
নাই ।”" ইহার পরেও মধুর বাবু পুনঃ পুনঃ “কিছ” গ্রহণ করিবার জন্ভ 
একান্ত অনুরোধ করায় তিনি অবশেষে বলির়াছিলেন “আচ্ছা ! তবে তুমি 
আমাকে দুই পয়সার দোক্ত1 তামাক কিনে দিও” মধুর বাবু সেই কথ! 
শুনিক্না বলিরা উঠেন, “এমন না হইলে আপনার উদরে উনি জন্ম 
লইবেন কেন !” 
১৫৯ 1 মঙ্গলময়ের ব্যবস্থা মৌলবীর শিক্ষালাভ । 
পৃথিবীতে অনেক মন্দ লোকে কেন স্ুখভোগ করে এবং ভাল লোকে 
কেন ছুঃখ পায় তাহার কারণ কিছুতেই বুঝিতে না পারিয়া, ফোন মৌলবী 
ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন, “মঞ্গলময় ! আপনার ব্যবস্থায় অবশ্য 
অবিচার নাই। কিন্তু লোকে যখন বলে “মৌলবী সাহেব অমুক পাপীর এত 
্থুখ কেন, এবং অমুক পুণ্যবানের এত ছুঃখ কেন,-তখন আমি ভাহাদের 
কারণ বুঝাইয়া দিতে পারি না। আমাকে বুঝাইয়া দ্রিন।” ভক্ত মৌলবী 
একদিন স্বপ্পে দৈববাণী শুনিলেন, প্রান্লিশেষে নদীত্ীরে গেলে একজন 
হুবককে দেখিতে পাইবে; তাহার সহিত কয়েকদিন ঘুরিলেই অনেকটা 
বুঝিতে পারিবে 1” ৃ 
মৌপবী 'প্রাতে নদীতীরে গিরা দেখিলেন যে একটা পরম হ্থন্দর যুব 
ফকীর নদীতীরে দণ্ডাঘমান | ত্বাহাকে তাহার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর 
পাইলেন “আমার বিশ্বাস যে ভগবান সকলেরই ভালর অন্ত স্থখ এবং ছুঃখ 
দিলনা থাকেন; তিনি যে মঙ্গলময়! আপনি জ্ঞানী এবং বছদরশী বৃদ্ধ 
ঘাপনি কেন আমার কাছে এ কর্থা জিন্তাসা করিতেছেন 1” মৌলবী তখন 
বুঝিলেন যে, ইহারই সহিত ঘুরিয়া বেঁড়াইতে দেশ । যুবককে ভিজ্ঞাসায 
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তিনি বলিলেন প্নর্দীর জপর পারে গিয়া কয়েকটা গ্রামে যদৃচ্ছ! বিচরপ 
কৃর্িতে মনস্থ করিয়াছি” মৌলবী উহ্থীর সঙ্গে থাকিতে চাভিলে যুবক 
এ প্রস্তাবে সম্মত হইরা বলিলেন,__-“মহাশর, আমার সঙ্গে যদি থাকেন তাহা! 
হইলে আমার কোন বিসদ্বশ আচরণ দেখিলেও কোন কথা বলিতে পাইবেন 
না। আমি আপনার সঙ্গ প্রার্থনা করি নাই; আপনিই আমার সঙ্গে 
থাকিতে চাহিতেছেন ; বিবাদ করিবার জন্ত সঙ্গ লইবেন না।” নৌলবী, 
স্বীকার করিলেন যে, তিনি কোন বিষয়ে আপত্তি করিবেন না । 

[ক] উষ্থীরা ছইজনে নৌকায় উঠ্িলে মাঝি ছুইজন নৌকাখানি নদীতে 
ছাড়িয়া দিল। নৌকা নদীর মাঝামাঝি যাইবামাত্র যুবক মাঝিমাল্ল! ছুইজনকেই 
এক এক ধাক্কার জলে ফেলিয়া দিয়া নিজে হাল ধরিয়া নৌকা পরপারে 
লইপ্া গেল। |] 

[খ] *1:র উঠিগা যুবক নিকটবর্তী একগ্রামে কোন ধনবানের দ্বারে গিয়া 
মধ্যাঙ্কে থাকার স্থান এবং খ্আহার্ধ্য প্রীর্থনা। করিল। গৃহম্বামী দেখা করিজ 
না; স্বারবান হবার! ভর্ধাক্য বলিরা পাঠাইল। 

[গ] পথিকের! জন্তগ্রামে একজম ধনবানের বাড়ী সন্ধাকালে গেলে 
গৃহস্থ মী যথেষ্ট সমাদর করিয়া উহাদের পরিচর্যা করিলেন; এবং উতকুষ্ট 
রত্বথচিত কটোরাতে উহাদের আহার্যয দিলেন। রাত্রি শেষে বুবক, 
মৌলবীকে শঘা] হইতে উঠাইল এবং পুনর্ধার সেই কুপণের বাড়ী গেল। 
কপণের ঘ্বারবান বলিল, “আবার কেন আসিয়া 7 যুবক বলিল, “কোন 
বহুশূল্য দ্রব্য তোমার মলিবকে দিবার জন্য আসিয়াছি। সম্বাদ দাও] আজ 
তিনি দেখ! করিবেন” ক্কপণ পাথকদিগকে বাড়ীর ভিতর ডাকাইয়! 
লইক: গেলে বুবক দ্বইটী স্মন্দর ও বছ্মূল্য রপ্স কটোরা ঝুলি হুইতে বাহির 
করিয়। ক্পণকে দিল। মৌলবী দেখিলেন .যে, এ ছুইটী বিগত রাত্রের 
আতিথ্যসংকারীর ভ্রব্য; বুবক ভাল লোকের নিকষ্ট হইতে জিনিস চুরির 


১৯১ ্ £ 
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করিয়! লইয়! মন্দ লোককে দিল! কৃপণ বলিল “এ যে বহুমূলা দ্রব্য 
আমার সুধু শুধু দিতেছেন কেন?” যুবক বলিল “যে ব্যক্তি যাহ! কাতর 
ভাবে চাহিতেছে, সে ব্যক্তিকে তাহা! দিতে পারায় যে বড় সুখ! ক্ষুধিতকে 
অন্ন, তৃষ্ঠার্তকে জল, ধনাস্িলাধীকে ধন, জ্ঞানাভিলাধীকে জ্ঞান, মোক্ষাভি- 
লাবীকে মুক্তির উপদেশ দির! তাহার মুখের দিকে চাহিলেই তাহার আননোর 
অংশ পাওয়া বাস। আমি ফকীর আমি রত্বকটোরা লইন্লা কি করিব? 


আপনি ইহার আদর জানেন ।” 
[ঘ] ইহার পর যুবক ও মৌলবী একজন তত্রগৃহস্থের বাটা গেলেন 


সেখানে তাহার একমাত্র পু তাহাদের যখোচিত পরিচর্ধ্যা করিতে লাগিল । 
১৯।২* বৎসরের ছেলে-_যেমন রূপ তেমনি গুপ। যেমন স্থগৌর ফাস্তি, 
প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসা, উজ্জ্বল চক্ষু, পাতলা ঠোট, শুভ্র মুক্তাপাতির স্তায় 
দত্ত, ভেমনি হাসি মুখে সংবত মিষ্টবাক্য, হিতাহিত জ্ঞান্ঠে আস্তিক ভাব, 
ধ্যানে আসনে ক্ষমতা, এবং জ্ঞানের ভক্তির ও প্রীতির হুমিশ্রণ ! এ গৃহস্থের 
এবং ততপত্বীর সাধ যে এঁ ছেলে বড় পত্ডিত হইবে, খুব ভাল লোক হইবে, 
উচ্চ সাধক হইবে এবং উহার স্থযশে এ প্রদেশ পূর্ণ হইবে। এ গৃহস্থের ও 
ভাহার পুত্রের ও পত্বীর বত্বে পথিকন্বয কয়েকদিন পরম সুথে সেখানে বাস 
করিলেন। একদিন অর্ধরাত্রে যুবক আত্তে আস্তে শয্যা ত্যাগ করিল। 
সঙ্গী মৌলবী জাগ্রত অবস্থায় ছিলেন। তিনিও উঠিয়া নিঃশবে বুবকের 
খন্ূলরণ করিতে লাগিলেন। যুবক অন্দরে প্রবেশ করিল এবং নিদ্রিত 
গৃহস্থপূত্রের গলা! টিপিয়া ধর্মিল। অস্ফুট শঙ্ে ভগবানের নাম উহার মুখ 
কইতে একবার নির্গত হইতেই এ গৃহস্থের নয়নানন্দদারক .জ্বায়ের ধন, 


পৃথিবীর একমাত্র মাশা__-& জুপুত্র দেহত্যাগ করিল ! 
যুবক আন্তে আনতে দিজের শখ্যায় ফিরি! আসিলে মৌলবী কাতর রুদ্ধ 


কে বল্যিলন, “আর তোমার সঙ্গে থাকিতে পারি না, আমি ফিরিয়া খরে 
যাইব ।” দৌলবী এ ৪ বাহিন্ হইলেন। 


১৭ 


সদালাপ। 


সুবকও মৌলবীর পশ্চাতে পশ্চাতে গেলেন এব* বলিলেন, “মানি 
ফেরেন! (দেবদূত )। ভগবানের আদেশে তোমাকে শিক্ষা দিতে আসিক্সা- 
ছিলাম। আরও কিছুদিন সঙ্গে থাকিলে আরও দেখিতে ও বুঝিতে পারিতে । 

প্‌] এ নাবিকঘ্বর অনেক নিরীহ আয়োহীর গাঠরির জিনিস লইবার 
জন্য এ বৃহৎ নদীর মধাস্থলে তাহাদিগকে ফেলিয়া! দিয়াছিল ; উহাদের কাল- 
পুর্ণ এবং পাপপূর্ণ হইয়াছিল । 

শু খ]এ রূপণের নিকট সকলেই যাজ্ঞা করে) কেক কখন কিছু 
স্বেচ্ছায় উহাকে দেয় নাই ) সেরূপ দেওয়ার স্খ হইতে পারে বলিয়া উন্থার 
বিশ্বাসই ছিল না এবং দান পাইলে কিরূপ সখ হক তাহাও জানিত না। 
এখন এ কটোরা! দানের কথা৷ ভাবিয়া তাহার স্বভাব পরিবর্তিত হইয়! 
পরিত্রাণের উপাক্ হইবে। লোকটা ক্ুপণ মাত্র, পরপীড়ক নহে। 

শ্‌গ]যাহার রত্ব কটোরা লইলাম তাহার্‌ দানের ভিতরে পরীশ্বর্য্য গর্ব 
মিশ্রিত ছিল । ঈশ্বর কৃপায় রত্ব কটোর! হারান অবধি পশ্ব্ধ্য দেখানর দিকে 
তাহার আর ঝৌক নাই; তাহার আতিথেন্নতা এখন নির্দল হুইয়াছে। 

শূ ঘ] ভদ্র গৃহস্থটা এবং তাহার পরী, এবং উহাদের ভাল ছেলেটা 
ঈশ্বরের দয়া বিশেষ ভাবেই পাইল । এ পুত্রের জন্য উহার পিতামাতার মন 
এত্ত বয়সেও সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের দিকে যায় নাই। পুত্রের প্রতি মমতা এবং 
তাহার পাথিব যশের আশার জন্য উহাদের মন পৃথিবীর বিষয়েই অধিক 
পড়িস্াছিল; এইবার তাহার পরিবর্তন হইতে পার্দরবে | উহার! পুজের জন্া 
ধন দৌলত, আমোদ প্রমোদ, ধূমধাম কিছুই চাহে নাই? চাহিয়াছিল পুত্র 
ক্মপণ্ডিত শ্বধর্্মনিষ্ঠ আদর্শ ভদ্রলোক হইয়া ঈশ্বরের কূপ! প্রাপ্ত হয়। যাহ! 
উহার! চাহিয়াছিল এবং যাহ! এ পুঞ্রও প্রাণ ভরিয়া! চাহিতে শিখিয়াছিল, 
ভাহা শ্ীভগবানের ক্কপায় এখনই হইল। সে ঈশ্বরের কপার, শান্ত্রের 
বাক্জালের অংশে অধিক দৃষ্টি দিয়া উদ্ভ্রান্ত হওয়ার বা সংসারে প্রবেশ 


১৪৮ 
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করিয়া তাহার মধ্যে মোহে বন্ধ হওয়ার পুর্কেই; ভাল লোক এবং ভগবস্তক্ত 
থাকিয়া একেবারেই মুক্তি পাইল। 

“মঙ্গলমরন সকলেরহ্‌ সাহায্যের বাবস্থা সর্ব্দ। করিতেছেন। যেখানে 
তাহা বুঝিতে পার না, সেথানেও গৃঢ় ও দৃঢ় বিশ্বাস রাখিও। যাহারা 
জগ্মান্তর মান তাহারা সঙ্গত ভাবে সকল দোষ স্বকর্ম্ের উপরেই দেয়-_ 
উহ! ভক্তিরই লক্ষণ। উহাতে মঙ্জলময়ের উপর দোষারোপ চেষ্টা অণুমাব্রও 
নাই। মতবাদ্দের তর্কে কোন ফল নাই; সকল শান্ত্রেই বলে-_“ভক্তিভাবে 
সৎপথে জীবনযাত্রা নিব্বাহ করিতে হয়।” 


১৬০ | নির্ভর । 
তুমি দিক্াছিলে নাথ! তুমিই লয়েছ ফিরে ! 
কেন হাহাকার তাছে কেন ভাসা আখি নীরে? 
বে ক'দিন কাছে ছিল তারি আশা তার প্রীতি, 
ভা”রি নিরমল শাস্তি, তাহারি মধুর স্থাতি, 
আজি যে জাগিছে হৃদে এও কি লামান্য দান ! 
এইটুকু পেয়ে যেন পরিতৃপ্ত রছে প্রাণ। 
হুগ্য দুটি দাও প্রভূ! হৃদয়েতে দাও বল, 
অশুভ না হেরি যেন তব কাধ্যে হে মল! 


--(0**0--- 
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সো তত 


১। সদ্যয়ের শক্তিসঞ্চষ্ব ৬ ভূদেব বাবুর । 


১৮৭১ অন্দে যখন পুজ্যপাদ ৮ভূদ্দেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীক়্ 
পুত্র হুগলী কলিজিয়েট স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন তখন তাহার ক্লাসের 
মাষ্টার কথায় কথায় বলিয়া ফেলেন “তোমাদের বাড়ী এক কপণের বাড়ী, 
ছুর্গোৎসব হয় না, অথচ অত টাকা মাহিনা আসিতেছে 1” এই কথা পুত্র 
পিতাকে জানাইয়া জিজ্ঞাসা করেন “আমাদের দুর্গোৎসব হয় না কেন ?” 
ভূদেব বাবু বলেন “ঠাকুরঘরে চস্তীপাঠ, ঘটে পৃূজ| এবং এ সময়ে কয়েকটী 
ব্রাহ্মণ ভোজন, এ সবই হয় ; তবে প্রতিমা! আনা বা ঢাক ঢোল বাজান 
বা ষাত্র! গান হুন্ন না; ও গুলি ত পূজার প্রধান অঙ্গ নয়।” 

তেইশ বৎসর পরে প্রধানতঃ সংস্কৃত শিক্ষার সাহায্ দেড় লক্ষাধিক 
টাকা দান পূর্ববক বিশ্বনাথ টুষ্ট ফণ্ডের দলিল দস্তখত করিয়া ভূদেব বাবু 
তাহার পুত্রকে বলিয়াছিলেন_-“ব্যয় সন্কোচ দ্বারা এমন কি তোমাদের 
ছুগোত্সবের সময়ে ঢাক ঢোলের যাত্রা গানের টাকাও বাচানয় একটা 
স্থারী সৎকাধ্যভাগ্ডার স্থাপিত হইতে পারিল একথ! যেন পুরুষ পুরুষান্থ- 
ক্রমে স্মরণ থাকে । অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় কার্ষ্যে শক্তির অপব্য় 

সি 
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করিয়া ফেলিলে প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনীয় কাধ্য করিবার জন্ত ক্ষমতা 
বাকী থাকে না ।” 
২। অচোর্য্য ইত্রাহিম আধম 
সাধু ইব্রাহিম আধম দেশ ভ্রমণ কালীন কোন এক ধনীর উদ্যানে 
আসিয়। উপস্থিত হন। তাহাকে সাধু বলিয়া! চিনিতে ন৷ পারায় বাগানটির 
রক্ষণাবেক্ষণের ভার ধনী তাহার হস্তে অর্পণ করেন। সাধু মালীগিরি 
করিতে স্বীকৃত হইয়া একাকী সেই নির্জন স্থানে বাস করিতে লাগিলেন । 
একদিন উদ্যানম্বামী ছুইচারি জন বন্ধুর সমভিব্যাহারে উদ্যানে 
ভ্রমণ করিতে ষাইয়! ইত্রাহিমকে কতকগুলি মিষ্ট দ্নেখিয়৷ আত্ত্র পাড়িয়। 
আনিতে আদেশ করিলেন। সাধু আদেশ মত কতকগুলি আত্ম পাড়িয়া 
আনিলেন, কিন্ত সকলগুলিই টক হইল। উদ্যানম্বামী বিরক্ত হইয়! 
বলিলেন, “এতদিন বাগানে আছ, মিষ্ট আর টক চিনিলে না %” সাধু 
ঈষৎ হাস্ত করিয়া বলিলেন, “আপনি বাগান রক্ষা করিবার জন্ত 
আমায় এখানে স্থান দিয়াছেন; ইহার ফল ভক্ষণ করিবার জন্য ত 
অধিকার দেন নাই। আপনার বিন অনুমতিতে কিরূপে ইহার ফল 
ভক্ষণ করিব, এবং ভক্ষণ না করিলে কিন্ধূপে টক ব! মিষ্ট বুঝিতে 
পারিব?” উদ্যানম্বামী আশ্চধ্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি 
এত কালের মধ্যে ইহার একটী ফলও খাও নাই ?” সাধু নজ্রভাবে 
উত্তর করিলেন, “না ।৮ 
৩। অধ্যবসায় বোপদেব । 
বোপদেব দাক্ষিণাত্যে দেবগিরির যাদববংশীয় মহারাজ মহাদেবের 
সভাপত্তিত ছিলেন। (১২৬৯ খৃঃ)। 
কথিত আছে যে ব্যাকরণ পাঠকালে তাহার এ শান্তর বড়ই অপ্রিয় ও 
কঠিন বোধ হইত এবং পাঠ প্রস্তুত হইত না বলিয়া তিনি শিক্ষক 


এ 


সপ্ধালাপ ! 


কতৃক তিরস্কত হইতেন। একদিন অতিরিক্তরূপে তিরস্কত হইলে হতাশ 
হইয়া তিনি পাঠত্যাগের সঙ্কর্প পূর্বক একটী নদীর খাটে বিষঞ্ণ মনে 
গিয়া বলিয়া দেখিলেন যে স্ত্রীলোকের যেস্থলে প্রত্যহ তাহাদের 
কলসী রাখিয়। স্সানার্থ নদীতে নামেন সেই সেই স্থলে বাধা ঘাটের 
পাথরের টালিতে একটা করিয়া! গর্ভের ন্যায় হইয়া গিয়াছে । তাহার 
মনে হইল “যখন মাটির কলসীর পুনঃ পুনঃ সংস্পর্শে পাথর ক্ষয় হইয়! 
যায়, তখন ক্রমাগত চেষ্টায় তিনিই বা কেন ব্যাকরণ আয়ত্ত করিতে 
পারিবেন না ৮ তিনি এবারে এক্সপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন বে ব্যাকরণ 
শান সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়া স্প্রসিদ্ধ মুগ্ধবোধ নামক ব্যাকরণ 
পর্নোপকার জন্য লিখিয়া তবে ছাড়িলেন। তাহার রচিত কামধেনু, 
হরিলীল৷ প্রভৃতি অন্তান্ত গ্রস্থও আছে । 


৪। অনুশীলন সত্যরক্ষা | 


মেকলে সাহেব বাঙ্গালীদের মিথ্যাবাদী বলিয়া গালি দিয়া 
লিখিয়াছেন, “ইহার! লম্বা লম্বা কথ! বলিয়৷ আশ! দেয় এবং তাহার পর 
মোলায়েম ভাবে তাহ! না করার কারণ দর্শায়”-_[ লার্জ প্রমিসেস্‌ আ্যাণ্ড 
ম্মথ এক্সকিউজেস্‌]। সাধারণতঃ এই কথা সত্য নহে, কিন্ত একথা যখন 
কেহ বলিয়াছে তখন প্রত্যেক ভারতবাসীরই নিজের নিজের জীবনে এই 
নিন্দাকে সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা করিয়া দেওয়া উচিত। সর্ববং সত্যে প্রতিষ্টিতঃ ) 

(১) কোন একট! ভাল ফল ব৷ দ্রব্য এজগন্নাথকে বা ৬বিশ্বেশ্বরকে 
সমর্পণ করিয়া তাহা নিজে ব্যবহার না করার ব্রত দৃঢ়ভাবে পালনে 
সত্যের অভ্যাস হয়। প্রাচীনের। ইহ! করিতেন। 

(২) সৌখিন বিদেশী জিনিস এবং বিদেশী বস্ত্র এরূপ ত্যাগ করার 


ব্রত অনেকে পালন করিতেছেন। যাহার। দেবমন্দিরে গিয়। বিদেশী 
১৬০৫ 


সদালাপ। 


বজ্জনের প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহ! পালন করিতেছে না তাহাদের মভ 
লোককে দেখিয়াই মেকলে সমগ্র জাতিটাকেই গালি দিয়াছিলেন। 

(৩) কাহার জন্ত কোন কাধ্য করিতে ত্বীকার করিলে তাহা 
করিতেই হয়। না পারিলে তখনই বলিয়৷ রেহাই লইতে হয়। 
কেহ কেহ বলেন “ভত্রতার খাতিরে স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছিলাম ।” 
কিন্ত অসত্যের সহিত ভন্রতার কোন সম্পর্ক নাই । 

(৪) চাদার খাতায় সহি করিবার পূর্বেই ঠিক সময় মত টাকঃ 
দেওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ! করিতে এবং তাহ পালন করিতে হয়। অস্থবিধ! 
বোধ হইলে বাকী মিটাইক্স। দিয়া নাম কাটাইতে হয়। ঠিক সময়ে দেন! 
শোধ করা প্রয়োজন; সাধারণতঃ দেনা করিতেই নাই। 


৫। মদোষ রাজার গুরুর 


কোন সময়ে এক রাজার গুরু রাজার নিকটে আসিলে তাহাকে 
একখানি মাণিমাণিক্য খচিত আননে বসান হয়। গুরু যে ঘরে রাজ্ছে 
শুহপাছিলেন সেই ঘরে আসনখানি পাতা ছিল। হঠাৎ গুরুর মনে 
হইল, এই আসনখানি চুরি করিয়া পলাইয়া যাই। গুরু ইচ্ছাটা দমন 
করিলেন, কিন্ত অমন কথ মনে কেন উঠিল তাহার এই ভাবনা হইল। 
পরদন প্রাতঃকালে রাজা যখন আনিয়। গুরুকে প্রণাম করিলেন তখন 
গুরু বলিলেন “মহারাজ! কল্য রাত্রে আমি আপনার এই আসনখানি 
চুরি করিয়া পলাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম; কিন্তু কখন ত আমার 
এ রকম মনে হইত না! তোমার এখানে অন্নদোষ কিছু হয় নাই ত?* 
রাজ! অন্থসন্ধানে ভাগ্ারীর নিকট জানিলেন, হে, একজন চোর খুব 
ভাল চাউল চুরি করিয়াছিল। চোরের সাজ। হওয়ার পর, বাদী বহুকাল 
পর্য্স্ত চাউল লইয়া না যাওয়ায়, তাহা! বাজেয়াপ্ত হয়। এবং 
৪ 


সদ্দালাপ । 


পাঙ্জভাগ্ডারের জন্য ক্রয় করা হয়। উৎকৃষ্ট ও পুরাতন সেই চাউলের 
অন্ন রাজার গুরুকে দেওয়া হইয়াছিল । 

ছুষ্ট লোকের সংসর্গে শারীরিক রোগের বাঁজাণুর স্তায় অতীব সুস্- 
ভাবে মানসিক ব্যাধিও দ্রব্যে ও মনে সংক্রামিত হইয়া থাকে ৷ পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতের! ইহা এখনও বুঝেন নাই। কিন্ত আমাদের মহাযোগী সুস্দৃষ্টি 
শান্কারের অন্নদোষ সম্বন্ধে সাবধান করিয়। দিয়াছেন । 


৬॥ অবিশ্বাসে ক্ষোভ ঘুরের । 


ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে (১৯১৪) আলজিরীয় মুর সিপাহী বা "্টকৌ” 
£সন্ত অসম সাহপ প্রকাশ করিয়াছিল। আরগোনের একটা! যুদ্ধে শক্রর 
গুলিবৃষ্টিতে উহাদের শতকরা ৯* জন মারা যায় তথাপি উহ্বার। অগ্রসর 
সইতে নিবৃত্ত না হইয়া অবশেষে জর্শণ লাইন সঙ্গীনের আঘাতে 
ভাঙ্গিয়াছিল। এই কথার উল্লেখে আলজিরিয়ার ফরাসী গভর্ণর রাজ- 
ভক্ত, করাসী ভাষায় সুশিক্ষিত এবং তাহার প্রিয়পাত্র কোন সম্থাস্ত 
মুরকে জিজ্ঞাসা করেন “দিই জন্মণেরা কোনরূপে আলজিরিয়ায় প্রবেশ 
করিতে পারে, তাহ! হইলে আপনার! কি করিবেন ?” গভর্ণর সাহেবের 
আশা ছিল যে মর বলিবেন যে উহারা আবালবৃদ্ধবনিত! ফ্রান্দের 
প্রাধান্ত রক্ষা জন্য যুর সিপাহীদের স্তায়ই লড়িবেন। মৃর নিকুত্তর 
রহিলেন। গভর্ণরের মনে হইল, তবে বুঝি ফ্রান্সের বিরোধী কোন 
দলের কথা ইনি জানেন! তখন তিনি বলিলেন, আপনি নিঃসক্ষোচে 
মনের কথা বলুন “ষাহা বলিবেন তাহা প্রকাশিত হইবে না” 

মূর বলিলেন “জশ্মণেরা আসিয়া পড়িলে আমরা 'ম্বগন্ত” 
€ওয়েল্কম্‌) বলিয্পা উহ্াদিগের নিকট টাউন হলে অভিনন্দন পাঠ 
ক্করিব।* গভর্ণর সাহেব আশ্চর্য হইয়া মূরের মুখের দিকে চাহিলে 


সদালাপ। 


তিনি বলিলেন “বিশ্বাস করিয়া! কি সাধারণ সুরকে অস্ত্র রাখিতে দিয়া- 
ছেন? ভলিয়ার দলে লইয়াছেন? অথচ আপনার। দেখিতেছেন ষে 
বিশ্বাস করিয়। অস্ত্র এবং উৎসাহ দিলে এবং যুদ্ধবিদ্য। শিখাইলে, এই 
সাধারণ মূরই আপনাদের “টর্কো৷ ঠসম্তশ্ৰূপে কত বড় সহায়! অভিনন্দন 
পাঠ করান ছাড়! আর কিছুই কি এত বৎসরে আমার্দের শিখাইয়াছেন ?” 


৭1 অশুচি ক্রোধে । 


একজন যোগী কোন নদী তীরে একটা ঝোপের ভিতরে বসিয়! 
ধ্যান্মপ্ন ছিলেন। একজন চগ্ডাল তথায় আপিক। কাপড় কাচিতে 
লাগিল। জলের ছিট? ঝোপের ভিতর যোগাকে লাগায় তিনি চঙ্ষু- 
উন্মীলন করিয়া কাপড় কাচা থামাইতে বলিলেন ; চগ্ডাল কাধে একাগ্র 
ছিল, একথ। শুনিতে পাইল ন। যোগী ক্রোধান্ধ হইয়। চগ্ডালকে প্রহার 
করিলেন। চগ্ডাল অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য ক্ষম। প্রার্থনা করিতে 
লাগিল ॥ 

যোগী ইহার পর শুচি হইবার ন্ন্ত সান করিলে, চগ্ডালও ন্সান 
করিল। যোগী জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি স্নান করিলে কেন, তুমিত 
আর আমার স্পর্শে অশুচি হও নাই ?* চগণ্ডাল বলিল, “আপনার ভিতরে 
হঠাৎ ঢুকিয়া আপনার ধৈর্যচ্যুতি করাইয়। যে উগ্রচণ্ড ক্রোধ আপনারই 
হাত দিয়া আমাকে এই মাত্র ছু'ইয়াছিল সে যে চগ্ডাল অপেক্ষা সহম্র 
গুণ অশুচি !” 


৮। অসম সাহস দ্য়ার্জের | 


কোন সময়ে ইটালী দেশের আডিজ নামক নদীতে অভভূ্তপূর্বব্ূপ 
প্রবল বন্যা আসায় ভেরোন। নগরস্থ পুলের ছুই দিক ভাজিয়! ভাসিয়? 


ষায়। এ পুলের মধ্যস্থলে একটি ছোট ঘরে টোল আদায়কারী সপরি-- 
খু 
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বারে বাস করিত । প্রতি মুহূর্তেই মধ্যের কম্পটি খিলান পড়িয়া যাইবে 
এবং এ ব্যক্তি সপরিবারে নদীর গর্ভে বিনষ্ট হইবে এইক্ষপ বোধ 
হইতেছিল। তীরস্থ জনসমূহের মধ্যে একজন দয়ালু ব্যক্তি বলিলেন 
প্যদ্দি কেহ ইহাদের উদ্ধার করিয়া আনে তাহাকে পাঁচশত টাক! পুরস্কার 
দিব।”» কেহই অগ্রসর হইল না। কিন্তৎক্ষণ পরে একজন দরিব্্র ব্যক্তি 
সাহস পুর্বক একখানি ক্ষুত্র নৌক! লইয়া সেই বিপদসঙ্কুল স্থলে গেলে, 
টোল আদায়কারী সপরিবারে রজ্ছু অবলম্বনে নৌকায় নামিল এবং 
ঈশ্বরের কৃপায় উদ্ধার পাইল । অল্প পরেই পুলের সেই স্থানটাও ভাঙগিয়॥ 
পড়িল! দয়ালু ধনী ব্যক্তি অঙ্গীকত পুরস্কার দিতে গেলে, সেই দৰিক্্র 
অমজীবী পুরস্কার লইতে অন্বীকার করিস! বলিল “আপনিত দেখিয়াছেন 
ঘে টাকার লোভে কেহই এ সঙ্ঘট স্থলে যাইতে চাহে নাই । আমিষে 
গিয়াছিলাম, তাহ। টাকার লোভে নয়--মনের আবেগে 1” 


৯। অহ্বিধা মার মুখোর। 


কোন স্কুলের শিক্ষক সর্বদাই ছাজদ্দের তঞ্জন গঞ্জন মারপিট করিতেন 
--ছেলের৷ তাহাকে বড়ই ভয় করিত। তাহার বিশ্বাস ছিল যে, ভয়েই 
সব কাজ হয় এবং ভয় দেখাইয়াই তিনি ছেলেদের শিখাইয়! লইবেন ॥ 

এক দিন তিনি কোন বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন “এ বিশ্ব ব্রন্মাণ্ড 
কে করিয়াছেন?” ছেলেটী কথট। ভাল শুনিতে না পাইয়া অর্থ ব। 
উহার অর্থগ্রহ করিতে ন1 পারিয়া মনে করিল, মাষ্টার মহাশয় কাহার 
কত কোন অপরাধের সম্বন্ধে বুঝি জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং এখনই 
ছুচোক-ত্রত মারিতে আরম্ভ করিবেন। সে দেখিয়াছিল যে দোষ 
স্বীকারে কম মার হয়; স্থতরাং একান্ত কাতরভাবে বলিল “আজ্ঞ। 
আমিই করিয়াছি; আর কখন করিব না।» 


স্দালাপ। 


১০। ংভাবের নিহশেষ ইব্রাহিম আধম। 

বালখের রাজা ইব্রাহিম আধম যে পীরের বা গুরুর সেবক 
হইয়াছিলেন তাহার নিকট সর্বদাই অনেক অতিথির সমাগম হইত। 
মন্ত্রগ্রহণাভিলাধী সেবকর্দিগকে গুরু ভিন্ন ভিন্ন কাধ্যভার দিতেন। 
বাজার উপর নিরহংকারের উপদেশসহ তিনি কাঠ কুড়াইবার ভার 
দিলেন। বহু বৎসর অতীত হইলেও গুরু ইক্রাহ্িমকে মন্ত্রদান করিলেন 
না। একদিন শ্রাস্ত ঘণ্মাক্ত কলেবর রাজা কাঠের বোঝা নামাইবামাত্র 
গুরুর উপদেশ মত রম্ধনশালার অধ্যক্ষ রাজার আনীত কাঠের দোষ 
ধরিয়া তাহার গালে সজোরে চপেটাঘাত করিলে ইব্রাহিম হেটমুণ্ড 
হইয়া বলিলেন, “আমি আজ বাল্ধে থাকিলে কখনই এব্প 
করিতে ন।” 

গুরু সময়াস্তরে সকল কথাই শুনিলেন। ইহার কয়েক দিবস পরে 
ইব্রাহিম একদিন পীরকে বলিলেন, *প্রভো ! অনেকদিন অতীত হইল 
কিন্ত আপনি অগ্যাপি আমাকে জ্ঞানোপদেশ দিলেন ন।” পীর কহিলেন, 
“বেটা, তোমারে বদনমে আবৃ্ভি বাল্থক বু হায়” অর্থাৎ “বল! 
তোমার শরীরে এখনও বাল্‌্খের গন্ধ আছে- পূর্বেকার রাজত্বের 
অভিমান নিঃশেষ হয় নাই। তখন ইব্রাহিমের সেই চপেটাঘাত- 
ন্ধপ কঠোর পরীক্ষার কথ। মনে পড়িল; তিনি অধোবদন হইয়া 
বুহিলেন। 

ইব্রাহিম ছত্রিশ বৎসর পীরের সন্রিধানে বাস করিয়া তাহার 
পর ব্রহ্ষবিচ্াা প্রাপ্ত হন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি ঝাড়,দারের 
কাধ্যও করিয়াছিলেন, এবং শেষে মেথরের পর্দাঘাতেও বিচলিত হন 
নাই । গুরু ষখন দেখিলেন জমি সম্পূর্ণভাবেই প্রস্তত হইয়াছে তখন 
তিনি বীজ দিকেন। 


সদালাপ। 


এখন সকলেই নিজেকে রাজধি জনকের ন্যায় উচ্চাধিকারী মনে 
করিয়! ব্রন্মবিদ্যার গল্প করিয়া থাকেন। গুরু সেবার, সংষমের, রিপু 
দমনের প্রয়োজনই দেখেন না। 
১১। আত্মপরীক্ষা ও প্রায়শ্চিত্ত লয়েছ। 


সাধু লয়েছ রাত্রিকালে প্রদ্দীপ জবালিয়। প্রদীপের শিষের উপর 
বারংবার আপনার অঙ্গুলি রাখিতেন আর বলিতেন, “পাপিষ্ঠ ! অমুক 
দ্রব্য আজ কেন স্পর্শ করিয়াছ? ঈশ্বরের নিষিদ্ধ অমুক কণ্ম আজ কেন 
করিয়াছ ? তাহার শান্তি-গ্রহণ কর।” আর্ধ্যশান্ত্রের বিধান মতে 
ব্রাহ্মণকে ত্রিসন্ধ্যায় আত্ম পরীক্ষা করিতে, সকল দোষের ( যৎকিঞ্চিৎ 
দুরিতং ময়ি) স্মরণ করিতে এবং তাহা ছাড়িবার জন্ত তীব্র ইচ্ছ। 
(সত্যজ্যোতি পরমাত্মার স্মরণে ) করিতে হয়। 
১২। আত্মোৎসর্গ যোগেক্দ্রনাথ । 


কলিকাতার জেলেটোল। নিবাদী যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নবীন 
এটর্ণি। একদিন অনেকগুলি সমবয়স্ক যুবকসহ কোন্নগরে গঙ্গান্গান 
করিতে গিয়াছিলেন। তখন গঙ্গায় একটানা স্রোত বহিতেছিল ) 
সকলেই জলে নামিয়া সম্ভরণ করিতে লাগিলেন। একজন বেশী জলে 
গিয়। জলে পড়িয়া “গেলাম গেলাম" বলিয়া চীৎকার করিলেন। জল- 
মগ্সোন্মুখ ব্যক্তিকে রক্ষ। করিতে যাওয়া বিপজ্জনক ; ভীতব্যক্তি উন্মত্তের 
স্থায় জড়াইয়া ধরিলে ছুঙ্জনকেই ডুবিতে হয় ; এই ভয়ে অপরে সেদিকে 
গেল না। এক ষোগেন্দ্রনাথই -সম্তরণ পূর্বক নিকটে গিয়া তাহাকে 
ধরিয়া ভালাইস্াা রাখিলেন। ইতিমধ্যে তীর হইতে নৌকা পাঠান 
হইয়াছিল; সে ব্যক্তি ভয়ে তাড়াতাড়ি করিয়৷ যোগেন্দ্রনাথের স্ন্ধে পা 
দিয় নৌকায় উঠিয়া পড়ে । যোগেন্দ্রনাথ তলাইয়া গেলেন ! (১৯১* )। 


সদালাপ। 


১৩। ইয়ুরোগীয় সভ্যতা আংশিক । 

পৃজ্যপাদ ৬ভূদদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় সামাজিক প্রবন্ধে হিন্দু 
গৃহস্থের আদর্শ শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীর পূর্ণতা এবং চিরকুমার সন্ন্যাসী 
খুষ্টে *গৃহস্থের” সম্বন্ধে আদর্শের অপূর্ণতা এবং ইউরোপীয়ের সেই 
আদর্শেরও প্রতি ভক্তির হ্থাস দেখাইয়া বলিয়াছেন যে ইউরোপীস়্ 
সভ্যতা আংশিক এবং পতনপ্রবণ। 

আধুনিক জর্দণ লেখকের! বলিতেছেন যে খুষ্টীয় ধশ্ম বিজীত ইহুদীর 
মধ্যে উদ্ভূত দাসের ধশ্ম! প্রীতি ও সাম্য এবং দয়া উহাদের চক্ষে 
মানসিক দুর্বলতার চিহ্ৃ। সমাজের এঁহিক স্বিধাই সারাৎসার; 
দুর্বলের মরণেই মঙ্গল; ইউরোপে এই সকল অধন্থ্য ভাবের প্রাবল্য 
হইতেছে। 

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সম্বন্ধে ভারতের ভূতপূর্বব শিক্ষাসচিব সার হার- 
কোর্ট বটলার সাহেব মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্ব্যোপাধ্যাম্ মহাশয়কে 
লিখিয়াছেন (১৯১৬ )--'যখন আমি ভাবি যে ইউরোপীয় সভ্যতা কিসে 
শেষ হইতেছে ( হোয়াই ইট ইজ, এপ্ডিং ইন) তখন অবশেষে মহান্‌ হিন্দু 
আদরের উপরই ফিরিয়া আস! ভিন্ন উপায়ান্তর দেখ যায় ন। (ওয়ান ক্যান্‌ 
নট্‌ হেল্প ফলিং ব্যাক আযাটলাষ্ট অপন্‌ দি গ্রেট হিন্দু আইভীয়্যাল্স্‌ )।, 

ন দেবো স্থপ্টি নাশকঃ। রক্ত পরিপ্রত ইউরোপথণ্ডেও হিন্দুধস্মের 
অনুরূপ উচ্চাদর্শ স্থাপনের এবং অধিকতর শাস্তির ব্যবস্থা শ্রীভগবান 
অবস্থাই করিবেন_-ইহাতে কোন আস্তিক ব্যক্তির সন্দেহ নাই। 
১৪1 ইংরাজের মাহাত্ম্য মিঃ ফকৃস্‌ ও নেপোলিষন। 

যখন প্রায় সমস্ত ইয়ুরোপ জয় করিয়া বালিনের ঘোষণ। পত্র দ্বারা 
নেপোলিয়ান বোনাপার্টি” ইয়ুরোপের সকল বন্দরই ইংরাজের বাণিজ্য 
পোতের পক্ষে রুদ্ধ করিলেন, তখন পৃথিবীতে তিনিই ইংরাজের 


সঙ্ধালাপ। 


সর্বাপেক্ষা প্রধান শক্র। তখন একজন ইয়ুরোপীয় গুণ্ড। ইংরাজ মন্ত্রী মিঃ 
ফক্সের নিকট প্রস্তাব করে যে সে পুরস্কার পাইলে নেপোলিপ়ানকে 
গুপ্তভাবে হত্যা করিবে । মিঃ ফক্স এ প্রস্তাব ঘ্বণার সহিত প্রত্যাখ্যান 
করিয়া উহাকে বিদায় দেন এবং শ্রী ষড়যন্ত্রের কথা ফরাসী মন্ত্রীকে 
জানাইয়া দেন। ইংরাজের উন্নতি তাহার নেতাদিগের চরিত্রবলেই 
ঘটিয়াছে। 


১৫। ইউংরাজের সৌভ্রাত্র মিঃ গ্যারেট । 


মিঃ এ ডবলিউ গ্যারেট সাহেব বাঙ্গালায় প্রেসিডেন্সী বিভাগের 
স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত থাকাকালে তাহার আফ্িসের 
হেডক্লার্ক একদিন তাহাকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করেন, “আপনি আজও 
বিবাহ করেন নাই কেন? সাহেব উত্তর দেন “আমরা ছুই ভাই। 
আমার জ্যেষ্ঠের ছেলে মেয়েতে পীচটী । বংশের মধ্যাদা রক্ষার অনুব্প 
লেখাপড়া শিথাইবার মত আয় তাহার নাই। আমিই উহাদের শিক্ষার 
সাহায্যে টাক! পাঠাই । আমি বিবাহ করিয়! এ সাহায্য বন্ধ বা কম 
করিলে উহাদের ভাল শিক্ষা হইবে না। বংশগোৌরব নষ্ট হইবে ।” 


১৬। উচ্চ ফকীরী মত অদ্বৈতবাদ । 


সন্যাসী এবং ফকীরদিগের মধ্যে ধাহারা সাধনায় উচ্চতা লাভ করেন. 
নাই, বাহাদের মধ্যে বৈরাগ্যের ভাণ বা অতি অল্প মাত্রায় বৈরাগ্য 
আছে-_তাহার সাধারণ হিন্দু মুসলমান গৃহস্থদিগের সমাজ সম্বন্ধীয় 
গগ্ডির বাহিরে যাইতে পারেন নাই । তাহারা গৃহে যাহা ছিলেন, গেক্য়! 
বা আলখাল্প! বা কৌপীন পরিধান করিলেও বাহিরে তাহাই আছেন। 

কিন্ত সাধনমার্গে অগ্রসর ব্যক্তিদ্িগের মধ্যে হিন্দু সন্ন্যাসী ব 
সুসলমান ফকীরে ভিন্ন ভাব নাই। উহাদের ছেলে মেয়ের বিবাহ নাই, 


লদ্দালাপ। 


লামাজিক ভোজ নাই এবং ভিক্ষালক্ধ সানান্ত নিরামিষ ভোজ্য মাত্র 
আহার । মতবাদ এবং সাধনের পথও অবিকল এক । মুসলমান 
লমাজে স্থফিমতের প্রথম প্রবর্তক মহাত্মা আলি। উহার বংশীয় 
ইমামেরাই ফকীরী মতের গৃঢ় মন্ত্রদাতা ছিলেন। 

মনঃসংষোগ জন্য মুসলমান ফকীরও নাসাগ্রে বা ভ্রু মধ্যভাগে দৃষ্টি 
রাখিয়া আল্লা নাম জপ করেন; কেহ কেহ বা নিবদ্ধ দৃষ্টি হইবার জন্য 
সম্ম্থে কোন দ্রব্য রাখিয়া তাহাতে এশ্বরিক আলোক দেখেন। 
শেষোক্ত ব্যবস্থাটা উহাদের মৌলবিরা বুৎপরন্তি ( পৌত্তলিকতা। ) 
বলিয়া নিন্দা করিয়া! থাকেন বটে, কিন্তু প্রত সাধকেরা, ধাহারা এ 
উপায়ে মনঃসংযোগ মাত্র শিখিয়। উন্নত হন তাহারা, উহাতে দোষ 
দেখেন ন|। উচ্চ মুদলমান সাধকের! বলেন হিন্দুর ইঞ্ট মুর্ভিতে ভগবানের 
চিন্তা পূর্বক মনঃসংযোগ করার অভ্যাসের যথেষ্ট উপকারিতা আছে ! 
হিন্দু মুসলমান প্রায় সকলেরই প্রথম হইতেই নিরাকারে বদ্ধলক্ষ্য হওয়। 
কঠিন হয়। ফলত: বাহার মনে উজ্জল অপার্থিব ইষ্টমুর্তি স্থির ভাবে 
থাকে তাহার এ মুত্তিকে সচ্চিদানন্দে বিলীন করিগ্! দিলেই খুব সহজে 
কার্্যসিদ্ধি__সমাধির স্থখলাভ-_হইয়া যায় । তখন হইতে উহার সর্বত্র 
ভগবানের সত্ব! স্ম্পষ্টই দর্শন করিতে থাকেন ; তখন অগ্রাহোর জিনিষ 
কিছুই থাকে না। বিশ্বাত্মা বিশ্বের সকল স্থলে ও দ্রব্যে স্থস্পষ্ট প্রতি- 
ভাত হইতে থাকেন । 

সাধারণতঃ উচ্চাঙ্গের ফকীরগণ হৃদয়ে, ব। জর মধ্যে অনস্ত বিস্তারের, 
'অনস্ত জ্ঞানের এবং অনস্ত আনন্দের ভাব সংযুক্ত আলোকের (নুর) বা 
আভাষের স্থাপনা করেন। অনস্ত বিস্তার ভাবিয়া আনন্দে বলেন “আহা 1” 
'এবং উহার ভাব হৃদয় মধ্যে রাখেন। এঁরূপে অনস্ত জ্ঞানের এবং অসীম 
আনন্দের উপলব্ধি পূর্ব্বক এ এ ভাব হৃদয়ে রাখেন। [বিরাটকে সভক্তিক 
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পুজার জন্য, ক্ষুদ্র মন্ুষ্যের উপযোগী করিবার জন্ত, যেমন মৃদ্তিতে ইহাগচ্ছ 
ইহ তিষ্ঠ বলিয়! বিশ্বব্যাপকের স্থাপনা কর! হয় ইহা হৃদয় মধ্যে সেই 
ভাবেরই কার্য ।] ইহার৷ জীবাত্মাকে বলেন "রুহ; ব্রহ্মনির্বাণকে 
বলেন “ফনা ফিল্লা”; অনস্তকে বলেন “ল! ইস্তিহা”; একমেবাদ্িতীয়ম্‌ 
বা কেবল্‌ অর্থে বলেন “ওয়াহেদ” আনন্দ ইহাদের লক্ষ্য । ইহার! নিজে- 
দের হিন্দু মুসল মান হইতে পৃথক ধরেন এবং বলেন, 

কাফের কে! কুফুর € পৌন্তলিকতা ) ভাল।; শেখ কো ইসলাম 
ভাল; হামকে! দিল-আরাম (পরমানন্দ ) ভাল। ।” 

উপনিষদের উপদেশ “ঈশাবাস্তমিদং সর্বং ষৎকিঞ্চজ্জগত্যাৎ জগৎ”__ 
সমস্ত জগতের উপত্র ঈশ্বরের আবরণ দিয়া! দেখ; ফকীরগণও জাগতিক 
সকল দ্রব্যে এবং ব্যাপারে “সব্বব্যাপকের” ভাব উপলব্ধি করিতে 
উপদিঞ্ । তিনিই সব, তিনিই সর্বত্র, সকলই আনন্দময়--এই ভাব 
আনিয়া সর্বব ভূতাত্মার এবং সর্বব ব্যাপকের উপলদ্ধি সন্্যাসী এবং ফকীর 
উভয়েই করিয়া থাকেন। 

[ কল্পার্ণৰ ইবাত্যন্ত পরিপুর্ণৈক বস্তুনি। 
নির্বিকারে নিরাকারে নির্বিবশেষে ভিাকুতঃ ॥ ] 

উহার বলেন ষে “আনায়েল হক” (-সোহং ) শব্দ মুখে বলিবার 
কথ! নয়। উহা সমাধিতে উপলব্ধ হইতে পারে । নে সময়টাত মৌনা- 
বস্থ।। স্থতরাং উহা “উপলন্ধিরই” জিনিল। যখন জাগ্রত এবং দ্বৈতভাব 
স্পরিক্ষ ষখন উহ। সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছ না তখন উহা “বলিবার” 
কোন অধিকার নাই। পূর্ণ প্রেমোন্সাদের, ভাব সমাধির, সম্পূর্ণ একত্র 
হওয়ার বা যোগের কথা । অপরোক্ষ (পরোক্ষ বা পরের দেখ। যাহা নয় ) 
ও নিজের অনুভূতির জিনিস। শ্রীমৎ্ রামকৃষ্ণ পরম্হংস দেব সহজ কথায় 
বলিয়াছেন অবাও মনসে। গোচর ব্রহ্মকে কেহ এটে। করে নাই । মুখের 


সত 
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কথায় ঠিক বলিতে পারে নাই । কেহ কেহ প্রত্যেক নিশ্বাসের সহিত এ 
আনায়েল হকৃ মন্ত্রের ধ্যান ( হংস বা সোহং জপের ন্যায়) করিয়া থাকেন । 
কিন্তু সাধারণতঃ জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন “হ। আল্লার নাম জপ চেষ্টা 
করি।” অদ্বৈত ভাব প্রকাশক ফকীরী মতের একটী হিন্দী পর্দ আছে ;-_- 
আপ্হি ভঠনিঃ আপ্হি মহুয়া, আপহি চুলায়ন হার! । 
আপহি পিয়ে মাতোয়ার। ॥ 
তিনিই ভাটি তিনিই মহুয়া তিনিই মদ্যের চোলাই কারক এবং 
তিনিই (সেই প্রেমস্ধা ) পানে মত ॥ 
হাজী মহম্মদ উমর একজন ফকীর? ইহার জব্বলপুরের নিকট বাড়ী 
ছিল; ভগবানে নির্ভর করিয়া যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ান। সাধনার 
কথায় সংস্কত এবং আরবী শব্দ ছুইই বাবহার করিয়া. পূর্ববোক্তভাবে 
বুঝাইয়। দ্েন। “ষযাহ। কিছু দেখ তাহাতেই তাহাকে আনন্দময়কে উপলব্ধি 
কর; কিছুতেই মনে কষ্ট করিও না; মন ঠাণ্ডা রাখ”__ইহাই সার উপদেশ । 
উপাসনায় যদি পরাভক্তির ব! পূর্ণ জ্ঞানের বিকাশ করিয়া ন1 দেয় 
তাহা মৌখিক এবং বুথ! ইহা বুঝাইবার জন্য ফকীর সাহেব বলিয়াছিলেন, 
_ওজুশ (নমাজের পূর্বের হস্তপদ প্রন্মালন ) করিয়া মস্জিদে গিয়া 
তথায় মাথ। নোয়াইয়া কি হয়! জীবনে ত আত্মবোধ পাইলে না; শুধু 
মরিলেই কি তাহাকে কোন একট। অজান। উপায়ে পাইয়া ফেলিবে। 
ক্যা হোত। হ্যায় ওজুকিয়ে সে 
ক্যামস্জিদমে জানে সে? 
ক্যা হোতা হ্যায় নমাজ পড়্‌কর 
সির্‌ কে। উহ! ঝুঁকানে লে? 
জীতে জীতে! মিল নহি 
"  ক্য। মিলেগ! উহমর জানেসে ? 
১৪ 
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জীবন্মুক্তিই মুক্তি। চিন্তশুদ্ধির পর কান! নাশের পর আত্মজ্ঞান 
লাভেই জীবন্ুক্তি। বাহার পাক্ষী ভাবে নিলিপ্ত ভাবে স্থিতি সে ব্যক্তি 
জীবনে মরণে মুক্ত । শ্রীমৎ্ শঙ্করাচাধ্যও বলিয়াছেন “ন মানে ন দানেন 
প্রাণায়াম শতেন বা।” অর্থাৎ উহাতেই আত্মতত্বজ্ঞান হয় ন। চিত্তশুদ্ধি 
মাত্র হয়। যোগযুক্ত হওয়ার জন্য সাপু ককীরের উপদেশ একই । 
স্বত্যু-সংসার-দাগরে স্থিত মন্ুস্তদিগের মধ্যে জীবনুক্তের সম্বন্ধে 
ফকীরী মত-_ 
ইস নিয়া মে আকর ওহি এক জীতা৷ হ্যায় । 
যে। জীতে জী মরযাওয়ে ওহি এক জীতা৷ স্থায় ॥ 
ফকীর সাহেব মক মদিন। দেখিয়। আসিয়া ছিলেন কিন্তু সেজন্য যেন 
একটু লঙ্জিত। বলিলেন যিনি সর্ধজ্র বিরাজমান সঙ্গে সঙ্গে আছেন 
তাহাকে খুঁজতে বালকভাবে দূরদেশে গিয়াছিলাম। ব্যাসদেবেরও 
অষ্টাদশ পুরাণ লিখিক্া এ ভাব £__ 
রূপং বূপবিবজ্জিতস। ভবতো ধ্যানেন যদ্‌ বশিতং 
স্বত্য। নির্বচনীয়তাখিলগুরে। দূরীকৃতা যন্য়! ৷ 
ব্যাপ্তিত্ব্ক বিনাশিতং তগবতো যত্তীর্ঘ যাআ্াদিনা। 
ক্ষস্তবযং জগদীশ তদ্বিকলত। দোষত্রয়ং যত্কৃতং ॥ 
অর্থাৎ--হে ভগবন্! আপনি বপবিবজ্ঞবিত, কিন্তু ধ্যানের দ্বারা 
আমি আপনার ব্ধপ বর্ণনা করিতে গিয়াছি। হে অখিলগুরো ! আপনি 
অনির্বচনীয়, কিন্তু স্তুতি দ্বারা আমি আপনার সেই অনির্ববচনীয়ত! দূর 
করিতে গিয়াছি। আপনি সর্বব্যাপী, কিন্তু তীর্থযাত্রা্দির মাহাত্ম্য কথনে 
আমি আপনার ব্যাপ্থিত্বের সঙ্কোচ করিতে গিগ্লাছি। হে জগদীশ! 
এইরূপ বিপধ্য্স দ্বারা আমি তিনটি দোষ করিয়াছি, আপনি ক্ষম! 
করুন। রর 


সদালাপ। 


১৭। উৎকর্ধষের কারণ তম্মযুতা | 


একদিন আকবর বাদসাহ গায়কশ্রেষ্ঠ তানসেনের ভজনগীতে পরিতুষ্ট 
হইয়া জিজ্ঞাসা করেন “তুমি এরূপ গান করিতে কোথায় শিখিলে ?” 
তানসেন বলেন, “আমি অনেক ভাল ভাল ওস্তাদের কাছে বহুবর্ষ সঙ্গীত 
শিক্ষা করিয়া শেষে স্বামী হরিদাসের পদপ্রানস্তে অনেককাল বসিয়া 
থাকিতে থাকিতে বুঝিয়াছিলাম যে, ভাবসঙ্গত গীত কাহাকে বলে ।” 
আকবর সাহ তানসেনকে বলেন, “তোমার গুরুর গান শুনাইতে 
হইবে,তিনি আশ্রম ছাড়িয়া বাহির হন না? আমিই যাইব ।»৮ 
তানসেন বাদসাহকে স্বামিজীর আশ্রমে লইয়া! গেলেন এবং গুরুর চরণ 
বন্দনাপূর্ববক, বাদসাহকে লইয়। নিকটে বসিলেন পরে যথাসাধ্য 
উতৎকুষ্টর্ূপে একটা ভজনগাত গাহিলে, স্বামী হরিদাস গুন গুন করিতে 
করিতে আরম্ভ করিয়! এ গানটা ধরিলেন। গান শুনিয়। বাদশাহ একান্তই 
মুগ্ধ হইয়া! পড়িলেন। স্বামিজীর নিকট হুইতে ফিরিয়া আসিরা বাদসাহের 
সেই গানটা আবার শুনিতে ইচ্ছা হইল, তানসেন পুরর্বার এ 
গানটী করিলে বাদলাহ বলিলেন, “তোমার গুরুর মত হইল না কেন বল 
দেখি?” 'ভানসেন উত্তর দিলেন, “আমার স্মরণে ছিল ঘষে আমি 
দিলীশ্বরকে গান শুনাইতেছি। কিন্তু স্বামিজীর ষে ব্রিভুবনেশ্বরকে 
ব্যতীত আর কিছুই স্মরণে ছিল না।” 


১৮। উদ্যম নেপোলিয়ান । 


নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বলিতেন যে “অসম্ভব” শব্ধ তাহার অভি- 
ধানে নাই । যখন তাহার অফ্িসরেরা বলিলেন যে কামান লইয়া আল্পস্‌ 
পর্বত পার হওয়া ধাইবে না, তখন তিনি উত্তর দেন “আল্লস্‌ পর্বত 
থাকিবে না।” তিনি টসন্তদিগের অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিমপ্রন 


সদালাপ । 


গিরিবর্ঝ্ প্রস্তত করিয্া যাইতে লাগিলেন এবং কামান সকলও বনু 
আয়াসে সঙ্গে সঙ্গে টানিয়া লইয়। যাওয়া হইল। মনের ও শরীরের 
সমস্ত বল তিনি উপস্থিত কাধ্যের উপর ফেলিতেন। এমন দিনও 
গিয়াছে যখন একে একে তাহার সহিত কাধ্য করিতে করিতে তাহার 
চারিজন সহকারী (সেক্রেটারী ) ক্রীস্ত হইয়া একটু বিশ্রাম করিতে 
গিয়াছেন, তিনি এক ক্ষণের জন্তও কাধ্য ছাড়েন নাই। 

নেপোলিয়ান বোনাপটি সর্বদাই বলিতেন ““দৃঢ় প্রতিজ্ঞাতেই প্রকৃত 
জ্ঞান নিহিত /৮” আমাদেরও শাস্ত্রোক্তি_-“সাধনায় সিদ্ধি ।” 


১৯। উদ্যম সোয়ারো ॥ 


রুসীয়্ সেনাপতি সোয়ারে! তাহার অদম্য উদ্যমে অন্ুচর সকলকেই 
অনুপ্রাণিত করিদ্।া' তাহাদের ইচ্ছাশক্তির বুদ্ধি করিয়া দিতেন 
এবং তাহার অধীনস্থেরা ষেন অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়া ফেলিত। 
“জানিনা” শব শুনিলেই তিনি “জানিয়া ফেল* কথা দুইটা এক্ধপ 
স্বরে এবং এরূপ ভাবে বলিয়া উঠিতেন যে অফিসরেরা এবং £সনিকের! 
প্রকৃতই সে বিষয় জানিয়া ফেলার জন্ত পুর্ণ চেষ্টা করিত। "পারি নাইস” 
শব্দ শুনিলেই তিনি সেই ধরণে বলিয়া উঠিতেন “চেষ্টী কর”। এবং 
তাহার পর বলিতেন সম্পূর্ণভাবে মন দাও নাই, ভাই পার নাই + 
এবারে খুব মন দাঁও-_অবশ্ঠই পারিবে ।* তিনি সৈন্যদের বলিতেন 
“ভগবানের কৃপান্ বিশ্বাস রাখিয় যুদ্ধক্ষেত্রে চল? কিন্তু বারুদ ভিজাইয়! 
ফেলিও না ৮ তাভার মতে নিকদ্যমে বা অসাবধানতায় ভক্তিহীনতাই 
স্থচিত করে, স্থতরাৎ ভগবত কৃপা উহাতে পাওয়া অসম্ভব । 
ইংরাক্দ্ী প্রবাদ বাক্যেঞন আছে--উদ্যমশীলকেই ভগবান সাহাষ্য 
করেন |” 


সদালাপ। 


২০ €। একমনে চেষ্টা প্রোফেসার হেনরী । 


প্রিন্সটন কলেজের রাসায়নিক পরীক্ষা বিধানের ঘরে প্রোফেসার 
হেনরী কয়েক মাস ধরিয়া একই বিষয়ের পরীক্ষা বিধান করিতেছিলেন। 
একজন সহকারী প্রোফেসার একদিন হাসিয়া বলিলেন “তুমি পাগল হইয়া 
ষাইবে ; এ পরীক্ষা বিধানের কথা ছাড়া আর কিছুই এখন তোমার মনে 
আসে না; তুমি অন্য বিষয়ে ছুট! কথা কহিতেও পার না” প্রোফেসার 
হেনরী উত্তর করেন “আমার খুড়া পেনিনন্থলার যুদ্ধে নিষুক্ত ছিলেন। 
তিনি আমাকে উপদেশ দিয়্াছিলেন যে যখন যে কাজ ধরিবে, তখন 
তাহার উপরই লক্ষ্যস্থির রাখিবে। যদি কোন শক্রর কেল্লার দেওয়াল 
ভাঙ্গিয়। পথ করিতে হয় তবে দিব রান্র সকল তোপের গোলাবুষ্টি যেন 
*একই” স্থানে পড়িতে থাকে এরূপ ব্যবস্থা করা আবশ্যক? ছড়াইয়! 
€গালাবৃষ্টি করিলে কার্যোদ্ধার হয় না।”» 


২১। একাই একশত লাটুর অভার্ণ । 


লাটুর অভার্ণ ফরাশী গ্রেনেভিয়ার সৈম্তদলভুক্ত ছিলেন। তাহাকে 
অনেকবার পর্দোন্তি দিতে চাওয়া] তয়, কিন্তু তিনি গ্রেনেডিয়ারের 
কাপ্ডেনের অপেক্ষা উচ্চপদ কখন আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। একদা ছুটী 
লইয়া তিনি বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত দেখা করিয়া বেড়াইতে গিয়৷ একাকী 
ফিরিবার সময় সংবাদ পাইলেন যে একদল অন্ট্রীয়সৈন্ত দ্রুতগতিতে একট! 
পাহাড়ী রাস্তা দিয়া আসিতেছে । এ পাহাড়ী পথের একস্থানে একটা ক্ষুত্র 
দুর্গ ছিল। তাহার পাস দ্িয়। পথ) অভার্ণ ছুটাছুটা সন্ধ্যার সময় এ দুর্গে 
গেলেন যে দুর্গরক্ষীদ্দের সাবধান করিয়া দ্রিবেন এবং ফরাশী সৈন্তদলে 
সংবাদ দিবার জন্ত উহাদের একজনকে পাঠাইবেন। গিয়। দেখিলেন ষে 
ছুর্গরক্ষী সকলেই পলায়ন করিয়াছে । 
৯৮ 


সদালাপ। 


দুঃখে এবং স্ব্ণায় অভার্ণ একাকীই দূর্গরক্ষা করিতে কৃতসংকল্প 
সুইলেন। জ্িশ জন সৈনিক এ ক্ষুন্্হুর্গে সাধারণতঃ থাকিত ॥ উহ্ারা 
পলায়নের সময় বন্দুকগুলি বহনের কষ্টও স্বীকার করে নাই। অভার্ণ 
কিছু ভোজন করিয়া দুর্গার বদ্ধ করিয়া ৩০টা বন্দুক ভরিয়া ছাদের 
আলিসার ধারে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মধ্যরাত্রে অন্ধকারে 
যোদ্ধাদিগের পদশব্দ শুনিতে পাইলেন । অস্টীয়দল অতর্কিতে ছুর্গ 
আক্রমণ জন্য এতক্ষণ পাহাড়ের অন্তরালে অন্ধকারের অপেক্ষায় ছিল। 
বন্দুকের পাল্লার মধ্যে লৌক দেখা গেলে অভার্ণ ক্ষিপ্রতার সহিত একে 
একে পাঁচ ছয়টি বন্দুক তুলিয়া ছুঁড়িলেন। ৪81৫ জন অষ্টায় যোদ্ধা হতা- 
হত হইয়। পড়িল। দুর্গরক্ষীরা সঙ্জাগ আছে দেখিয়৷ অস্ত্রীয় সেনাপতি 
রাত্রের আক্রমণ সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। প্রাতে একটা তোপ টানিয়া 
আনা হইল, কিন্ত পার্বত্যপথটার এরূপ বক্র গতি যে তোপটাকে 
স্থবিধামত বসাইতে গেলে বন্দুকের পাল্লার মধ্যে যাওয়! ভিন্ন উপায় 
ছিল না। অভার্ণ শীঘ্র শীঘ্র ভর! বন্দুকগুলি তুলিয়া! অব্যর্থ সন্ধানে 
ছুড়িতে লাগিলেন । তখন ব্রিচলোভার বন্দুক বা টোটার ব্যবস্থা ছিল 
না। স্ৃতরাং অষ্ট্রীয়ের মনে করিল বহুসংখ)ক লোক দুর্গরক্ষা করিতেছে । 
তোপটার মুখ ফিরাইযফ। ভাল করিয়া! বসাইয়৷ একবারও ছু'ড়িবার 
অবকাশ অভার্ণ দিলেন না। অনর্থক অনেকগুলি অস্ট্রীায় গোলন্দাজ 
মারা পড়িল। তখন শস্রীষ্ম সেনাপতি পাদাতসৈম্তদ্দিগকে মই লইয়া 
ছুর্গের উপর চড়াই করিতে হুকুম দ্িলেন। তিনবার চেষ্টা হইল কিন্ত 
তিন জনের অধিক পাশ। পাশি থাকিয়া দৌড়িবার উপযুক্ত প্রশস্ত পথ 
এ থাকায় ছর্গ অধিকার হইল না। বহুসংখ্যক অস্ত্ীয় যোদ্ধা হতাহত 
হইল। অভার্পের বারুদের কমি পড়িল। তিনি সময়ের এবং দূরত্বের 
হিসাব করিয়৷ দেখিলেন যে পলায়িত ছুর্গরক্ষকদিগের নিকট এতক্ষণে 


সঙ্ধালাপ। 


ফরাশী সৈন্তদল সম্বাদ পাইয়। অন্রীযদিগের দিকে যাআ করিম থাকিবে, 
স্থৃতরাৎ পার্বত্য পথ এখন অস্ট্ীয়েরা দখল পাইলেও ফরাশী পক্ষের কোন- 
ক্ষতি হইবে না। সন্ধ্যার সময় যখন অস্্রীয় সেনাপতি ছুর্গ সমর্পণ করিতে 
পুনরায় ভাক দিলেন তখন অভার্ণ ্ীকার করিলেন যে ফরাশী ধ্বজ। সহ 
দুর্গরক্ষীদের সশস্্র ফরাশীদলে গিয়া! মিশিতে দেওয়ার স্বীরুতি পাইলে 
পরদিন প্রাতে হুর্গ সমর্পিত হইবে । তখনই ছুর্গ আক্রান্ত হইলে বারুদ 
প্রায় ফুরাইয়া যাওয়াম্ম আধ ঘণ্টাম্র উহ! অধিকৃত হইত ! পরদিন প্রাতে 
পার্বত্য পথে দুর্গের সম্মুখে অস্ীয়্ানসৈন্ত দুই লাইনে দীড়াইল। মধ্যে 
একজনের যাওয়ার মত রাস্তা রহিল। তৃুর্যধ্বনির শবে ক্ষুদ্র দুর্গ-দ্বার 
খুলিবার পর দেখা গেল যে একটী মাত্র ফরাশী যোদ্ধা অনেক গুলি 
বন্দুকের আটি বাধিয়া তাহ। ঘাড়ে করিয়া গুরুভারে অবনত কলেববে 
ধ্বজাহস্তে আমিতেছে। অস্ত্রীয় সেনাপতি উহাকে জিজ্ঞাস! করিলেন 
“আর সকলে আমিতেছে না কেন£” অভার্ণ ষখন বলিলেন “আমিই 
ছুর্গাধ্যক্ষ এবং একাই সমস্ত ছুর্গরক্ষী সেনা” তখন তাহার বিশ্মগ্মের সীম! 
রহিল না। একজন মাত্র লোকে একট। সৈম্তদলের বিরুদ্ধে দুইরান্বি ও 
একদিন ছুগট। রক্ষা করিয়া বন্ছ সংখ্যক অস্ত্রী়্ যোদ্ধাকে হতাহত করি- 
যাছে জানিয়। উদারন্ৃদ় অস্টরীয় সেনাপতি অভার্ণকে একখানি প্রশংসাপত্র 
লাখযা। দিলেন এবং নিজের সন্তদের বলিলেন “ধন্য সেই দেশ যেখানে 
দেশ গৌরবের জন্য এক্সপ অভূতপূর্বব কার্যে ও লোকে বুক বাধিতে পারে 
__তোমরাও এমনি হও? অস্ত্ীয় সেনাপতি সমুদয় বন্দুকগুলিই বাহক- 
দ্বার অভার্ণের সহিত পাঠাইয়। দিয়াছিলেন। 

সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্টি এই ঘটনা! শুনিয়৷ পদোন্নতি লইতে 
অনিচ্ছুক অভার্ণকে “ফ্রান্সের সর্ব প্রধান গ্রেনেডিয়ার* এই উপার্ধি 
দিয়াছিলেন এবং ১৮** অন্দে অভার্পের রণক্ষেত্রে দেহাস্ত হইলে হুকুম 


সঙ্দালাপ ॥ 


দিয়াছিলেন যে গ্রেনেডিয়্ার রেজিমেন্টের খাত! হইতে উহার নাম কাটা 
না হয়। প্রত্যহ প্রথমরাজ্রে এ রেজিমেণ্টের সৈন্যদিগের হাজরি 
লইবার সময় (রোল কল) প্রথমেই অভার্পের নাম ডাকা হইত এবং 
একজন গ্রেনেডিয়ার নিয়ম্তিব্ধপে বলিত “রণক্ষেক্রে অনস্ত যশের শয্যায় 
শায়িত।” এইব্সপে অভার্পের অসম সাহসের স্মৃতি জাগরুক রাখিয়! 
নেপোলিগ্বান তাহার ৫গ্রনেডিয়ার গার্ড দলকে অতুলনীয় বিক্রমশালী 
করিয়া তুলিয়া ছিলেন। 


২২। একা শ্র লোকনায়ক ডরন্‌ ফোর্ড। 


স্কটলগ্ডের উপকূলে এক দ্রিন ঝড় বহিভেছিল। ঝড়ের কোরে 
একখানি ক্ষুত্র জাহাজ সমুদ্র তটবর্তী পাহাড়ের উপর পড়িয়া ভাঙ্গিতেছিল ॥ 
টে অনেক বীবর দ্লাড়াইয়াছিল, এবং জাহাজটার আরোহী ও মাল্লাগণ 
অল্প সময়ের মধ্যেই ডুবিয়৷ মারা বাইবে উহ্বাদের সকলেরই মনে এই 
কথা উদ্দিত হইতেছিল $ কিন্তু এ উত্তাল তরঙ্গে নৌকা লইয়া 
ষাত্রীদ্িগকে রক্ষা করিতে যাওয়ার চেষ্টা করিতে কাহারও সাহস 
হইতেছিল না। 
কর্ণেল ডভরন্ফোর্ড সাহেব তখন হাওয়া বদলাইবার জন্য ছুটী লইয়া 
বই অঞ্চলে গিয়াছিলেন। তিনি হঠাৎ এ স্থানে আসিয়া ব্যাপার 
দেখিবামাত্র নিজের জুতা কোট এবং টুপি ভূমিতে ফেলিয়া দিগ়্া এক- 
খানি নৌকা ঠেলিয়া জলে ভাসাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং 
নৌক। চালাইতে ভাল ন জানিলেও চীৎকার করিয়া বলিলেন কেহ 
আসিবে ত এস, নচেৎ আমি একলাই নৌকা লইয়া গিয়া লোকগুলাকে 
উদ্ধার চেষ্টা করিব!” উহার সাহসে অঙ্থপ্রাণিত হুইয়া বলিষ্ঠ ও 
নৌকাচালনে নিপুণ ধীবরেরা তখনই ছুটিয়া গিয়া! উহীর অনুগামী হউল 
১ 


সদালাপ। 


এবং এ ইংরাজ অফিলরের কর্তব্যবুদ্ধি ও একাগ্রতা প্রস্থত লোকনায়ক- 
তার ক্ষমতায় অনেকগুলি লোকের জীবন রক্ষা হইল । 


২৩। কর্তব্য জ্ঞান ভাগলপুরের চন্মকার ।. 

একদিন € ১৯০* ) ভাগলপুরের রাম্তার ধারে একজন চণ্মকার জুতা 
মেরামত করিতে বসিয়াছিল। কোন বিহারী কাম়স্থ ভদ্রলোক উহাকে 
জুতা মেরামত করিতে দ্িলেন। চম্মকার জুতার ছিন্ন অংশ ভাল করিয়! 
দেখিয়া বলিল “সাত পয়সা! লাগিবে।” বাবুটী বলিলেন “এই প্রথম জুতা 
মেরামত করাইতেছি না; তিন পয়সাতেই এক্প মেরামত হইয়া থাকে ।” 
চশ্মকার বলিল “বাবু সাহেব ! খুব ভাল ও মজবুত সেলাই হইবে এবং 
সাত পয়সাই তাহার উচিত দর।” বাবু বলিলেন “তিন পয্»সাই দিব-_ 
সেলাই করিতে হয় কর।” চশ্মকার গম্ভীর ভাবে বলিল “হাতের কাজ 
ফিরাইয়া দিব না এবং খারাপ করিয়াও কাজ করিব না; কাজ দেখিয়! 
সাত পয্পসা দিতে ইচ্ছা হয় দিবেন; না হয় তিন পয়সাই দিবেন, এই 
কথাই ঠিক রহিল; চারটা পয়স! ন! হয় বাকীই থাকিবে ।” 

এ জন্মে বাকী থাকিবে এবং পর জন্মে চামারকে তাহার ন্যাষ্য বাকী 
চার পয়স৷ দিবার জন্ত উহাকে আবার আসিতে হইবে; কর্তব্যপরায়ণ 
চামার কাজ খারাপ করিবে না_-এই ইঙ্গিতে বাবুটা স্তম্ভিত এবং 
্রন্ধান্বিত হইলেন । সকল বর্ণের ও শ্রেণীর মধ্যেই খুব উচ্চমনা লোক 
আছেন। 

২৪। কর্তব্য পরাযণত! ইংরাজ কাণ্ডেন | 


ইংলগ্ডের উপকূলে একটা জাহাঁজের তল! ফাসিয়া গিয়া জাহাজ মগ্ন 
হওয়ার উপক্রমে ইংরাজ নাবিকবৃন্দের সৃভদ্র নিয়মান্থুনারে পোতাধ্যক্ষ' 
প্রথমে স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদিগকে ও পরে সবলকায় পুরুষষাত্রী- 
২২ 


সদালাপ॥ 


দিগকে কতকগুলি নাবিকের সহিত নৌকাযোগে তীরে পাঠাইবার ব্যবস্থা 
করিলেন। তাহার পর অবশিষ্ট নাবিক্দিগের প্রত্যেককে “'কর্ক ভরা 
জাম” পরিয়া সম্ভরণ দ্বারা আত্মরক্ষার আদেশ প্রদ্দান করিলেন) 
পোতাধ্যক্ষ স্বয়ং এরূপ একটি জাম! পরিয়া জাহাজ হইতে জলে পড়িভে 
উদ্যত হইতেছেন এমন সময়ে হঠাৎ একটি বালককে দেখিতে পাইলেন 
এবং বিস্মিত হুইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি কে? এতক্ষণ 
নৌকা করিয়া তীরে যাও নাই কেন ?* সে বলিল “আমার ভাড়া দিবার 
ক্ষমতা ছিল না, আমি গোপনে জাহাজে উঠিয্লাছিলাম এবং ধরা পড়িবার 
ভয়ে এতক্ষণ লুকাইয়াছিলাম।” পোতাধ্যক্ষ তখন ভাবিলেন “ইহাকে 
বুক্ষা করিতে গেলে আমার প্রাণের আশ। ত্যাগ করিতে হয়; আমার 
সম্তানগুলি অল্পবয়স্ক; আমার অভাবে তাহাদের ছুর্দশ। ঘটিতে পারে. 
তথাপি স্ত্রীপুত্রের ভার জগদীশ্বরের হাতে দিয়! নিজের কর্তব্য ত করি!” 
কাপ্তেন জামাটি খুলিয়া! সেই বালকটিকে পরাইয়া তাহাকে জলে নামাইয়। 
দিলেন। কর্তব্যনিষ্ঠ কাপ্তেনসহ জাহাজ অবিলম্বেই জলমগ্ন হইল । 


২৫। কর্তব্য পালন নিক্কাম । 


মারষ্টনমূরের যুদ্ধে সৈন্যাধাক্ষ সিডনি আহত ও ভূপতিত হইলে 
একজন অশ্বারোহী সৈনিক তাহার প্রতি আক্রমণকারী শক্রদিগকে 
বিতাড়িত করি] তাহাকে ঘোড়ায় তুলিয়। দলের পশ্চান্ভাগে নিরাপদ স্থানে 
লইয়া গিয়াছিল। সিডনি কৃতজ্ঞতা পূর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 
“তোমার নাম কি?” এ সাহসী সৈনিক বিনীত ভাবে উত্তর দিল 
“আমাকে ক্ষমা করিবেন; আমি ইহা পুরস্কারের জন্য করি নাই!» 
নাম না বলিয়াই সে যুদ্ধে ফিরিয়া গেল। অনেক অন্ুসন্ধানেও সিডনি 
তাহার উপকারকের ঠিকানা কখনই করিতে পারেন নাই । 


সদালাপ। 
২৬। কর্তব্যে নিমগ্নতা রুসীয় অফিসার । 


ক্রিমিষ্ণার ফুদ্ধ সময়ে যখন কুসীম়। একাকী তুক্ণা, ইংলগু, ফ্রান্স ও 
সার্ডিনিয়ার সহিত যুদ্ধ করিতেছিল তখন অবরুদ্ধ সিবাস্টিপোল ছূর্গ হইতে 
ক্ুসীয় সম্রাট নিকোলাসের নিকট একটা বিশেষ সঙ্গাদ পাঠানর প্রয়োজন 
হয়। রুসীয় সেনাপতি একজন সম্ান্তবংশীয় রুসীয় কাণ্ডেনের হাতে 
মোহর করা চিঠিখানি দিদা বলিলেন “ইহা সম্রাটের নিজের হাতে 
দিও। দিবা রাত্রির মধ্যে পথে একটুও বিশ্রাম করিও ন। 1” 

তখন এঁ পথে প্রতি দশ মাইল অস্তর ঘোড়া বদলের ব্যবস্থা ছিল। 
যত ভ্রতভাবে ঘোড়া দৌড়িতে পারে সেইক্মপেই ঘোড়া দৌড় 
করাইয়া অফ্রিসারটী নলেজ গাড়িতে দিবারাত্মি উত্তরমুখে চলিলেন। 
প্রত্যেক আড্ডায় ছু এক মিনিটের মধ্যেই তথাকার সহিসেরা বলে 
“মহাশয় গাড়ি তৈয়ারি” আর অফিসার বলেন “দ্রুত চালা ও।” কয়েক- 
দ্বিন এইব্পে গিস্না সেপ্টপিটার্সবর্গের রাজপ্রাসাদে পৌছিয়া অফিপারটী 
সম্রাটের হস্তে পত্র দিলেন। ভাহার পর আর মাথার ঠিক থাকিল 
না; তিনি সম্রাটের সমক্ষেই একখান! চেয়ারে বসিয়া মুচ্ছিতি বা নিত্রিত 
হুইয়া পড়িলেন। পত্র পড়! শেষ হইলে সম্রাট দেখিলেন যে অফিসারটী 
চেয়ারে চক্ষু সুন্র্রিত করিয়া বসিয়া আছে । উহাকে ডাকাডাকি করিয়া! 
তুলিতে পারিলেন না-_প্রহরিগণও টানাটানি করিয়া তুলিতে পারিল না। 
সকলে স্থির করিল “মরিয়া গিয়াছে” “মরিয়। গিয়াছে ।” সম্রাট নাড়ী 
দেখিয়া এবং বুকের উপর কান দিয়া দেখিয়া বলিলেন “মরে নাই, 
নিজ্রাচ্ছপ্প হইয়। পড়িয়াছে।” তাহার পর অফিসরটীর কানের কাছে মুখ 
'লইয়া গিয়া! চীৎকার করিয়া বলিলেন “মহাশয় ! গাড়ী তৈয়ারি।* 
অফিসরটা তখনই বুক পকেটে যেখানে চিঠিখানি রাখিতেন সেই খানট! 
খুব চাপিয়া ধরিয়া সোজ। হইয়া বলিয়া বলিলেন “খুব জোরে হাকাও 1” 
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কিন্তু চক্ষু চাহিয়া! যখন দেখিলেন যে সামনে ঘোড়া বা কোচম্যান নাই, 
রাজপ্রাসাদে স্মিতমুখে দণ্ডায়মান সম্রাটের সামনে তিনি চেয়ারে বসিয়। 
রহিয়াছেন, তখন লঙ্জায় হেটমুণ্ড হইয়। শশব্যন্ডে উঠিয়া! দাড়াইলেন। 
সম্রাট এঁ কাপ্তেনের হাত ধরিয়া সমাদর করিয়া বলিলেন “'জন্মভূমির 
এবং সম্রাটের কাধ্যে আগ্রহ এবং কর্তব্যে দঢতা৷ যতদিন রুসীম্ব অফিসর- 
দ্িগের শরীরে এইবপ মজ্জাগত হুইয়। থাকিবে ততদিন কুসীয়ার গৌরৰ 
কেহই ন্লান করিতে পারিবে না।” 


২৭। কথার ঠিক সার উইলিয়াম নেপিয়ার । 


একদিন ইতিহাস লেখক সার উইলিয়াম নেপিয়ার তাহার বাসা 
হইতে অনেক দূরে বেড়াইতে গিয়া দেখিলেন যে একটী বালিকা পথের 
ধারে বলিয়া কাদিতেছে । জিজ্ঞাসয়ে বালিক বলিল “হাত হইতে পড়িয়া 
মাটির জলপাত্রটী ভাঙ্গিয়৷ গিয়াছে । আমর বড় দরিদ্র, মাত। জুদ্ধ হইস্া! 
মারপিট করিবেন। আপনি কি ইহ জুড়িতে জানেন ?” সার উইলিয়াম 
বলিলেন “জুড়িতে জানিন৷ কিন্তু নূতন একটী কিনিবার জন্য অর্থ দিতে 
পারি।” কিন্ত পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন সঙ্গে টাকা পয়সা কিছুই 
নাই! তখন বলিলেন “কাল ঠিক এই সময়ে এইস্থানে আমিও আমি 
তোমাকে কিছু দ্রিব। তোমার মাকে এই কথ বিলে তিনি তোমাকে 
মারিবেন ন1” পরদিন বনুকালের পরিচিত পরমাত্মীয়্ এক বন্ধুর পত্র 
আসিল যে তিনি দীর্ঘ প্রবাসে ষাইতেছেন; নিকটবর্ভা সহরে সার 
উইলিয়ম তাহার সহিত যেন অবশ্য দেখা করেন। তখন ছুইদিক রাখার 
সময় নাই। সার উইলিয়াম নিজেই সেই বালিকাকে কিছু টাকা দিতে 
গেলেন; বন্ধুর নিকট পত্রসহ লোক গেল। 
অনেকে এস্থলে এ বালিকার জন্তই লোক পাঠাইতেন ; কিন্তু 
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তাহাতে সম্ভবতঃ ঠিক স্থানের এবং এ বালিকাটার সন্ধান ন। হইয়া উহার 
কথার ঠিক থাকিত না। 


২৮। কপটীর উদ্ধার গদাধর ভট্ট । 


পরম ভক্ত গদাধর ভট্রের নিকট ভগবৎ কথা শ্রবণ করিবার জন্ড 
অনেকে আসিত। তাহার কথা শুনিয়া সকলকেই প্রেমাশ্র বিসর্জন 
করিতে হইত। এক ভক্তিহীন মোহস্ত তথায় গেলে ভট্টজী তাহাকে খুব 
আদর ও যত্বু করিয়া বসাইলেন। কিন্তু এ ব্যক্তির মন এক্সপ কঠিন ছিল 
যে, ভটষ্টজীর কথকতায় অপর সকল শ্রোতাগণ কাদিয়া আকুল হইলেও 
উহার চক্ষে জল আসিল না । তখন সে চাদরের এক কোণে বাধা লঙ্কার 
গুঁড়া চক্ষে রগড়াইয়া জল বাহির করিল ! 

এ কথা পরে কেহ ভট্টজীকে বলায় তিনি ত্র মোহস্তের প্রশংস! 
করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং তাহার মঠে গিয়। উহার সহিত দেখ 
করিয়া কোল দ্িলেন। বলিলেন, “আপনি ধন্ত, ভগবানে গ্রীতি 
আপনার আছে তাই আপনি কথাশ্রবণে গিয়াছিলেন; প্রেমাশ্র বহ! 
উচিত তাহা জানেন। পূর্ববজন্মের কোনপ্ণপ কর্্মকলে প্রমাশ্র বহিতে 
বিলম্ব হওয়ায় আপনি নিজের চক্ষুর উপর ক্রোধ পূর্বক তাহাকে 
সাজাদিয়া সখ্পথে আনিবার চেষ্ট1 করিয়াছেন !” 

সরলমন ভক্ত গদাধর ভ্টের কাহারও উপর-_কিছুরই উপর-_ 
বিরাগ ছিল না। মোহস্তের কাপট্যের ভিতরেও যে “একটু” ভালর 
দিকে সুস্মভাবে টান ছিল সেইটুকু মাত্র ধরিয়া, দোষের দিকে লক্ষ্য না 
করিয়। উহার উপকার করিবার জন্ত চেষ্ট। করিলেন ।--শ্রীভগবানের ন্তায় 
ভক্তও যে অতি অল্লেই তুষ্ট! 

সে যাহ! হউক, মহাত্মার স্পর্শে মুগ্ধ এবং তাহার মহা অপরাধটা 
২৬ 


সদালাপ।' 


ভাল ভাবে দেখায় একান্ত লঙ্জিত মোহন্তের হৃদয় গলিয়! গেল এবং 
তিনি উচ্চস্বরে রোদন করিয়া মহাত্মার পদপ্রান্তে পতিত হইলেন ॥ 
স্বভাবের পরিবর্তন হইয়! গেল । 


২৯। কন্মের ক্ষয় ভোগে ।' 


মাধবদাস নামক একজন ভক্ত ও জ্ঞানী সাধু ৬ পুরীক্ষেত্রে 
থাকিতেন। শ্রীশ্রা্গন্গাথ দেব তাহাকে রূপ! করিয়। তাহার কুটার মধ্যে 
কখন কখন দর্শন দিতেন। একদিন রাত্রে প্রভূ দর্শন দিয়া বলিলেন-- 
শমাধব ! এস, জগন্নাথবল্লভ মঠের বাগান হইতে কাঠাল পাড়িয়া আনি ।” 
বিশ্মিত মাধব প্রভুর সঙ্গে বাগানে ঢুকিলে মালীরা শব্দ পাইয়৷ দৌড়িয়া 
আসিয়া মাধবকে গাছ তলায় ধরিল এবং অন্ধকারে না চিনিয়া বিস্তর 
প্রহার করিল । শেষে চিনিতে পারিয়। ছাড়িয়। দিয়া বলিল “সাধুজি ! 
তোমার এই কীন্তি।” 

মাধব শ্রীশ্রীজগন্পাথদেবের এই অপূর্ব লীলার সম্বন্ধে ভাবিয়া কিছু 
ঠিক পাইল না। মালীদের আগমনকালেই তিনি অস্তদ্ধীন হইয়া: 
ছিলেন! মারের চোটে মাধবের ঘন ঘন আমরক্ত নিঃশ্ছত হইতে 
লাগিল। মাধব কয়েক খণ্ড কৌপীনসহ লমুক্রতীরে গিয়। পড়িয়৷ রহিল । 
মাঝে মাঝে কৌপীন ময়লা হইলে উহা! কাচিয়। শুখাইতে দিত যখন দৌর্ববলয' 
এবং বেদন। জন্ত আর উঠিতে পারে না, তখন দেখিল যে একখণ্ড- 
কৌপীন ত্যাগ করিলেই তাহা কাচিয়! আনিয়া শ্রীশ্রজগন্নাথ প্রভু নিজেই 
উহার নিকটে রৌদ্র শুষ্ক হইতে দিতেছেন। মাধবদাস বলিল “প্রভু 
আমার যাতন! কমাইয়। দিলেই ত হয়।” শ্রশ্রক্গগন্নাথ বলিলেন “মাধব! 
€তোমার মত ভক্তও 'ভোগেই কর্মক্ষ্ ইহা ুম্পষ্ট বুঝিতেছে না!” 
মাধব্দাস বলিলেন, “প্রত! আপনার এ কাজে আমার অপরাধ হয়।” 
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শ্রশ্রীজগন্নাথদেব সহাশ্তবদনে বলিলেন "তোমার মত জ্ঞানীর এত 
ভ্রম। আমার কাছে কোন কাজের কি ছোট বড় আছে? না আমার 
শ্রম বোধ হয় ।” 


৩০। কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বস্ততা দেওয়ান জয়প্রকাশ লাল। 


জয় প্রকাশ লাল একান্ত দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। গস্বার কাছারির 
একজন দয়ালু মুহুরির বাসায় থাকিয়! পড়াশুনা করিতেন। স্তাহার পড়া 
শুনায় একা গ্রত। দেখিয়! এ মুহুরি ছুবেলার আহার ভিন্ন এক পয়স। করিয়। 
প্রত্যহ খাবার খাইতে দিতেন । এ সময়ে গয়। স্কুলে গডভফে নামক একজন 
শিক্ষকও উহার পড়াশুনায় আগ্রহ জন্য আদর ও যত্ব করিয়াছিলেন । 
জয়প্রকাণ সাংসারিক অভাব জন্য ডুমরাওনে গিয়া কম্মপ্রারথী হইলে 
বাজকুমারকে হিন্দীশিক্ষা দেওয়ার জন্ত ২৫ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইলেন। 
কম্মেক মাস পরে জক্প্রকাশ মহারাজকে বলিলেন “কুমার কিছুমান 
পড়াশুন! করেন না, সৃতরাং আমার বেতন লওয়। অসঙ্গত; এদিকে 
আবার আমার আহারের সংস্থান নাউ । স্থৃতরাং অন্তকার্ধয দেওয়া! হউক ।” 
মহারাজ! এই কথায় তুষ্ট হইয়া এবং বিশ্বাসী ভাল লোক বুঝিয়া উহ্নীকে 
৫০ টাকা বেতনে বিল সহি করিবার ভার দেন। যত খরচের টাক। 
অঞ্ুরি হইয়া বিল পাস হইয়া! যাইত, তাহার সকলেরই উপর জয়প্রকাশের 
পরিদর্শনের এবং সহির ব্যবস্থা হইল । এক সময়ে সাত হাজার টাকার 
একট! বিল দুই বার পাস হইয়া! বায় । সহি করিবার সময় জয়প্রকাশ 
উহ। ধরিয়া ফেলেন । রাজসরকারের যে উচ্চকম্মচারীর এ ভুল হইয়া- 
ছিল, তিনি বলেন যে তিনি এ সাত হাজার টাকাই জয়প্র কাশকে 
দিবেন; মহারাজ যেন এরূপ বিলপাসের খবর না শুনেন। জয়প্রকাশ 
' লোভে বিচলিত ন৷ হইয়া এবং এরূপ ঘটনা অন্নদ্াতা মনিবের নিকট 
গা 


সদালাপ । 


গোপন রাখিতে অস্বীকার করিঘা এবং কাহারও নিন্দা না করিয়। মহা- 
রাজাকে হঠাৎ “ভুলে” দুবার বিলপাসের কথ। বলেন। মহারাজ উহার 
কাধ্যে ও ধরণে তুষ্ট হইয়! ক্রমশঃ দেওয়ানী পদ এবং মাদিক ১৫৯০ 
টাকা বেতন দেন। ইহাতে জয়প্রকাশলাল বলেন যে বেতন ৫০ 
টাক' মাত্র দেওয়া হউক, কিন্তু সাবেক দেওয়ানের! যেরূপ গ্রামের ইজারা 
পাইতেন উহাকে ও সেইরূপ দেওয়া হউক। 

একান্ত বুদ্ধিহীন বলিয়। রাজকুমার রাজ্যভার পাওয়ার অন্ুপযুক্ত 
বলিগ্কাই খ্যাত ছিলেন; কিন্তু দেওয়ান জয়প্রকাশশের বুদ্ধি বলে সে বিষয়ে 
কোন গোলযোগ হয় নাই। সেজন্য দেওয়ানকে কয়েকখানি গ্রাম 
মোকররি দেওয়া হইয়়াছিল। দেওয়ান রাজ্যের আয় হইতে এক 
কপদ্দকও অবৈধ উপায়ে লয়েন নাই; বা কাহাকেও পারগপক্ষে লইতে 
দেন নাই । তিনি মোকররির এবং ইজারার গ্রামগুলির কৃষির সর্ববিধ 
উন্নতি করিয়া আয় বুদ্ধি করিয়াছিলেন এবং এ আয় হইতে ধন-স্ঞয় 
করিয়া অনেক সম্পত্তি খরিদ করিয়াছিলেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট 
৫০ পঞ্চাশ হাজার বিঘ| জঙ্গল ও পতিত জমি ব্রহ্ষদেশে বন্দোবস্ত লয়েন 
এবং তথায় পরিশ্রমী বিহবারী কৃষকদিগকে বাস করান। এই সকল 
উপায়ে তাহার বাধষিক তহশীল প্রায় ২০ লক্ষ টাকা হয়। 

তিনি বাল্যকালের উপকারী পুর্ববোক্ত মুস্ুরিকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 
অনেক টাকা দেয়! সাহাধ্া করেন এবং উহার ভীর্থ বাত্রার সম্ন্ত ব্যয় 
বহন করেন এবং উহার সহিত দেখ! হইলেই স্তাহার পায়ের উপর মাথ। 
রাখিতেন। এমন কি মহারাজার সভামধ্যেও তাহা করিতে সঙ্কুচিত 
হন নাই । তিনি গভফে সাহেবের মেমকে মাসে মাসে বিলাতে 
টাকা পাঠাইয়া দিয়া তাহার পুত্রদিগের শিক্ষার সমস্ত ব্যয় বহন 
করিয়াছিলেন। 


স্দালাপ। 


৩১। কৃতজ্জের সমাদর লোকমানের মনিব ৷ 


স্থপ্রসিঙ্ধ লোকমান হাকিম প্রথমাবস্থায় ক্রীতদাস ছিলেন। একদিন 
ভাভার মনিব একটা কাকুড় খাইতে গিয়া দেখিলেন যে উহ বিষম তিক্ত । 
তখন উহা লোকমানকে দিয়া বলিলেন “দেখ যদি একটু খাইতে পার।” 
মনিব মনে করিয়াছিলেন যে লোকমান একটু কামড়াইয়া! আর খাইবে 
না। অগ্নানবদনে লোকমান কীকুডুটার সমন্তই খাইয়া ফেলিলে, মনিব 
জিজ্ঞাসা করিলেন “অত তিক্ত থাইলে কিরূপে ?” লোকমান উত্তর 
দিলেন “আপনি আমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করেন তাহাতে নিজেকে 
ক্রীতদাস বলিয়া! মনেই হয় না; আপনার হাত হইতে অনেক উপকার 
পাইয়াছি, আপনার দেওয়া একট৷ তিক্ত জিনিল সানন্দে গ্রহণ করিতে 
পারিব্‌ না!” 

মনিব ভাল লোক ছিলেন এবং তোকমানের গুণে পূর্ব হইতেই 
প্রীত ছিলেন। এই উত্তরে তিনি দেখিলেন যে দাস তাহাকে আভাষে 
অতুযুচ্চ ধশ্মোপদেশ দ্িল। ভগবানের অপার করুণার কথ এবং তাহার 
হস্ত হইতে সময়ে সময়ে ছুঃখ পাইলেও তাহা অবিচলিতভাবে সহ 
করার প্রয়োজনীয়তা, লোকমানের এ উক্তিতে উপলব্ধি হইল। তিনি 
সুস্পষ্টই দেখিলেন যে লোকমান ক্রীতদাস থাকিবার উপযুক্ত নহেন; 
পরন্ত এই ব্যবহারে এবং উত্তরে তাঁহার মনে পবিত্র ভাব আনয়ন করিয়া 
দিয়া তাহার গুরু স্থানীয়! তিনি লোকমানকে তখনই দাসত্ব হইতে 
মুক্তি দিলেন। 


৩২। কাজীর বিচাঁর আরব দেশে । 


আরব দেশে একরাজ। ছদ্মবেশে গ্রজাদিগের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া 
বেড়াইতেন। তাহার রাজ্যের এক কাজীর বিচারের প্রশংসা শুনিতে 


সদালাপ £ 


বাইতেছিলেন ; কিন্তু কাজীর সহিত কখন দেখা হয় নাই। এ কাজীর 
এলাকাম্ম ছদ্মবেশে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে যাইতে রাজার পথে এক 
খোড়াকে দেখিয়। দয়া হইল। রাজা বলিলেন “তুমি ঘোড়ায় চড়। আমি 
সঙ্গে সঙ্গে গিয়া সম্মুখবন্তী গ্রাম পধ্যন্ত তোমাকে পৌছাইয়া দিই ।” খোঁড়া 
অনেক আশীর্বাদ করিতে করিতে ঘোড়ায় উঠিল ) কিন্তু এ গ্রামে পৌছিয়। 
ঘোড়া হইতে নামিতে চাহিল না। বলিল “ঘোড়াত আমার । তোমার 
হইলে তুমি হাটিয়। আসিবে কেন? এ আবার কি পাগলের হাতে পড়িলাম !” 
উভয়ে তকরার করিতে করিতে কাজীর কাছে গেলেন । কাজী বলিলেন 
“আদালতের আস্তাবলে ঘোড়া রাখিয়া তোমর! যাও কল্য বিচার করিব।” 
একজন চামার ও একজন কলু বিবাদ করিতে করিতে একটা পয়সার 
থলি লইয়া! কাজীর নিকট আসিল । চামার বলিল “আমি তৈল কিনিতে 
আসিয়াছিলাম ; তৈলের দূর লইয়া বিবাদ হওয়ায় কলু আমার পয়সার 
খলিটী কাড়িয়৷ লয় ; আমার আরও জিনিস কিনিতে বাকী। আমি 
উহাকে ধরিয়া আপনার নিকট আনিয়াছি । ও থলি ছাড়ে নী।” কলু বলিল 
“এই চামারটা একটা সিকি ভাঙ্গাইয়া তৈলের দাম দিবে বলায় আমি 
পয়সার থলি বাহিরে আনিয়াছিলাম ; দুষ্ট চামার উহা লইয়৷ কাড়াকাড়ি 
করিতেছে । তৎপূর্ব্বে তৈলের দর লইয়াও একটু বচসা হইয়াছিল। 
কাহারও সাক্ষী নাই শুনিয়া কাজী উহাদেরও পরদিন আমিতে বলিলেন । 
পরদিন খোঁড়া ও রাজা আমিলে কাজী উহাদের একজনকে ঘোড়াটী 
আনিতে এবং তাহার পর অপরকে আন্তাবলে রাখিয়া আমিতে বলিলেন। 
ইহা৷ করামাত্রেই কাজী খোড়াকে দশ বেত হুকুম দিয়। ঘোড়াটা রাজাকে 
দিলেন। কলু ও চামার আসিবা মাত্র কাজী কলুকে ছয় বেত হুকুম 
দিয়া থলিটী চামারকে দিলেন। 
রাজা তখন আত্মপরিচম্ব দিয় কাজীকে তীহার বিচার প্রণালী 


সদালাপ॥ 


প্রকাশ করিতে বলিলে কাজী বলিলেন__“ঘোড়। তাহার মনিবকে চিনে । 
ঘোড়াটা আপনার স্পর্শে খুসি হইয়া! ছিল এবং অধিকতর সহজে আপ- 
নার সঙ্গে চলিম্াছিল। আর নিশ্মল জলে থলি ও পয়সা ফেলিয়া আমি. 
লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে উহ! হইতে খুব সক্ক একটু চামড়া ও কিছু লোম 
ভাসিয়াছিল--ততল এক বিন্দুও ভাসে নাই।” 

আজ কাল অনেকটাই কাজীর বিচার প্রণালীর অন্থকরণে ইংরাজী 
ডিটেকৃটিভ গঞ্পের প্রচার হইতেছে । 


৩৩। কাল প্রভ:ৰ সেই আর এই ॥ 


এক নিরীহ দরিত্র ব্রাহ্মণ টৈব বিড়ম্বনায় লেখাপড়া! শিখিবার স্থবিধা 
না পাওয়ায় একান্ত সঙ্কুচিতভাবে দুই একঘর ষজমানের কাধ্য করিয়া 
অন্রকষ্ট্েই জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন। তাহার বিদ্যাহীনতা জন্ত পাছে 
কেহ কিছু বলে এই ভয়ে কাহারও দ্বারস্থ হইতে চাহিতেন না। তাহার" 
পত্বী অধ্যাপক পণ্ডিতের কন্য। ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। 

একদিন নিকটবন্তী নগরস্থিত রাজবাড়ীতে কোন সমারোহ কার্য্যে 
ষথেই দান হইতেছে সমন্বাদ পাইয়। ব্রান্ষণা অনেক উপরোধে ব্রাহ্ষণকে 
তথায় যাইতে সম্মত করিলেন। খেয়ার পয়সা দেওয়ার সম্বল ছিল ন! 
বলিয়া ব্রাহ্মণ সম্ভ রণপূর্ববক ক্ষুজ্ুনদী পার হুইয়। আর্দরবস্ত্রেই রাজার সভায় 
গিয়। দেখিলেন যে পষ্টবস্্ধারী পগ্ডিতগণ রাজার সম্মুখে বসিয়া শাঙ্্ালাপ 
করিতেছেন। ব্রাহ্ষণ এক পার্শে সম্কুচিত হইয়। দাড়াইয়। রহিলেন। 

রাজ। পণ্ডিষ্দিগকে ধন বস্ত্র ও তৈজস দিতে লাগিলেন। আর্রবস্ত্র 
ব্রাহ্মণের দিকে চাহিয়া শুধু অবজ্ঞার স্বরে বলিলেন “সেই আর এই ।৮ 
উহাকে কিছুই ছিলেন না। ত্রাক্ষণ লজ্জীয় হেটমুণ্ড হইয়া দ্রুত বাটা 
ফিরিয়া আসিলেন। 
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সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়! তাহার সাধবী পত্বী অশ্রপূর্ণলোচনে পতির পদদ্স়্ 
ধারণ করিয়! বলিলেন, প্প্রভু! আমিই তোমাকে জিদ করিয়! পাঠাইয়া 
তোমার মনঃকষ্টের কারণ হইয়্াছি; কিন্তু এ কথার উত্তর দিবার জন্য 
তোমাকে আর একবার এখনই যাইতে হইবে । তাহারপরও ভগবান 
ছুঃখে রাখেন ছুঃখে থাকিব 1” ত্রাক্গণ পুনর্ববার যাইতে অন্বীকার করিলে, 
ব্রাহ্মণী একটী ছোট ভাড়ে একটু জল দিয়! তাহাতে একটা পাথরের স্ুড়ি 
ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেন "এবারে আর্দ্র বস্ত্রেই সতেজে রাজার নিকট 
গিয়া তাহার হাতে এই ভাড়টী দ্রিও এবং ছুঃখিত ভাবে দীর্ঘনিশ্বাস 
ফেলি বলিও, “মহারাজ ! সেই আর এই 1” আমি যদি সদ্ব্রাক্ষণের 
কন্ঠা হই এবং পতিসেব। ভিন্ন ষদি আমার অন্ত কোন কামনা না থাকে» 
তাহা হইলে এবারে রাজা উঠিয়া তোমার পদধূলি লইবেন এবং সর্বোচ্চ 
বিদাস্স তোমাকেই দিবেন ।” 

পতিপ্রাণা পত্বীর এক্সপ কথায় সরলচিত্ত ক্ষমাশীল ব্রাঙ্ণ দ্বিরুক্তি না 
করিয়া রাজার নিকট গিয়া পত্বীর কথামত কাধ্য করিলে রাজা বিস্মিত 
হইব ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিলেন। সরলম্বভাব নিরীহ ব্রাহ্মণ স্বতঃই 
তখন বলিলেন “মহারাজ! আমি সর্বাস্তঃকরণের সহিত আশীর্বাদ 
করিতেছি-__-আপনার মঙ্গল হউক ।” রাজা তখন ব্রাহ্মণের পদধূলি 
লইর়। বলিলেন “ঠাকুর! আপনি আজ আমাকে ব্রাঙ্গণোচিত ক্ষম! 
প্রদর্শন পূর্বক প্রকৃত উপদেশ দিলেন। সমুদ্র শোষণকারী অগস্ত্য 
খষির বংশধর ব্রাহ্মণ সামান্য নদী পার হইয়! আর্দ্র বস্ত্রে দানের জন্য 
সন্কুচিতভাবে ফ্লাড়াইয়! থাকেন দেখিয়! বলিয়া ফেলিয়াছিলাম “সেই 
আর এই |” আঁপনি তাহার পরও রুপ! করিয়া আসিয়া স্মরণ করাইয়া 
দিলেন ষে ব্রাহ্মণের যদি অধঃপতন হইয়। থাকে ত ক্ষত্রিয়েরও কম নয় ॥ 
সমুত্রে পর্বত ভালাইয়! সেতু প্রস্তকারী শ্রীরামচন্দ্রেরে বংশে একটা! 
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ভাগের জলে একটু নুড়ি ভানাইবার ক্ষমতা আমার নাই ।-_-তবে এখনও 
ব্রাহ্মণ ক্ষমাশীল এবং এখনও স্ুুশিক্ষ। দানে ও আশীর্বাদ করিতে সক্ষম 
স্থতরাং পুজনীয়।” রাজ। দরিব্র ব্রাহ্মণকে উচ্চ বিদায় এবং বৃত্তি বরাদ্দ 
করিয়। দিলে ব্রাহ্মণ সানন্দে নিজের শান্্শিক্ষায় এবং রাজার কল্যাণার্থ 
তপজপে দিন কাটাইতে লাগিলেন । 


৩৪ । ক্রোধের দমন মহাতা হোসেন । 


মহাত্মা! হোসেন, হজরত ম্হম্মদ্ের প্রিয্মশিষ্য এবং জামাতা মহাত্মা 
আলির পুত্র। তিনি অন্যায় কাধ্য দেখিলে হঠাৎ খুব ক্রুদ্ধ ভইতেন, 
কিন্তু ব্রাহ্মণের ক্রোধের ন্যায় এঁ সৈয়দ প্রবরেরও ক্রোধ বাশ পাতার 
আগুনের মত ছিল, যেমন জ্বলিয়া উঠ! অমনিই নির্বাণ! সীদাস্ত 
পাঠানের স্যায় চগ্ডালে রাগ, বাহ পুরুষান্থ ক্রমিক পোষিত হয়, তাহ তিনি 
হ্বপ্নেও অনুভব করেন নাই । 

একদিন কোন ক্রীতদাস গরম জল লইয়া যাইতেছিল । তাহার 
অনবধানতায় এ ফুটস্ত জল হোসেনের পায়ে পড়িয়া যায়। হোসেনের 
ক্রুদ্ধ চীৎকারেই দাস বুঝিল ষে হোসেনের পায়ের খানিকট1 ঝলসিয় 
গিয়াছে । সে তৎক্ষণাৎ জলের পাত্রটী ভূমিতে রাখিয়া হাত যোড় 
করিল এবং কোরাণের একটা স্তরের একাংশ উচ্চারণ করিল; “যাহার! 
ক্রোধ দমন করে তাহারা ন্বর্গে যায় ।” হোসেনের তখনই রাগ পড়িয়া 
গিয়াছিল ঃ তিনি বলিলেন “আমি আর ক্রুদ্ধ নাই।” দ্বান দেই 
স্থত্রের অপর অংশ উচ্চারণ করিয়া বলিল “এবং যাহারা ক্ষমাশীল 
তাহারাও যায়” হোসেন বলিলেন “আমি তোমাকে ক্ষমা করি- 
য়াছি।” দান স্ুতজ্রের শেষাংশ বলিল “ভগবান পরোপকারীদিগকে ভাল 


বাসেন।*-_ মহাত্মা হোসেনের মন স্বভাবতঃই খুব নরম ছিল; দাসের 
৩৪ 
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কথায় সহজে ক্রোধের দমন হইয়া যাওয়াতে উহাকে উপকারী বন্ধু 
ক্কপেই দেখিলেন এবং বলিলেন “তুমি আর দাস নাই ।” 


৩৫। গুরুভক্তি অ 


রী 


ন। 


অজ্কনের গুরুভক্তি প্রগাঢ ছিল । তাহা না থাকিলে শিক্ষার 
উন্নতি হয় না। 

প্রোণাচাধ্য কুরুবংশীয় রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষার ভার পাইয়! 
উহাদ্দিগকে প্রথমদিনই বলিলেন যে, উহাদের অস্ত্রশিক্ষা শেষে তিনি 
উহ্াদ্দিগের নিকট কোন বিষয়ে প্রার্থনা! করিবেন এবং তাহা পূরণের 
অঙ্গীকার তিনি প্রথমেই চাহেন। তাহার আকাজ্ষার পরিমাণও 
অসাধারণ; তিনি বাল্যকালের সহাধ্যায়ী ত্রপদের একট ভালবাসার 
কথার উপর জোর দিয়! অর্দরাঁজ্যই চাহিম্বা বসিয়াছিলেন ! স্থৃতরাং কুরু 
বালকেরা মৌনী হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল । 
অভ্টেনের মনে দ্বিধা ছিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ সরল মনে স্বীকার 
করিলেন যে গুরু যাহাই চাহিবেন তাহাই তিনি দিবেন ।__পগুরু কিছু 
অন্ায্য ব। অনস্তব চাহিয়া বলিবেন ইহা সম্ভব নয়; আর যদিই তাহ! 
হয় তাহাও স্বীকার; গুরুর হুকুমে সবই করিতে পারিব”_-তখন 
অল্পসেনের মনের ভাব এইব্ধপ। দ্রোণ আনন্দে কোল দিয়া তাহাকে 
গুধান শিষ্য করিতে প্রতিশ্রত হইলেন। 

শস্ত্রশিক্ষ। শেষ হইলে এ প্রতিশ্রত গুরু দক্ষিণায় অঞ্জন ভ্রোণের 
আদেশমত ক্রপদ্রকে ধরিয়া আনিয়াছিলেন। 

যখন তুর্ধ্যোধন বিরাটের গরু চুরি করিবার জন্য বিরাটবাহিনী সহ 
সেই দেশে উপস্থিত হইলেন এবং এ কুরুসৈন্যে সশস্ত্র দ্রোপীচার্য্যও উপ- 
স্থিত রহিলেন তখন বিরাট রাজার গো উদ্ধার জন্ত যুদ্ধারভ্ের পূর্বে 
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অজ্জ্বন ছুই শর দ্রোণের পায়ের নিকট পাতিত করিয়া প্রথমেই তাহার 
চরণ বন্দনা করিলেন এবং সেখানে এবং যখনই যেখানে গুরুশিষ্যে যুদ্ধ 
করিতে হইয়াছে ত্রোণ প্রথমে তাহাকে শস্ প্রহার না করিলে অক্জুন 
কোথাও দভ্রোণের উপর শরক্ষেপ করেন নাই। 

সপ্তরথী মিলিয়। অন্যায় যুদ্ধে অজ্ছনের প্রাণপ্রিয় অভিমন্থ্যকে কুরু- 
ক্ষেত্রে বধ করিলেন, কিন্তু এঁ সময়ের কুরু-সেনাপতি (স্থতরাং এ অন্যায় 
যুদ্ধের জন্য প্রধানতম অপরাধী ) প্রোণকে বধ করার প্রতিজ্ঞা অভ্জুনের 
মুখ হইতে বাহির হয় নাই। তিনি জয়দ্রথ বধেরই প্রতিজ্ঞা করিয় 
ছিলেন। যদি যুধিষ্ঠির "অশ্বখামা হত ইতি গঞ্জ” না বপিতেন এবং 
পূর্বব বৈরজন্য জাতক্রোধ দ্রপদের পুত্র ধুষ্টদ্যুন্ন ত্রোণকে কাটিয়া ন; 
ফেলিতেন, তাহা হইলে দ্রোণবধই ঘটিত না। অজ্ঞনের নিজের হস্ডে 
দ্রোণবধ অসম্ভব ॥। অঞ্জনের সহিত যুদ্ধে খনই দ্রোণ একটু অবসন্ত্ 
হইয়া! পড়িতেন, তখনই অজ্জুন তাহাকে ছাঁড়িয়। দিয়া অপরকে আক্রমণ 
করিতেন। 


৩৬। চারি রত্ব আফাতুনের উপদেশ ॥ 

মহাত্মা আফ্লাতৃন ( প্রেটে1 ) মৃত্যুকালে পুত্রদিগকে চারিটা উপদেশ 
দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দুইটি ভুলিয়। যাওয়। সম্বন্ধে উপবরেশ, অপর ছুইটী 
স্মরণে রাখা সম্বন্ধে । 

(১) অপরে তোমার বিরুদ্ধে যাহা করিয়াছে বা বলিয়াছে তাহা 
ভুলিয়া যাও । ( -ক্ষমা)। 

(২) তুমি নিজে কাহার কোন উপকার করিয়া থাকিলে তাহা! 
ভুলিয়া যাও। € -নিরহস্কার ) 


€৩) সর্বদা স্মরণে রাখ ষে মরিতেই হইবে। ( --টবরাগ্য ) 
৩৩ 
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(৪) সর্বদ।| স্মরণে রাখ যে মনুষ্য কেহই তোমার তাল বা 
অন্দ করিতে পারে না;-- প্রকৃত পক্ষে ত্রিভূুবনে “কর্তা” একমাআ 
আছেন। ( - শ্রীভগবানে নির্ভর ) 


৩৭। চোরের প্রতিও দয়! গদাধর ভট্ট । 


গদ্ধাধর ভট্ের শিষ্য সেবকের। অনেক দ্রব্য সস্তার তাহার আশ্রমে 
পাঠাইতেন এবং অনেক লোক তথায় আহার করিতেন। কোন বাজে 
এক চোর আসিয়! অনেক দ্রব্য একটা বড় কাপড়ে বাধিয়াছিল। জিনিস 
এত একত্র করিয়াছিল যে মোটট! মাথায় তুলিতে কষ্ট হইতেছিল। 
গদাধর ভট তথা আসিয়া নিঃশব্দে মোটট। তুলিতে সাহাধ্য করিলেন। 
চোর ভয় পাইয়া মাথার মোট ছাড়িয়া পলাইতে গেলে গদাধর ভট্ট 
বলিলেন, “বৎস! ভয় পাইও না; জিনিস গুল! লইয়া যাও । এখানেও 
€লাকে খাইবে, তোমার বাড়ীতেও মনুষ্ে খাইবে। এখানে অনেক 
জিনিস থাকে; তোমাদের কেহ দেয় না। শীত্র মোট লইয়া চলিয়া যাও, 
এ গুলি আমি তোমাকে দিলাম” ভগবৎ প্রেমিক গদাধর ভট্টের 
করুণাদ্র বাক্যে চোরের মন ভিজ্জিয়া গেল। সেত্তাহাকে প্রণাম করিয়া 
স্বেচ্ছায় বলিল “এই যে, আপনার প্রসাদী লইয়া যাইতেছি, অতঃপর 
আর কখন চুরি করিব না; পরিশ্রম করিয়া! নিজের ও পরিবারবর্গের 
ভরণপোষণ করিব ।” 
৩৮। জজের দয় গুডিভ। 

মিঃ এ গুডিভ বীরভূমের ডিট্রাক্ট জঙ্গ থাকার সময়ে জনৈক মোক্তার 
হত্যাপরাধে তাহার আদালতে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। আসামীর ফাঁসী 
হইয়! যাইবার পর মিঃ গুডিভ জানিতে পারেন যে, কেবলমাত্র এ 
আনামীর উপার্জনের উপর নির্ভর করিয়াই তাহার বৃহৎ পরিবারের 


সদালাপ। 


ভরণপোষণ চলিত । এই সম্বাদে জজ বাহাদুরের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার 
হওয়ায় তিনি উক্ত পরিবারের জন্য মাসিক ২৫২ টাকা মালহারা তিন 
বৎসর পধ্যস্ত দিয়াছিলেন। ইনি স্ুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ৬ গুভিভ চক্রবন্তীর 


পুত্র 
৩৯। জাতীয় ত্যাগ ও নির্ভরতা মক্কৌধ্বংসে । 


নেপোলিয়ান বোনাপার্টি (১৮১২ ) বাছা! বাছা চারি লক্ষ অজেয় 
ফরাশী যোদ্ধা! লইয়! রুসীয়্া আক্রমণ করেন এবং সম্মুখ যুদ্ধে রুসীক্পদিগকে 
পরাজয় করিয়া রুসীয়ার প্রাচীন রাজধানী মস্কৌ অধিকার করেন । 
স্বদেশভক্ত কুসীয়েরা কোটি কোটি টাকার সম্পত্তিসহ এ স্থন্দর নগর 
তন্মীভূত করিয়া ফেলিল এবং ফরাসীদ্িগকে নিদারুণ শীতে আশ্রয়হীন 
করিল। এ উদ্দেস্তে বুশত বর্ষের সংগৃহীত উৎকৃষ্ট ছবি, ভাক্করীয় 
ভি, পুস্তক সংগ্রহ প্রভৃতি সম্বলিত রুসীয় সর্দারদিগের প্রাসাদ সকল 
উহার। বিনষ্ট করিতে কিছু মাত্রই দ্বিধা করিল না। সমগ্র দেশের জন্য 
জনপদ নাশের এবূপ উজ্জল উদাহরণ ইতিহাসে আর কোথাও পাওয়: 
যায় না। কুসীয় চাষীরা পধ্যস্ত ফরাশী দল দেখিলেই গ্রামে সঞ্চিত 
শস্তের মরাই সকলে অগ্নি সংযোগ করিতে আরম্ভ করিল, এবং খড়ের 
বোঝায় জলস্ত মশাল ফেলিয়া দেওয়ার সময় তাহারা! অনেকস্থলে গুলির 
আঘাতে মরিতে লাগিল! ফরাশীরা খাইতে শুইতে কিছুই পাইল না-_ 
পাইল কেবল উত্তর মেরু হইতে আগত বিষম শীতল বাধু, ও বরফের 
বৃষ্টি এবং দুর হইতে রুসীয় টসন্কের দর্শন। পচিশ হাজার মাত্র সৈম্তসহ 
নেপোলিয়ান রুসীয়। হইতে ফিরিগ্না আইসেন । বিন! যুদ্ধে পৌনে চারি 
লক্ষ মহাবীরের পতন হইল ! যুদ্ধ শেষে কুণীয় সম্রাট আলেকজাগ্ার 
তাহার গ্রামিক, নাগরিক ও টৈম্য্দিগকে তাহাদের অসামান্ত ত্যাগ ও 


২৩৮ 
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কষ্ট স্বীকার জন্ত মেডাল দিয়! পুরস্কৃত করিলেন। শ্রীভগবানের কূপাতে 
দেশ রক্ষার ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ এঁ মেভালে নিয়লিখিত শবগুলি 
মুদ্রিত হইল,__“আমার দ্বারা বা আমাদের দ্বারা হয় নাই? ইহ 
€তোমারি নামে !* 


৪০। জ্য়াচুরির প্রচারে ক্ষতি নাবের ও চোর । 


নাবের নামক একজন আরবের খুব ভাল একটা ঘোড়া ছিল । 
দাহের নামক এক ব্যক্তি এ ঘোড়াটী খরিদ করিবার জন্ত কয়েকটী উট: 
দিতে চাহে, কিন্ত নাবের এ ঘোড়া কিছুতেই বিক্রম করিল না ॥ 
দাহেরের অত্যন্ত লোভ হইয়াছিল। সে মুখে পাতার রস মাখিয়া ও 
অন্তান্য উপায়ে চেহারা বদলাইয়া, ছেঁড়া কাপড় পরির়। খোড়। সাজিয়! 
গ্রাম হইতে দূরে প্রাস্তরমধ্যে পথের ধারে পড়িয়া গে গে করিতে 
লাগিল। নাবের তাহার ঘোড়ায্স চড়িয়া সেই পথ দিয়! যাইতে যাইতে 
উহাকে দেখিয়া বড়ই দয়ার্ড হইল । উহাকে নিকটবর্তা গ্রামে পৌছানর 
জন্য নিজের ঘোড়ায় তুলিয়া! দিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতে আরম্ভ করিলে, 
দাহের হঠাৎ ঘোড়াকে কশাঘাত করিয়া কতকট। দূরে পলাইয়৷ গেল 
এবং বলিল “তুমি ঘোড়া সহজে দিলে না! তাই এই উপায়ে লইলাম ।» 
নাবের উহাকে ডাকিয়া উত্তর দিল “ভাই! ভগবানের ইচ্ছায় তুমি 
আমার বড় প্রিয় ঘোড়াটা লইলে--উহাকে একটু যত্ব করিও । আর 
এক কথ বলি__- উপায়ে তুমি আমার ঘোড়া পাইলে তাহা কাহার 
নিকট কথন প্রকাশ করিও না। . তাহা করিলে লোকে বিপন্ধের প্রতি 


দয়া প্রকাশে ইতস্ততঃ করিবে এবং অনেক দুঃখী ব্যক্তির কষ্ট 
বাড়িবে ।% 


নাবেরের এই কথায় সচ্ছল অবস্থাপন্ন এ চোরের অত্যন্ত লজ্জ] হইল ; 
৩৪৯ 
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সেফিরিয়া আনিয়া ঘোড়। ছাড়িয়৷ দিয়া--নাবেরের সহিত বন্ধুত্ব প্রার্থন! 
করিল। 


৪১। জ্ঞান ও অজ্ঞান পরমহৃংসদেবের কথা । 


ভ্রীমৎ্ রামকৃষ্ণ পরমহৎসদেব দর্বাগ্রে দীনতার শিক্ষ! প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। মাষ্টার মহাশয়কে প্রশ্ন করিলেন, “তোমার স্ত্রী বিদ্যান্ত্রী না 
অবিদ্যা জী ?* “বিদ্যার” সাধারণ অর্থ গ্রহণে অভ্যাসবশতঃ মাষ্টার মহাশয় 
বলিলেন,_“সে অজ্ঞান।” তাহাতে পরমহৎসদেব একটু বিরক্তির সুরে 
বলিলেন_-”সে অজ্ঞান, আর তুমিই বড় জ্ঞানী।” বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাধিধারী যুবকের! হিন্দুয়ানী বুঝে না; শিখে নাই যে, ভগবানকে জানাই 
প্রকৃত বিদ্যা এবং তাহাকে না জানাই অবিদ্য।। শুদ্ধ মাষ্টার মভাশয়ই 
ষে ইহাতে অপ্রতিভ হইলেন তাহা নহে, আধুনিক সমস্ত বিদ্যাভিমানী 
যুবকই ইহাতে “বিদ্যার প্রত অথ বুঝিলেন। 

শ্রমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংলদেব এক দিন ভাবিতেছিলেন, সানান্ত 
মেথরের চেয়েও আমি নিকৃষ্ট । তৎপরে একটা মেথর সেই রাস্তা দিয়? 
চলিয়া গেলে পরমহংসদ্দেব তাহার পদধৃূলিতে গড়াগড়ি দিলেন। অন্ত 
একদিন ভাবিলেন, “কই মেথরের। পাইখান৷ পরিফার করে, আমি তে। 
তাহা করিতে পারি নাই। মেথরের ধুলায় গড়াগড়ি দেওয়া ত সহজ, 
কিন্ত মেথরের কাজটী করে কে?” এই ভাবনায় প্রণোদিত হইয়! 
যেখানে নিজে মলত্যাগ করেন, সেইখানে গিয়া বিষ্ট। হস্তে লইলেন! 
কিন্তু মন তাহাতেও সন্থষ্ট হইল ন1। ভাবিলেন, “নিজের বিষ্ট। সকলেই 
জলশৌচের সময় হাতে করিস! থাকে, কিন্তু পরের বিষ্ঠা হাতে করে 
কে?” এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই মন্দিরের ভূত্যেরা যেখানে 
মলত্যাগ করিত, ভাহা! স্পর্শ করিলেন । এতক্ষণে তাহার মন পরীক্ষায় 
৪৩ 








পরমহংস শ্রম বামকুষ্জ দেব । 
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উত্ভীর্ণ হইয়া শাস্ত হইল। তিনি কথাসর্বন্ছ ছিলেন না। 
প্রত্যেক কথাটী কার্যে পরিণত করিতেন। যেখানেই আমর! 
কথা এবং কার্যের এঁক্য দেখিতে পাই, সেই খানেই মহত্ব ও বীরত্ব । 


৪২। জ্ভাতির ক্ষমা হাতা মহম্মদ । 


মদিনা হইতে সৈম্তসহ আসিয়া মহাত্মা মহুম্মদ মক্কা অধিকার করিলে 
মক্কাবাসী কোরেশীয়গণ ভীত হইয়। তাহার কৃপাভিক্ষা করিতে আসিল । 
উহারাই তাহাকে বনু কষ্ট দিয়া, অনেক গালি দিয়া মক্কা হইতে তাড়াইয়া- 
ছিল। তিনি বলিলেন “এখন তোমর! কিরূপ ব্যবহার পাইতে 'অধি- 
কারী ?” তাহারা বলিল “আমর! আমাদের জ্ঞাতির হস্তে স্ছ্যবহ্ারই 
পাইব একূপ বিশ্বাস করি ।»__ম্হাত্মা সকলেরই অপরাধ ক্ষমা করিলেন; 


৪৩। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্নেহ ৬ গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায় । 


পৃজ্যপাদ ৬ ভূদ্দেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহার ছুই পুত্রকে তীহার 
বাটী বাগান ও জমি ভাগ করিয়া দ্বিবার জন্য দলিলের মুসাবিদ। প্রস্তত 
করাইয়া বলেন "তোমাদের ছুঙজনে ঘে অতুলনীয় ভালবাস আছে 
তাহাতে তোমর! নিজের! বিষয় ভাগ করিয়! পৃথক হইতে পারিবে নাঃ 
কিন্ত বিষয় সম্পত্তি বরাবর জড়াইয়া৷ রাখা ভাঙ্গ নয়; ভিক্ষুকেরা এক 
বাড়ীর স্থলে দুই বাড়ী হইতে মুষ্টি ভিক্ষা! পায় বলিয়া আমাদের দায়ভাগ 
পৃথক হওয়ারই একটু প্রশংসা করিয়াছেন। আমি যেমন আস্ত আস্ত 
বাড়ী তোমাদের দ্িলাম__-তোমরাও যথাসস্ভব তোমাদের ছেলেদের 
স্ইন্ধপ করিয়! দিও । বাড়ীর মাঝে দেওয়াল দিলে যে ছুই অংশই 
অস্বাস্থ্যকর হয়ঃ তাহা এদেশে অনেকেরই মনে পড়ে না। বাঙ্গালী পূর্বে 
সরিয়া সরিয়া গিয়৷ অনাবাদী জমির আবাদ করিতেন । তোমাদের এবং 
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তোমাদের বংশীয় কাহারও যেন বিষয় ভাগ উপলক্ষ্যে মনাস্তরের অব- 
কাশ না হয়!” 

৬ গঙ্গাতীরের ভাল বাড়ীটা দলিলের মুসাবিদায় নিজের ভাগে লিখিত 
রহিয়াছে দেখিয়া তাহার কনিষ্ট ভ্রাতা আপত্তি করিলে জ্োষ্ঠ / গোবিন্দদেব 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন “ওট1 আমার বিশেষ প্রার্থনাতেই হই- 
স্বাছে__তুমি কুগ্তিত হইও না অথবা বাবার কাধ্যের উপর কিছু তাহাকে 
বলিও না; আমি তোমার অপেক্ষ। সাত বৎসর বড়। আমার জ্যেষ্ঠাংশে 
মা বাপের ভালবাসা সাতব্সর অধিক কাল আমি ইতিপূর্ক্েই 
যাহা লইঘ়্াছি-_তাহার পূরণ ঘে তোমার কিছুতেই হইবে ন11” 


8৪1 জ্যেষ্ঠের নিকট বশ্যতা অভ্ভুন । 


ভারতের একান্ববর্তী পরিবারে অনেকগুলি গুণের সম্বদ্ধন এবং 
বক্ষণ করে। ঘশের ধিনি জ্যেষ্ঠ তাহাকে সকলের জন্য ভাবিতে ও য্ত্ব' 
করিতে হয়। অপর সকলে তাহাব্র প্রতি পূর্ণ সামরিক বশ্ত। দেখায় ॥ 
অসামরিক বাঙ্গালার দায়ভাগে ভাই ভাই ঠাই ঠাই হওয়ার ব্যবস্থা 
আছে। বাঙ্গালীর আর পরিবার মধ্যেও বশ্ঠতা নাই, জাতীয়ভাবের, 
আবেগ প্রস্থত জাতীয় দৃঢ় সম্মিলন, যাহ! ইয়ুরোপীম়্ এবং জাপানীদিগের 
আছে, সেরূপও কিছুই নাই। এই জন্যই আধুনিক বাঙ্গালী ছত্রভঙ্গ। 
মহাভারতের সকল পাত্রের মধ্যে শৌধ্যেবীর্যে, সংঘমে, কাধ্যক্ষমতায়”_ 
সকল বিষয়েই অঙ্জুন শ্রেষ্ঠ ছিলেন; কিন্তু তিনিই আবার সকলের অপেক্ষা! 
জ্োষ্টের আজ্ঞাবহও ছিলেন। তখন যে হিন্দুর সম্পূর্ণ উচ্চাবস্থার কাল ! 

[১] কুরুসভায় ঘ্বণিত-দ্যুতের-ব্যসনে উন্মত্ত হইয়৷ যুধিষ্ঠির রাজকন্যা 
ও রাজরাণী তেজন্বিনী দ্রৌপদীকে পণে রাখিয়া খেলায় এ বাজী হারিলে 
সভামধ্যে দ্রৌপদী আনিত ও লাঞ্চিত হইলেন। ভীম এজন্য যুধিষ্টিরকে 
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কটুক্তি করিলে অজ্ভন বলিলেন, “দাদা! শক্রর মুখ হাসাইও না; ধশ্ম 
স্মরণ কর, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অপমান করিও না11” 

[২] চিত্ররথ গন্ধরবব ছুর্য্যোধনকে বন্দী করিলে মহাত্মা যুধিষ্ঠির যখন 
অঙ্ছনকে এ জ্ঞাতি শত্রুর উদ্ধার করিতে আদেশ করিলেন তখন অর্জুন 
তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ করিয়া! ছুর্য্যোধনকে মুক্তিদান এবং চিআ্ররথকে বন্দী 
করিলেন। আবার যুধিষ্ঠির বলিবামাত্রই তৎক্ষণাৎ চিত্ররথকেও ছাড়িয়া 
দিলেন। 

1 ৩] জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশে অজ্জুন দেবলোকে অস্ত্রলাভ জন্য গেলে 
স্বঘং ইন্দ্র তাহাকে অক্ষয় ত্বর্গবাস্ের লোভ দেখাইলেন। অবিচলিত 
অঞ্জন বলিলেন “জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ পালন পুর্ববক অস্ত্রশিক্ষা করিয়া 
তাহারই নিকট ফিরিয়। যাইব ; আমি হ্বর্গস্ুথ চাহি না 1” 

[9] সম্মথ সংগ্রাম ব্যতীত কেহ যুধিষিরের রক্ত ভূমে পাতিত 
করিলে সে ব্যক্তিকে অবশ্য সংহার করিবে ন আদর্শ ভ্রাতৃভক্ত অঞ্ছনের 
এইব্বপ প্রতিজ্ঞ! ছিল। উত্তর গোগৃহে গোরক্ষার পর যুধিষ্টির বৃহন্নলার 
( অজ্জনের ) পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করায় এবং বিরাটের পুত্র উত্তরের কোন 
প্রশংসা না করায় বিরাট রাজ! ক্রুদ্ধ হইয়া! সভাসদ যুধিষিরের মুখে পাশার 
পাস্টী দ্বারা আঘাত করিলে, ক্ষমাশীল যুধিষ্ঠির ক্ষত স্থান হইতে রক্ত 
জমিতে পড়িতে দেন নাই-_আশ্রয়দাতা বিরাটের রক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। নচেৎ অজ্জন জ্যেষ্ঠের অপমানে বিরাটের সর্বনাশ করিতেন । 
এখনকার কেহ কেহ যেন গুরুজনের অপমান করিবার চেষ্টাতেই ফিরে ! 

[৫] সুভব্রাকে বিবাহ করিতে পাগুবের একমাত্র সহায় শ্রীকষের 
অস্গমতি পাইয়াও অঞ্জন জ্যেষ্ঠ সহোদর যুধিষ্টিরের অনুমতি অপেক্ষা 
করিয়াছিলেন। 

[৬] বালক অভিমস্থ্য ব্যৃহভেদের তৌশল অবগত ছিল, কিন্তু উহ! 
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'ভষ্টতে বাহির হইবার কৌশল জানিত না। একথা স্থম্পষ্ট জানিয়াও 
যুধিষ্ির দ্রোণের প্রচণ্ড আক্রমণে উত্তেজিত হইয়া! বালককে জিদ করিম়। 
বহে প্রবেশ করাইয়! ছিলেন এবং তাহাতেই অঙ্ছনের প্রাণপ্রিয় পুত্র 
অভিমন্যর দেভান্ত হয়। কিন্তু এ কথার অনুযাত্র উল্লেখ শোকক্রিষ্ 
'অজ্জ্ীনের মুখ হইতে কখনও বাহির হয় নাই । 

[৭7 কুরুক্ষেত্রের মহাসমর আরম্ভ হওয়ার পূর্বে অজ্ভুনের রাজ্য- 
লাভের জন্য লোকক্ষয়কর এ যুদ্ধ বিশেষ অনিচ্ছা! হইয়াছিল। রক্ষণ 
সাহাকে নিফাম ভাবে ক্ষজিয়ের কর্তব্য পালন করিতে বলার পর তাহার 
মনে আর কোন দ্বিধা থাকে নাই জ যুখিষ্টির যুদ্ধশেষে আত্মীয় রক্তে 
পরিষিক্ত সিংহাসনে বদিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অজ্জুন তাহাকে 
[সংহাসন দেওয়ার জন্তই এ ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং প্রাণাপেক্ষ। 
প্রিয়তম অভিমন্থ্যকে সেই উপলক্ষ্যে হারাইয়াছিলেন। তিনি জ্যেষ্টকে 
বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া তখন তাহার নিকট কটুক্তি মাত্র প্রাপ্ত হইয়া- 
হিলেন। অঙ্ছুন উহ1 নীরবে সহ্য করেন। গুরুজনের উত্তিতে 
প্রত্যুন্তর দে ওয়ার অশিষ্ট আধুননক পদ্ধতি শিক্ষা! অজ্জুনের ঘটে নাই ! 


৪৫ 1। ঠাণ্ডা মেজাজ চক্ষের ব্যবহারে । 


ইটালীর কোন বিশপকে অনেক প্রকার জ্বালাতন সহা করিতে 
হইত; কিন্তু তাহার মেজাজ কখনও কক্ষ হইতে দেখ! যায় নাই। 
অন্যাধ্য গালাগালি শুনিয়াও তাহার হাসিমুখ ও সুমিষ্ট উত্তর! কেহ 
তাহাকে এরূপ ক্ষমতা লাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন-__ 
“আমি আমার চক্ষের ব্যবহার করিয়াই নিজেকে ভাল রাখিবার চেষ্টা 
করিয়া থাকি ।” চক্ষের সহিত ইহার কি সম্পর্ক প্রশ্বকর্তা বুঝিতে ন! 
পারিলে, বলেন “উপরে চাহিয়া দেখি এবং ভাবি যে আমি ত তথায় 
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যাইতে চাই, তবে এখানের কোন ব্যাপারের জন্ত মন খারাপ করিব কেন £ 
নীচে চাহিয়া দেখি, আমি বসিয়া দ্াড়াইয়া ব! শুইয়। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর 
কত অল্প অংশ কত অল্পদিনের জন্য জুড়িয়ী রহিয়াছি! আশে পাশে চাহিয়। 
ভাবি কতলোক আমার অপেক্ষাও অনেক অধিক কষ্টে আছে। এই 
সকল্‌ অভ্যাসে আমার মন ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে ।৮ 


৪৬। ট্োটে তেল মিষ্ট বাক্যের জন্য ॥ 

কোন সচ্ছল অবস্থাপন্্ ব্যক্তির কড় মেজাজের কড়। কথায় তাহার 
চাকর বাকর সকলেই কাজ ছাড়িয়া দিম্। যায় । তাহার প্রতিবাদী এবং 
বন্ধু এই সম্বাদ শুনিয়। তীহার নিকট গিয়া বলিলেন “ভাই! আমার 
বাড়ীর দ্বারে বেশ ভাল মজবুত কপাট আছে; উহ1 খুলিতে ক্যাচ ক্যাচ 
শব্দ হইত। কবজাম্ তেল দেওয়ার পর হইতে আর কোন বিকট শব্দ 
হয় না। €তোমার ঠোঁট নাডিলেই বড় বিরক্তিকর শব্দ সকল বাহির 
হয়ঃ তুমি ঠোটের ছু কোণে একটু একটু তেল দাও। আমি সেই 
চাকর গুলাকেই অথবা অন্য চাকর সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিব ।» 


৪৭। ডাকার মতন ডাকা ভিক্ষুকের । 


নাঁদর শা বড় কড়া বাদশাহ ছিলেন। তাহার হুকুম কথন ফিরিত 
না। একন। তিনি প্রাতঃকালে মসজিদে নমাজ পড়িতে যাইতে ছিলেন, 
এমন সময় দেখিলেন, এক খঞ্জ ভিক্ষুক বিধাতাকে এই বলিয়া গালি 
দিতেছে-“হে বিধাতা ; তুমি কেবল তেল! মাথায় তেল দিবে! আর 
আমার কথায় কখনই কান পাতিবে ন? আমার দারিদ্র্য দূর করিতে কি 
তোমার বুকে শেল বিধে ?” নাদদির শ! প্রহরীগণকে বলিলেন উহাকে গ্রেপ্তার 
কর, আমি ফিরিয়া আসিলে ইহার প্রাণদণ্ড হইবে। কম্পান্িত কলেবরে 
ভিক্ষুক প্রহরী বেষ্টিত হইয়া! রহিল। নাদির শ। নমাজ পড়িয়া আসিয়! 
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উক্ত ভিক্ষুককে নিকটে আনাইলেন এবং তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিয়া বলিলেন, *ইহাকে ছাড়িয়। দাও ।” সে হাফ ছাড়িয়া! বাচিল। 
তখন নাদির শ! উহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাকে কেন ছাড়িয়া 
দিলাম, বল দেখি ?” ভিক্ষুক বলিল “প্রভে। ! ইহার আমি কিছুই 
জানি না; আপনার হুকুম ত কখন ফেরে না!” নাদ্দির শা বলিলেন, 
“আমার মসঙ্জিদে বাওয়ার পর তুমি ঈশ্বরকে ডাকিয়াছিলে কি?” উত্তর 
“হা! এমন কাতর হইয়া আর কখনও ডাকি নাই |” নাদির শা বলিলেন 
“ডাকার মত ডাকিম়্াছিলে বলিয়াই তিনি আঙ্জ ডাক শুনিয়াছেন 1» 
ইহার পর নাদির শা ভিক্ষুককে কিছু অর্থ দিয়া একটা দোকান করিতে 
বলিলেন। 


৪৮1 তর্কে ধীরত। বিশ্বনাথ শাস্ত্রী । 


ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের খুব সংঘত হইবারই কথা; কিন্তু বিচারের সভায় 
অনেকেই ধীরতা এবং শিষ্টাচারবিহীন হইয়া চীৎ্কারেই জয়ী হইতে 
ইচ্ছা করেন। কোন মহভী সভায় বিচারের সময» বিশ্বনাথ শাস্ত্রীজির 
অকাট্য যুক্তিতে এবং সব্বপ্রকার কটুক্তির প্রতি অবিচলিত উপেক্ষায় 
উত্তেজিত হইয়া প্রতিপক্ষ তাহার মুখের উপর নম্তের ভিবা নিক্ষেপ 
করিলে, দেশমান্ শাস্ত্রীজ মিনিটখানেক হাসিমুখেই মুখ হাত ঝাড়িয়। 
লইয়া! বলিলেন “এট? একটা ক্ষণিক অপ্রাসঙ্গিক অবভারণা মাত্র__আম্র! 
উভয়েই ইহ! চিরকালের জন্য ভুলিয়া! গিয়! প্ররূুত বিচাবের বিষয়ে 
মনোনিবেশ করি আহ্থন।” প্রতিপক্ষ একাস্ত লজ্জিত হইয়া “সব 
প্রকারেরই পরাজয়” ত্বীকার করিলেন । 


৪৯। তীব্র জনহিতেচ্ছা কলন্বস। 


আমেরিক1 আবিষ্কার করিয়া যখন কলম্বন স্পেনে ফিরিতেছিলেন, 
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তখন পোটুগালের নিকটবর্তী সমুদ্রে এরূপ ভয়ানক ঝড় উঠিয়াভিল যে, 
তাহার ক্ষুদ্র জাহাজ রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা দেখ! গেল না। তখন 
কলম্বপন আমেরিক! আবিষ্কারের কথ! বহছুসংখ্যক কাগজের টুকরায় 
লিখিয়_তাহ। দন্তখত করিয়া এক একটি বোতলে পুরিযা বোতলের 
সুখ শীল করাইতে লাগিলেন এবং নাবিকগণকে বলিলেন “ভাই নকল ! 
জাহাজ ডুবি হইলে এবং আমরা দেশে ফিরিতে না পারিলেও, এই সকল 
বোতলের একটা ন। একটা ঈশ্বরের কৃপায় ঢেউএর মুখে কোথাও ন! 
কোথা ভীরে উঠিবে এবং আমাদের পরিশ্রমের ফলে নূতন দেশের 
আবিষ্কারের কথ! প্রচারিত হইয়া মনুষ্যের উপকারে লাগিবে ।” 
ইহার পরই একটু একটু করিম্বা ঝড় কমিঘ। আপিলে জাহাজ রক্ষা 
পায়। 


৫০।| ভৃষ্ণার জল সার ফিলিপ সিড্নি | 


ইংলপ্তের রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্বকালে একদল ইংর্জ সৈন্য 
হুলগ্ডের যুদ্ধে ষোগ দিবার জন্য ৫প্ররিত হয় । জুটফেন সহবের নিকটে 
থে ঘুদ্ধ হয় তাহাতে স্থলেখক ও যোদ্ধা সার ফিলিপ নিড্নি সাঁংঘতিক- 
রূপে আহত হন। আহতের বিষম তৃক। হয়। সৈন্যেরা দূর হইতে 
অনেক চেষ্টায় একটু জল সংগ্রহ করিয়া তাহাদের প্রিষ্ব সেনাপতিকে 
আনিয়! দিয়াছিল। দিড্নি এ জলটুকু পান করিতে মুখে তুলিতেছেন 
এমন সময়ে দেখিলেন ৫ একজন আহত টৈনিকের সতৃষ্ণ চক্ষদ্বর এ 
জলের গেলাসের দিকে নিবদ্ধ! তিনি বিষম তুষ্ণাতেও এক ফোঁটা পান 
না করিয়া ত্র সৈনিককে সেই জলটুকু দিলেন এবং বলিলেন "ভাই ! 
আমার অপেক্ষাও ভোমার প্রয়োজন অধিক |” 
সার ফিলিপ সিভ্নির বাল্যাবধি ভদ্রভাবে "স্বার্থ ত্যাগ অভ্যাসেই” এই 
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কার্ধ্য সম্ভব হইয়াছিল। এই ঘটন তাহার সেই ভদ্রতা ও মহত্ব চিরন্মরণীয় 
কবির" রাখিয়াছে । 


৫১। ত্যাগা কে সন্যাঁসীর উক্তি । 


স্বস্চল অবস্থাপন্র কোন শিক্ষিত ব্যক্তি মোহগ্রস্ত হইয্»! কামিনীকাঞ্চনে 
এবং সাংসারিক বিবাদ বিসম্বাদেই মত থাকিতেন। দৈবাহ্ুগ্রহে একদিন 
বস্ত্র পধ্যন্ত ত্যাগী তেজঃপুঞ্জ শরীর কোন পরমহংস মহাপুরুষের দর্শন 
পাইয়া হঠাৎ একটু বৈরাগ্যের উদয্ হইলে বলিয়! উঠেন “ধন্য আপনার 
ত্যাগ ৮” 

সন্ন্যাসী সুমি স্বরে উত্তর দেন “বেটা ! অজ্ঞলোকে আমাকে ত্যাগী 
বলিতে পারে; তুমি পার না। আমি অমূল্য নিত্যধন প্রাপ্তির লালসায় 
অকিঞ্চিৎকর নশ্বর দ্রব্যজাত ছাড়িয়াছি। তুমি সেই অযুল্য ধনের স্বাদ 
জানিতে পারিয়াও তাহার প্রতি কোন লোভ রাখ না; তুমিই 
বড তাগা।” 


৫২ । ব্রুটিস্বাকারে মহত ওয়াশিংটন । 


মার্কিণ দেখে একবার কোন স্থানে প্রতিনিধি নির্বাচন হইতেছিল( 
মহাত্মা জঙ্জ ওযুশিংটন (তখন তিনি ইংরাজ রাজ্যের অধীনে কোন 
রেজিমেন্টের কর্ণেল ) তথায় উপস্থিত ছিলেন । কথায় কথায় চটিয়। উঠিয়! 
তিনি পেইন নামক এক ব্যক্তিকে দুর্বাক্য বলিয়া ফেলেন। মিঃ পেইন 
তখনই যষ্টির আঘাতে তাহাকে ভূমিশায়ী করেন। কয়েকজন সৈনিক 
তথায় উপস্থিত ছেল । তাহাদের কর্ণেল সাহেবের এই ছুর্দশা ও অপমান 
দেখিয়া পেইন সাহেবের দিকে সক্রোধে ধাবিত হইলে মহাত্ম! ওয়াশিং- 
টন উহাদের অনুনয় মিশআিত দৃঢ় অন্ুজ্ঞ! দ্বারা তখনি বারিকে 
পাঠাইরা দেন! 
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পরদিন মহাত্ম। ওয়াশিংটন মিঃ পেইনকে পত্র লেখেন “অন্ুগ্রহপূর্ব্বক 
একবার অমুক হোটেলে আমার সহিত দেখা করিবেন” মিঃ পেইন 
মনে করিলেন ছ্বৈরথযুদ্ধ ( ডূএল্‌) জন্য আহত হইয়াছেন। কিন্তু তথান্ন 
গিয়া দেখিলেন যে টেবিলের উপর ছুইটী গেলাস এবং এক বোতল মদ্য 
মাত্র আছে পিস্তল নাই । ওয়াশিংটন উহাকে দেখিয়া, উঠিয়া! ঈাড়াইলেন 
এবং মুচকি হাসিয়া বলিলেন, “কাল আমি যে সকল অন্যাধ্য বাক্য 
বলিয়াছিলাম তাহার জন্য আমি লজ্জিত আছি এবং আপনিও তাহার 
জন্য যৎকিঞ্চিৎ প্রতিশোধ লইফ়্াছেন ! এক্ষণে যদি আপনি তাহাই যথেষ্ট 
মনে করিতে পারেন তাহা হইলে ( করমর্দন জন্য হস্ত বাড়াইয়া দিয়া ) 
আসন্ন আমর! পরস্পরের বন্ধু হই।” এরূপ সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে কোন 
মনুষম্যেরই ক্রোধ থাকিতে পারে না। মিঃ পেইন সানন্দে উহার কর 
স্পর্শ করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন এবং সেই মুহূর্ত হইতে 
যাবজ্জীবনের জন্ত মহাত্মা ওয়াশিংটনের ভক্তদ্িগের দলে মিশিয়। গেলেন ॥ 


৫৩। দান আঁসফ উদ্দৌলার । 


লক্ষৌম্সের নবাব আসফ উদ্দৌলার দাতৃত্ব স্থবিখ্যাত ছিল। কোন 
সময়ে তাহার রাজপথে ভ্রমণ কালে একজন ফকীর তাহাকে শুনাইয়! 
চীৎকার করিতে লাগিল, ”জিসকে ন দে খোদাতাঁলা, উসকো৷ দে আসফ 
উদ্দৌল।” অর্থাৎ বাহাকে পরমেশ্বর না দেন তাহাকে আসফ উদ্দৌল! 
দিয়া থাকেন। নবাব ফকীরকে পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে রাজবাড়ীতে 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। ফকীর তাহা করিলে নবাব 
তাহাকে একটা তরমুজ মাত্র দিলেন । ফকীর ক্ষন হইয়া উহা! ছুই পর়- 
সায় বেচিয়্। কিছু ছোল! ভাজ। খাইল ॥ তরমুজ কাটিলে তাহাতে নবাব 
কতৃক সুকৌশলে রক্ষিত রত্বালগ্কার ক্রেতার হস্তগত হইল! কয়েকদিন 
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পরে ফকীরের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইলে নবাব জিজ্ঞাসাদ্ধ জানিলেন 
যে, ফকীর সেই তরমুজটী বেচিয়া ফেলিয়াছিল। নবাব কহিলেন, 
“উহার মধ্যে বে রত্বালঙ্কার ছিল !” তখন ফকীর দীর্ধনিশ্বান ফেলিলে, 
নবাব কহিলেন, “এইবার হইতে প্রকৃত কথা বলিয়। লোক শিক্ষা দিও! 
“জিনকে। ন দে খোদাতালা, উসকো! ন দে শেকে' আসক উদ্দৌল। ।” 


৫৪ | ছুর্ববলের রক্ষা বার্কেন হেডে। 


১৮৪২ সালে বার্কেনহেড নামক ইংরাঙ্জ জাহাজ আফ্রিকার উপকূল 
দিয়। যাইবার সময় উহার তলদেশ মগ্ন শৈলে ধাক। লাগিয়া ফাসিয়। যায় । 
জাহাজে সাড়ে চারি শতের অধিক পুরুষ এবং দেড় শতের আঁধক 
স্ত্রীলোক ও শিশু ছিল । জাহাজের কাণ্ডেন দেখিলেন যে জাহাজ 
থানির ধ্বংস অবশ্যন্তাবী। তিনি তখনই জাহাজেস্থিত কয়েকজন 
টননিককে আদেশ করিলেন যে, তাহার! বেন সশস্ত্র হইয়া ভ্রাহাজের 
সর্বোপরিতলে শ্রেণীবদ্ধ হুইয়। দাড়ামস় এবং শৃঙ্খলার সহিত স্ত্রালোক 
ও বালক বালিকাদের জালি বোটে করিয়া তারে লইয়া যাওয়ার জন্য 
নাবিকদিগের স্থবিধা করিয়া দিতে থাকে । আরোহী স্ত্রী পুরুষ 'এবং 
শিশুদ্দিগকে তীরে পৌছান হইল; জাহাজ শীঘ্র শীগ্র বসিয়া যাইতে 
লাগিল; আর নৌকা ছিল না যে উহাদের রক্ষা হয়! টসনিকের। 
কাপ্তেন সহ নিশ্চল নিস্পন্দ ভাবে দীড়াইয়া রহিল; এবং কম্েক দিনি- 
টের মধ্যে জাহাজ সহিত তরঙ্গরাশি মধ্যে বিলীন হইয়া গেল! 


৫৫। দূরগামিত্ব কার্য্যকারণের বিন্দু 


মার্কিণ যুক্তরাজ্যের ওহিও ষ্রেটের একটী আদালত বাড়ীর ছাদের 
নর্দিমা এব্পভাবে প্রস্তুত কর! আছে যে উহার উত্তর অংশে যে বৃষ্টি 
চি এ 
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পড়ে তাহা সেই দিকের নল ও নর্দম। দিঘ্না অণ্টোরিও হুদে গিয়া পড়ে 
এবং তাহা হইতে সেন্টলরেন্স নদী দিয়া নাগ্সাগারার জল প্রপাত হইয়া 
সেন্টলরেন্স উপসাগরে যায়; আর দক্ষিণ অংশে যে বৃষ্টি পড়ে তাহা 
অন্য নল ও নর্দম। দিয়া মিসিসিপি নদীতে পড়িয়া! মেক্সিকো উপসাগরে 
পৌছায়। বৃষ্টিপাত সমম্নে অতি সামান্য একটু বাতাস থাকায় বা না 
থাকায় অনেক বৃষ্টি বিন্দুর গতি ২০৯০ মাইল তফাত হইয়] যায়! 

আঘারদদের জীবনের অনস্ত গতিও “আপাতদৃ,ইতে-সামান্ত' কোন 
কশ্মের কলে বিপরীতমুখী হইয়া পড়ে । 


₹৬। দ্বন্দ সহিষ্ণুতা রাজা ও মেষপালক । 


পূর্ববকালে ভারতবর্ষে কোন রাজার শরীর সর্ধ্বদ। অন্থম্থ 'থাকিত। 
একদিন তিনি পাল্কীতে ভ্রমণকালে দেখিলেন, একজন মেষপালক তীব্র 
বৌদ্রের সময্র ভেড়ার পাল লইয়া গান করিতে করিতে যাইতেছে। অপর 
একদিন প্রাসাদ হইতে দেখিলেন যে, অজন্ত্র বৃষ্টিপাতের মধ্যেই দেইবূপ 
ঘাইতেছে। উহাকে ভাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ; “তোমার এত কষ্টে 
এত, আনন্দ কিসের ?” মেষপালক উত্তর করিল, “মহারাজ, অভ্যাসের 
গুণে রৌদ্র ও বুটিতে আমার তেমন কষ্টুই হয় না; পরিমিত আহারের 
গুণে আমার কোন রোগই নাই এবং আমি কোন চিস্তাই মনে স্থান দিই 
না।” রাজা উহার প্রতি একান্ত রূপা পরবশ হইয়া কিছু দিন উহাকে 
সুখে রাজ বাটীতে রাখিলেন। মেষপালকের খুব আহলাদ হইল। রস- 
নার তৃপ্তিকর আহাধ্যে উহার পরিমিত আহারের অভ্যাস নষ্ট হইল! 
[ সাত্বিক আহারের প্রধান গুণই এই যে, ক্ষুধা ভিন্ন তাহ! খাইতে বিশেষ 
ভাল লাগে না, স্তরাৎ অপরিমিত খাওয়া যায় না।] শয়ন ও বসনের 
পারিপাট্যে শীতাতপ সহা করিবার ক্ষমতা গেল এবং এই সুখ কতদিন 
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থাকিবে, ছেলে পিলের কি হইবে ইত্যাদি নানা প্রকার দুশ্চিন্তা আসিয়? 
পড়িলে সে রোগগ্রন্ত হইল । মেষপালকের নিজের কুটারে শয়ন এবং 
উন্মুক্ত বায়ুতে মেষ রক্ষ! কাধ্য তখন আবার ভাল বোধ হইলে, সে 
রাজার অন্ুমতি লইয় চলিয়া গেল। রাজাও নিজের অস্থস্থ শরীরের 
কারণ সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন । 


৫৭। দৃঢ় কর্তব্য বুদ্ধি নেলসন ॥ 


যখন হোরেশিও নেলসনের বয়স নয় বৎসর মাত্র তখন স্কুলের ছুটিতে 
হোষ্টেল হইতে পলী গ্রামে নিজের বাড়ী আসিয়া পিতার নিকট কছ়েক- 
দিন পরমানন্দে ছিলেন। ছুটির শেষে বৃষ্টি ও তুষার পাতে কয়েকদিন 
স্কুলে ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব হওয়ায় বালকের বড়ই আনন্দ হইয়াছিল 
আকাশ পরিফার হইলে পিতা হোরেশিওকে এবং তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাত! 
উইলিয়মকে ছুটা টাটুতে চড়াইয়া দিয়া বলিলেন “পথ খারাপ হইয়! 
গিয়াছে ; কিন্তু যদি কোনবূপে পার হইয়া যাইতে পার তাহা হইলে 
ক্কুলে যাইও ; সামান্য বাধায় ফিরিও না।” রাস্তা প্রকৃত পক্ষেই খুব 
খারাপ হইয়াছিল; বালকেরা বাড়ী ফিরিলে দোষ হইত না। জ্যেষ্ট 
উইলিয়ম অনেক স্থল হইতেই ফিরিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু হোরেশিও 
বলিয়াছিল “দাদা! মনে রাখিও পিত। আমাদের সততার উপর নির্ভর 
করিয়া বলিয়াছেন যে আমর৷ প্ররুতই ক্ষুলে যাইতে চেষ্টা করিব। তুমিই 
বল দেখি যে রাস্তার এই অবস্থা থাকিলেও আমর! কি ছুটির প্রথমদিনে 
যে কোন উপায়ে বাড়ী াইতাম না ?” 

বাল্যকাল হইতে এইকবূপে কর্তব্যপালনকারী হোরেশিও নেলসন, 
ট্রাফালগারের যুদ্ধ জয়ের দিনে মাস্তলে যে ধ্বজা উড়াইয়! 
দিয়াছিলেন তাহাতে লিখিত ছিল,-_ প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের নিজের 
৫২ 


সদালাপ। 


কর্তব্য পালন করিবে ইহা মাতৃভূমি ইংলগ্ড আশা করিতেছেন।” সে 
দিন প্রত্যেক ইংরাজ নাবিক টৈন্ত প্রকৃত পক্ষেই কর্তব্য পালন করিয়! 
ভাহাদের মাতৃভূমিকে তাহার বর্তমান গৌরবে ভূবিভ করেন। 


৫৮ । ধনে হুখ নাই আাষ্টর। 


মার্কিণ ক্রোরপতি [ খর্ব নিখর্বপতি বলিলেই বুঝি ঠিক হম্স!] 
জন জ্দেকব আষ্টরকে কেহ বলেন “আপনি এব্প ধনী, আপনি অবশ্তই 
সুধী!” অআ্যাষ্টর উত্তর করেন “আমি সখী! আমি ক্খী !! আপনি 
কি শুধু ভাত কাপড় পাইয়া আমার বিপুল সম্পত্তির মানেজারীর কষ্ট ও 
ঝঞ্চাট পাইতে রাজী হন? আমি নিজে ত তভ্ভিন্ন কিছুই পাই না!” 


৫৯ । ধন্মজ্ঞান ও বিনয় কাজী আবু ইয়ুস্ফ । 


মুদলমানদিগের উন্নতির উজ্জল সময়ে__আবু ইফুস্তফ বোগদারের 
কাজী ছিলেন। 
সেকালে বিচারকেরা নিখুত স্থবিচারের জন্য নিজেদের ঈশ্বরের নিকট 
ৰূয়ী মনে করিতেন। “বাদীর মোকদ্দম। মিথ্যা বলিয়া মনে হইতেছে 
বটে, কিন্ত এক রকম সাক্ষী সাবুদ ঘখন খাড়। করিয়াছে তখন 
নথি দোরস্ত মাত্ব লক্ষ্যে রাখিয়া উহাকেই ডিক্রি দিলাম”-_-এক্সপ 
নিশ্চিন্তভাব তাহাদের ছিল না। এখনও হাকিমদের স্বেচ্ছায় সাক্ষী 
তলব করিয়। লওয়ার ক্ষমতা ফৌজদারীতে কিছু বাকী আছে, 
দেওয়ানীতে নাই! 
কোন সময়ে একটী উত্তরাধিকার সন্বদ্ধীঘম জটিল €মাকদ্ধমায় যথেষ্ট 
পরিশ্রমের সহিত অনুসন্ধান করিয়াও কাজী সাহেব নিজের মনঃপৃতভাবে 
উহার ঠিকানা করিতে না পারিয়া বলিলেন “আমি এই মোকদ্দমার 
৫৩ 
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ঠিকানা করিতে পারিলাম না__খলিফার নিকট ইহ! দিব! ভগবান 
কৃপা করিয়। তাহাকে ইহার ঠিকানা করিবার ক্ষমত। প্রদান করুন|” 
কাজীর কথ শুনিয়া আদালতে উপস্থিত একজন রাজপারিষদ 
বলিলেন “খলিফা কি আপনার অজ্ঞতার জন্ত এত টাকা মাসোহারা দিয়! 
থাকেন!” কাজী সাহেব ম্মিতমুখে বলিলেন “ভাই! আমি যাহা অল্প 
স্বল্প জানি তাহার জন্ত খলিফা আমাকে যথেষ্ট বৃত্তি দান করেন বটে, 
কিন্ত আমি যাহা যাহা জানি না তাহার জন্য যদি উহাকে মাসোহার! দিতে 
হইত তাহা হইলে উহার অতুল্য রাজকোষ এক দিনেই শুন্য হইয়া! যাইত ,” 


৬০। ধর্ম্মব্যাখ্যা পুনরুক্তির প্রয়োজন । 


কোন প্রসিদ্ধ উপদেশক তাহার বক্তৃতায় নানাপ্রকার বৈচিত্র্যের 
সমাবেশ করিয়া লোকের মন আকর্ষণ করিতেন, কিন্তু শেষের কথ! 
সেই একই-_সংযত, কর্তব্যপরায়ণঃ গ্রীতিপৃর্ণ, ভগবস্তক্ত, হইতে উপদেশ 
_-এক কথা্ন ধার্মিক হইতে উত্সাহ দান। এক ব্যক্তি উহার ধন্মব্যাখ্য 
অনেকবার অনেক স্থানে শুনিয়াছিলেন। একদিন বলিলেন “আপনার 
ব্যাখ্যানের শেষটা বড় এক ঘেয়ে পুরাতন কথার পুনরুক্তি মাত্র |” 
উপদেশক স্মিতমুখে বলিলেন “ভাই ! এ সনাতন ও একান্তই পুরাতন 
উপদেশ যদি সম্পূর্ণ ব্ূপে মানিয়৷ চলিতে আরম্ভ করিয়৷ উত্তরোত্তর 
গভীরতর ভাব এবং মধুরতর রস পাইতেছ এক্সপ হয়, তাহা হইলে 
তোমার আর উপদেশ শুনিতে আপার প্রয়োজন নাই !” 


৬১। নিখুত কার্য প্রধান মন্ত্রীর ৷ 


কোন রাজ! তাহার অপর মন্ত্রীদ্রিগকে যে বেতন দিতেন প্রধান মন্ত্রীকে 
তাহার চতুগুপ বেতন দিতেন। অপর মন্ত্রীদিগের মনে হইত “আমর! 
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ষেবূপ কাজ করি, উনিওত সেইরূপই করেন তবে উহার এত 
অধিক বেতন এবং এরূপ অধিক খাতির কেন? উহার কোন্‌ 
কাজটা আমরা করিতে না পারি!” একদিন রাজার নিকট 
উহারা একথা বলিয়। ফেলিলেন। রাজ। বলিলেন “বেশ । আমি 
প্রধান মন্ত্রীকে আজ ছুটী দিতেছি! আপনারাই উহার কাজ চালাইয়াঁ 

দেখুন” 
রাজ সভার কাধ্য চলিতে লাগিল । সন্ধ্যার কিয়ৎক্ষণ পরে রাজপথ 
হইতে বা্ভভাণ্ডের শব্দ শ্রুতিগোচর হইলে রাজ! অন্যমনফষ ভাবে এক. 
মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন “কিসের শব্দ?” মন্ত্রী একজন জমাদারকে 
বলিলেন “দেখিয়া আইস কিসের শব্ব।” জমাদার বাহিরে গেল এবং 
অবিলম্বে ফিরিয়া আনিয়৷ মন্ত্রীকে বিবরণ জানাইল। মন্ত্রী রাজাকে 
বলিলেন "বিবাহের বর যাইতেছে--তাহারই বাদ্যের শব ।” রাজা. 
তখন জিজ্ঞাসা করিলেন “কাহাদের বিবাহ ?” মন্ত্রী জমাদারকে ও কথা 
জিজ্ঞাসা করিলেন। সে উত্তর দিতে পারিল না ॥ মন্ত্রী তখন নিজে 
তাড়াতাডি বাহিরে গেলেন এবং ফিরিয়া আসিয়। উত্তর দিলেন “ছত্রিদের 
বিবাহ।” রাজ জিজ্ঞাসা করিলেন “কোথাকার বর ?* অপর এক 
মন্ত্রী তাড়াতাড়ি বাহিরে গেলেন এবং ফিরিয়া আপিম়া বলিলেন “অমুক 
গ্রামের” বাজ তখন প্রধান মন্ত্রীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং 
উহাকে ও জিজ্ঞাসা করিলেন “কিসের শব্দ 1” মন্ত্রী বাহিরে চলিয়া গেলেন 
এবং কিছু বিলম্বে একথানি কাগজ হস্তে ফিরিয়া আনিয়া রাজার সকল 
প্রশ্বেরই উত্তর দিলেন এবং আরও অধিক সম্বাদ বলিবেন কিন। জিজ্ঞাস! 
করিয়া লইয়া তাহাও বলিলেন। কোন গ্রামের বর; কোন গ্রামের 
কম্ত।; বরের কে কে সঙ্গে যাইতেছে; সঙ্গে তলোয়ার, বন্দুক, পাল্কী, 
ঘোড়। কত; কত টাকা যৌতুক; কত গুলি মশাল; কোন বিবাদ 
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বিসম্বাদের সম্ভাবনা আছে কি না; গ্রামে দলাদলি আছে কি না; 
উহার্দের এ গ্রামে পূর্বে কোন বিবাহ সম্বন্ধ হইয়াছে কি না; বরের 
বয়স, চেহারা, শিক্ষা ইত্যাদি । 

রাজা অপর মন্ত্রীদিগের দ্রকে স্মিতমুখে চাহিয়৷ বলিলেন-__“ঘখন 
আমি কোন পেম্াদাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি, তখন সেই কথারই 
উত্তর প্রত্যাশা করি। কিন্তু কোন বুদ্ধিমান উচ্চ কম্ঘচারীকে যখন 
কিছু জিজ্ঞাসা করি, তখন তাহার দ্বারা মে বিষয়ে নিখুঁত ও সর্ববদিগ- 
দশ অনুসন্ধান হওয়া উচিত নয় কি ?” 


৬২। নিখুত হিন্দু বিচারক রাম শাস্ত্রী । 


ভারতের মহারাস্্ীয় অভ্যুদস়ের সযয়ে যে সকল মহাত্মার আবির্ভাব 
হুইয়াছিল রামশাস্ত্রী তাহাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর। ইনি আধুনিক 
কালে ব্রাহ্মণ ধশ্মাধিকারের নিম্পৃহতার, নি্ভীকতার এবং অবিচলিত 
স্তায়পরতার উচ্চাদর্শ দিম গিয়াছেন । ভারতে ম্বদেশীভাবের গভীরতা 
বুদ্ধি যতই হইবে ততই স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় মহাত্মার্দিগের উচ্চভাব 
হ্রদয়ে ধারণ করিয়া এ দেশীম্ন লোকে নিজ নিজ চরিত্র গঠনে প্রয়াসী 
হইবেন; সমাজে অধিকতর সংখ্যক ভাল লোকের গঠনে এবং তাহাদের 
কার্য্েই দেশের প্ররুত উন্নতি হয়। 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাষ্্রদ্েশের কল্যাণ জেলাস্থিত মাহুলী গ্রামে 
রামশাস্ত্ী প্রভুনের জন্ম হয়। 

রাণাডে, তেলং, মাগুলিক, ফড়কে প্রভৃতি শব্দ যেমন সাধারণতঃ 
মহারাস্্ীয় নানের পরে থাকে, তেমনি “প্রভুনে” শব্দ রামশান্ত্রীর নামে 
যুক্ত ছিল। এ সকল শব্দ অধিকাংশই প্রাচীন গ্রামের নামের সহিত 
সংস্থষ্ট ;) যেমন বেগের গাঙ্গুলি, প্রসৃতি শব্দে বঙ্গদেশেরও কোন কোন 
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ংশের পদবীর সহিত গ্রামের সংশ্রব আছে, তবে এখন আর তাহ! 
সাধারণতঃ প্রকাশিত থাকে না। 

শৈশবে পিতামাতার মৃত্যু হইলে রাম ত্রয়োদশ বৎসর পধ্যস্ত 
জ্োষ্ঠতাতের নিকট প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তাহার পর গৃহ- 
ত্যাগ করিয়া সেতার। দেশের একজন ধনী শেঠের বাড়ীতে কাজ 
করিতে আরম্ভ করেন। লেখাপড়া কিছুই শেখ হয় নাই । বাল্য- 
কালে সম্ভরণে এবং ব্যাগ্মামেই তাহার আনন্দ ছিল এবং তাহাতেই 
দিন কাটিত। বালকের সরলতাম্স এবং বিশ্বস্ততা মনিব বড়ই 
প্রীত হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে একদিন বণিকের বাড়ীতে 
পাকের জন্য জল তুলিয়া আনিবার সময় রাম দেখিলেন ষে মনিব কতক- 
গুলি উৎ্কষ্ট মুক্তা ক্রয় করিবার জন্য পরীক্ষা করিতেছেন। বালকের 
চক্ষু মুক্তার জ্যোতিতে আকু্ট হইয়! রহিল। যুবক জলের ঘড় স্বন্ধে 
তদ্গত চিতে মুক্তা দেখিতেছে ইহা মনিবের চক্ষে পড়ায় তিনি জিজ্ঞাস 
করিলেন “ওরূপ করিয়া দ্বাড়াইয়। ভাবিতেছ কি ?” সরল ত্রান্ধণ যুবক 
উত্তর করিল “মুক্তা পরিতে সাধ হইতেছে ।” মনিব- হাসিয়া বলিলেন 
শখুব বড় বড় পণ্ডিতেরা আর রাজা মহারাজারা, আর মহাবীর 
সেনাপতিরাই মুক্তা ধারণ করিতে পারেন।” 

ব্রাহ্মণ যুবকের মনে বড়ই লজ্জা হইল; লেখা পড়। শিখিলে মহা- 
পণ্ডিত হয় ত হইতে পারিত, ইহাও মনে হইল। সরল যুবক মনিবকে 
তখনই বলিল “যদি / কাশী যাইতে পাই ত লেখা পড়া শিখি 1” 

বণিক রামের সরলতায় প্রীত ছিলেন; ব্রাহ্মণ যুবকের লেখাপড়া 
(শখিতে আগ্রহ শুনিয়া উহার ইচ্ছা পুর্ণ করিতে স্বীকৃত হইলেন । তখন- 
কার দিনে সেতারা হইতে ৬ কাশী যাওয়া সহজ ছিল না। কিন্তু 
তখনকার বড় বড় শেঠদিগের ভারতের নানাস্থানে কুঠি ছিল এবং 
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উহাদের নিজেদের ডাক বন্দোবস্ত থাকিত। বণিকের সাহায্যে রাম 
৬কাশীতে পৌছিলেন। বল্লমভট্ট পারাগুণ্ডে তখন ৬ কাশীতে একটা 
বিখ্যাত পাঠশালা চালাইতেছিলেন। সহম্র সহম্র ছাত্র আহারাদি 
পাইত এবং সুশিক্ষিত হইত । জয়পুরের বিখ্যাত মহারাজ সেওয়াই 
জয়সিংহ এ পাঠশালার খরচের জন্য বার্ষিক লক্ষ টাক! দ্রিতেন। পুণার 
পেশোয়ারাও উহাতে বাধিক টাকা দিতেন। বল্লমভট্রের নিকটে ১৯ 
বৎসর বক্ষসে রাম নিরক্ষর অবস্থায় পৌছিয়া গলদশ্রু লোচনে দণ্ডায়মান 
হইলেন এবং বিদ্যাভিক্ষা চাহিলেন। বল্পমভট্ট আগন্তকের আকৃতি 
প্রকৃতি €দখিয়। তুষ্ট হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন “কি কি পড়িয়া? 
আপিয়াছ ?” সরল রাম উত্তর করিলেন, “কিছুই পড়ি নাই, কিছুই জানি, 
না।” শত শত বিদ্যার্থী এই উত্তরে হাস্য করির? উঠিল। 

বল্লপম ভট্টরের জামতাও অনেক বয়সে প্রথম পাঠাভ্যাম আরম্ভ করিস্বা" 
ছিল; উহার সহিতই রামের বিশেষ সৌহাদ্দ্য জন্সিল। ব্লম ভট্ট উভয়েরই 
শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। দৃঢ়শরীর, সদাচারী, সত্যবাদী, সরলমনা 
এবং বিদ্যাশিক্ষায় একাস্ত আগ্রহান্বিত রাম শীঘ্র শীঘ্র পড়াশুনায় অগ্রসর 
হইতে লাগিলেন। সনাতন ধর্খের নিফামতা, পবিত্রতা, উদারতা উহার 
সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি হইল। শ্স্ত্রশিক্ষা৷ পাইয়া আর শ্রহিক বিষয়ে 
আসক্তি রহিল না; রাম অগাধ পাগ্ডিত্য এবং "অসামান্য কর্তব্যনি্ঠা 
অমূল্য মুক্তার ন্যায় অন্ক্ষণ হৃদয়ে ধারণ করিতে লাগিলেন । বনৃব্ষ 
পরে নিরক্ষর বাম সর্বশাস্ত্রবিৎ পরম পবিত্র রাম শাস্ত্রী হইয়া ৬ কাশী 
হইতে হ্বগ্রামে ফিরিলেন। 

তাহার বিদ্যা বস্তা, ধশ্মশীলতা, তেজস্বিতা এবং সরলতার সৌরভ 
সেই সুদূর পলীগ্রাম হইতে পুণায় পেশোয়ার প্রাসাদে পৌছিল। বালাজী 
বাজীরাও পেশোয়া উহাকে মহ সমাদরে আনাইয়া সভাপপ্তিত এবং ধশ্মা- 
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ধিকারের পদ দিলেন। পুণায় অর্ধভারতের অধীশ্বর পেশোয়ার হাই- 
কোর্টে তিনি প্রধান বিচারপতি হইলেন? তাহার নির্ভিকতা, সরলতা 
এবং ন্াায়পরতার জন্য পেশোয়? পর্যন্ত সকলেই তাহাকে সম্ভ্রম করিতেন! 
“তনি ধশ্মভীরু কয়েকজন উৎকুষ্ট পণ্ডিতকে বাছিয়া সহকারী করিয়া 
লইয়াছিলেন । মাধবরাও পেশোয়া হইয়া (১৭১৬) রামশান্ত্রীর সহায়- 

তায় রাজ্যের সর্বত্রই স্থবিচারের ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। 
মাধবরাও খামখেয়ালী লোক ছিলেন । কিছুদিন পরে যোগ সাধনের 
দিকে তাহার কোক পড়িল। কয়েকজন সন্ন্যাসী জড় করিয়া তিনি 
যোগ সাধনাতেই রত থাকিতে লাগিলেন! একদিন রাম শাস্ত্রী রাজকীয় 
কাধ্যের জন্ত পেশোয়ার নিকট নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন 
যে পেশোয়া ধ্যানস্থ। রামশান্ত্রী পেশোয়ার লোকদিগকে বলিয়া গেলেন 
যে তিনি ষে আলিয়াছিলেন যেন পেশোয়াকে এ সংবাদ দিয়া রাখা হয় ॥ 
পেশোয়ার ধ্যান ভঙ্গের পর সে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। অনেক পরে 
বামশাস্ত্রী আবার আমিলেন এবং ৬ কাশীবাসের ইচ্ছ। প্রকাশ করিলেন । 
হিন্দু রাজ্যে “চাকরী ছাড়িয়া দিতেছি” ব1 “কাজ আর করিব না” বা! 
আমার “ইস্তকা লউন” এরূপ অপ্রিপ্নভাবে উক্ত ন! হইয়া এ কথাই 
“তীর্ঘবাস ইচ্ছ?” প্রকাশে বলা হইয়া থাকে । তাহার নিকট আলিয়। 
শান্ত্রীকে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল, দেজন্য পেশোয়া ক্ষোভ প্রকাশ 
করিলেন ॥ কিন্ত ব্রাহ্মণের কর্তব্যই করিতেছিলেন, তজ্জন্য তিনি বরং 
প্রশংসাই পাইতে পারেন, তাহাতে অসন্তষ্ট হইয়া কাজ ছাড়া শাস্ত্রীর 
সঙ্গত নয়, যুবক পেশোয়া এব্সপ তর্কও তুলিলেন। রামশাস্্রী উত্তর 
করিলেন ব্রাহ্মণের যোগাভ্যাস কর্তব্য ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্ত 
সর্বক্ষণ তাহা করিবার ইচ্ছা হইলে আমার সহিত চলুন। দ্জনেই 
রাজকাধ্য ত্যাগ করিয়া এ কার্ষ্যে লিপ্ত থাকি । কিন্ত ব্রাহ্মণ যদি ন্বধন্দম 
৫৯ 
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ছাড়িয়া ক্ষয়িয়ের কাধ্য-_রাজ্যপালন--হাতে লয়, তাহা হইলে সেই 
কার্য অতীব স্থচারুরূপে--সকল ক্ষত্রিয়ের অপেক্ষাই উতৎকষ্টতররূপে 
পালন ব্যতীত সে দোষের অন্ত কোনই প্রতিবিধান নাই । রাজ্যভার 
ত্যাগ নাযদি করেন তবে আপনার প্রজাদের সুখে সচ্ছন্দে পালন 
অপেক্ষা গুরুতর কর্তব্য আপনার অন্য কিছুই নাই। কর্তব্য পালনেই 
'খশ্দ ৮ 

পেশোয়া মাধবরাও শাঙ্্রীর উপদেশ শিরোধার্্য করিয়া ষোগাভ্যাসের 
«বাড়াবাড়ি” ত্যাগ করিলেন। [কি সুন্দর কর্তব্যব্যাখ্যা! আমর! 
সকলেই আপনাপন হাতের কাজ খুব ভাল করিয়া করিলে দেশের দশ! 
অবিলম্বেই ফিরিয়া যায়! ] 

পুণার পরম হিন্দু ব্রাহ্মণ রাজা পেশোয়াদিগের রাজত্বকালে প্রতি 
বৎসর শ্রাবণ মাসে অথণ্ড ভারতের তৎকালীয় সর্ব্বোচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি- 
গণের (ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের ) এক একটী কংগ্রেস ব। সম্মিলনী হইত । 
উহাতে ডেলিগেটদিগকে চাদ1 দিতে হইত না এবং নিজের খরচেও 
বাইতে হইত না এবং পথের খরচও নিজের লাগিত না । পেশোয়। 
এ সময়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদ্দিগকে অন্যন ৫ লক্ষ টাকা দক্ষিণা বিতরিত 
করিতেন। এক বৎসর ১৯ লক্ষ টাকা বিতরিত হইয়়াছিল। ৬ কাশা, 
মিথিলা, কাশ্মীর, তাঞৌর প্রভৃতি স্থান হইতে পণ্ডিতগণ সমবেত 
হইতেন ! পণ্ডিত হিসাবে দক্ষিণা ২০ টাক? হইতে ১০০ টাকা পধ্যস্ত 
দেওয়া হইত । তখন ১২ টাকায় এক মণ চাউল ছিল । সাধারণ স্থানীয় 
ত্রা্মণদিগকে ২৬ টাকা দেওয়া হইত। পণ্ডিতদের উপযুক্ততা। সম্বন্ধে 
বিচার রামশান্ত্রী নিজেই করিতেন। একদ1 নানা ফড়নবীশ টাকার 
বস্তা লইক্া বসিয়া আছেন; পার্থে রামশাস্্রী। দক্ষিণা বিতরণ হই- 
তেছে। রামশান্ীর জোষ্ঠ ভ্রাতা আদিলেন। উহাকে দেখিয়া নান! 
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ফড়নবীশ ২০২ টাকা গণিয়া রামশাস্ত্রীর হাতে দিলেন। কিন্ত রাম- 
শাঙ্্রীর ভ্রাতা নিরক্ষরপ্রায় ছিলেন। রামশান্ত্রী ২২ টাকা রাখিয়া! বাকী 
টাকা ফড়নবীশের হাতে ফিরাইয়া দিলেন এবং অন্ুচ্চ শ্বরে বলিলেন 
“ইনি আমার জ্যেষ্ঠ ; বাড়ীতে ইহার চরণবন্ধনা। আমি করিয়া! থাকি; 
কিন্তু এখানে” আমি ব্রাহ্মণগণের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে “ক্বিচারের” জন্যই 
বসিয়া আছি। আমার জ্যেষ্ঠ বলিয়া উহার যাহ প্রাপ্য তাহার অধিক 
বিদায় দিতে দিব না 1» 

রামশাস্্ী বাড়ীতে একদিনের মত আহার্্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন ॥ 
দিধায় বেশী কিছু ক্মাসিলে দান করিয়া! ফেলিতেন। উহীকে জায়গীর 
দে €য়ার চেষ্টা বৃথা জানিয়া পেশোয়া রামশাস্ত্রীর পুত্র গোপালকে ৩২০০২ 
টাকা বাধিক আয়ের জায়গীর দিতে চাহেন। রামশাস্ত্রীর পুত্র গোপাল 
লেখাপড়া জানিতেন না। রামশান্ত্রী বলেন “উহাকে ওক্দপ পুরস্কার 
দিবেন না। মজুরি করিয়। দৈনিক আহাধ্য পাইবে, ইহারই জন্য 
গোপাল উপযুক্ত । আমার খাতিরে রাজ্যের ধন অপব্যয় করিলে 
আমারও প্রত্যবায় হইবে।” রামশান্ত্রীর মৃত্যুর পর গোপালকে শান্ত 
উপাধি (11) এবং এ ৩২০০২ টাকার জায়গীর দেওয়] হইয়াছিল । 

বালাজী বাজীরাও পেশোয়ার ডাক নাম ছিল “নানা সাহেব । 
তখন ভারতের সকলেই “বাবু সাহেব” হন নাই এবং “প্রাম্ম সাহেবের” 
এবং রায় বাহাদুরের তখন ছড়াছড়ি ছিল না। প্রথমতঃ কেবল 
পেশোয়ার গোষঠীয়দিগকেই “সাহেব” বলা হইত । ক্রমে পরবর্ভা 
পোশোয়াদের সময় টাকাওয়াল! সকলেই “সাহেব” হইয়া উঠিতে লাগি- 
লেন। কিন্তু রামশাস্ত্রী পেশোয়। বংশীয়দিগের ভিন্ন অপরের নামের পর 
এ “সাহেব” উপাধি হ্বীকার করিতেন না। দেওয়ান নানা ফড়নবীশের 
যখন দরবারে অতুল্য প্রতিপত্তি তখন তিনি একদিন রামশান্ীর জন্য 
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পান্কী পাঠাইয়াছিলেন॥। বেহারারা বলিল “নানা সাহেব আপনার জন্য 
পান্ধী পাঠাইয়াছেন ॥” শাস্ত্রী পাক্কী ফিরাইয়। দ্বিয়া বলিলেন “নান! 
সাহেব ( বালাজী বাজীরা ও পেশোয়া ) বহুকাল হইল দেহ ত্যাগ করিয়া 
ছেন। আর কোন “নানা সাহেবকে” ত আমি চিনি না 1” 

কোন সময়ে একজন সাধারণ ঠবঞ্ণবী রামশান্্রীকে জিজ্ঞাসা করিক্সা- 
ছিলেন «আমাদের শাস্সে জ্ীলোক সমন্বদ্ধে উক্ত হইয়াছে যে কলিযুগে 
তাহারা অনেক খাইবে-_অসতী হইবে ইত্যাদি। কিন্তু এপ্দিকে বিধবা 
বিবাহ নিবারণ করিয়াছেন) এ কেমন?” স্ত্রীনিন্দায় ব্যথিতহৃদয় 
সরলমনা তেজন্বী শাস্ত্রী উত্তর করিলেন; “মা! তুমি যাহা বলিতে 
তাহা ঠিক। শান্ত্রকারের। সকলেই পুরুষ মানুষ ছিলেন। যদ্দ স্ত্রীলে- 
কেও শান্ত্রকার হুইতেন তাহা হইলে এত স্ত্রীনিন্দা থাকিত না।” এই 
প্রসঙ্গে দেখ। যাইবে যে, শাস্ী পরক্ী মান্রকেই মাত সম্বোধন করিতেন 
এবং আ্্রীনিন্দার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু “সংদারণ ভাবে” সকল 
শ্রেণীর বিধবার বিবাহ দেওয়ার কথার সধ্ধদ্ধে ক্লোন উলেখহ কপ্গেন 
নাই । 

সন্ধার পরশুরাম ভাঁউ পটবদ্ধন পেশোয়। মাধবরাওয়ের প্রধান 
সেনাপতি ছিলেন । তাহার আট বৎসরের কন্ত। বিবাহের চারি দিনের 
পরই বিধবা! হইলেন। তশোকাতুর ব্রাহ্মণ সর্বার-_- কনার পিতা-_মহাস্ম। 
রামশাক্্ীকে জিজ্ঞাস! করিলেন “কন্তাটি কি ন্বামার দেহের সহিত পুড়িয়া 
মরিবে, কি উহার পুনরায় বিবাহ দেওয়া চলে? শান্বকি বলেন?” 
শান্জী উত্তর করিলেন *শাস্ত্রানুসারে “এ ক্ষেত্রে” পুনর্ববার বিবাহই বিধি |» 
পেশোয়ার রাজবারীতে পণ্ডিতদিগের মহাসভ। আহত হইল, নান! 
কড়নবীশ দেশস্থ (খাল মহারাষ্ট্রের) এবং কোকনস্থ ( কনকানের ) এবং 
৬ কাশীর সমস্ত বড় পণ্ডিতের মত একত্র করিলেন। পুণার মহাসভাদ়্ 
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পণ্তিতেরা স্থির করিলেন যে, রামশান্্রীর ব্যবস্থা শান্বনঙ্গত। কিন্তু 
পরশুরাম ভাউ নিজের এবং বিশেষতঃ কন্তার জন্ত সামাজিক হীন্ত। 
স্বীকার করিতে এবং কুলাচার ত্যাগ করিয়া কন্তাকে তাহা করাইতে 
পারিলেন না। 

বিধবার ত্রহ্মচর্ধ্যহী তে উচ্চাদর্শ তাহাতে সন্দেহ কি? তেজন্বিনী 
ব্রাহ্মণ কন্তারা এবং ত্রাহ্মণে তর বংশীয়া ভাল হিন্দুগৃহস্থ কন্তারা৷ এ উচ্চাদশ 
হইতে নামিবার কথায় নিজেরাই সর্ববাপেক্ষ! দৃঢ় প্রতিবাদী । তবে 
ঘাহাদের মনে সেরূপ তেজ নাই, এবং পবিভ্রতা রক্ষার ক্ষমতা নাহ, 
তাভাগা যে বর্ণেরই হউক যেমন এক হিসাবে পুনর্বার বিবাহের যোগ্য 
তেমন আর এক হিসাবে ভদ্র গৃহস্থ ঘরে থাকিয়। সম্তান জননী হইবার 
অযোগ্য বলিয়া হিন্দু সাধারণের একট। গুঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে। 

পঞ্চন পেশোয়া নারায়ণ রাও একটা চক্রান্তে হত হন। রঘুনাথ 
রাও এবং তৎ্পত্বী আনন্দী বাই এ চক্রান্তের মূল ছিলেন বলিয়া সন্দেহ 
হওয়ার রথুনাথ রাও পেশোয়ার গদি দখল করিলে রাম শাস্তী প্রথমটায় 
তাহার রাজসভায় যান নাই। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া ষখন রদুনাথ 
ধাও শর কাষ্যে বিশিষ্টভাবে লিপ্ত থাকার কথ ঠিক জানিতে পারিলেন 
তথন রামশান্ত্রী রাঁঙ্জ সভায় গেলেন এবং গিয়াই পেশোয়া বঘুনাথ রাওকে 
স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন “ভুমি তোমার ভ্রাতুক্পুত্র এবং রাজা নারায়ণ 
রাওয়ের বধে লিপ্ত থাকায় রাজহত্য। ও ব্রহ্মহত্যার অপরাধী হইয়াছ |” 

ভূতপূর্ব পেশোয়া নারায়ণরাও তাহার পিতৃব্য রঘুনাথ রাওকে বিদ্রোহী 
সন্দেহ করিয়া পাজবাটীর মধ্যেই প্রহরী বেষ্টিত ও আবদ্ধ করিয়া রাখায়, 
রঘুনাথ রাও ক্রুদ্ধ হইয়া পেশোয়াকে ধরিবার জন্য তাহার অন্থগত সোনার 
দিং এবং ইউহ্থফ খাকে একথান। লিখিত পরোয়ানা দিয়াছিলেন। 
পেশোয়ার আসনে উপবিষ্ট, পুর্ব পেশোয়ার হত্যায় লিখ, ছুর্দাস্ত 


সদালাপ। 


অস্ত্রধারী অন্ুচরবেষ্টিত রঘুনাথ রাওকে প্রকাশ্য সভামধ্যে নিঃসস্কোচে 
ব্রহ্মতত্যা এবং প্রভুহত্যা অপরাধে অভিযুক্ত করিলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ রঘুনাথ রাও 
উক্ত পরোয়ানায় স্বাক্ষর করা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং এ অপরাধের 
জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও চাহিয়াছিলেন। সেই আসল পরোয়ানাই 
তখন রামশাস্ত্রীর হস্তে ছিল; উহার অস্বীকৃতি সম্ভবে নাই। কথিত 
আছে যে এঁ পরোয়ানার “ধর্বে” শব্দ “মারবে” তে পরিবত্তিত রঘুনাথ 
রাওয়ের পত্বী আনন্দী বাই স্বহস্তে করিয়! দ্রিয়াছিলেন । সে যাহা হউক 
পেশোয়ার সৈন্যদের মধ্যে এবং চাকরদের মধ্যে বিদ্রোহ উত্পাদন করিয়! 
ব্রাহ্গণ রাজাকে হত্যার দোষ রঘুনাথ রাওকে প্রকুতই অরশিয়াছিল। এ 
পাপের প্রায়শ্চিতের ব্যবস্থা সভ্যপরায়ণ এবং নিক ধশ্মাধিকারদিগের 
আদর্শ রামশাস্ত্রী দুঢভাবেই রঘুনাথ রাওকে দিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টা- 
ক্ষরে বলেন_-*তৃষানলই তোমার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত । তুমি জীবিত 
থাকিয়। এ দোষের ক্ষালন করিতে পার না। এ প্রায়শ্চিতের দণ্ড পুর্ণ- 
ভাবে গ্রহণই ইহপরকালে তোমার একমাত্র উপায়। নচেৎ তোমার 
বা তোমার রাজ্যের কল্যাণ আর সম্ভবে না। তুমি এ দণ্ড গ্রহণ ন। 
করিলে আমি আর এই রাজ্যের কোন কার্য করিব না এবং তুমি যত 
দিন জীবিত থাকিবে আমি আর পুণায়ও ঢুকিব ন1।” 

মহারাষ্্রের ইতিহাস লেখক গ্রাণ্টডফ সাহেব প্রকৃতই লিখিয়াছেন 
*রামশান্ত্রী তাহার নিজের জীবনের উদ্দাহরণেই তাহার প্বদেশীদিগের সর্ববা- 
পেক্ষ) অধিক উপকার করিয়া গিয়াছেন। তাহার ব্যবস্থা সকল পাকা 
এবং আজও মান্ত হইক্সা আসিতেছে; উহার কোনটাতেই ভুল দেখা 
যায় না। তাহার অনালশ্ত এবং বিচারকাধ্য সুচারুদূপে করিবার জন্য 
ত্র এবং উদ্যম এবং নির্ভীক ন্ায়পরতা! অতুলনীক্ব। অত বড় কাণ্ডের__ 
একজন পেশোয়ার হত্যার-- ভিতরের 'মূল” পরোয়ানা খানা হস্তগত 
৬৪ 


সদালাপ ॥ 


করিতে পারাতেই বুদ্ধশান্ত্রীর উদ্াম ও ক্ষমতা সুস্পষ্ট প্রকাশিত হয়। 
তিনি "নিখুত? ঠিকানা করিয়া লইয়া তাহার পর রাজসভায় শেষবারের 
জন্য গিয়াছিলেন। বিনি যত বড় ও ক্ষমতাপন্ন লোকই হউন না, নির- 
পেক্ষ, লোভশুন্য, দৃঢ়চরিআর রামশাস্ত্রী অপরাধী মাত্রেরই ভয়ের পাত্র 
ছিলেন। তিনি অতি মিতব্যয়ী ছিলেন এবং একদিনের অধিক আহাধ্যও 
সংগ্রহ রাখিতেন না । সতরাৎ তাহাকে কিছু দিয়া বা কিছু বলিয়া 
তাহাকে কর্তব্যপথ হইতে অণুমাত্র বিচলিত করার চেষ্ট! একাস্তই ব্যর্থ 
হইত 1” 


৬৩। নির্ভয় জুলিয়স সীজার ॥ 


জুলিয়স সীজারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত :হইতেছে শুনিয়। তাহার ভক্ত ও 
বন্গুগণ তাহাকে নিরস্ত্রভাবে ও রক্ষকহীন হইয়া! জনসাধারণের মধ্যে 
বিচরণ করিতে নিষেধ করিলে তিনি উত্তর দেন “যে ব্যক্তি মৃত্যুকে ভয় 
করে, তাহার জীবনের প্রতি মুহূর্তেই তাহার মৃত্যু-যস্ত্রণা ভোগ হয়ঃ 
আমি একবার মাত লে যন্ত্রণা ভোগ করিব ।” 


৬৪ 1 নিরহঙ্কাঁর খলিফা ওমরের । 


মহাত্মা! ওমর শত-তালিযুক্ত জাম। পরিয়া ছিন্ন পাছুক। পায়ে দিয়া 
এবং ছেঁড়া উ্ীষ মস্তকে দিয়া থাকিতেন। কখন কখন এই অবস্থাতেই 
তিনি মস্তকে কলসী লইয়া বিধবাগণের জল জোগাইতেন। পরিশ্রান্ত 
হইলে মসঞ্জিদের নিকটে মাটির উপর শুইয়াই ঘুমাইতেন। 

তিনি অনেকবার মদিনা হইতে মক্কা যাওয়া আসা করিয়াছিলেন» 
কিন্ত পথে কখন তাবুর ব্যবহার করেন নাই । তাহার দৈনিক ব্যয় ছুই 


দেরহাম অর্থাৎ সাড়ে দশ আন মাত ছিল। 
এ 


সদালাপ ॥ 


একদিন কয়েকজন সন্ত্াম্ত আরব তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া 
দেখিলেন তিনি জীর্ণ বন্ত্র পরিধান করিয়া একটী উটের পশ্চাতে দৌড়া- 
দৌড়ি করিতেছেন। তাহাদিগকে দেখিয়া খলিফা ওমর বলিলেন 
“দরকারী একটী উট পলাইয়! যাইতেছে ; আসন্ন ইহাকে ধরিবার জন্য 
চেষ্টা করি ।” ইহ শুনিয়া উহাদের একজন বলিলেন “আপনি কেন কষ্ট 
করিতেছেন । কোন দ।সকে আদেশ করিলেই ত হয়।” মহাত্মা বলি- 
লেন “আম! অপেক্ষা! আবার নিম্নতর দাস কে?” 

তিনি একদিন মস্জিদে কোরাণ পড়িতে পড়িতে বলিলেন “সকলে 
শুন্ধন! এক সময়ে আমি এমন দরিদ্র ছিলাম যে আমি লোকের জল 
বহন করিয়া পারিশ্রমিক স্বরূপ যে খজ্জর পাইতাম তাহা খাইয়াই প্রাণ 
ধারণ করিতাম। অদ্য একথা এ সময়ে আপনাদের বলার উদ্দেশ্য এই 
যে আজ এক সময়ে আমার মনে একটু অহঙ্কারের উদয় হইয়া পড়ায় 
তাহার দমনের প্রয়োজন হইয়াছিল |” 


৬৫। নিরহস্কার সোলেমান ফাশী। 


একদিন মহাত্মা সোলেমান ফার্শী তাহার পরাক্রান্ত সৈম্তবলের শিবির 
হইতে বাহির হইয়া সামান্ত বেশে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন ॥ 
একজন ঘেসেড়া। শিবিরে ঘাস সরবরাহ করিবার জন্য গাধার পৃষ্ঠে ও নিজের 
মাথায় ঘাসের বোঝা লইয়া যাইতেছিল |] সে সামান্তবেশী রাজাকে 
বেগার ধরিয়া নিজের মাথার যোঝাট। তাহার মাথায় তুলিয়া! দিল। 
ব্রাজ্যাধিপতি ঘাসের বোঝ! মাথায় উহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। 
শিবিরে পৌছিলে ইসম্তদল এই দৃষ্টে স্তম্ভিত হইল। ব্যাপার জানিতে পারিয়া 
ছেসেড়া চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া রাজার পদতলে পড়িল। মহাত্মা! 
সোলেমান ফার্শা বলিলেন, “ভাই ! তোমার কোন দোষ নাই) আমি 
বত 


সদালাপ। 


তিনটি লাভের জন্য স্বেচ্ছায় ইহা করিয়াছি । (১) গর্বত্যাগ, (২) বৃথা 
লোকলজ্জ। ত্যাগ, (৩) প্রত্যেক প্রজার সুখ দুঃখের সাক্ষাৎ উপলব্ধি। 
এই জন্তই তোমার বোঝা বহিয়। শিবিরশুদ্ধ লোকের নিকট আসিয়াছি। 
আর কখন কাহাকেও “বেগার” ধরিও না। নিজে পরিশ্রম করিয়া পরিবার 
প্রতিপালন করিও ।% 


৬৬। নীরব দান বিশপ টেলরের কথা ॥ 


আজিকালি, এই বিজ্ঞাপনের যুগে, দানের পরিমাণ কম এবং ঘোষণ। 
অধিক হইতেছে । এখন একট! কূপ খনন করাইলে ব। একট। ডোবার 
পক্কোদ্ধার করাইলে তাহার জন্য মশ্মর প্রন্তরে নাম খোদ্দিত করার 
প্রয়োজন হয় । কিন্তু বহুলক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রস্তত বড় বড় পুরাতন দীঘি 
ও দেবমন্দির এদেশের সম্দত্রই বিদামান অথচ উহার! কাহার 
প্রস্তত তাহার কোন নিদর্শন রাখার চেষ্ট। হয় নাই । এ সকল সৎকার্য্যের 
ফল গ্রীভগবানে অপিত হইত এবং চিন্রপগুপ্তের খাতায় লিখিত থাকিত 
মনে হইত। আধুনিক বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর আমাদের সম্বন্ধে “পাশ্চাত্য 
রোগের সংক্রামণ* বটে, কিন্তু উহা! *খুষ্টীয়” ব্যবস্থা নয়। “তোমার 
বাম হাত পধ্যস্ত যেন জানিতে না পারে, ষে ভান হাতে কাহাকে দিলে” 
- ইহাই খুষ্টের উপদেশ । 

কোন মিশনরি কাধ্যের সাহাযোর জন্ প্রকাশ্ঠ সভায় বন্তৃতাদির পর 
টাদা উঠিতেছিল; একজন প্রস্তাব করিলেন যে, সকল চাদাদাতারই নাম 
খবরের কাগজে ছাপান হউক; তাহাতে দরিদ্রেও দ্বান করিতেছে 
দেখিয়। অপরেও দিতে পারে । বিশপ-টেলর বলিলেন “নাম ছাপাইয়! 
কাজ নাই।” প্রস্তাবকর্ভ। বলিলেন *ম্বয়ং যীস্ত থুষ্ট এক দরিত্র বিধবার 
এক কড়ি ( মাইট ) দান সর্বাপেক্ষ। বড় দান বলিয়৷ প্রচার করিয়া- 
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ছিলেন; সুতরাং দানের সন্বাদ প্রচার করা অন্যাধয কশ্ম নয়।” অনে- 
কেই খর যুক্তি সমর্থন করিলে বিশপ টেলর দীড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন 
“সেই বিধবার নাম কি বলুন দেখি? যীশু খুষ্ই কি তাহার নাম ধরিয়ঃ 
তাহার দানের কথ! বলিয়াছিলেন ?” 


৬৭। ন্যায়পরায়ণ বিচারপতি গ্যাসকইন | 


ইংলগ্ডের রাজ! পঞ্চম হেনরী ষখন যুবরাজ ছিলেন সেই স্মষে 
তাহার এক ভৃত্য কোনরূপ অসদাচরণের জন্ত আদালতে অভিযুক্ত হন। 
যুবরাজ হেন্রী ভূত্যের জন্ত এ মোকদ্বমাঁয় তদবির করিলেও প্রধান 
বিচারপতি গ্যাসকইন তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া দণ্ডিত করেন 
ফুবরাজ ইহাতে কুুদ্ধ হইয়া আত্মমধ্যাদ। ভুলিয়া আদালতের ভিতর প্রবেশ 
করিয়! ভূত্যকে মুক্ত করিয়া দিবার জন্য আদেশ করেন। 

প্রধান বিচারপতি মহাশয় যুবরাজকে বিনম্রভাবে আইনের মধ্যাদ! 
বুঝাইয়া দিয়! পরামর্শ দিলেন “আপনি যদি ভূত্যকে মুক্ত করিতে চাহেন 
তাহ! হইলে উহাকে ক্ষমা করিবার জন্য রাজ! চতুর্থ হেনরীর নিকট 
আবেদন করুন|” 

যুবরাজ ইহাতে সন্তষ্ট না হইয়া, দগুপ্রাপ্ত আসামীকে বলপুর্বক 
ছিনাইয়। লইয়] যাইবার চেষ্টা করিলে, বিচারপতি গ্যাসকইন যুবরাজকে 
দৃঢ়ভাবে আদালত হইতে বাহিরে যাইতে আদেশ করিলেন । 

যুবরাজ অতিশয় রাগান্বিত হইয়া বিচারাসনের দিকে অগ্রসর হইলে 
সকলেরই মনে হইল তিনি বিচারপতিকে প্রহার করিবার জন্তই অগ্রসর 
হইতেছেন। কিন্তু খানিকট| যাইয়াই যুবরাজ আর অগ্রসর হইতে 
পারিলেন না। তিনি বিচারপতির গম্ভীর এবং তেজঃপ্রদীপ্ত মুখ দেখিয়! 
থমকিয়া দীড়াইলেন। গ্যাসকইন তখন যুবরাজকে বলিলেন “আমি 
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এই বিচারাসনে বসিয়া এই রাজ্যের রাজার সম্মান রক্ষা করিতেছি । 
আদালতের যথাবিধি সম্মান রক্ষা! করিয়া ভবিষ্যতে আপনি যাহাদের 
উপর প্রতুত্ব করিবেন তাহাদের নিয়্মান্ুগামিতার আদর্শ হওয়াই আপনার 
পক্ষে স্থসঙ্গত। যে অবাধ্যতা এবং আদালতের প্রতি অমধ্যাদা আপনি 
অদ্য দেখাইয়াছেন তজ্জন্ত আমি আপনাকে কারাবদ্ধ করিতে আদেশ 
দিতেছি । 

যুবরাজ তখন প্ররুতিস্থ হইয়া নিজের কৃত অপরাধ বুঝিতে পারিলেন 
এবং বিনা আপত্তিতে জেলে গেলেন। তাহার পিতা চতুর্থ হেনরী এই 
ব্যাপার অবগত হইয়া! মহানন্দে বলিয়াছিলেন “আইনের মর্যাদা একূপে 
রক্ষা করিতে সমর্থ বিচারক ষে রাজার রাজ্যে আছেন তিনি নিশ্চয়ই 
সখী, এবং আইন উল্লজ্বঘন জন্য দণ্ডিত হইয়া! যে রাজার পুত্র অবনত 
মস্তকে সেই দণ্ড গ্রহণ করে সে রাজাও স্থুখী |” 


৬৮। নির্লোভ কুটারবাসীর ॥ 


কোন সময়ে একজন ধনী কুসীয়্ বণিক রুসীযার একটি পলী গ্রামে 
কোন দরিজ্রের কুটীরে এক রাত্রির জন্য আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়া 
ছিলেন। তথা হইতে যাত্রা করিবার পূর্বে গাঠরি বাধিবার সময় তিনি 
ভ্রমবশতঃ একটা মোহরের তোড়া এ কুটারে ফেলিয়। যান। তিন মাস 
পরে এ ধনী ব্যক্তি পুনর্ার এ পথ দিয়া! যাইবার সমম্ন ঘটনাক্রমে 
বিশ্রামের জন্য এ কুটারেই উপস্থিত হন। পথের কোনস্থানে কিরূপে 
তিনি যোহরের তোড়াটা হারাইয়াছিলেন, তাহ তিনি স্থির করিতে 
পাবেন নাই এবং মোহরগুলি পুনরায় প্রাপ্তির আশা সম্পূরক্ূপেই ত্যাগ 
করিয়াছিলেন। তিনি কুটারে উপস্থিত হইয়! বিশ্রাম করিয়া! সুস্থ হইলে 
ওঁ কুটারবাসী শ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিল “মহাশয় ! আপনার মোহরগুলি 
৬৪৯ 
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বউন। আপনার নাম ধাম না জানায় ফেরত দিবার উপায় করিতে না 
পারিয়৷ উহা! পুতিয়া। রাখিয়! দিয়াছিলাম ।” বণিক দরিন্র কুটারবাসীর' 
সাধুতায় মোহরগুলি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় সন্ধষ্ট হইলেন। কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশার্থে এবং ওরূপ ভাললোকের পুত্রকে ব্যবসায়ে সহকারী স্বরূপ 
পাইবার জন্ত, বুদ্ধের পুত্রকে সঙ্গে লইয়া গিয়া তাহার বিস্তীর্ণ ব্যবসায়ে 
একটী ভাল কাজ দিলেন। 


৬৯। পগুশ্রম খু দেখায় । 


এক গৃহস্থের পু কমলালেবু কিনিবার জন্য লেবুওয়ালাকে ডাকিলে' 
সে বাজর! নামাইল। ছেলেটা লেবুগুলি লইয়া ঘাঁটার্ঘাটী করিল, কিন্ত 
তাহার মনোমত লেবু একটিও মিলিল না। কিছুক্ষণ পরে, আর ছুই জ্ 
লেবুওয়াল! তথায় আনিলে, গৃহস্থ পুর্জ তাহাদেরও ভাকিয়। পূর্ব্বোক্তভাবে 
লেবু পরীক্ষা! করিয়া একটিও পছন্দ না হওয়ায় ফিরাইয়া দিল। একজন 
সন্ন্যাসী তথায় দীড়াইয়া সমস্তই দেখিতেছিলেন। তিনি বালকের নিকট 
আসিয়া কহিলেন, “বৎস! তুমি এই লেবুট! লও ।” ইহা বলিয়া, বাজরা 
হইতে একটা লেবু তুলিয়া সেই বালকের হস্তে দিলেন । বালক লেবুট? 
হস্তে ধরিয়া কহিল* “ইহ! একটু কাচ1।” সন্ন্যাসী বলিলেন “বিশ্বাস 
করিয়। খাইয়াই দেখ ভালই লাগিবে।-_এব্ধপে খুৎ বাছিয়! নিজের ও 
পরের কত সময় নষ্ট করিবে?” বালক অবাক হইক্সা রহিল। তখন 
সন্ত্যাসী বলিলেন, “তুমি ষে কাপড়খানি পরিধান করিয়াছ, উহাতে কি 
খুন নাই? উহা অপেক্ষা ভাল বস্ত্র কি পৃথিবীতে নাই ? যদি থাকে 
তবে কেন উহ! পরিয়াছ ? বেশী খু'ৎ বাছিতে গেলে কোন কাজই হয় 
না। যাহা হাতে আসে তাহাই ভক্তিভাবে তোমার জন্য নির্দিষ্ট মনে 
করিস্বা। খাও, পর, কর ।” 
৭৬ 
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৭০। পণ্ডিতের সন্মান হিন্দু মুসলমানের । 


একসময়ে খলিফ1! হারুণ অল রসিদ আবু মারিয়। নামক একজন 
অন্ধ পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন। আহাধ্য আসিয়া পৌছিলে, 
খলিফ। নিজেই আবু মারিয়ার হাত ধুইয়া দিলেন। আবু মারিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার হাত কে ধৌত করাইল ?” খলিফা বলিলেন 
"আমি ।” তখন আবু মারিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া! বলিলেন“আপনি 
আলেম ( পণ্ডিত ) দ্িগের প্রতি এতদূর সম্মান প্রদর্শন করেন!” এদেশে 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের পা ধুইয্া দেওয়া বাটার কর্তা বা পুত্র বা! ভ্রাতাই 
করাইয়। দ্রিবার রীতি আজও ভাল হিন্দুর ঘরে আছে। 


৭১। পদগর্বব মাকিণ করপোরালের । 


মাকিণ শ্বাধীনতার যুদ্ধকালে একজন মার্কিণ করপোরাল কতকগুলি 
সৈন্সের নেতা হইয়া কোন স্থানে গড়বন্দী প্রস্তত করাইতে ছিলেন ? 
একটী বড় কড়িকাষ্ঠ উচ্চে তুলিয়া বসানর জন্য সৈম্তগণ চেষ্টা করিতেছিল, 

কিন্তু বড়ই ভারী বলিয়া তুলিতে পারিতেছিল না। 
একজন ভদ্রবেশধারী ব্যক্তি এ স্থান দিয়! অশ্বারোহণে যাইতে যাইতে 
দেখিলেন ষে করপোরাল হুকুমই দ্িতেছেন, এ কাধ্যে নিজে হাত দেন; 
নাই। তিনি বলিলেন “কড়িটা বড় ভারি ইহারা পারিয়৷ উঠিভেছে 
না-আপনি হাত দিতেছেন না যে!” করপোরাল বিন্ময়াবিষ্ট হইয়। 
গর্বিতম্বরে উত্তর করিল “মহাশয়! আমি করপোরাল 1” আগস্তক 
উত্তর করিলেন “বটে! অপরাধ মাপ করিবেন;” এই বলিয়া 
তিনি সেই মহামান্য (1) করপোরালকে টুপি খুলিক্া সেলাম 
করিলেন ও ঘোড়। হইতে নামিলেন। পরে কোট খুলিয়া কামিজের 
৭১ 


সদালাপ। 


আস্তিন গুটাইয়৷ কড়ি তুলিবার কার্ধ্যে সৈন্তগণের সহিত নিযুক্ত হইলেন ॥ 
তাহার সর্বশরীর পরিশ্রমে ঘন্মাক্ত হইল; কিন্তু তাহার ধরণে অন্- 
পপ্রাণিভ হুইয়! টসন্থগণ একোদ্যমে মহোৎসাহে সম্পূর্ণ বল প্রয়োগ করায় 
কড়ি উপরে উঠিল। তখন আগন্তক বলিলেন “করপোরাল সাহেব ! এরূপ 
কঠিন কাধ্য পড়িলে আপনার প্রধান সেনাপতিকে সংবাদ পাঠাইয়া 
দিবেন। তিনি "আবার আপনার কার্ধ্য করিয্বা দিতে আসিবেন ।” 

করপোরালের মাথায় ষেন আকাশ ভাঙ্গিয়া! পড়িল! কিন্ত এ 
আগন্তকই ষে উহাদের প্রধান সেনাপতি মহাত্মা! জর্জ ওয়াশিংটন, ইহ 
জ!নিতে পারিয়া মার্কিণ সৈম্তগণ তাহার মহাহুভাবতায় এবং টসম্তদিগের 
সহিত সহাহুভূতিতে একাস্ত মুগ্ধ হইয়া জয়ধ্বনি করিল। 

এইক্প নেতাই অধীনস্থ ব্যক্তিগণকে সর্বপ্রকার কাধ্যে একোদ্যমে 
পুর্ণ শক্তির প্রয়োগে অভ্যস্ত করিয়া যেন অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়া 
ফেলেন! 


৭২। পদগর্বৰ কুসীয় মেজরের । 


এক সময়ে রুসীয় সম্রাট প্রথম আলেক্জাগ্ডার ছদ্মবেশে একাকী 
পশ্চিম কুসীয়ায় ভ্রমণ করিতেছিলেন। এক্টী ছোট সহরে গাড়ীর 
আড্ডায় ডাকের ঘোড়া বদল করার সময় তিনি সহরট। একটু ঘুরিয়া 
দেখিবার জন্ত বাহির হইলেন। পথে দেখিলেন একজন কুনীয় অফিসার 
পূর্ণ সামরিক বেশে সুলজ্জিত হইয়া চৌরাস্তার মোড়ে একটা বাড়ীর 
রোয়াকে দীড়াইয়া বুক ফুলাইয়া পা ফাঁক করিয়া চুরুট খাইতেছে। 
সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন “ভাই ! কালৌগ! যাইবার রাস্ত কোন্ট। ?” 
ওরূপ সামান্য বেশধারী ব্যক্তি তাহার ন্যায় একজন মেঙ্গরকে কোন কথ 
জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করায় মেজরের একটু বিরক্তি হইল। তিনি 
৭২ 


সদ্দালাপ। 


ংক্ষেপে বলিলেন প্ডাইনে ।” মদ্দগর্বরব স্ফীত মেজরের দাড়াইবার 
ও কথ কহিবার ধরণ দেখিয্। সম্রাট মনে মনে হাসিয়া! বলিলেন “মহাশয় 
ঘদ্দি ক্ষমা! করেন তাহা হইলে আর একটী কথ! জিজ্ঞাসা করি।” মেজর 
বিরক্তির সহিত উত্তর দিলেন “কি ?” 
সম্রাট ॥। “পৈম্তদলে আপনি এখন কোন্‌ পর্দে আছেন %” মেজর 
চুরুটের ধোয়! প্রশ্ন কণ্তীর মুখের দ্বিকেই খুব জোরে' ছাড়িয়। বুক ফুলাইয়া 
বলিলেন, “আম্দাজ কর ।৮ 
প্রশ্ন । “লেফ্টেনেপ্ট ?” উত্তর “উচ্চে |”  “কাপ্ডেন ?” “আরও 
উপরে ।”” “মেজর ?” “এতক্ষণে ঠিক 1” চুরুটের ধোয়া খুব উড়িতে 
লাগিল । 
সম্রাট কাজেই এত বড় লোকটাকে বিনীত ভাবে মেলাম করিলেন। 
মেজর তখন বলিলেন “এইবার আমার পালা। তুমি কে?” 
সম্রাট বলিলেন “আপনিও আন্দাজ করিয়া দেখিবেন কি ?”-_-“পলী গ্রামের 
ভলল্টিয়ার 1” “উপরে” ।॥ “করপোরাল ?* “আরও উপরে 1” “লেফ- 
.টেনেপ্ট ?” “আরও উপরে ।» “কাপ্তেন ?” «আরও উপরে 1” "মেজর ?* 
“আরও উপরে ।৮ “কর্ণেল ?” “আরও উপরে ।” মেজর তখন মুখ 
হইতে চুরুট বাহির করিয়া সহজ ভাবে দ্রাড়াইলেন এবং বিনীত ভাবেই 
বলিলেন “তবে কি আপনি জেনারল সাহেব ?” “আরও উপরে |” 
মেজর টুপিতে হাত দিয়া সামরিক ০েলাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 
“আপনি কি মহামান্য ফিল্ড মার্শাল ?* মেজ্জরের কম্পিত হস্ত হইতে 
চুরুট ভূমে পড়িয়া গেল। তখন প্রশ্নকর্তার ধীরভাবে এবং সহজ স্বরে 
মেজরের সকল মদগর্বব শেষ হইয়া ভয়ের আবির্ভাব হইয়াছে। 
“আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখুন” ন্মিতমুখ সম্রাটের এই 
কথায় মেজরের সর্বশরীর কাপিতে লাগিল; তিনি ভগ্নন্বরে আস্তে 
ন৩ 


সঙ্গালাপ । 


আস্তে বলিলেন “তবে কি সম্রাট হ্বয়ং ?” উত্তর “তিনিই বটে ।” মেজর 
হাত জোড় করিয়া হাটু গাড়িয়া পড়িয়া বলিলেন “রাজাধিরাজ! ক্ষম! 
করুন, ক্ষমা করুন।” তখন তাহার সাইবিরিয়ায় নির্বাসনের সম্বন্ধে 
আর সন্দেহ নাই! 

সম্রাট সুমিষ্ট সহজ শ্বরে বলিলেন, "ক্ষম। করিবার কথা ইহাতে কি 
হইয়াছে? আমি রাস্তা জানিতে চাহিয়াছিলাম। আপনি তাহ! 
অবিলম্বে বলিয়! দিয়াছেন । €স জন্য ধন্তবাদ 1” সম্রাট গাড়ীর আড্ডায় 
ফিরিয়া গিয়া গাড়ীতে চড়িলেন। 

মেজরের যাবজ্জীবনের জন্য শিক্ষা হইল। ম্বভাবদোষে যখনই 
নিম্নপদস্থদিগের নিকট বা সমকক্ষদিগের নিকট তাহার দস্ত প্রকাশ করিতে 
ইচ্ছা হইত, তখনই তাহার মানস চক্ষে সেই সামান্য-বেশধারী, মধুর- 
ভাষী, সৌজন্যপৃত রুসীয় সাস্রান্জ্যের একাধিপতির মু্তি উদ্দিত হইয়া! 
তাহাকে সংযত করিত। 


৭৩। পরচচঙ্চার কারণ কাজের অভাব । 


স্রপ্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক প্লেটো! যখন সিরাকুজে গিয়াছিলেন তখন 
তথাকার যথেচ্ছাচারী রাজ ডিওনিস্যদ বলেন “আপনি গ্রীসে ফিরিয়া 
গেলে আাকাডেমি সভায় আমার কি কি দোষ দেখিলেন তাহার যথেষ্ট 
আলোচনা করিবেন?” প্রেটে। উত্তর দেন “আমার ভরসা আছে যে 
আকাডেমিতে আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের অভাব এক্প 
কখনই ঘটিবে না যে আপনার নাম উল্লেখ করিতে হইবে !” 


৭81 পরনিন্দা বাহ উপাসনাকারীর । 


কোন পারসী লেখক অনেক রাত্রে উঠিয়া নিঃশব্ে কোরাণ পাঠ 
৭৪ 


সদালাপ।' 


করিতেন। একদিন তাহার পিত! ইহা দেখিতে পাইয়া সম্তোষ প্রকাশ 
করিলে পুত্র উৎফুল্ল হইয়া! বলিলেন “আপনার অপর পুত্রের ধশ্দমার্জন 
জন্ত ব্যস্ত নয়; তাহারা এখন গভীর নিদ্রাচ্ছন্্ন ৮ পিতা উত্তর করিলেন 
শবৎস! রাজ উঠিয়া এরূপ আত্মগরিমা ও পরনিন্দ। করার অপেক্ষা 
গভীর নিদ্রা ষে কত অধিক ভাল তাহ বলিতে পারি ন1। 


৭৫। পরার্থ জীবন আন্তর । 


প্রাচীনকালে আরব দেশে ভিন্ন ভিন্ন গোঠীয়দিগের মধ্যে সর্ববদ1 যুদ্ধ 
বিগ্রহ চলিত; উষ্ট মেষ প্রভৃতি এক গোষ্ঠীয়ের হস্ত হইতে অপর 
গোষ্ীয়ের। কাড়িয়া লইবার জন্ত সর্বদাই সচেষ্ট থাকিত। মুসলমান 
হওয়ার পর আরব দেশে এই সকল হাঙ্গামা কিছু কমিয়াছে; কিন্ত 
এখনও উহা বদৃহ বা বেছুইন অর্থাৎ মরুভূমিবাপী আরবদিগের মধ্যে 

ষথেই চলে। 
পূর্বকালে কোন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীক্নের মধ্যে আস্তর নামক একজন প্রভূত 
বলশালী আরবের জন্ম হইয়াছিল। আস্তরের দশ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম- 
কালে সে একট! নেকড়ে বাঘ মারিয়া তাহার মাথ। মাতাকে আনিয়! 
দিয়্াছিল। যৌবন ও প্রৌট়াবস্থায় তাহার বিক্রমে এ গোষ্ঠীয়দিগের 
শত্রুরা সকল যুদ্ধেই পরাজিত হইয়াছিল। তাহাতে অনেক পশু সংগৃহীত 
হইয়া আহাধ্যের অসন্ভাব না থাকায় ক্রমশঃ এ গোষীয়দের সংখ্য। বুদ্ধি 

হইতেছিল। 
একদিনের যুদ্ধে আস্তর বিষাক্ত শরাহত হয়েন। শত্ররা সে 
যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও সংখ্যাধিক্য বশতঃ পুনরায় আক্রমণের ব্যবস্থা! 
করিতে লাগিল। আস্তর বুঝিলেন তাহার ম্বৃত্যু সন্গিকটঃ তিনি 
শ্থগোষঠীয় সকলকে বন্ধুভাবাপন্ন আবস নামক গোষ্ঠীঘ্দিগের আশ্রয় গ্রহণ 
৭৫ 


'সদালাপ। 


করিতে আদেশ করিয়া উটের ভুলিতে চড়িয়া উহাদের সহিত যাত্রা! 
আরভ করেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে শক্রদল পথে আক্রমণ জন্য 
অগ্রসর হইতেছে, তখন মনের তজোবে শরীরের যন্ত্রণা দমন করিয়া 
আস্তর বন্দ পরিধানপূর্বক অশ্থে আরোহণ করিলেন। উহাকে দল 
মধ্যে অশ্বপৃষ্ঠে দেখিয়া শত্ররা আর আক্রমণ করিতে সাহস করিল না। 
আস্তরের দল নির্ব্বিদ্ে একট। গিরিসঙ্কটে প্রবেশ করিলে আস্তর তাহার 
মুখ অবরোধ করিয়! স্বীয় দলের পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিবার জন্য ফিরিয়া 
দঁড়াইলেন। তীহার নির্বস্ধাতিশয্যে তাহার পত্ভী ও দলের সকলেই 
চলিয়া গেল। আস্তর শিক্ষিত অশ্থে ঠেস দিয়া তাহার পার্খে দাড়াইয়া 
রহিলেন। অশ্ব এবং যোদ্ধা নিশ্চল ভাস্কর মুন্তির ন্যায় সমস্ত রাত্রি রহিল । 
ক্ষণমাত্রেই অশ্থপৃষ্টঠে উঠিয়া আন্তর ভীষণবেগে বর্ধাহস্তে আক্রমণ জন্ত 
প্রস্কত, ইহ] ভাবিয়া শক্ররা কেহই অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। 
প্রাতঃকালে আস্তরকে একক দেখিয়া ভাহার প্রধান শক্ত ৩*জন যোদ্ধা 
সহ আক্রমণ করিতে ঘোড়। ছুটাইয়৷ গেলে আস্তরের ঘোড়াট। একটু বিচ- 
লিত হইল এবং বশ্মধারী আস্তরের দেহ ভূমিতে পড়িষা গেল। শক্ররা 
নিকটে আসিয়া দেখিয়া বুঝিল যে ভূমে প্রোথিত বর্ষ দৃঢ় মুষ্টিতে 
ধরিয়৷ এবং শিক্ষিত প্রভুভক্ত অশ্খে ঠেস দিয়! দীড়াইয়। থাকিয়াই 
আস্তর স্বগোীর হিতার্থে অনেক পূর্বে বিষের ক্রিয়াম়্ প্রাণত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন; এখন তীহার সর্বাঙ্গ শক্ত হইয়া গিয়াছে । মরণ যন্ত্রণাতেও 
সেই মহাবীর শুইঙ্সা পড়েন নাই--পাছে তাহাকে সজ্জিত ও প্রস্তত ন! 
দেখিয়। সাহস পাইয়া শত্র রা পশ্চাদগসরণ পূর্বক শ্বগণের ক্ষতি করে! 
সর্ক্বোচ্চ সাধুরা যেমন নিশ্চলভাবে যোগাননে বসিয়া দেহত্যাগ করেন 
মহাবীর পরার্থপর দৃঢ়চেতা আস্তর সেইরূপ নিশ্চলভাবে দীড়াইয়াই 
দেহত্যাগ করিয়াছিলেন । 

সঙ 


সদালাপ॥' 


৭৬। পরার্থজীবন হাতেমতাই। 


পুরাকালে সর্বজীবের শুভাকাজ্ষী হাতেমতাই নামে পারস্যের 
এক রাজা ছিলেন। আরবরাজ তাহার রাজ্য আক্রমণ করিলে যুদ্ধে 
নরশোণিতপাতাশঙ্কায় হাতেমতাই রাজধানী ত্যাগ করিয়া বনে আতশ্রক়- 
লন! আরবরাজ নিশ্চিন্ত হইবার ইচ্ছায় হাতেমতাইকে বধ করিবার 
জন্ত প্রচুর পুরস্কার ঘোষণ! করেন। হাতেমতাইএর আশ্রয়ারণ্যে একদ! 
এক কাঠ্রিয়া সন্ত্রীক কাঠ কাটিতে গিয়াছিল। হাতেমতাই ঝোপের 
ভিতর হইতে তাহাদের কথা শুনিতে পাইতেছিলেন, কিন্তু তাহার 
তাহাকে দেখিতে পায় নাই। মধ্যাহ্ছে ঘশ্মাক্ত কলেবরে কাঠরিয়া 
কাতরস্বরে বলিল “এ দারুণ পরিশ্রম করিতে আর পারি না।” তাহার 
স্ত্রী বলিল “ঘদি আমরা হাতেমতাইকে ধরিতে পারি তাহা হইলে এপ, 
কষ্টু করিতে হয় না। “পরম দয়ালু হাতেমতাই উহাদের দুঃখের কথ। শুনিয়া 
আর গুপ্ত থাকিতে পারিলেন না; বাহিরে আসিয়া বলিলেন “আমি হাতেম- 
তাই; আমাকে রাজসমীপে লইম্া চল।” বুদ্ধ বলিল “এমন কাজ আমি 
করিতে পারিব নাঃ আপনি সরিয়া যান।” হাতেমতাই বলিলেন 
“হয়ত আমি কোন ছূর্বত্তের হত্তে পড়িয়া প্রহারিত হইয়া রাজসমীপে 
নীত হইব? তুমি ভদ্র ও দরিত্র; অতএব তুমিই আমাকে লইয়া চল |” 
তখন হঠাৎ্ সেই পথে একটি লোক উপস্থিত হুইল; সে উভয়ের কথা 
শুনিয়া বুবিতে পারিল যে এই ব্যক্তি হাতেমতাই। সে তৎক্ষণাৎ 
হাতেমকে বাঁধিয়া লইয়া! চলিল। হাতেমতাইএর সঙ্কেতে কাঠ্রিয়াও 
সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সে ব্যক্তি রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া! রাজাকে 
বলিল “মহারাজ পুরস্কার দিনঃ এই হাতেমতাই |” হাতেমতাই 
বলিলেন “মহারাজ ! এ ব্যক্তি আমাকে ধরে নাই । এই বৃদ্ধকে দরিক্র 
শ৭ 


সদালাপ। 


দেখিয়া! আমি শ্বয়ং ধরা দিয়াছি। অতএব আপনি উহাকেই পুরস্কার 
দিন।” হাতেমতাইয়ের মহত্বে বিস্মিত ও মুগ্ধ আরবরাজ করযোড়ে 
কহিলেন “উহাকে পুরস্কার দিতেছি ।. "মাপনি আমার অপরাধ ক্ষম! 
করুন এবং কপ করিয়! আপনার রাজ্য পুনর্ববার গ্রহণ করুন |” 


৭৭ পরীক্ষার দিন জিরেন। 


বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার দিন প্রাতঃকালে নগেন্দ্রনাথ দত্ত (শ্বামী 
“বিবেকানন্দ ) গান গাহিতেছিলেন । তাহার একজন বন্ধু বলিলেন, 
“নরেন! একজামিনের দিন কোথায় একটু আধটু পড়া দেখে শুনে 
লইবে, তা নয় বেশ স্ক,ঠিতে আছ।” 

নরেন্দ্র উত্তর করিয়াছিলেন, মাথাটা সাফ রাখুছি ; এতদিন পড়ে 
যাহা হইল না, তাহ! কি আর ছু এক ঘণ্টায় হয়? একজামিনের দিন 
সকালবেলা শরীর মনকে একটু শাস্তি দিতে হয়। ঘোড়াটা খাটিয়া 
আপিলে তাহাকে আবার খাটাইবার পুর্বেব একটু ভলাই মলাই করে 
'তাজা করিয়া লইতে হয়। মগজটারও জিরেন চাই । 


৭৮। পরোপকারের স্থখ রামছুলাল সরকার । 


মহাত্মা রামছুলাল সরকার মহাশয় প্রত্যহ প্রাতঃন্নান করিতেন । 
দারুণ শীতের সময় একদিন প্রাতঃম্ান করিয়! দরিত্র অবস্থার অভ্যাস- 
সিদ্ধ একখানা মোট! চাৰর মাত গায়ে দিয়া আসিতেছেন দেখিয়া তাহার 
কোন আঢ্য বন্ধু বলেন, “সরকার মহাশয় ! একখান! শাল বা বনাত 
ব্যবহার করুন। নই ব। এই দারুণ শীত সহ্‌ করিতেছেন, টাকাগ্ুল! 
কি হইবে?” যেন কৃপণতা জন্ত তিনি শীতাতপ সঙ্থ করিতেন এবং 
নিজের ভোগন্থখের জন্তই যেন অর্থাঙ্জন। সরকার মহাশয় বাটী 
৮ 


সদালাপ। 


আসিয়াই এক্প ব্যবস্থা করিলেন যে, পরদিন প্রাতে সেই আঢ্য 
ব্যক্তির বাটার সম্মুখ ভাগ দিয়! শতাধিক ব্রাহ্গণ ভাল বনাত গায়ে দিয় 
প্রাতঃনান করিয়া আসিলেন। বন্ধু জানিতে পারিলেন যে, এ দান 
রামছুলালের । 
পরম পবিত্র আধ্য শাস্্র বলেন অপরের ক্ষতি না করিয়া সছৃপায়ে 

পরিশ্রমাজ্জিত ধন দানের জন্তু, 

অপরাবাধমক্রেশৎ প্রযত্েনাজ্ভজিতৎ ধনং । 

শ্বল্পং বা! বছলং বাপি দেয়্মিত7ভিধীয়তে ॥ 


৭৯ । পবিত্রতার উপায় ঈশ্বর স্মরণ । 


কোন সাধক বলিয়াছেন “কাজ করিবার সময় মনে করিবে যে তুমি 
যাহা করিতেছ ঈশ্বর তাহা দেখিতেছেন ; কথ কহিবার সময় স্মরণ 
রাখিবে, যে তুমি যাহা বলিতেছ ঈশ্বর তাহা শুনিতেছেন; এবং 
মৌনাবস্থায় মনে রাখিবে, যে তুমি যাহ! ভাবিতেছ ঈশ্বর তাহা 
জানিতেছেন।* 


৮০ | পিতার যশ ভদ্রতায়। 


কোন পিতা উপদেশ দিয়াছিলেন-__৭পুত্র ! সকলেরই সহিত ভ্রু 
ব্যবহার করিবে ঃ যাহারা তোমার সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করে তাহা- 
দেরও সহিত স্ুভত্র ব্যবহার করিবে। তোমার ত সকল সময়েই 
ভদ্রলোক থাকা এবং ভদ্রলোকের ছেলে বলিয়। নাম রাখা উচিত!” 


৮১। পিতার সেবা আঁঙ্কালনের বণিক । 


কোন সময়ে জেরুজলামের ইনুদী মন্দিরের প্রধান পাগ্ডার রত্বপদ- 
৭৯ 
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কের বড় পান্ন৷ খানি খসিয়া পড়িয়া হারাইয়া যাওয়ায় এরূপ পান্নার প্রয়ো- 
জন হয়। কোন বিশেষ উৎসবের দিন এঁ পদক. ধারণ করিয়! প্রধান পাণ্ডা 
মন্দিরে উপাসনা! করিবার নিয়ম থাকায় এ উৎসবের দিনে বা তাহার 
পূর্বে ফিরিয়া! আসিবার হুকুম দিয়া একজন মন্দিরের কম্মরচারীকে রত্ব- 
সন্ধানে পাঠান হয়। উক্ত কম্মচানী কোথাও গর নির্ধারিত মাপের পান্না 
পাইলেন না। শেষে শুনিলেন যে, আস্কালনের একজন জহুরীর নিকট 
এ মাপেরই পান্না আছে, কিন্তু বহুমূল্য বলিয়। উহা! বিক্রয় হয় না। 
মন্দিরের কম্ধচারী সন্ধ্যার পর সেই জহুরীর নিকট পৌছিলেন। তিনি 
তপনই প্রার্থিত মূল্য দিভে ত্বীকার করিলে, জহুরী তাহার বাড়ীর উপর 
তালাম্ম গেল। এ রত্ব একটি কোটায় তাহার পিতার মাথার বালিশের 
নীচে ছিল। উহার পিতার সেদিন শরীর অসুস্থ ছিল। জহুরী দেখিল যে 
তাহার পিতা তখন নিব্রিত। আত্তে আত্তে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 
“এখন জিনিস দিতে পারিব না, কাল দ্বিব।” মন্দিরের কম্মচারী মনে 
করিল দ্রাম বাড়াইবার জন্য জহুরী শ্ররূপ বলিতেছে। সে ছিগুণ মুল্য 
দিতে চাহিল। জহুরী আবার উপরে গেল এবং আস্তে আস্তে বালিশের নীচে 
হাত দিল। তখন উহার পিতার নিব্রা একটু পাতল। হইয়া তিনি পাশ- 
মোড়া দিলে জহ্ুরী নিজের হাত বালিশের নীচে হইতে বাহির করিয়া 
লইল। সে দেখিল যে, কৌটাটি লইতে গেলে নিশ্চয়ই পিতার নিজ্রাভ্গ 
হইবে। ফিরিয়া আসিয়া বলিল ষে, টাকার জন্ত সে অক্ুস্থ নিক্রিত পিতার 
নিদ্রাভঙ্গ করিতে পারিবে ন! স্থতরাং সে রাত্রে পন রত্ব পাইবার কোন 
সম্ভাবনা নাই। মন্দিরের কর্মচারী ফিরিয়! গিয়া এই সংবাদ দিলে 
প্রধান পুরোহিত বলিলেন “পদকের খালি জাক্বগাটায় ওঁ জনুরীর 
পিতৃভক্তিতে সকল পার্থিব রত্ব অপেক্ষা উজ্জল প্রভা দেখা 
যাইতেছে 1৮১ 
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৮২ । পুরুষকারে বিশ্বাস নেলসন । 


উংরাজ স্বভাবতঃই পুরুষকারে বিশ্বাসবান্‌, উদ্যমশীল এবং নির্ীক ॥ 
এই জন্তই আজ পৃথিবীতে উহার প্রতাপ এবং সমৃদ্ধি সর্বোচ্চ । নীল- 
নদের যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ইংরাজ নৌসেনাধ্যক্ষ (আযাডমির্যাল ) 
নেলসনকে তাহার একজন কাণ্চেন বৃহৎ বৃহৎ ফরাশী যুদ্ধপোতগুলি 
দেখাইয়া বলিয়াছিলেন “যদ্দি আমর! একপ প্রবল শক্রর বিরুদ্ধে আজ 
জম্নলাভ করি আমাদের তাহা হইলে পুথিবীময় কি যশই হইবে!” 
নেলসন উত্তর দেন “ইহাতে আবার *যদ্দি' কিসের ? আমর! নিশ্চয়ই 
আজ জয়লাভ করিব।” প্র যুদ্ধে ফরাশীদের প্রবলতর রণপোতমাল। 
ইৎরাজদের হস্তে সম্পূর্ণরূপেই বিধ্বস্ত হয় 


৮৩ | প্রকৃত অভাবের অন্ুপলন্ধি ধন্মের ধাঁড়। 


পৃজ্যপাদ ৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় সরকারী চাকরী গ্রহণের 
পূর্বে (১৮৪৮) ফরাশিডাঙ্জায় বিনা পারিশ্রমিকে একটী ইংরাজীস্কুল 
স্থাপনা করিয়াছিলেন। তখন ইংরাজী পড়িবার ছাত্র কম জুটিত। 
“ফি” কেহ দিত না। স্থানীয় লোকে কেহ কেহ ছুই এক টাকা চাদ 
দিতেন । 

সেই সময়ে ফ্রান্স হইতে গবর্ণরের নিকট এই মরে এক পত্র আইসে 
বে ফরাশি চন্দননগরের ভারতীয় অধিবাসিগণও ভ্রাতৃভাবের এবং 
সাম্যের এবং স্বাধীনতার ( ফ্রেটাগ্রিটি, ইকোয়ালিটি ও লিবার্ট) সম্পূণ 
অধিকারী; তাহারা যাহ। কিছু চাহিয়া পাঠাইবেন তাহা দেওয়! 
হইবে। চন্দননগরের অধিবাসিগণ সভায় সম্মিলিত হইলে ভূদেব 


বাবু প্রস্তাব করিলেন প্চন্দননগরে একটা স্কুল স্থাপনে সাহায্য কর! 
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হউক; তাহাতে বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইংরাজী ও ফরাশি পড়ান হইবে; 
ফরাশি চন্দননগরের লোকেদের অনেককে ইংরাজ এলাকায় চাকরী ও 
ব্যবসায় করিতে হয়) ওক্প স্কুলে স্ুশিক্ষায় ব্যবহারিক সুবিধা হইবে |” 
অপর একজন তাহাতে আপতি তুলিয়া বলিলেন “প্রস্তাবকারী নিজে 
সেন্দপ স্কুলে চাকরী পাইবার জন্যই খর প্রস্তাব করিয়াছেন ।” এই কথা 
বলিবামাত্র ভূদেব বাবুর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া গেল। আর একজন 
বলিলেন, “বাজেয়াপ্ডতি ব্রহ্ষোত্তরগুলি ছাড়িয়া দিতে বলা হউক ।” অপরে 
বলিলেন “তাহাতে ব্রাক্ষণদ্দিগের মানজ্র লাভ, অপরের কি?” শেষে 
অধিকাংশের সম্মতি ক্রমে স্থির হইল যে শ্রাদ্ধে দাগ দিয়া যে সকল 
ধশ্মের ষাড় সহরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, (যাহাদের কোন পল্লী গ্রামে 
গোক্ষর পালের সহিত রাখার সঙ্গত ব্যবস্থা করিতে কাহারও মনে পড়ে 
না!) সেগুলি যেন বাজারে অবাধে বিচরণ করিতে পাস্ন! 

ফরাশি চন্দননগরে এখন সেন্ট মেরির স্কুল সেই সময়ের উপলন্ধ 
শিক্ষা সন্বদ্ধীয় প্রকৃত অভাব মোচন করিতেছে। 


৮৪ । প্রজার স্থপালন গবর্ণর চ্যাং। 


গবর্ণর চ্যাং আদর্শ রাজপুকুষক্ষপে চীনদেশে প্রত্যেক নরনারীর 
চিত্তে আজও বিরাজ করিতেছেন। কথিত আছে ষে, কাধ্যভার 
গ্রহণের অল্পদিন পরেই তিনি অধীনস্থ সকল মান্দারীনকে ডাকিয়া 
উপদেশ দেন যে, তাহারা সকলেই যেন সর্বপ্রকার অত্যাচার নিবারণ 
জন্য চেষ্টা করেন। একজন ঘান্দারীন এলাকায় ফিরিয়া আসিয়াই 
গোয়েন্দাদিগকে হুকুম দেন যে, কোন ব্যক্তি সদরে গবর্ণরের নিকট 
ফ্র্ান্ত দিলেই যেন তিনি জানিতে পারেন । সেই মান্দারীনের ব্যবস্থায় 
এ এলাকায় গোয়েন্দার প্রাছর্ভাব বাড়িল মাঝ; অত্যাচার কমিল না। 
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একদিন গবর্ণর চ্যাং সামান্য বেশে অশ্বারোহণে ত্ী মান্দারীনের 
এলাকায় গেলেন এবং মান্দারীনের সহিত তাহার বাটাতে সাক্ষাৎ 
করিয়া বলিলেন, “আমার এখানে আসা কেহ যেন জানিতে না পারে। 
5ল্প ছুজনে একত্রে প্রজাদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করি।” 
মান্দারীনকে বেশ পরিবন্তন করিয়া অগত্য। সঙ্গে যাইতে হইল। একটি 
হোটেলে গ্রবেশ করিয়া চা-পান করিতে করিতে চ্যাৎ হোটেলের খান- 
সামাকে বলিলেন, “আমর! দূরপ্রদেশীয় । আমার কিছু টাকা পাওন। 
আছে । শীত্র আদায় করিয়। ফিরিতে চাহি। এখানের মান্দারীন কিন্ধপ 
বিচারক 7?” খানসামা এদিক ওদিক চাহিয়া! মুছ্‌ন্বরে বলিল, “অদ্ধেক 
বা বার আনা ছাড়িয়া দিয় বাকী অংশ আপোষে লইয়া ফিরিয়। 
যাওরাও ভাল। নালিশ করিলে মান্দারীন আপনাকে অনেক হাটাইয়া 
অর্থ ব্যয় করাইয়া নিজে অর্জেক অংশ ঘুস লইবেন এবং মোকদ্দম! 
ডিনমিল করিয়া দিবেন।”৮ ক্রোধে মান্দারীন কাপিতে লাগিলেন কিন্তু 
কিছুই বলিতে পারিলেন না । হোটেলের বাহিরে আসিয়া গবর্ণর চ্যাং 
ভত্রলোকদিগকে ডাকিয়া ডাকিয়। মান্বারীনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে 
সকলেই মান্দারীনের সুখ্যাতি করিলেন । উহাদের কেহ বা মান্দারীনকে 
চিনিতে পারিলেন এবং সকলেই প্রকান্ত রাজপথে মান্দারীন্র নিন্দা 
করা বিপদজনক বোধে প্রশংসাই করিলেন । গবর্ণর চ্যাং সন্তোষ 
প্রকাশ করিয়৷ অশ্বাক্সোহণে সদরে যাওয়ার জন্য পথ ধরিলেন ; মান্দা- 
রীনের আতিথ্য সম্বন্ধে অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। মাইল খানেক 
পি্সাই চযাং অপর পথ দিয়া নেই হোটেলে ফিরিলেন এবং বস্ত্র পরিবপ্তন 
করিয়া হোটেলের এক প্রকোষ্ঠে রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করিলেন। অল্প 
পরেই মান্দারীনের লোকজন আনিয়া, হোটেল-স্বামী, ভাহার পরিজন 
এবং ভৃত্য দিগকে বাধিয়! লইয়া গেল ; ছদ্মবেশী চ্যাংও দেই লঙ্গে ধৃত 


৮৩ 
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হইয়া মান্দারীনের সমক্ষে নীত হইলেন। মান্দারীনের সমক্ষে সকলেই 
জান পাতিয়া বসিলে মান্দারীন উহাদের প্রত্যেকের জরিমানা এবং 
প্রশ্থারের ব্যবস্থা করিলেন। চ্যাংয়ের মুখের অনেকটা! টুপিতে ঢাক। 
থাকায় মান্দারীন পদাঘাতে টুপি ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু তখনই 
চ্যাংকে চিনিতে পারিয়া ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। গবর্ণর চ্যাৎ 
তখনই মান্দারীনের পদচ্যুতি করিয়া অপর ভাল লোক নিয়োগ করিলেন $ 
এবং পরে প্রকাশ্য বিচারে সাক্ষী সাবুদ লইয়া মান্দারীনের বিবিধ 
অপরাধের জন্য উপযুক্ত সাজ। দিলেন। 


৮৫। প্রধানতম অভাব সৎসঙ্গের। 


কোন ভদ্রবংশীয় যুবক, একটি ফৌজদারী মোকদ্দমায় জড়িত 
হইয়। বিচারকের প্রশ্ের উন্তরে বলে “হুজুর! আমি যাভ। 
বন্ধুগণের প্ররোচনায় করিয়া ফেলিয়াছি তাহার জন্য আমি আন্তরিক 
দুঃখিত” বিচারক বলিলেন “যাহারা তোমাকে এইবূপ কাজে 
মতি দিয়াছিল তাহাদিগকে বন্ধু না বলিয়া শত্রু বলিলেই ভাল 
হয় না?” 

গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাসের নিকট কেহ শিক্ষার্থী হইয়া আসিলে 
তিনি সেই ব্যক্তির সঙ্গীদিগের চরিজ্ম সম্বক্ধে ভালন্প অস্কসম্ধান করিয়! 
তবে তাহাকে ছাত্র করিতেন। 

যাহার যেক্ধপ মন, তাহার সেইব্দপ সঙ্গী প্রাপ্থিতেই তৃপ্তি হয়; কে 
কিরূপ বই পড়িতে ভালবাসে তাহা দেখিয়াও লোকের স্বভাব অনে- 
কটা বুঝিতে পারা যায়। 

রামায়ণাদি সদ্গ্রস্থই সকলকে সর্ব সময়ে সৎসঙ্গের ফলদান করিয়া 
থাকে। 
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৮৬। প্রফুল্লচিত্ত আলেকজাপগ্ারের সেনাপতি । 


দ্লিথিজয়ী আলেকজাগার তাহার একজন সেনাপতির উপর অকারণে 
অসন্তষ্ট হইয়। তাঁহাকে একেবারে স্থবেদারী পদে নামাইয়া দেন। কিছু- 
দিন পরে তাহাকে ভাকাইয়া পাঠাইলে দেখিলেন যে পদের লাঘবে উহার 
প্রফুললচিত্ততার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। জিজ্ঞাস করিলেন “তোমাকে 
বেশ খুসী খুপী দেখিতেছি ; তোমার নৃতনকাজ কেমন লাগিতেছে ?” 
উত্তর ;--"বেশ ভাল লাগিতেছে। সমস্ত লেনাদলের স্থবেদারের! 
আমাকে এখন খুব ভক্তি করেন- সর্ববদ। স্থথে ছুঃখে আমার পরামর্শ 
লইয়া থাকেন। সাধারণ টৈনিকেরা পূর্ধে আমার নিকট যাইতে 
সঙ্কুচিত হইত; এখন তাহাদের পক্ষেও আমি আপনার লোক হইয়া 
পড়িয়াছি। অনেকের ভালবাসাতেই পৃথিবীর স্থখ।” আলেকজাগার 
জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমার পদমব্যাদার লাঘবে মনে কোন কষ্ট 
ভয় নাই ?” উত্তর-_পমধ্যা্দ। পদে না মানুষে! যেই তাহার নির্দিষ্ট 
কাধ্য ভাল করিয়া করে এবং অপরের সাহায্যে উন্মুখ, তাহাকেই 
সাধারণে “ভাললোক” বলে। এ ছুই শব্দেই পৃথিবীতে মধ্যাদ]। 
প্রাদেশিক শাসনকর্তীকেও লোকে গুপ্তভাবে কোনব্ূপ দান ব৷ ঘুস 
গ্রহণকারী বলিয়া বুঝিলে তাহার ইজ্জত একজন বিশ্বাসী পিয়াদার 
অপেক্ষা অনেক কম হইয়া যায় না কি ?” 


৮৭। বদরিকা শ্রমের রাস্তা সূর্য্যমল । 


ধনী হুরধ্যমল মাড়ওয়ারি সপরিবারে হরিদ্বার তীর্থে গিয়া! গঙ্গাানাদি 
করিতেছিলেন, এমন সময়ে কোন সাধু তাহাকে হাসিয়া বলেন “গোতা 


মার্কে পাপ কাটানে আয়! ?” অর্থাৎ জলে ডুব দিয়াই পাপ কাটাইতে 
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আসিয়াছ ?__শেঠজী, মহাত্মার বাক্যে লঙ্জিত হইয়া বিনীত ভাবে 
বলেন, “মহারাজ, কোন কার্য করিব বলুন; লক্ষ টাক! খরচ করিতে 
প্রস্তত আছি ।” সাধু বলিলেন “হরিদ্বার হইতে কেদারনাথ পর্ধ্যস্ত রাস্ত! 
প্রস্তুত করিয়া সাধুদ্দের আহারের বন্দোবস্ত পথের স্থানে স্থানে করিয়া 
দিলে__-একটা স্থায়ী সদহুষ্ঠান করিলেই-_তাহার ন্যায় ধনী ব্যক্তির 
তীর্থাদান সুসঙ্গত পরিমাণে হয়। দরিব্রের পক্ষে ডুব দিয়া যাওয়াই 
যথেষ্ট ৮ ভক্তিমান শেঠজী লাধুর বাক্য শিরো ধার্য করিয়া কলিকাতায় 
ফিরিয়া! আসিয়াই একটা পঞ্চায়েৎ স্থাপন পূর্বক কয়েক লক্ষ টাকা চাদ! 
তুলিয়া এঁ রাস্তার ও ছত্রের ব্যবস্থ। করেন । 


৮৮। বশ্যতা এবং মহত্ব গ্রাণ্ড ডিউক আলেকৃসিস । 


কুসীয় সম্রাটের পুত্র গ্রাণ্ড ডিউক আলেক্‌সিস কোন যুদ্ধ জাহাজে 
কাধ্যশিক্ষা। জন্ত নাবিক কর্মচারী ( মিভশিপম্যান ) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
এ রুসীয় জাহাজ ডেনমার্কের উপকূলে মগ্ন শৈলে ঠেকিয়া ভাঙ্গিয়। 
গেলে পোতাধ্যক্ষ উহার প্রাণ রক্ষার্থ হুকুম দেন যে প্রথম যে জালিবোট 
জাহাজ হইতে নামান হইবে গ্রাণ্ডতিউক তাহার ভার গ্রহণ করুন । 
গ্রাগুডিউক আলেকৃসিস বলেন যে তিনি সকলের শেষে জাহাজ ছাড়িবেন 
--নিজের প্রাণ লইয়। প্রথমেই পলায়ন শিক্ষা জন্য তিনি তথায় তাহার 
পিতাকত্ৃক প্রেরিত হন নাই । ফলে গ্রাণ্ড ডিউক সকলের শেষেই জাহাজ 
হইতে নামিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রাণ্ড ডিউক শেষের জালিবোট হইতে 
মাটিতে নামিবামাত্র পোতাধ্যক্ষ আদেশ অমান্য করা অপরাধে তীহার 
কয়েদের হুকুম দেন। গ্রাণ্ড ভিউক তাহাতে কোন আপত্তি করেন নাই। 
সম্রাট এ সংবাদ পাইয়া পোতাধ্যক্ষকে লেখেন “আদেশ অমান্য জন্য 
আপনার প্রদত্ত মিভশিপম্যান আলেকপসিসের কয়েদসাজ। আমি "সম্ট” 
৮৬ 


সদালাপ ? 


হিসাবে খুবই স্ুসঙ্গত বলিতেছি; কিন্তু পুত্র যে এঁরপে প্রাণ লইয়া আগে 
পলায়নের স্থুবিধা গ্রহণ করেন নাই, সেজন্ত উহাকে পিতাহিসাবে 
সর্ববাস্তঃকরণের সহিত আশীর্বাদও করিতেছি |” 


৮৯1 বালকের বীরত্ব হ্যাভেলক ॥ 


সার হেনরী হ্যাভেলক সিপাহী বিদ্রোহ দমনে বিশেষ শৌধ্য প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । যখন বাল্যকালে স্কুলে পড়িতেন তখন একদিন তাহার 
গাল কপাল এবং মুখ ফুল দেখিয়া শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন: 
"কোথায় মারামারি করিয়াছ ?” বালক হ্যাভেলক উত্তর দেন “কৃপা 
করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন না। আমি বলিতে পারিব না,” শিক্ষক 
জিদ করিলেন; অবাধাতাজন্য সজোরে কয়েক ঘ। বেত মাটিলেন » 
বালক কিছুতেই ঘটনার কথ বলিল ন|। 

স্কুলের একটা ছোট ছেলেকে স্বাভেলক অপেক্ষা! বড় ছুঙ্গন ছেলে 
উতৎ্পীড়ন করিতেছিল, হ্যাভেলক দুর্বলের পক্ষ লইয়! উহাদের দুজনের 
সহিত তুমুল মারামারি করিয়। অবশেষে তাহাদের অত্যাচার দমন 
করিয়াছিলেন। কিন্তু বাহাছুরির প্রকাশ এবং অপরের নামে “লাগান” 
দুইই ঘ্বৃণ্য কাধ্য বলিয়া উচ্চমন! বালক, ছাত্রদ্বয়ের ও শিক্ষকের হাতে 
অত মার খাইয়াও চুপ করিয়াছিল । 


৯০ | বিদ্যার গৌরব বিক্রমাদিত্য এবং কালিদাস । 
মহাকবি কালিদান এক সময়ে নিজগৃহে বলিয়া আপন পুক্রকে 
পড়াইতেছিলেন,_- 
“বিদ্বত্বঞ্চ বৃপত্থঞ্ক নব তুল্যং ক্দাচন । 


স্বদেশে পুজ্যতে রাজ বিদ্বান্‌ সর্বত্র পুজ্্যতে ।” 
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অর্থাৎ বিদ্বান্‌ ও রাজা, এই ছুইয়ের মধ্যে বিদ্বানেরই গৌরব অধিক ? 
রাজা আপন অধিকার মধ্যে মান্ত, কিন্তু বিদ্বানের মান সর্বত্র । এমন 
সময়ে রাজা বিক্রমাদিত্য কালিদাসের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন 
রাজাকে দেখিয়া কালিদ্দান ষথোচিত অভিবাদন করিয়া তাহাকে বসাই- 
লেন, কিন্ত এ ছেলেকে শ্লোকটির পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে বলিলেন। 
রাজা কালিদাসের এইরূপ ব্যবহারে মনে করিলেন, “আমি রাজা, 
কালিদাস বিদ্বান; কালিদাস আমাকে খর্ব করিয়া নিজের গৌরব 
বাড়াইতেছেন ; কিন্তু আমি কালিদাসকে আদর করি বলিয়াই ত 
কালিদাসের এত গৌরব !” 

রাজা অল্প পরেই তথা হইতে চলিয়া গেলেন এবং রাজবাড়ীতে 
পৌছিয়াই আদেশ দিলেন কালিদাসের রাজদত্ু সমস্ত সম্পত্তিই বাজেয়াপ্ত 
করিয়। লওয়া হউক ; আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল । কালিদাস 
তখন পুজ্ কলত্র সমভিব্যাহারে বিক্রমাদিত্যের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়! 
এদেশ সেদেশ পরিভ্রমণাস্তর কর্ণাট রাজার বাজ্যে যাইয়! উপস্থিত 
হইলেন। 

কর্ণাটের রাজা বিদ্যোৎসাহী এবং গুণগ্রাহী ছিলেন। বল্পন কবি 
তাহার সভাপপ্ডিত ছিলেন । কোন পণ্ডিত আপিয়! রাজার সাক্ষাৎকার- 
প্রার্থ হইলে বল্পনের নিকট তাহাকে প্রথমে পরিচিত হইতে হইত । 
বল্পন তাহাকে ভাল পণ্ডিত বলিম্পা বুঝিলে তবে রাজার নিকট লইয়! 
যাইতেন। কিন্তু পাছে নিঙ্গের প্রতিপত্তি ক্ষুপ্ন হয় এই অন্ত নিজের 
অপেক্ষা বড় পণ্ডিত কাহাকেও তিনি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
দিতেন না। কালিদাস কর্ণাট রাজের সাক্ষাৎকারপ্রার্থী হইয়। বল্পনের 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, কিন্তু বিদ্যাবত্তার প্রকৃত পরিচয় দিলে রাজার 
সহিত তাহার সাক্ষাৎ হওয় দুর্ঘট হইবে বুঝিয়া কতকট! মূর্থতার ভান 
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করিলেন। ব্লন কহিলেন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাও, 
শ্লোক রচনা করিতে জান ?৮ কালিদাস বলিলেন, “আমি ব্যাকরণ কিছু 
পড়িয়াছি, শ্লোক রচনা কিব্ধপে করিতে হইবে বলিস্বা দিলে চেষ্টা করিতে 
পারি ।» বল্পন বলিলেন, “চারি চরণ বিশিষ্ট সরস রচনা একটা কর 
দেখি ।” কালিদাস বলিলেন, *ছুপ্ধং পিবতি বিড়ালঃ1” বল্লন বলিলেন, “ও 
কিরূপ স্লোক হইল ? চারি চরণ কৈ? মাধুর্য কৈ?” কালিদাস উত্তর 
দ্বিলেন «কেন, “বিড়ালঃ” শব্দের প্রয়োগ করিয়াই চারি চরণ ঠিক 
করিয়াছিঃ বিড়ালের চারি চরণ আছে ; আর “দুপ্ধে” মাধুর্য্যমন্তি সুতরাং 
মধুর রসেরও সমাবেশ হইয়াছে ।” বল্লন হাসিয়া বলিলেন, “ওক্দপ 
চারি চরণ নয়।” একট! অনুষ্টপের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিলেন, “এইব্দপ 
চারি চরণ হইবে, প্রতি চরণে আটটি করিয়া অক্ষর থাকিবে, দুরান্বয্ 
থাকিতে পারিবে, কোথাও অক্ষর কম হইতেছে দেখিলে চ বা তু প্রভৃতি 
পাদপুরক শব্দের প্রয়োগ করিতে হইবে। কালিদাস পরদিন পোক 
করিয়া আনিলেন, 
“উত্তিষ্টোতিষ্ঠ রাজেন্দ্র সুখং প্রক্ষালয়ন্থ টঃ | 
বৌতি তে নগরে কুনু চ বৈ তুহি চ বৈ তুহি॥” 
এক চরণে কুক্ু আর এক চরণে টঃ এই দুরাম্য় দেখিয়া! বলন 
অতিশয় কৌতুকাবিষ্ট হইলেন এবং এই শ্লোক সম্থলিত পত্র নিজের হস্তে 
লইয়। কালিদাসকে রাজার নিকট লইয়! চলিলেন। 
রাজার নিকটবর্তী হইয়াই বল্পন রাজাকে আশীর্বাদ করিলেন, “হে 
রাজন আপনার অভ্যুদয় হউক 1” রাজা বলনের হস্তে এক পত্র দেখিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন, পবল্পন কবি, তোমার হাতে ও কি?” উত্তর 
“শ্লোক”, “কাহার কৃত ?” ”€ কালিদাসকে দেখাইয়। ) এই কবির কৃত ।” 
কালিদাসকে রাজ! জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার কৃত ?” কালিদাস 
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বলিলেন “হা আমার কৃত।” রাজা-_“তবে পড়,ন।” কালিদাস__ 
“পড়ি ।” এই তিন জনের উক্তি প্রত্যুক্তিতে একটা শ্লোকের ছুই 
চরণ হইয়া গেল__ 


রাজন্নভুদয়ে স্ত। বল্পন কবে ! কিমান্তে হস্তে তব ? 
শ্লোকঃ কম্ত কবেরমুস্তা ভবতো! হুম্‌ পঠাতাং পঠ্যতে ॥ 


তখন কালিদাস “পড়ি” বলিয়। এ শোকের আর ছুই চরণ পুরাইয়া 
দিলেন__ 


কিস্বাসামরবিন্দ স্থন্দরদৃশাং ভ্রাক্‌ চামরান্দোলনা 
ছুদ্বেল্পদ্ভূজবলি কক্কণঝনৎকারঃ ক্ষণং বাধ্যতাং ॥ 


অর্থাৎ আমি কবিতা পাঠ করিতেছি, কিন্তু অরবিন্দসদূশ সুন্দর 
নয়ন এই রমণীগণের চামর ব্যজন জন্ত ভূঙ্গবলী সঞ্চালনে যে কক্কণ 
ঝনৎকার ধ্বনি হইতেছে তাহা ক্ষণকাল নিবারণ করুন। বল্পন কবি 
*চ বৈ তু হির” শ্লোক পড়। হইতেছে ন! দেখিয়। স্তম্ভিত হইলেন ঃ কিন্ত 
কিছু বলিতে পারিলেন না। 

অভ্তঃপর কালিদাস *্ট্রমন্্াথ তবাননে ভগবভী বাণী নরী নৃত্যতে” 
ইত্যাদি যে আটটি শ্লোক রাজাকে শুনান তাহাই ”কর্ণাটাষ্টক” বলিয়া 
প্রসিদ্ধি আছে। ইহাতে রাজ। কালিদাসের উপর এতদূর প্রীত হইয়া- 
ছিলেন যে, দুইটা দুইটা স্লোকের উচ্চারণের পর তিনি ভিন্ন ভিন্র দিকে 
মুখ ফিরাইয়াছিলেন; উদ্দেশ্য যে, রাজ্যের সেই সেই দিক তিনি 
কবিকে দাঁন করিলেন। কালিদাস ইহ বুঝিতে ন। পারিয়া এবং কর্ণাট 
রাজ স্লোকের জন্য পারিতোধিক দিতে অনিচ্ছুক মনে করিয়া নিক্নলিখিত 
ক্সোকটী পাঠ করেন £-- 
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মাগাঃ প্রত্যাপকারকাতরতয়া বৈসুখ্/মাকর্ণয় 
রে কর্ণাট বহ্থন্ধরাধিপ স্থধাসিক্তানি সুক্তানি মে। 
বর্ণাস্তে কতিভূধরার্ণৰ নদী ভূগোল বিদ্ধ্যাটবী 
- ঝঞ্ধামারুতচন্দ্রমঃ প্রভৃতয়স্তেভ্যঃ কিমাপ্তং ময় ॥ 
অর্থাৎ, হে কর্ণাটরাজঃ আপনি প্রত্যুপকার করিবার ভয়ে ভীত 
হইয়। বিমুখ হইয়া রহিলেন কেন? আমার অমৃতাভিষিক্ত সুন্দর 
বাক্যাবলী শ্রবণ করুন। আমরা যে কত কত পর্বত সমুক্র নদী 
পৃথিবী এবং বিস্ক্যাচল ও বঝঞ্ধা বায়ু চন্দ্রম! প্রভৃতি বর্ণনা করি, 
তাহাদের নিকট আমর! কি কিছু পাইয়া থাকি ? 
রাজ কালিদাসকে বুঝাইলেন যে তাহাকে সর্বস্ব দান করিয়াও 
তাহার মনের তৃপ্তি হয় নাই। তিনি কালিদাসকে অতি যত্বে গৌরবের 
সহিত সভামধ্যে নিজের সিংহাসনে স্থান রিয়া তাহার সঙ্গ সুখ লাভ 
করিতে লাগিলেন। 
এদিকে রাজা বিক্রমাদ্িত্য বড়ই কষ্টে পড়িয়াছিলেন। কঠোর 
রাজকাধ্য করিয়া ষে অবসর তাহার থাকিত সেই সময়ে কালিদাসের 
সহিত নানাবিধ আলাপে আনন্দ ও শাস্তি লাভ করিতেন। কালিদাসের 
অভাবে এখন তাহার সে শাস্তি ও স্বর্গীয় আনন্দের লোপ হইল । তিনি 
কালিদাসের সন্ধান জন্য নানাস্থানে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু কেহই 
সন্ধান করিয়া দ্রিতে না পারায় তিনি কাতর হৃদয়ে স্বয়ং অস্থসন্ধানে 
বহির্গত হইলেন। ছন্মবেশে অনেক দেশ পর্যটন করিয়! রাজা বিক্রমা- 
দিত্য যখন কর্ণাট দেশে উপস্থিত হইলেন, তখন একটি মহামুল্য অঙ্গুরীয় 
ভিন্ন অপর সম্বল তার আর কিছু ছিল না। তিনি এক মণিকারের 
দোকানে এ অঙ্গুরীয় বিক্রয় করিতে গেলেন । মণিকার দেখিল এ অঙ্গুরীয় 
রাজচক্রবর্তীর উপযুক্ত, অথচ উহা! একজন সামান্য বেশধারী ব্যক্তির 
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হস্তে । মণিকার উহাকে চোর সন্দেহে আটক করিয়! বিচারার্থ কর্ণাট 
রাজের সমক্ষে পাঠাইয়া দ্বিল। রাজ সভায় আনীত হইয়া রাজা 
বিক্রমাদিত্য দেখিতে পাইলেন যে কালিদাস সভাস্থলে রাজার সহিত 
একাসনে উপবিষ্ট! তখন উচ্চন্বরে বলিয়া উঠিলেন, “কালিদাস ! “স্বদেশে 
পুজ্যতে রাজ বিদ্বান্‌ সর্বত্র পৃজ্যতে”-_একথ! আমাদের বর্তমান অবস্থাই 
প্রমাণ করিতেছে ! আমি মদগর্ষধে তোমার ন্ায় স্থকবি বন্ধুর ল:গ্ুনা 
করিয়াছিলাম।”৮ কর্ণাটরাজ রাজ। বিক্রমাদিত্যের পরিচয় পাইয়া 
তাহার যথাবিধি সন্ষগ্ধনা করিলেন এবং বিক্রমাদিত্য কালিদাসকে 
সমভিব্যাহারে লইয়! শ্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 


৯১। বিনয় বৈষ্ণবের । 


কোন সময়ে জনৈক বৈষঈব পদত্রজে শ্রীবৃম্দাবন ধামে যাইতেছিলেন। 
একদ্দিবস সন্ধ্যাকালে রাস্তায় একজন পথিককে দেখিয়া! জিজ্ঞাসা 
করিলেন “মহাশয় নিকটে কোন বৈষ্ণবের গৃহ আছে কি? আমি 
টবঞ্চব। তথায় অতিথি হইতে ইচ্ছা করি।” পথিক বলিলেন “সন্মুখের 
গ্রামের সকলেই টবঞ্চব। আপনি ধাহারই গৃহে পদার্পণ করিবেন, তিনি 
নিজেকে ধন্ত মনে করিবেন ; অতিথি সেবার জন্য এই গ্রাম স্থ প্রসিদ্ধ ।” 

বৈষ্ণব সেই গ্রামে গিয়া একজন গৃহস্থকে বলিলেন “মহাশয় ! আমি 
বৈষ্ণব; কোন টৈষ্ণবের গৃহে রাত্রিযাপন করিতে চাহি। শুনিলাম 
এ গ্রামের সকলেই বৈষ্ণব, তাই আপনার নিকট আসিলাম। ” গৃহ- 
স্বামী বলিলেন “মহাশয় ! আমি অতি নরাধম; আমা ছাড়া এ গ্রামের 
আর সকলেই টবঞ্কব। তবে আপনি কৃপা করিয়া অতিথি হইলে কৃত 
কৃতার্থ মনে করিব। দয়৷ হইবে কি?” তথায় না! থাকিয়া “বৈষ্ণবের, 
অনুসন্ধানে পথিক ক্রমশ: গ্রামের অনেক বাটাতেই গমন করিলেন, এবং 
৯২ 


সদালাপ। 


সেই একই প্রকার উত্তর পাইলেন,_-সকলেই অতিথি লাভে আগ্রহ 
দেখাইল, কিন্তু কেহই নিজেকে “বৈষ্ণব” বলিয়া পরিচয় দিল নাঃ 
পক্ষান্তরে গ্রামের অন্য সকলকেই “টবষ্ণব* বলিয্! পরিচয় দ্বিল। গ্রা্- 
বাসীদিগের এব্ূপ আচরণে বৈষ্ণবের আত্মদৃষ্টি খুলিল। তাহার নিজেকে 
“বৈষ্ণব বলিয়া যে অভিমান ছিল এতদিনে তাহার লোপ হইল, এবং 
“তৃণাদপি স্থনীচ” নিজেকে বুঝিয়া শ্রী গ্রামের কোন একটা গৃহে আতিথ্য 
গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন । 


৯২। বিপদে রামনাম রাজবৈদ্যের। 


একজন যথেচ্ছাচারী মূর্খ রাজা একদিন রাজসভায় বসিয়া গভীরভাবে 
বলিলেন “আমার প্রিয় কুকুরটী যে কথ! কহিতে পারে না তাহার মুল 
কারণ উহ্ভার জিহ্বার রোগ। রাজবৈছ্ধেরই এ রোগ শাস্তি করিয়া 
দিতে পারা উচিত । চৌন্দ দিনের মধ্যে কুকুরকে কথা কহাইতে ন! 
পারিলে রাজ্রবৈগ্যের প্রাণদণ্ড হইবে ৷” টবদ্য যোড়হস্তে বলিলেন 
“মহারাজ 1 পুরুষানুক্রমিক ব্যাধি চৌদ্দদিনে আরোগ্য হওয়া অসম্ভব ! 
চৌদ্দ বৎসর চেষ্টা করিতে সময় দেওয়া! হউক ।” রাজা এ মতই সময় 
বাডাইয়া দিলে রাজবৈদ্য প্রত্যহ কুকুরটীর মাথায় একটু করিয়া তুলসী 
পত্রের রস লাগাইয়। দিয়! ঠাকুর ঘরের বাহিরে বাধিয়া দিতে লাগিলেন 
এবং নিজে ্নানাদি কাধ্য সারিয়া শুচি হইয়া প্রত্যহ আট ঘন্ট। কাল 
সেইখানে চক্ষু মুর্দিয়া বপিয়া পাবী পড়ানর স্তায় কুকুরটির নিকট 
“শীতাবাম” “সীতারাম” উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। বৈদ্যের একজন 
বন্ধু বলিলেন “এক্সপ সময় বাড়াইয়৷ লইয়া কি হইবে? কুকুর ত কখন 
কথা কহিবে না।” টবদ্য বলিলেন “ভাই চৌদ্দ বৎসর এইব্পে কাতর 
ভাবে হৃদয় মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের মনোরম মুত ধারণ পূর্বক তাহার নামো- 
৪৩ 


সদালাপ। 


চ্চারণ করার পর যণ্দ প্রাণদ গুই হয় তাহাতে ভয়ের কথা নাই। আর 
এই চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে আমার বা কুকুরের ব। রাজার যাহারই হউক 
মৃত্যু হইলেও এই হাঙ্গাম। ঘুচিয়! যাইবে । এ কুকুরট! মরিলে রাজ 
যদ অপর কুকুর দেন তখন আবার ১৪ বৎসর সময় লইব। এক 
ভিসাবে রাজা পরম বন্ধুর কাজই করিলেন । তারকত্রদ্ষ রামনাম স্মরণ ৮ 


৯৩। বিবেক বুদ্ধি আমেরিকান ইগ্ডয়ানের । 


একজন শাস্ত স্বভাব আদিম আমেরিক কোন ইঘুরোপীয়ের সঠিত 
দেখা হইলে একটু তামাক চাহে । ইফুরোপীম্ম পকেট হইতে এক মুঠা 
তামাক বাহির করিয়া দেয়। পরদিন এ ইগ্ডয়ান নেই ইযুরোপীয়ের 
নিকট ফিরিয়া আইসে এবং “একটি ছু আনি তামাকের মধ্যে ছিল” 
বলিয়া তাহা ফেরত দে? ইমুরোপীঘ্ম বলে “উহা যখন তামাকের 
সহিত দ্িফ্াছিলাম তখন ওটি তোমারই হইয়াছিল।” উগ্ডিম়্ান বলে 
"দেখ আমার বুকের মধ্যে একজন ভাল “লাক আর একজন মন্দলোক 
আছে। তুমি যাহা! এখন বলিতেছ মন্দ লোকটা তাহাই আমাকে 
ক্রমাগত বলিতেছিল। ভাল লোকট। বলিতেছিল যে দু আনি যখন 
তুমি চাও নাই এবং জানিয়। বুঝিয়া€ সেব্যক্তি তোমাকে দেয় নাই__ তখন 
€ট। তোমার কিক্ূপে হইবে? আমি নিদ্র। যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম ; 
কিন্তু উহারা ছুজনে বুকর ভিত্রর সমস্ত রাত্রি তর্ক করিতে থাকায় 
আমার নিত্র। হম্স নাই । শেষে ভাল লোকটার কথ। মতই তোমাকে 
ছু আনি ফেব্রত দিয়! উহাদের ঝগড়া বন্ধ করিতে আসিলাম 1” 


৯৪ । বিশ্বাস ইংরাজ বালকের । 


লিবারপুল নগরে একবার অত্যন্ত অনাবুষ্টি হওয়ায়, নগরবালিগণ 
৯৪ 
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ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত নির্দিষ্ট দিনে ষথাস্থলে আসিয়! 
সম্মিলিত হন। একটা অল্লবঃস্ক বালককে ছাতা হস্তে তথায় আমিতে 
দেখিরা সকলে হাস্য করিয়া কহিল, “এক ফোটা জলের জন্য আমরা 
মরিয়া যাইতেছি ; আর তোমার কিনা এত বৃষ্টির ভয় হইল যে তুমি 
ছাত। লইয়। আসিয়াছ ?” বালক তখন গম্ভীর ভাবে বলিল, “আমি 
শুনিয়াছিলাম, আজ বুষ্টির জন্য করুণাময় ভগবানের নিকট সকলের 
একাগ্রমনে প্রার্থনা করা হইবে; তাই আমি ছাতা আনিয়াছি | 
কিন্ত আপনারা কেহইত ছাতা আনেন নাই! তবে কি আপনারা মনে 
মনে নিশ্চয় করিয়াই আসিয়াছেন যে, একপ প্রার্থনায় কোন ফলই 
হয় না!” 


৯৫1 বিশ্বাসের আকর্ষণ মিঃ কফকৃস। 


একুদ্দিন বাগীবর ফকৃদ একখানি চিঠি লিখিয়! টাকা গুনয! তাহার 
উপব রাখিতে ছিলেন, এমন সময় একদ্ষন দোকানদার বিল ও রসিদ সহ 
আসিয়া পাওনার টাকা চাহিল এবং বলিল “টাকাটা এখনই বড় দরকার 
--মহাজনকে দিতে হইবে ।” মিঃ ফকৃস দৃঢ় ভাবেই উত্তর করিলেন “তিন 
চারিদিন পরে দিব, এ টাকা শেরিডেনকে পাঠাইতে হইবে । উহার 
নিকট মুখের কথায় টাকা লইয়াছিলাম; আমার হঠাৎ ম্বৃতা হইলে 
তাহার দাবী প্রমাণের কোন উপায় থাকিবে না; তাহার একটু চিরকুট ও 
নাই ।” অবস্থ। বুয়া দোকানদার তর্ক করিল না। বজিল “এই 
আমি আপনার দেওয়া রসিদগ্ুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া 
দিলাম; আমার কাছেও দাবী প্রমাণের কিছু রাখিলাম না।" দোকান- 
দার রসিদগুলি ছি'ড়িয়া ফেলিয়া দিলে মিঃ ফকৃস এ সৌজন্যে ও বিশ্বাসে 
বন্ধ হইয়া পড়িলেন এবং বলিলেন “তবে তুমিই আজ লও; তোমার 
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কাছে দেনাটাই অপেক্ষাকৃত পুরাতন এবং তোমার প্রয়োঙজজনও সম্ভবতঃ 
অধিক । শেরিডেনকে এই কথ! জানাইবার উপলক্ষ্যে যে চিঠি লিখিব 
তাহাতে তাহার নিকট আমার দেনার পরিমাণটারও উল্লেখ করিয়া 
দিব 1” 

ভক্তি, বিশ্বাস ও নির্ভরে ভগবান বশ । ভাল লোকের মনে তাহার 
ছায়া স্থম্পষ্ট থাকে । 


৯৬। বৈরাগ্যের সাধনা সর্ববদযাল স্বামীজী । 


টবরাগ্য শব্দে কোন কিছু দেখায় বা শোনায় বা খাওয়ার বা পরাস্থ 
বাসনার অভাব বুঝায়। উহ! ইন্ছরিয়ন্খভোগে অনিচ্ছা । (তদ্বৈরাগাং 
জিহাসা যা দর্শনশ্রবণাদিভিঃ )। 

খন পুজ্যপাদ ৬ ভূদেব মুখোপাধ্যাম্্ মহাশয় ৬ কাশীধামে থাকিতেন 
তখন প্রতিদিন তিনটার সময় সর্ববদগ্াল নামক একজন স্ুপশ্ডিত সন্র্যাসী 
তাহাকে উপনিষদ পড়াইতেন। একদিন প্র সাধু তাহাকে বলিলেন 
“আমি আজ সেতুবন্ধ রামেশ্বর যাইব” ভূদ্দেব বাবু বলিলেন “আমা- 
দের বড়ই আনন্দে পড়া হইতেছিল। আপনি কেন যাইবেন?” সাধু 
বলিলেন “সেই জন্ঠই যাইব। আপনার সহিত শ্রান্ত্র পাঠে যেরূপ আনন্দ 
হয়, সেরূপ আনন্দ কখন পাই নাই। আজ আমি এখানে আসিবার 
জন্য বিশেব উত্স্ৃক হইয়া দেখি তখন বেলা একট। মাত্র; তিনটা 
বাজিতে দেরী আছে; তখন ভাবিলাম আমি সংসারত্যাগী 
সন্তযাসী; আমার এবপ কাহার ভালবাসায় বদ্ধ হওয়া উচিত নয়; 
সেইজন্ত আমি অন্তত্র যাইব।* সাধু সকল অস্থরোধ উপেক্ষা করিয়া 
চলিয়। গেলেন ।-_-উচ্চশ্রেণীর সন্র্যাসীরা টবরাগ্য রক্ষার জন্য কিরূপ 
কঠিন নিয়মেই আপনাদের বদ্ধ করেন !! 
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তবে এস্থলে সাধুর ভূল হইয়াছিল ।-_সংসঙ্গে ব্রন্দের কথায় আসক্তি 
উহার বন্ধনের কারণ হইতে পারিত ন।। ওকপ সৎসঙ্গের আসক্তিতে 
জীব ব্রদ্ষেই বদ্ধ হয়; অপর কিছুতে নহে। উহাই ত সকল সাধকের 
বাঞ্ছনীয় । বৈদাস্তিক জানেন যে এ আকর্ষণ আত্মার নিজের সহিত, 
স্থতরাৎ 'বন্ধন'ই নয়। 


৯৭। ব্রাক্গণ বিধবা শুলপানির কন্যা । 


মহাপণ্ডিত শূলপালি কন্তার বাঁলবৈধব্যে একাস্ত শোকার্ত হইয়া তাহার 
পুনরায় বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তিনি ভারতের সর্বত্র 
বড বড় পণ্ডিতগণের সহিত এই পণ রাখিয়া তর্ক-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন 
যে, পরাজিত হইলে প্রতিপক্ষ তীহার বিধব। কন্তার বিবাহে উপস্থিত 
থাকিবেন ! 

বিবাহের উদ্যোগ আরম্ভ হইলে কন্তা' বলিলেন “বাবা! এখন 
আমার শোকার্ত! শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে দেখিতে যাইতে ইচ্ছা হইতেছে ।” 
পিতা বলিলেন “না, ম।! আমি তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না ।” 
কন্তা বলিলেন “তবে আপনার কাছ ছাড়িয়া কোথাও যাইব না!” 

পিতা এই স্থস্পষ্ট ইঙ্গিত বুঝিলেন ন1; বিবাহের দিন স্থির 
করিলেন। তখন কন্তা পিভাকে শুনাইয়াই বাটার চাকরকে বলিলেন 
“অমুক ব্রাহ্মণকে কয়েক বৎসর হইল বাব! যে গাভীটা দিয়াছিজেন 
তাহ! ফিরাইয়া আন। ব্রাহ্মণ মরিয়া গিয়াছে ; উহাদের বাড়ীর লোকের 
কোন আপত্তি শুন। যাইবে না!” পিতা বলিলেন সে কিমা! দেওয়া 
জিনিস ফিরাইবে কিরূপে ?” কন্তা পিতার মুখের দিকে বিষাদক্রিষ্ট 


মুখ তুলিয়া বলিলেন "কেন বাবা! পণ্ডিতের ত মত দিয়াছেন ষে 
শ ৯৭ 
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গৃহীতা। মরিয়া গেলে সর্বোচ্চ ব্রাহ্মণ ও সর্ববাপেক্ষ। প্রধান দান * ফিরাইয় 
লইয়া অপরকে পুনর্বার দিতে পারে !”- সাক্ষাৎ দেবীমৃত্তি কন্টার 
বাক্যে শূলপানির ভ্রম কাটিয়া গেল। 


৯৮। ভক্তিমানের নআত্রত! ৬ গণদেব। 


বাঁকিপুরের রেলওয়ে স্টেশনে গণদেব ভূদেব-গ্রস্থাবলীর কতকগুলি 
বই বিক্রম করিতে লইয়। গিয়াছিলেন। পরিচয় জানিয়! এবং দীর্ঘচ্ছন্দ 
গৌরবর্ণ সুন্দর নম্র মুক্তি দেখিমা এবং স্বাভাবিক সুমিষ্ট কথা শুনিয়া 
ষ্টেশনের বাঙ্গালী কয়েকজন বড়ই প্রীত হইয়াছিলেন; কেহ কেহ 
পুস্তক খরিদ করেন। (১৯১৪) 

গণদেব পুস্তক বিক্রয় করিম! চলিয়া গেলে উপস্থিত কেহ টিকেট 
কলেকটর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র নেনগুপ্তকে বলেন__“প্রাতংস্মরণীয় 
৬ ভূদেব বাবুর পৌত্র এইখানকার প্রথম শ্রেণীর ডেপুটা কলেকটরের 
পুত্র, নিজেও পাটের দালালিতে উপাজ্জন আরম্ভ করিয়াছেন শুনিলাম 
--অথচ বই হাতে করিয়! বিক্রয় করিয়া বেড়ান !” 

গণদেব বলিতেন--“দাদাবাবুর বই পড়িলেত পুণ্য হয়ই, বই 
ছাইলেও পুণ্য ; তাহার স্থাপিত পবিত্র বিশ্বনাথ ফণ্ডের এ বইগুলি বিক্রয় 
করিয্প। উহার একটু সেবা! করিতে পাওয়াতে ও জীবন ধন্ত বোধ হয়।” 


৯৯। ভগবৎ আরাধনা সহ চেষ্টা ছুইটী ছাত্র । 


কোন বিদ্যালয়ে একটা ছেলে প্রত্যহই পাঠ্য পুস্তকের উপর 
শিক্ষকের প্রশ্থের উত্তর ভালই দিতে পারিত। একদিন অপর একটী 
ছেলে উহাকে জিজ্ঞাসা করিল “ভাই! তোমার ওরূপ ভাল পড়া রোজ 
* নদানং কন্ধয়াসমং। 
৯৮ 
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সদালাপ। 


কিব্ধপে হয়?” গ্রথম বালক বলিল “আমি প্রত্যহ জগন্মাতা সরদ্বতী- 
দেবীকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া মনে মনে প্রার্থনা করি ঘষে যেন পড় 
ভাল হয়।» পরদিন দ্বিতীয্র বালক কিছুমাত্রই বলিতে না পারিয়া প্রথম 
বালককে সক্রোধে বলিল “তুমি আমাকে ঠকাইলে কেন? আমি আজ 
মা সরম্বতীকে খুবই ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম 
বে পড়া যেন বলিতে পারি, কিন্তু আজ ত সব দিনের অপেক্ষা খারাপ 
হইল-_কিছুই বলিতে পারিলাম ন1।” প্রথম বালক বলিল “ভাই ! আমি 
শুনিয়াছি এবং করিয়াও দেখিয়াছি যে, জগন্সাতাকে ভক্তিভাবে স্মরণ ও 
শুচিভাবে প্রণাম পূর্বক মনস্থির করিয়া পড়িলে পাঠ্যপুস্তক অনেক 
সহজে বুঝিতে পারা যায় এবং মনে থাকে । তুমি কি আঙ্গ একবারও 
বই পড় নাই ?_-ন। পড়িঘ়াই বিদ্যা হইবে? মনে করিয়াছিলে 1” 


১০০ । ভগবানের চাকরী ৬ চক্দ্রনাথ বস্তর । 


৬ চন্দ্রনাথ বস্থজ মহাশয় বলিয়াছিলেন “কার্য করিতে করিতে ধৈধ্য 
আসিবে, সাহস আলিবে, কষ্ট সহিষ্ণত। আসিবে, নিয়মান্গামিতা জন্মিবে ; 
শরমকাতরতা তিরোহিত হইবে, শ্রমে শক্তি বাড়বে; আর এই 
ধারণা জন্সিবে যে, সকল কাধ্যই শ্ভগবানের ; গবর্ণমেণ্টের বা কোন 
ম্ুষ্যের কাধ্য নয়। তখন কর্তব্য কার্য সম্পাদন জন্য মনে আনন্দ ও 
উৎসাহ হইতে থাকিবে । 

উদ্দেশ্ট হওয়া চাই যে, মনিব, বিধাতাপুরুষ, কাধ্যে অবহেলার কোন 
নিদর্শন খু-জিয়া পাইবেন না। সকলকেই বলি, বিধাতার চাকরী 
করিতেছ ভাবিয়। সর্বপ্রকার চাকরী করিতে পার; ধন্মপথে থাকিয়া 
নিখুত কাধ্য করার জন্য আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে । কঠিন চাকরীতেও 
মনুস্তত্থ গঞ্তিত হইয়া উঠে এবং ম্বাধীন ব্যবসায়ও মন্থস্থাকে নষ্ট ্রষ্ট করে। 


সদালাপ । 


প্রকূত অধীনতা বা হীনতা চাকরীতে নাই। অন্তাধ্য কাজ ন: 
করিলে কিছুতেই ত হীনতা নাই ! 


১০১। ভ্রম নিরসন ৬ বঙ্কিম বাবুর । 


ভূদ্দেব বাবু ক্ষুল পরিদর্শন উপলক্ষে কোন সহরে গেলে তত্রত্য 
কমিশনর, কালেক্টর, জজ প্রভৃতির সহিত যেমন দেখা করিতেন 
সেইরূপ বাঙ্গালী ও বিহারী জমিদার, মহাজন, দেওয়ানীর ও ফৌজ- 
দারীর দেশীয় হাকিম, উকীল, শিক্ষা বিভাগের কম্মচারী, এবং উচ্চ 
আমলাদেরও বাড়ী বাড়ী গিয়া দেখা করিতেন। তিনি বলিতেন, 
ভারতবর্ষে চাকরীর বেতনের পরিমাণে সমাজে কেহ উচ্চ নীচ হয় না: 
এখানে ধনের গৌরব বিদ্যার এবং আভিজাত্যের গৌরবের নিম্মে এবং 
আফিসের বাহিরে সকলেই শ্বদেশীয় এবং সকলেই ভদ্রুলোক-_সেখানে 
উচ্চ নীচ নাই! 

এ বিষয়ে একটা প্রকৃত ঘটনার কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে নাঁ। 
বহরমপুরে থাকার সময় প্রতাহ সন্ধ্যার পর পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রতু 
মহাশয়, স্থপ্রপিদ্ধ বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং অন্তান্ত 
কয়েকজন ভব্রলোক ভূদেব বাবুর বাসায় একত্র হইয়া নানা বিষে 
বিশেষতঃ সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করিতেন ।+ বঙ্কিম 
বাবু তখন বহরমপুরে ডেপুটা কলেক্টর ছিলেন। [বাঙ্ধম বাবু ইহার 
পর যখন হুগলীতে চাকরী করেন তখনও ভূদ্দেব বাবুর চুঁচুড়ার 
বাড়ীতে ৬ গঙ্জাতীরের বারাগায় বসিয়া ত্ররূপ কথোপকথনে বা পুস্তক 
পাঠে যোগ দিতেন।] বহরমপুরের কালেক্টরীর একজন প্রধান 
আমলাও ভূদেববাবুর বহরমপুরের বাসা এ বৈঠকে মধ্যে মধ্যে 

* কাব্যশান্্র বিনোদনেন কালো গচ্ছতি ধীমতাং। 


১৬৬ 


সদালাপ। 


আসিতেন এবং সকলের সহিত একন্রসে বসিয়া আনন্দে কথাবার্তায় 
ঘোগ দিতেন । একদিন বঙ্কিম বাবু সেখানে বসিয়া আছেন এমন 
সময়ে আমলাটী আসিয়! সকলের সহিত বসিলে বঙ্কিম বাবু হঠাৎ উঠিয়া 
হলিয়া গেলেন । ছু একদিন পরে আবার এমন ঘটিল যে ওর আমলাটী 
তথায় বসিয়া আছেন এমন সময়ে বঙ্কিম বাবু আসিয়া উহাকে দেখিয়া 
আর বসিলেন না, "কাজ একটা মনে পড়িল” বলিয়া চলিম্। গেলেন । 
এক্ষপ ষে ঘটিতেছে তাহা কেহই লক্ষ্য করেন নাই। বঙ্কিম বাবু ইহার 
পরদিন ভূদেব বাবুকে বলেন “আমলাদের নিয়ে একত্রে বসেন কেন ?” 
তাহাতে ভূদেব বাবু বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে, চাকরীর পদমধ্যাদা। 
শুধু সরকারী কাজ করিবার সময়ে ১ চবিবিশ ঘণ্টা! কেহ চাকরী করে না 
__সিবিলিয়ান কমিশনর ইয়ুরোপীপ্ন সবডেপুটীর সহিত “কুবে, মিশেন। 
এ আমলাটী ত্রাক্ষণ। এদকল কথা বঙ্কিমবাবুর মনঃপৃত হইল না। 
-সব ডেপুটীরা আমলাদলের নয়”__০সদ্িন একটু ক্ষুপ্রভাবে ইহা বলিয়াই 
অন্ত কথাবার্ত পাড়িলেন। সাত আট দ্বিন ও বিষয়ের আর কোন 
উল্লেখ হইল না । বঙ্কিম বাবু সকলের অগ্রে অল্প সময়ের জন্য আসিতে 
লাগিলেন। 

“কন্তাদের বিবাহ দেওয়। বড়ই কঠিন হইতেছে । যাহাদ্দের কুল আছে, 
তাহাদের বিদ্যা নাই ; যাহাদের কুল ও বিদ্যা আছে তাহাদের ভাল 
অন্থসংস্থান নাই” একদিন ভূদেব বাবু এপ কথাবার্তা পাড়িলে বঙ্কিম বাবু 
বলিলেন “একটা কন্ঠার বিবাহের জন্ত আমিও বড়ই ভাবনায় পড়িয়াছি 1» 
তখন অন্য কেহ উপস্থিত ছিলেন না । ভূদেব বাবু বলিলেন *তোমাদেরই 
ঘর? পুক্ুষে তোমার চেয়ে কিছু উচু, একজন আছেন। ছেলে 
এবারে প্রথম বিভাগে বিএ পাশ হইয়াছে । ছেলে মাতামহের বিষয় 
অনেক হাজার টাকার কোম্পানির কাগন্ধ উত্তরাধিকার স্ত্রে পাই- 

১৬১ 
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য্াছে। বাপ কেরানীগিরি করেন এবং বলেন ছেলের সম্পত্তি হইতে খাইব 
কেন ?--কোম্পানির কাগজের সুদ বাহির করার ত এমন কোন 
অন্থবিধ। নাই, যে ছেলের বিষম্ম রক্ষার সাহায্য করিতে নিজে খাটিয় 
খাইবার সময় পাইব না! সে লোকটাকে তুমি জান; এখানের 
কালেক্টরীতে কাজ করেন। আমার স্বগোত্র। তোমার কাজে 
লাগিতে পারে।” বঙ্কিম বাবু আগ্রহ সহকারেই বলিলেন “কে ?-_ 
তাহার ছেলে এত ভাল আর তাহার মন এত উচ্চ এবং কুলেও 
এবপ ? তাহ! ত জানিতাম না!” তখন ভূদেব বাবুর হাসিমুখ দেখিয়াই 
বঙ্কিম বাবু সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া 
বলিলেন “এট সেদিনকার তর্কের শেষ নিশ্পত্তি হইল। আপনার 
কাছে আসিয়া যদি সৎশিক্ষা না পাইব ত কোথায় পাইব।” বঙ্কিম 
বাবু ইহার পরে খুব উচ্চ হাস্য করিয়া সরলভাবে বলিলেন “সত্য- 
সত্যই মনে হইতে ছিল যে ছুটী লইয়। কলিকাতা হইতে এঁ বিবাহ 
দেওয়া যায়! ষ্খানে অবস্থা বিশেষে কন্যাদানের কথাও মনে উঠিতে 
পারে, সেখানে আর আফিসের বাহিরে আমল! হাকিমের পার্থক্য 
কোথায়? এবিষয়ে আমার বড়ই ভ্রম ছিল !” 


১০২ ॥। ভারতবাসীর শ্রীতি অপক্ষপাতে। 


ভারতবাসী রাজভক্ত, কৃতজ্ঞ, মিষ্ট কথার গোলাম । লর্ড কঞ্জন 
শুধু শুধু বাঙ্গালীদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 
১৮৫৮ অব্েের ঘোষণা-পত্ত্র “কথার কথা মাত্র” বলিয়া ভারতে অগ্রীতি 
উদ্রেক করেন । এরতিহাসিকগণ শব্ষণার দ্বারা হয়ত জর্মণ সম্রাটের 
বেলজীয্ব নিরপেক্ষতা রক্ষার সন্ধিপত্রকে “চোতা কাগজ” বলায় 
(১৯১৪) লর্ড করনের উক্তিরই অন্থকরণ দেখিতে পাইবেন ! 
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দেশী এক ব্যক্তিকে খুন করায় ৩০২ টীকা মাত্র জরিমান! হওয়াতে 
লড লিটনের ফুলার মিনিট; লর্ড রিপণের দেশীয় বিদেশীয় সকল 
অপরাধীর একই আদালতে একভাবে বিচার ব্যবস্থার “চেষ্টায়” 
ইলবাটবিল; সার লরেন্স জেন্কিন্সের শ্বদেশী আন্দোলনের সময় 
অপক্ষপাতী বিচার; মহারাণী ভিক্টোরিয়ার উদার ঘোষণা! পত্রে 
জাতিবর্ণ-ধন্ম-নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর সর্ব্বোচ্চ রাজ কার্যের 
অধিকার স্বীকার $ সম্রাট পঞ্চম জজ্জ্রের ভারতে আসিয়া বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ 
নিরাকরণ; তৎপূর্ব্রে যুবরাজ অবস্থায় (১৯০৫) ভারত পরিদর্শনের পর 
গিল্ডভলের বক্তৃতায় ইউরোপীয়দিগের ভারতবাসীর সহিত অধিকতর 
সহানুভূতির সহিত ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ প্রভৃতি ভারত- 
বাসীর রাজভক্তি এবং কৃতজ্ঞ চিত্তকে দৃঢ় ভাবেই আকর্ষণ করিয়াছে । 
সার আস্লি ইডেন, সার উইলিয়ম হার্শেল প্রভৃতি যাহার নীলকর 
সাহেবের এবং এদেশীয় কৃষকের মধ্যে নায় বিচারে প্রভেদ করেন নাই 
আজ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে চিরম্মরণীয় আছেন। 


১০৩1 ভালবাসার সম্মান ৬ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । 


একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় পথ দিয়া যাইবার সমম্ম একজন মুদদীর 
দ্বার আহত হইলে তাহার দোকানের সামনে একটা চটের উপরে বসিয়। 
তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতেছিলেন। এঁ সময়ে তাহার প্রতি 
ভক্তিমান কোন ধনশালী ব্যক্তি জুড়ি হাকাইয়া ধাইতেছিলেন। বিদ্য।- 
লাগর মহাশয়কে দেখিয়। বাবুর গাড়ি থামাইয়া নামিয়া! প্রণাম করিবার 
ইচ্ছা হইল, কিন্তু সুদ্রীখানার সামনে গরিয্। তাহা! করিতে সাহসে 
কুলাইল না। সকল ভাল লোকে এ কাধ্যকে ভালই বলিত, কিন্ত 
এ ধনীর মনে হইল "লোকে কি বলিবে” এবং সেই “লোক” সংজ্ঞায় 
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তিনি তরলমতি ইংরাজী শিক্ষিত কয়েকজন বয়স্যকেই ধরিলেন; 
সুতরাং কোচম্যানকে গাড়ী থামাইতে বলার পরক্ষণেই আবার 
হাকাইয়া ধাইতে বলিলেন । 

সপষ্টবক্তা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত এ ব্যক্তির পুরর্ববার দেখা 
হইলে তিনি হাসিয়া বলিলেন “সেদিন বড় বিপদেই পড়িয়্াছিলে ! 
আমার কাছে নামিয়। আসিতে ইচ্ছ৷ হইয়াছিল, কিন্তু মুদীথানার আতঙ্কে 
পারিলে না!” ধনী বলিলেন “ই। মহাশয়! আপনি হেখানে সেখানে 
যেব্ধপে বসিয়া থাকেন তাহাতে আমাদের লজ্জা করে!” বিদ্যাসাগর 
মহাশয় উত্তর দিয়াছিলেন-__-“আমার ঢতোন কাধ্য কাহারও লজ্জার 
কারণ হওয়া! বড়ই দুঃখের বিষয়; আমার ঘনিষ্ঠতা ছাড়িয়া দিলেই ত 
আপদ যায়! যাহার “ভালবাসার মাহাত্ম্য জ্ঞান” হারাইয়াছে তাহাদের 
জন্য আমি আমার কোন বন্ধুকেই ছাড়িতে পারি না।” 


১০৪ । ভালবাসায় সত্যনির্ণয় কাজীর বিচার । 


(ক) ছুইটী স্ত্রীলোকে একটা শিশুসস্তান লইয়া বিবাদ আরম্ভ করে । 
উভয়েই বলে যে শিশুটি তাহার। কাজী বলিলেন “শিশুকে ছুইখগ্ড 
করিয়া আধাআধি ভাগ করিয়া লও।” একজন চুপ করিয়া রহিল। 
অপর স্ত্রীলোক বলিল, “আহ। বাছাকে কাটিবেন না! না হয় উহাকেই 
দিন!” কাজী বুঝিতে পারিলেন শিশুর প্রকৃত মাতা কে। 

(খ)ট একজন ধনশালী বণিকের একমাত্র পুত্র বিদেশে বাণিজ্য 
করিতে গিয়াছিল। তাহার পর বহুকাল তাহার সংবাদ পাওয়। যায় 
নাই । বণিক স্ৃত্যুকালে সমস্ত ধন সম্পত্তি কাজীর জিম্মা করিয়া দেন। 
কিছুকাল পরে এক ব্যক্তি আসিয়! স্বৃত বণিকের পুত্র বলিয়া সম্পন্িতে 
দ্রাবী করিল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে আরও ছুইজন দাবীদার হইল । 
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কাজী বলিলেন “মত বণিকের পুজ্জ ভাল তীরন্দাজ ছিল বলিয়া 
শুনিয়াছি, ভাহাতেই কতকটা। পরীক্ষা হইবে 1” তিনি মৃত বণিকের 
একটা ছবি প্রস্তুত করাইয়া দাবীদারদের বলিলেন, “তোমাদের লক্ষ্য- 
ভেদ শক্তির পরিচয় দাও এবং ছবির বুকে লক্ষ্য কর।” দুর হইতে 
একজন বুকের কাছে এবং অপর একজন ঠিক বুকের মধ্যস্থানে 
তীর মারিল। অপরব্যক্তি বলিল “পিতার সুগ্তির দিকে লক্ষ্য করিতে 
আমার মন চঞ্চল হইতেছে ; আমি পারিয়! উঠিব না; আরও দুরে 
ক্ুদ্রতর অন্য ছবি রাখ! হউক ।” তাহা করিলে উক্ত যুবক পরীক্ষায় 
সর্ধবোচ্চই হইল । কাজী উহাকেই প্রকৃত অধিকারী বলিয়া স্থির 
করিলেন। 


১০৫ | মদ্য অপেষ় ডাইওজিনিসের কথা । 


কোন সময়ে ভাইওজ্িনিসকে তাহার কোন বন্ধু এক বোতল অতুযুত্ক্ঠ 
মদ্য দিয়াছিল। ডাইওজিনিস মদট1| মাটিতে ঢালিয়া ফেলিস্া দলে, 
বন্ধু বলিলেন “অমন ভাল মদট। নষ্ট করিলে!” ডাইওজিনিল উত্তর 
দিয়াছিলেন “মদট। খাইলেও নষ্ট হইত-_বোতলে ভরা থাকিত না। 
মাঝে হইতে আমি শুদ্ধ নষ্ট হইতাম 1” 


১০৬। মনিবের ভালবাস! তারাকান্ত। 


দেওয়ান ৬ কান্তিকচন্দ্র রায় মহাশয়ের জেযষ্ঠতাত তারাকাস্ত রায় 
ক্ষ্ণনগর রাজবাটীতে কর্ম করিতেন এবং কোন সময়ে তাহারই এক 
অংশে তাহার বাসা ছিল। একদা শীতকালে অনেক রাত্রে বিছানায় 
শুইতে গিয়া দেখেন যে, তীহার বহুকালের প্রভুভক্ত চাকর তাহার 


বিছানার পাদ-দেশে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়্াছে। ভিনি নিঃশব্দে 
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মাটীতে কুশাসন পাতি এবং গায়ে একখানি চাদর দিয়! সমস্ত রাত্রি 
নিদ্রা গেলেন । 

তখনকার রাজারা কোন নৃতন সংবাদে বড় খুনী হইতেন। অতি 
প্রতাষেই কেহ রাজাকে এই সংবাদ জানাইলে রাজ1 তখনই রায় 
মহাশয়ের শয়ন ঘরের দিকে চলিলেন। বাজার আগমনে কিছু গোল- 
মাল হওয়ায় রায় মহাশয়ের নিব্রাভ্ম হইল। তিনি উঠিয়া দ্বারের 
সম্মুখে রাজার নিকটে গেলে রাজ! তাহার ভূমিশয্যা এবং চাকরকে 
ত্রস্তভাবে বিছানা হইতে উঠিয়া পলাইতে দেখিয়া ব্যাপার জিজ্ঞাস 
করার, তাবাকান্ত বলেন, “বিছানা পাতার সময় কোনরূপ অস্থথ 
করিয়াই শুইয়া পড়িয়াছে এবং ঘুমে অন্থস্থভাব সারিঘ্া যাইবে এইব্প 
মনে হওয়ায় উহাকে জাগাই নাই । আমার কোন কষ্ট হয় নাই ।” 

সেকালের ভন্র লোকের! বিলাসী ছিলেন না, ভৃত্য এবং 
পোপ্তবর্গকে সন্তানদিগের ন্তায় সমান সহাহ্ছভূতির সহিত যথাযথ পালন 
করিতেন। সেই জন্তই এদেশে প্রভুভক্তি এখনকার অপেক্ষা তখন 
অনেক অধিক ছিল । 


১০৭। মনঃ সংযোগ নিউটনের | 


মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিফার কর্তা নিউটন ধন-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় চিস্ত। 
করিতেন, তখন অন্ত কোন বিষয়ই তাহার চিত্রচাঞ্চল্য উৎপাদন করিতে 
পারিত ন।। 

কখন কখন এমনও হইয়াছে যে তিনি বস্ত্র পরিধান করিবার কালীন 
একপাযে প্যান্ট,লান পরিয়। গভীর চিস্তামগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন এবং এইর্প 
অবস্থায় ছুই তিন ঘণ্ট। থাকিয়। দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা শেষ করিয়া পরে 


যোচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন। অনেক সময় তাহার আগমন 
১০৬ 


সদালাপ। 


প্রতীক্ষায় ভোজ্য সামগ্রী ৩৪ ঘণ্ট। যাবত টেবিলের উপর পড়িয়া 
থাকিত। একদিন তাহার বন্ধু ডাঃ ষ্টকৃলি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
নিউটন তখন লাইব্রেরীতে গভীর চিস্তামপ্র। ডাঃ ইঁকৃলি ভোজন গৃহে 
তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । বহু বিলম্* হইল তথাপি 
নিউটন আসিলেন না । টেবিলের উপর নিউনের জন্য চাকায় আচ্ছাদিত 
একটী সিদ্ধ পক্ষী রক্ষিত ছিল। ভাঃ সেটা ভক্ষণ করিয়া হাড়গুলি 
পাত্রের উপর রাখিয়া পাত্রটী পূর্বববৎ ঢাকিয়া রাখিলেন। কিয়ৎক্ষণ 
পরবে নিউটন তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার বন্ধুকে বলিলেন, “আমি 
অত্রান্ত ক্ষুধিত পরিশ্রান্ত হইয়াছি।” ভোজন পাত্রের আচ্ছাদন উঠাইয়া 
দেখেন কেবলমাত্র কয়েকখানি হাড় পড়িয়৷ রহিয়াছে । তখন ঈষৎ 
হাস্তমুখে বন্ধুকে বলিলেন, “আমি ভাবিয়াছিলাম আহাব্র করি নাই, 
এখন দেখিতেছি আমার ভ্রম হইয়াছে !” 


১০৮। মনুষ্যের জ্ঞানের অল্পত। নিউটন । 


সার আইজাক নিউটন বৃক্ষ হইতে একটী আপেল পড়িতে দেখিয়া 
চিন্তা করিতে'থাকেন যে উহা কেন পড়িল এবং শেষে বিশ্বব্যাপ্ত 
মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন । তাহার নাম বিজ্ঞান- 
বিৎ মধ্যে চিরস্মরণীয় । এই অসামান্য পণ্ডিত বলিতেন “আমি জ্ঞান 
সমুদ্রের ভিতরে এখনও প্রবেশ করিতে পারি নাই।; বেলাভূমিতে 
বালকের ন্থায় উপলখণগ্ড কুড়াইয়া৷ বেড়াইতেছি মাত্র ।” 

উপনিষদ বলেন, যে জেনেছে যে জানি না, সেই বরং কিছু 
জেনেছে !” " 
১০৯। মহন্ত প্রিন্স বসিরুদ্দিন | 


টিপু স্ুলতানবংশীয় প্রিন্স বসিরুদ্দিন চু'চুড়ায় বান করিতেন । 
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একদিন বহির্ববাটীতে ফরাসের উপর বসিয়া আছেন, নিকটে একটা 
সোণার রিগীটার জেবঘড়ি ও চেন পড়িয়। আছে, এমন সময় করেকজন 
স্থানীয় মোগল আসিল । তন্মধ্যে প্রকাণ্ড উষ্কীষধারী একজন অনেকক্ষণ 
কথাবান্তার ছুতায় বনিয়াই রহিল। প্রিন্দ কোন কারণে একবার 
উঠিয়! ভিতর বাড়ীতে গেলেন । অল্প পরেই আসিয়া! দেখিলেন যে মোগল 
তখনও বসিয়া আছে। তাহাকে সেলাম করিয়া মোগল হইবার 
অনুমতি প্রার্থনা! করিবে, এমন সময় তাহার উষ্ভীষের ভিতর হইতে 
রিপীটার ঘড়িটী টুং করিয়া! অদ্ধঘণ্ট। জ্ঞাপন করিল। প্রিন্স €দখিলেন 
তাহার ঘড়িটী যথাস্থানে নাই। তিনি অবিলম্বেই উঠিয়া আবার ভিতর 
বাড়ীর দিকে গেলেন। তীহার পুত্ত প্রিন্স আমিরুদ্দিন এ সময়ে বাহির 
বাটার ঘরে ঢুকিতে যাইতেছিলেন। তিনি দ্বার দেশ হইতে দেখিলেন 
যে, মোগল উষ্ভীষ হইতে ঘড়িটা বাহির করিয়া যেখানকার সেখানে রাখিয়া 
দিতেছে! তিনি দ্রুতপদে উহাকে ধরিতে যাইবেন, এমন সময় পিতার 
অস্ফুট শব্দ শুনিয়া তাহার দিকে চাহিলেন। দেখিলেন তিনি মুখের 
উপর তজ্জনী রাখিয়। এবং চক্ষের ইসারায় তাহাকে নিঃশব্দে নিকটে 
আসিতে বলিলেন। পুত্র নিকটে আসিলে প্রিন্স বসিরুদ্দিন চুপি চুপি 
বলিলেন, “উহার উষ্কীষের ভিতরে ঘড়িটা টুং করিয়া বাজিয়া উঠায় 
আমি যখন উহার মুখের দিকে একবার চাহিলাম, তখন দেপি যেন 
মৃত্যুর ছায়া উহার উপর আসিয়৷ পড়িয়াছে। তাই পলাইয়া আদিলাম। 
আহা! ও বাক্তি লজ্জায় মিয়া গিয়াছে !” 


১১০। মাতৃভক্তি মিঃ ওল্ডহ্থাম | 


ইয়ুরোপীয়দিগের সামাজিক নিয়মে যুবতী বিবাহের পরক্ষণেই বরের 
সহিত “হুনিমুনের” ভ্রমণে বাহির হইয়া যান এবং ফিরিয়া আসিয়৷ নিজের 
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পৃথক ঘর সংসার করিতে থাকেন-_ শ্বশুর শাশুড়ীর সহিত একত্রে 
থাকেন না। 

এখনও বাঙ্গালী হিন্দু বিবাহ করিতে যাঁওয়ার সময় মাতাকে বলিয়া 
যান “মা! তোমার দাসী আনিতে যাইতেছি ।” 

মিষ্টার ওন্ডহাম পাটনার কমিশনর (১৯১৫) । গয়ায় যখন কলেক্টর 
ছিলেন তখন স্বহস্তে রাস্তা হইতে প্রেগ রোগীদ্িগকে তুলিয়া হাসপাতালে 
ল্ইয়া যাইতেন। প্লেগ রোগীদের বাড়ী বাড়ী গিয়া নিজে দ্াড়াইয়া থাকিয়! 
ঘর দ্বার সাফ করাইতেন । গয়ায় তাহার নাম সকল লোকের মুখে । 

সংস্কৃতজ্ঞ এবং কোমল হৃদয় মিঃ ওন্ডহ্ামের মাতৃভক্তি ইযুরোপীয় 
সমাজে অতুলনীয় । ইযুরোপীয় সমাজে তাহার মাতার “দাসী হইয়! 
আমিতে” কোন মেম সাহেবকে বলা চলে না বলিক্কা তিনি 
বিবাহই করেন নাই! মাতাকে সর্বদা নিকটে রাখিয়া সব! 
কারয়া থাকেন। 


১১১। মনিবহছিতকর জীবন সেখ সাদি। 


পারস্য কবি সেখপাদির শিরাজনগরে (১১৯৪ ) জন্ম এবং বোগ্ৰাদে 
বিদ্যা শিক্ষা হয়। তিনি পশ্চিম এসিম্বায়, উত্তর আফ্রিকায় এবং ভারত- 
বর্ষে পর্যটন করিয়া বহু দর্শন লাভ করেন। অনেকটা! লময় তিনি 
জেন্নালেমের নিকটবন্তভা বিজন প্রদেশে একাকী বন্তপশুদিগের সহিত 
বাস করিয়াছিলেন ! তথায় ক্রুসেডের যুদ্ধোপলক্ষে আগত খৃষ্টীমান যোছা!- 
দিগের দ্বারা বন্দীকৃত হইয়া তিনি দাসরূপে বিক্রীভ হন। তাহার অগাধ 
পাগ্ডত্য,ধন্মভীরু জীবন এবং সানন্দ ভাব দেখিয়া কোন মুসলমান বণিক 
উহাকে দশ স্বর্ণ মুদ্র। দিপা ক্রয় করিয়। মুক্তি দান করেন এবং এক শত 
্বর্ণ মুদ্র। যৌতুক দিয়! নিজের কন্তার সহিত বিবাহ দেন। তিনি ১০৫ 
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বৎসর জীবিত ছিলেন । তন্মধ্যে দুই তৃতীয়াংশেরও অধিককাল দেশ- 
ভ্রমণে ও নিজ্জন উপাসনাস্ন কাটাইয়াছিলেন। 

সেখসাদি গুলেম্ত। ও বুন্ত'। নামক ঘে ছুইখানি নীতি এবং ধশ্দোপ- 
দেশ পূর্ণ উপাদেয় পুস্তক লিখিয়! গিয়াছেন তাহ! আজও মুসলমান 
সমাজে সচ্চবিভ্রতা গঠন সম্বন্ধে বিশিষ্ট সহায়ত! করিতেছে । 

তাহার পত্বী অতিশয় মুখর ছিলেন । সেখ সাদি সমস্ত তিরস্কার এবং 
লাঞ্চন। নীরবে সহা করিতেন। একদিন পত্বী গঞ্জনা দি বলেন “তোমাকে 
আমার পিতা দাস অবস্থা হইতে দশ স্বর্ণ মুদ্র! ব্যয়ে মুক্তি দিয়াছিলেন 1” 
সেখ সাদি সেইদ্দিন মাত্র পত্বীর কথার উত্তরে ( হাসি মুখেই ) বলির 
দিলেন _“মুক্তি দেন নাই। আমাকে তাহার নিজের অপেক্ষা শতগুণ 
কড়া মনিবের নিকট এক শত ন্বর্ণ মুদ্রায় বিক্রয় করিয়াছেন 1” 

গুলেস্তা। পুস্তকে তিনি স্বার্থপর রক্ষকব্মপী ভক্ষকদিগের প্রতি কটাক্ষ 
করিয়। লিখিয়৷ গিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি বাঘের মুখ হইতে একটি মেধকে 
রক্ষা করিয়া তাহাকে নিজেই জবাই করে । সেই সময়ে মেষ বলিয়া- 
ছিল “তুমিও যে ব্যাত্ররূপ ধরিলে 1” 

সেই ধশ্মাআ্সার নিকট দাসত্ব বা অন্য কোন অবস্থাই কষ্টকর বোধ 
হইত না। এক সময়ে তিনি অর্থাভ'বে পাদুকা ক্রয় করিতে না পারিয়া 
পর্যটনে কষ্ট পাইতেছিলেন ; তখন একজন অন্ুস্থশরীর খগ্কে দেখিয়। 
তিনি ভগবানের প্রদত্ত নিজের অতুল্য স্বাস্থ্য এবং অসামান্য পধ্যটন 
শক্তির দিকে লক্ষ্য করিয়া ঈশ্বরের করুণ। সম্পূর্ণভাবেই উপলব্ধি করেন। 

তিনি সুশ্রী ছিলেন না। মাথার সমস্ত চুল উঠিয়। গিয়াছিল। এক- 
দিন মলিন বেশে রাস্তা দিয়া চলিয়। যাইতেছেন এমন সময়ে সুলতান এবং 
তাহার পারিষদের। অশ্বাপোহণে সেই পথ দিয়া আসিতে ছিলেন। 
তাহাকে দেখিয়াই ছুইজন পারিষদ অশ্ব হইতে ত্বরায় অবতরণ করিয়া 
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তাহার পদপ্রান্মে প্রণাম করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করেন। স্থলতানের 
মনে একটু ক্ষোভ হুইল যে ইহার আমাকে ত এরূপ সম্মান করে না; 
অথচ সামান্ত গৃহী একজনকে “এরূপ” মান্ত করিল। ফিরিয়া আসিলে 
পারিষদরদ্দিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাহার! বলিলেন “উনি আমাদের দেশের 
সকল স্থভদ্্র যুবকদিগের পিতা ম্বরূপ । আমাদের মধ্যে যাহা কিছু 
ভাল দেখিতে পান, তাহা উহারই উপদেশে ও সংসর্গে প্রাপ্ত” তেজ- 
স্বিতাম, প্রতুভক্তিতে, সত্যবাদিতায় বুবকঘবয় স্থলতানের প্রিয্পপাত্র 
হইয়্াছিল। সেদিন তাহারই সমক্ষে গুরুর প্রতি তাহার অপেক্ষা ও 
অধিক মান্য দেবাইতে পারায় উদারচে'তা সুলতান যুবকদিগের সুশিক্ষা 
উপলব্ধি করিলেন আর অসস্তোষ রহিল ন।। 

স্থুলতান একদিন সেখ সাদিকে নভায় আনয়ন করিয়া বলেন 
“আমাকে কিছু উপদেশ দিন।” সাদি বলেন “সৎকশ্মের পুণ্য ভিন্ন 
পরকালে কিছুই লইয়া যাইতে পারিবে না। রাজ ঈশ্ববের ছায়া ; 
হায়ার অবয়বগুলি আসলের অস্থরূপ হওয়া উচিত । সকল বিষয়ে 
প্রজার সুবিধ! ভিন্ন--অবহিতচিত্তে ও করুণাপূর্ণ হৃদয়ে উহাদের স্থপাঙগন 
চেষ্টাভিন্ন_-কোন উদ্দেগ্ঠই পোষণ করি9 না। আসলে কোন কুটবুদ্ধি 
নাই; ছায়ায় তাহা যেন থাকে না। সরল রিনি, ছেলেদের ও 
প্রজাদের ত্বভাব ভাল হয় ।” 

সেখ সাদির কয়েকটা উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে । 

€ক) রত্ব পক্ষে পড়িলেও বত্ব। ধুলি আকাশে উড়িলেও ধুলি। 

€খ) কৃতদ্ন মানুষ অপেক্ষা কৃতজ্ঞ কুকুর অনেক ভাল। 

(গ) যে ব্যক্তি প্রাণের ভয় করে ন! এবং পুরস্কারের প্রত্যাশা! রাখে 


না সেই সত্যবাদী অস্বার্থপর ব্যক্তিরই পরামশ রাজার প্রণিধান করিয়! 
শন! উচিত। 


সঙ্গালাপ । 


(ঘ) কোরানের ধন্মনীতি ব্যবহারে "পালন” জন্য ভগবান উহ! 
দিয়াছেন; আবুততি জন্য নম্ব | 

(ড) প্রত্যহ নিজেকে পরীক্ষ। করিয়া দেখ থে সমস্ত দিনের কাধ্য 
গুলি কামাদি ষড়রিপুর ক্রীতদাস হইয়া করিয়াছ, না! ঈশ্বরের ক্রীতদাস 
ভাবে করিয়াছ ? 

(5) তানপুরার সুর যতক্ষণ ঠিক থাকে ততক্ষণ গায়ক উহার কান 
মোচড়াইয়া দেয় না । নিজে সংযত থাকিলে প্ররুত পক্ষে বাহির হইতে 
কোন বিপদই নাই। 

(ছ) বলবান হিংআক অপেক্ষা পরিশ্রমী নিরীহ লোককে মান্ধ 
করিতে শিক্ষা কর? পশুধাজ নিংভ অপেক্ষা প্ররুত পক্ষে ভারবাহী 
গদ্দভ ভাল। 

(জ) গভীর জলে প্রস্তব ফেলিলে জল ময়লা হয় না। প্রকৃত ধশ্মাত্মা- 
দিগেরও সামান্য কারণে চিত্তচাঞ্চল্য হয় ন।। 

(ঝ) দেহ মাটিতেই যখন পরিণত হইবে--তখন পূর্ব হইতেই 
“মাটির মান্থুষ* হও । 

(এ) নিজের পরিশ্রমার্জিত শাকান্ন অপরের বাড়ীর মহাসমারোহের 
মহাভোজের নিমন্ত্রণে প্রদত্ত দ্রব্যাদি অপেক্ষা রুচিকর ও সুমিষ্ট | 


১১২ । মায়ার খেলা শ্রীকৃষ্ণ নারদ সন্বাদ | 

একদিন দেবষি নারদ দ্বারকাপুরীতে শ্রীকুষ্ণাবতারের লীলা দর্শনে 
গমন করিয়াছিলেন । অমিত প্রতাপশালী ছাপান্ন কোটি যছুবংশীয়- 
দিগের অধ্যুষিত মহাসমৃদ্ধিশালী রাজ্যের সেই রাজধানীতে স্বর্ণময় 
প্রকাণ্ড রাজবাড়ী ॥ তাহার কোন ঘরে একজন মহিষী শ্ত্রীকষ্ণের পদ- 
সেবা করিতেছেন; কোন ঘরে অনেকগুলি মহিযী তাহার সম্বন্ধে কথা- 
১১২ 


সদালাপ ॥ 


বার্তা তাহার সাক্ষাতে করিয়া! পরমানন্দ লাভ করিতেছেন। একঘরে 
তিনি যেন কাহার প্রতীক্ষায় একাকী রহিয়াছেন দেখিয়া দেবধি তাহাতে 
'বেশ করিলেন। নারদ স্ততি মিনতির পর বলিলেন “লীলাময় ! 
এতবড সংসার পাতিগ্া কিরূপ সংসারী হইয়াছেন তাহা দেখিতে আসি- 
লাম» যি“ন এক এবং অদ্বিতীয়, যিনি বছু হইবার জন্য প্রহ্গা সৃষ্টি 

রেয়াছেন, সমস্ত বিশ্ব ত্রহ্মাগুই ধাহার লীল! খেলার ঘর, তিনি উত্তর 
করিলেন প্নারদ! এ সকলই মায়ার থেল1।” নারদ বলিলেন “মায়া 
কি ?--আমি মায়ার ধার ধারি না!” শ্রীকষ্চ বলিলেন "নারদ! সে 
যাহা ভউক এখন অনেক দিনের পর দেখা, একটু এঁ মাঠের দিকে একত্রে 
বেডাইতে যাই চল।” নারদ পুলকিত হইয়া! শ্রকুষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়! 
রাজবাড়ীর বাহিরে মাঠ পারে অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। শ্রকষ্ণ 
বললেন “নারদ! একটু জল সংগ্রহ করিয়া আন, পান করিব।” 
নরদের মনে হইল একটু দুরেই জলাশয় আছে । তিনি অগ্রপর হইয়া 
গু; দেখিলেন একটা সুন্দর সরোবর । তাহার তীরে একটা পরম 
স্রন্দরী যুবতী । মন্্রমুগ্ধের স্তায় নারদ তাহার দিকে এক দৃষ্টে চাহি 
রহিলেন। যুবতী বলিলেন যে, তিনি এ বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 
তাহার বিবাহ হয় নাই! তাহার প্রতি দৈবাদেশ আছে যে কোন 
মু্নরেষ্ট সেখানে আপিলে তাহার বিবাহ হইবে। রূপে মুগ্ধ হইয়া নারদ 
উকুষ্ণের জন্ত জলের কথ! তুপলয়া গেলেন এবং নিজেকেই সেই নিদ্ধিষ্ 
মুনিশ্রেষ্ঠ বলিয়া যুবভীর পাণিগ্রহণে দাবী করিলেন। তখন উভয়ের 
গন্ধ বিধানে বিবাহ হইল । বৎসরের পর বৎসর দেখিতে দেখিতে 
পার হইয়া গেল। পাঁচটা ছেলেতে মেয়েতে হইল। ইতিমধ্যে নারদ 
পল্লীতে এবং সহরে গান গাহিয়। কিছু ধনার্ছনও করিলেন। তাহার পর 
& প্রদেশে মারীভয় হইলে নারদ স্ত্রী পুত্রার্ছি লইয়া অন্তক্ম চলিলেন। 


সদালাপ। 


মাথায় পুটুলি, ক্রোড়ে ছইটা শিশু । একটী ছোট নদী পার হওয়ার 
সময় হঠাৎ বন্তা আসিল । স্ত্রী, পুত্র, কন্তা, পু'টুলি সবই ভাসিয়৷ গেল । 
নারদ কোনরূপে পারে উত্তীর্ণ হইলেন, কিন্তু তখন তিনি স্ত্রী পুত্রাদির ও 
পুটুলির শোকে বিহ্বল! সেই শোকের মুহুর্ডে তাহার আবার সুপ্ত 
হরি ভক্তি জাগ্রত হইলে তিনি যেন পূর্ব পরিচিত €কোন মধুর স্বর 
শুনিতে পাইলেন। কে ষেন অতীব করুণ! পূর্ণ স্বরে বলিতেছেন 
"নারদ! আমার কাছে ফিরিয়া আমদিতেছ না কেন?” নারদ আহবান- 
কারীকে সকাতরে প্রাণ ভরিয়া ভাকিয়! বলিলেন “কোথ। তুমি? আমি 
যে তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না। দ্রীননাথ' আমাকে একবার 
দ্বেখা দাও।” পরক্ষণেই নারদ এক অপূর্ব কোমল ও স্সিপ্ধ স্পর্শ অন্গভব 
করিলেন এবং দেখিলেন সম্মুখে শ্রকষ্ণ দণ্ডায়মান এবং বলিতেছেন 
প্নারদ! মায়ার বাড়ী দেখিলে? সেই যুবতী" আমি, সেই পুত্র 
কন্তাও আমি, সেই পুটুলিও আমি |” 


১১৩। মেজাজ ঠিক রাখা পারসিগ্‌নি । 


ডিউক ডি পারসিগ্নি ফরাসি সনত্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের একজন 
মন্ত্রী ছিলেন। একদিন কোন প্রধান লোক তাহার সহিত দেখা করিতে 
আমিলে, কোন বিয়ে তর্ক আরস্ভ হইতেই পারসিগনি বিরক্তি প্রকাশ 
পূর্বক জোরে জোরে কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। আরদালী সেই 
সময়ে একখান! চিঠি আনিয়া তাহাকে দিল। পারসিগনি ভাজ খুলিয়া 
দেখিয়া কাগজখানি টেবিলে রাধিয়া দিলেন এবং বিশেষ শিষ্টাচারের 
সহিত তর্ক শেষ করিলেন। ভদ্রলোকটা দেখিতে পাইলেন যে এ 
কাগজখানিতে এক আচড়ও লেখ! নাই! পারসিগ্নির উদ্ধত ধরণ সাদা 
কাগজ দেখিয়াই এরূপে জল হইম্না যাওয়ায় কৌতুহল পরবশ হইয়া 
১১৪ 


সদালাপ। 


ভন্রলোকটী ফিরিয়া যাইবার সময় আরদালীকে একটু সরাইয়া লইয়া! 
গিয়। এ বিষয়ে লিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি এক সময়ে রাজমস্ত্রী ছিলেন 
এবং এ আরদালি সে সময়ে তাহার কাছে কার্য করিয়াছিল ; এক্সপস্থলে 
প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য হইয়া আরদালী বলিল “কপ করিয়া একথা 
কাহাকেও বলিবেন না। আমার বর্তমান মনিব জানেন যে তাহার 
মেজাজ ভাল নয় এবং ক্রুদ্ধ হইলেই স্বর উচ্চ করিয়া ফেলেন। সেই 
জন্ত তিনি একটু জোরে কিছু বলিতে আরম্ভ করিলেই যেন কোন 
দরকারী চিঠি আসিম্বাছে এব্ধপ ধরণে আমাকে একখানা কাগজ লইয়া ঘরে 
প্রবেশ করিতে উপদেশ দিয়া রাখিয়াছেন। তাহাতে তাহার মেজাজ 
ঠাণ্ডা করার প্রয়োজনের কথাটা! মনে পড়ে ।» 


১১৪ । রাজভক্তি জাপানী খুনীর । 


প্রাণদগ্াজ্ঞাপ্রাপ্ত এক জাপানী খুনী অপরাধীর মৃত্যুর অব্যবহিত 
পূর্ববদিনে কারাধ্যক্ষ তাহাকে জন্মের শোধ সুখাদ্য খাইতে উপদেশ দেন, 
এবং তাহারই পকেটে প্রাঞ্চ তিনটা মুদ্রা তাহাকে সেজন্য ফেরত দেন। 
প্র সময়ে (১৯০৫) কুষজাপানী যুদ্ধ চলিতেছিল। খুনী আসামী 
এ টাকা কারাধ্যক্ষের হাতে ফেরত দিয়! বলিল, “যুদ্ধে আহতদিগের সেবা 
শুশ্রষার জন্য ষে অর্থ সংগৃহীত হইতেছে, তাহাতে এই কয়টী টাক! 
জম! করিয়। দ্িবেন। আমি যে কন্মপ্দোষে সম্রাটের জন্ত যুদ্ধ করিতে 
পাইলাম না এই ক্ষোভই রহিয়! গেল!” 


১১৫। রাজভভ্তি পঞ্চকোটে । 


এক সময়ে রাঢ় দেশের পশ্চিমাঞ্চলে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহে জন্ম- 
ভূমির অশাস্তিকারী অনেকগুলি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র শ্বাধীন বাঙ্গালী রাজ। ছিলেন । 


সঙ্গালাপ। 


পঞ্চ কোটের একটা ক্ষুদ্র রাজ্যে যাদব রায় নামে একজন অতি 
বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ছিলেন। মন্ত্রীর অবিরত চেষ্টায় রাজ্যের সর্ব্ব 
বিষয়ে উন্নতি হুইয়াছিল। ক্ষুদ্র পার্বত্য নদী সকলে বাধ দিয়া শস্যক্ষেত্রে 
জল সেচনের ব্যবস্থা করায় অনেক পতিত জমির আবাদ এবং রাজ্যের 
আয় বুদ্ধি হয়; প্রজারাও স্পালনে সুখে থাকে এবং রাজকোষে দেশ 
রক্ষার ব্যয় সংকুলান জন্য যথেষ্ট ধন সঞ্চিত হয়। 

বুদ্ধ রাজার মৃত্যু হইলে নৃতন রাজার পারিষদের! স্থষোগ্য মন্ত্রীর 
বিরুদ্ধে চক্রাস্ত কিয়! তাহার দাস্ভিকত! অপবাদ দিল এবং নৃতন রাজাকে 
জানাইল যে মন্ত্রী বলিয়। থাকেন যে, রাজার সাধ্য কি যে সঞ্চিত 
কোষ হইতে একটী মুদ্রাও বাহির করেন; সে সব টাকার কর্তা মন্ত্রী 
নিজে; এ রাজাত তাহার অনুগ্রহে রাজত্ব করেন! নৃতন রাজা এ 
সময়ে আড়ম্বরে অপব্যয়ের জন্য সঞ্চিত কোষ হইতে প্রচুর অর্থ চাহিলে 
মন্ত্রী যাদব রায় এ প্রস্তাবে তীব্র আপত্তি করেন। নৃতন রাজা ইহাতে 
একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়। তৎক্ষণাৎ মন্ত্রীর অনেক টাক। অর্থ দণ্ডের অন্ুজ্ঞ; 
দিয়া এর টাকার অনাদায়ে মন্ত্রীকে কারারুদ্ধ করিলেন। 

নিকটবর্তী অপর এক রাজ্যের রাজ। ওর্প মন্ত্রীর একপ দুর্দশার কথ। 
শুনিয়! যাদব রায়কে কারাগারে সম্বাদ দিলেন হযে তিনি যাদব রায়ের 
জরিমানার টাকা কাহারও দ্বারা দাখিল করাইয়। তীহার কারামুক্তি 
করাইতে প্রস্তত এবং মহা সম্মানে তাহাকে রাজমন্ত্রীত্বের পদ, একটা 
ভাল জায়গীর সহ, দিতে একাস্তই ইচ্ছুক ।-_রাজ পারিষদের1 নৃতন 
রাজাকে সংবাদ দিলেন যে কারারুদ্ধ যাদব রান অপর রাজ্যের রাজার 
সহিত ফড়য্জ করিতেছেন । নৃতন রাজ। পত্র বাহককে ধৃত করি! 
যাদব রায়ের পত্র পাঠ করিলেন। 

যাদব রায় লিখিয়াছিলেন “ভূতপূর্ব রাজ! নিজগুণেই আমাকে আদর 
১১৩ 


সদালাপ! 


করিতেন। আপনি ঘে টাকা আমার জন্য খরচ করিতে চাহেন আমি 
'ভাহার যোগ্য নহি; স্বরাজ্যের যোগ্যপাত্রে তাহা দিবেন। আর আসল 
কথ। বলিতে কি, আমি হাহার প্রজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম 
তাহাকে কা তাহার বংশীম্প বর্তমান রাজাকে ভিন্ন, অপর কাহাকেও 
প্রভূ'শব্ প্রপ্মোগে অক্ষম। এই কারাগারের অন্ন তীহার প্রদত্ত বলিয়াই 
আমি খাইয়। থাকি । অপরের প্রদত্ত অন্ন আমি গলাধঃকরণ করিতে 
পারিব না।” নৃতন্‌ রাজ। প্রাচীন মন্ত্রীর রাজভক্তির মহত্বে বিস্মিত ও 
পুলকিত হইয়া অবিলম্বে কারাগারে গেলেন এবং পিতৃব্য সম্বোধনে তাহার 
নিকট ক্ষম। প্রার্থনা করিয়! কার্যে নিষুক্ত করিলেন। 


১১৬। রাজার নিন্দা! পাগলামি । 


হেজিয়াজ আপনার প্রজাদের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন । 
এক দিন তিনি ফকিরের বেশ ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে কোন 
ক্ষককে একাকী দেখিতে পাইয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন “রাজা হেজিয়াজ 
কেমন লোক?” কৃষক বলিল; “তিনি অত্যন্ত খারাপ লোক। তিনি 
লক্ষ প্রজ্ঞার রক্ত পাত করিয়াছেন ।” ছস্মবেশী হেজিয়াজ বলিলেন “তুমি 
কি তাহাকে দেখিয়াছ ?” কৃষক বলিল পনা”। তখন হেজিয়াজ বলিলেন 
“আমিই হেজিয়াজ” ! ক্ষক এই কথাম্ম কোনক্ষপ ভীতি প্রকাশ না 
করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়! বলিল “আমাদের বংশের লোকেদের 
মধ্যে মধ্যে মাথ। খারাপ হয়। আজ আমার পাগলামির দ্বিন।* এই 
উত্তব্ে হেজিয়াজ হাপিয়া চলিয়া গেলেন । 


১১৭। রাকা এবং বাঁকা নিক্ষাম ভক্তি । 


বাক! এবং তাহার পত্বী বাক! জঙ্গলে কাঠ কুড়াইয়া তাহার লভ্যেই 
১১৭ 


সদালাপ। 


দিনপাত করিতেন। একদিন নারদ ভগবানকে বলিলেন “ইহাদের 
দুঃখ দুর করিয়! দাও ।” ভক্তবৎসল বলিলেন “উহাদের কিছু দিবার 
উপায় নাই।” নারদ বলিলেন “তাই নাকি হয়?” ভগবান তখন পথে 
একথলি মোহর রাখিয়! দিলেন । বাক আগে যাইতেছিল সে মোহরের 
তোড়া দেখিয়া পাছে পত্বীর লোভ হয় এই ভয়ে উহাতে ধূল৷ চাপা দিল। 
বাকা জিজ্ঞাস করিল “কিসে ধুল! চাপ! দিলে ?” রাক। সব কথা বলিলে 
বাকা বলিল “এখনও ধুলায় ও মোহরে পৃথক বোধ যায় নাই ?” হিন্দী 
ভাষায় বাকা অর্থে “সুন্দর”, ভ্রিভঙ্গ বক্ষিম শ্যামস্ুন্দরই যে সৌন্দর্যোর 
আধার! বাঁক! পত্বীকে বলিল “তুমি সত্যই বাক] 1” 

তখন নারদ বলিলেন “তবে উহাদের জন্য কাঠ একত্র করিয়া রাখিয়! 
দিই । তবু কষ্ট কম পাইবে” ভগবান বলিলেন “তাহাতেও ফল 
হইবে ন11” নারদ তথাপিও একস্থলে কাঠের কাড়ি করিয়া দিলেন। 
“এ কাঠের কাড়ি অন্তে পরিশ্রম করিয়া একত্র করিয়াছে” এই বলিয়া রাক!? 
বাকা তাহা ছুা'ইল না। বরং যেখানে ছু খানা কাঠ কাছাকাছি পড়িয়! 
আছে দেখিল সে কাঠও “হয়ত কেহ জড় করিতেছিল” ভাবিম্বা তাহাও 
সে দিন লইল না; উহার্দের কষ্ট বাড়িল মাত্র! নারদ বলিলেন “তবে 
উহাদের দেখ! দিয় কিছু লইতে বলুন।” ভগবান তাহাই করিলেন। 
ইহারা বলিল “আপনার ভক্ত আমরা কোন কিছুই চাহিনা ; পরম স্থথে 
আছি ।॥ 


১১৮। লক্ষীপ্রীর কারণ মধুসুদন পাল। 


হাবড়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত ব্যাটর। গ্রামে ৬*।৭* বৎসর 
পুর্বে মধুসুদন পাল নামে এক ব্যক্তি আসিয়৷ বাস করেন। তিনি 
বাল্যে কলিকাতার বড় বাজারে একটা লৌহের দোকানে শিক্ষানবিশি 
১১৮ 
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করিয়াছিলেন। পরে সংপথে থাকিয়া পরিশ্রঘ, উদ্যম ও মিতব্যয়িতা 
গুণে ৩০1৪০ বত্সরের মধ্যেই লৌহের কারবারে বড় বাজারের মধ্যে 
প্রধান হইয়া উঠেন । ইহার বংশধরের! শিবকৃষ্ণ দা কোম্পানির স্থপ্রসিচ্ধ 
লৌহের কারখান। ক্রয় করেন । 

একান্ত মিতব্যয়ী মধুস্থদন সম্থযয়ে কুষ্টিত ছিলেন না । তিনি স্বগ্রামে 
স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। একদা স্থানীয় বাঙ্গাল? 
স্কুলের সম্পাদক মানিক চাদা সংগ্রহ করিবার জন্ত মধুস্থদনের বাটিতে 
গিক্ব! দেখেন, পাল মহাশয় স্বহন্তে ক্ষেত হইতে বেগুণ তুলিতেছেন। 
সর্দে একজন ভূত্য রহিয়াছে । “ত্র লোকটাই ত এ কাঞ্জ করিতে পারে, 
আপনি নিজে কেন এ কষ্ট করিতেছেন ?” সম্পাদক মহাশয় জিজ্ঞাসা 
করায় মধুস্দনবলেন “কি জানেন .মহাশয়! এটা নুতন লোক। ভাল 
ভাল বেগুণগুলি ছোট ছোট থাকিতে তুলিয়া নষ্ট করিবে। আমি 
দেখিয়। শুনিয়া ষে বেগুণগুলি আর বাড়িবে না সেই গুলিই তুলিতেছি। 
যে কাজই অযত্বে করিবেন, তাহাই খারাপ হইবে) যে কাজই নিজে 
হাত দিয়া ভাল করিয়া ন৷ দেখাইয়া দিবেন, তাহাতেই অপচয় হইবে ; 
অনর্থক ক্ষতি হইতে দিলেই মা লক্ষী অসন্তষ্টাী হন।” ইহার পর পাল 
নহাশয় অবিলম্েই মালিক চাদার টাকাগুলি দিলেন। স্কুলের চাদ! তিনিই 
সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে এবং সর্বাপেক্ষা নিয়মমত দিতেন! 


১১৯। লোভের প্রাবল্য ফাঙ্কলিনের উক্তি । 


মাকিন পণ্ডিত, তাড়িতের আবিষ্কারক, বেগ্রামিন ফাঙ্কলিনকে এক- 
দিন একজন যুবক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “াহাদের প্রচুর পরিমাণে ধন 
আছে তাহার1ও ধনের আকাজ্ষ! করেন কেন?” ফ্রাঙ্কলিন এ কথার 
কোন উত্তর ন! দিয়া একটী বালকের ছুই হন্যে দুইটী বড় বড় ফল 


১১৪৯ 
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দিলেন। বালকের খুবই আহ্লাদ হইল। তখন আর একটা খুব বড় 
ফল লইয়৷ তাহার হস্তে দিতে গেলে বালকটী তিনটী ফলই লইবার জন্য 
অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহা না৷ পারিয়া! তিনটা ফলই মাটিতে 
ফেলিয়া কীদিতে লাগিল! ফ্রাঙ্কলিন তখন যুবককে বলিলেন “দেখ 
মনুত্তের সহজাত লোভ এতই অধিক যে পধ্যাপ্ত পরিমাণে ভোগ্য বস্ত 
পাইয়াও কেহই তুষ্ট নয়!” 


১২৯। আদর্শ উকীল ৬শশিভভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


হুগলীর সরকারী উকীল ৬শশিভৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম 
বয়সে বিশেষ দারিদ্র্যপীড়িত ছিলেন। বাগবাজারের ৬নন্বলাল 
সুখোপাধ্যায়ের বাটীতে গৃহশিক্ষকত| করিয়া এবং «ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের সাহায্যে আমত! স্কুলে মাই্টারি করিয়া! পাঠ করিতে থাকেন। 
সর্ধবদ1 ৬বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট যাতায়াতে স্ুপরামর্শ পাইতেন। 
শেষে এল, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি হুগলীতে ওকালতি আরম্ভ 
করেন। সংক্ষিপ্ত এবং সারগর্ভ বক্ত তা উৎকৃষ্ট ইংরাজীতে করিতেন 
বলিয়। শীপ্রই পশার হয়) 

যখন মাসিক ভিনহাজার টাকা রোজগার হইতেছিল তখনও কোন 
না কোন ছুতায় ৬বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এবং ৬নন্দলাল মুখোপাধ্যায়ের 
নাম উপস্থিত করিয়! পবিত্র হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন । 

ইনকম ট্যাক্স রিটার্ণ নিতে হইত বলিয়া! তাহার হিসাবের খাতায় 
জমার দিকে পাই পয্মসাটী পধ্যন্ত লিখিতেন কিন্তু অসাধারণ গুপ্তদান 
ছিল__খরচের দিকট। একেবারে সাদা থাকিত। লোকজনকে উত্তমবূপ 
খাওয়াইতে বড় ভালবাসিতেন। তাহার বন্ধুরাই আনিতেন সেই প্রশাস্ত 
যুখ ধীর ব্যক্তির হৃদয়ে কত গভীর প্রীতি ! 
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৬শশিভূষণ বাবু কোন মোকদ্দমা মিথ্যা বলিয়া বুঝিলে তাহ। 
জইতেন না । “মোকদ্দমাট! জটিল; সময় করিয়া উঠিতে পারিব ন।” 
এইব্ূপ কিছু বলিয়া উহার প্রত্যাখ্যান করিতেন। অনেকেরই 
মোকদ্দমা তিনি আপোষে মিটাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন এবং প্রথমে 
সেই পরামর্শ ই দিতেন । 

এক সময়ে তেলিনীপাড়ার জমিদারদিগের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ সরু 
হয়। এক পক্ষ ৬শশিভূষণ বাবুকে এবং অপর পক্ষ স্থপ্রসিদ্ধ উকীল ৬ঈশান 
চন্দ্র মিত্রকে নিষুক্ত করেন। শশী বাবু চেষ্টা করিয়া! মোকদ্দমা মিটাইয়া 
দ্রেন। আপোষেই সম্পত্তি বিভাগ হইয়া যায়। এই উপলক্ষ্যে ঈশান 
বাবু বলেন “শশি ! তোমাতে আমাতে এক জেলাত্ম আর থাক! চলে 
না। এতবড় একট। বড়ঘরের ভারী মোকন্দ্রমা! আমাদের ভাগ্যবশত: 
উপস্থিত হইল ; কোথ৷ তুমি একদিকে আমি একদিকে থাকিয়া সহন্্ 
সহম্ত্র টাকা পাইতে থাকিব, না তুমি শ্বেচ্ছায় আমাদের দুজনেরই পায়ে 
কুড়ল মারিলে 1” 


১২১ । শক্তির বৃদ্ধি উৎসাছে। 


বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির ভিত্তির প্রস্তর বড় লাট লর্ড হাডিং 
বসাইবার সময্ন (৪1২।১৯১৬, বেল! ছুই প্রহরের পর) প্রায় ৫০ জন গোর। 
সৈম্ত এবং সেই সংখ্যক সিপাহী বন্দুক ধরিয়া সেদিনের একটু অস্বাভাবিক 
কড়া বৌন্রে দ্নাড়াইয়াছিল । সেপ্ট্াল হিন্দু কলেজেরও ততগুণি ছাত্র 
কলেজ ভলটিয়ার- শৃন্তহস্তে প্রস্তর বসাইবার স্থলট1 ঘিরিয়া সেইব্প 
স্থির ভাবে রৌন্রেই ছিল। হুকুম হইল *ট্ট্যাণ্ড আযাট ইজ” অর্থাৎ 
সহজে ও স্থথে দীড়াও। কিন্ত সে রৌড্রে সুখ কোথায় ? ক্রমে ক্রমে 
পাচ জন গোর! এবং চারি জন সিপাহী সর্দিগশ্মি হইয়া মাটাতে পড়িয়া 
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ষার এবং ঝোলায় তুলিয়া সরাইতে হয় । উহারা যেখানে ছিল তাহার 
পশ্চাতে একটু ছাওয়া৷ থাকায় তাহাদের পরে পিছাইক্বা দেওয়া হয় 
কিন্ত কলেজের ভলন্টিয়ারদিগের সে উপায় ছিল না। উহার! শেষ 
পথ্যস্ত নিশ্চল ভাবে রৌদ্রেই থাকে । উহাদের একজন মাত্র একটু 
টলিয়াছিল ; তাহাকে হাত ধরিয়া সরাইয়া! ল ওয়া হয় । 

বেনারস সেপ্ট,াল হিন্দু কলেজই হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বীজ বলিয়! 
ধরা যায় ।__ উহাদের কলেজ বাড়িতেছে; হিন্দু ধশ্মের মাহাত্ম্য কতকট! 
স্বীরুত হইয্। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইতে চলিল । যজ্ঞ সমান্তি 
করিয়া সংস্কৃত শ্লোকে সরম্বতীর বন্দনা এবং বেদমন্ত্র উচ্চারিত হইল ; 
বড়লাট প্রভৃতি বক্তারা ইংরাজীতে যাহা বলিতেছিলেন তাহা উহ্ারা 
শুনিতে ও বুঝিতেছিল এবং যখন হিপহিপ হুররে শব্দ উঠিল তাহার 
অধ্যে “সনাতন ধর্ম কি জয়” শব্দও শুনিয়া উহারা তৃপ্ত হইতেছিল $ 
উহার৷ সম্থান্ত বংশীয়__সেই শ্রেণী হইতেই আফিসর সংগ্রহ অপর দেশে 
হইয়া থাকে এবং এদেশেও অবশ্ঠ একসময়ে হইত এবং হইবে 3; __ 
এই সকল কারণে উহাদের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহ ছিল; রৌদ্রের কষ্ট তেমন 
বোধই হয় নাই! অপর দিকে ভুতিভূক্‌ সৈম্ত; তাহাদের এ অনুষ্ঠান 
সম্বন্ধে কোন আগ্রহ ব৷ আকর্ষণ ছিল না। 


১২২। শক্তিহানি মহারাষ্্রীয়ের | 


প্রথম হইতেই ভাকাতী সংস্ষ্ট ছিল বলিয়া মহারাস্ত্রীয়েরা শেষেও 
এ অভ্যাস থামাইতে পারিল না এবং মহারাম্ীয় শক্তি ভারত সাম্রাজ্য 
একবার হস্তে পাইয়াও তাহা হারাইল। মানবজাতির ইতিহাস সপ্রমাণ 
করিতেছে যে, প্রজাপালন জন্তই শ্রীভগবান রাজশক্তি দিয়া থাকেন, এবং 
প্রজাপীড়নে তাহ! ছিনাইয়া লয়েন। রাজপুতানা না লুঠিলে মহারাস্থীয 
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ও রাজপুত বল পানিপথে একজোট হইত; লুঠের ভয় না! থাকিলে 
অযোধ্যার নবাবও নিজামের ন্যায় ওদাসীন্ত অবলম্বন করিতেন । বাঙ্গাল! 
ন। লুঠিলে অত্যাচারী সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রাস্তকারিগণ ইংরাজের নিকট 
না গিয়া উহাদেরই উড়িষ্য! হইতে ডাকিয়া লইতেন। জগৎশেঠের বাড়ী 
লুঠ করিয়া বর্গারা তিন কোটি টাকা লইয়। গিগ্মাছিল। জগৎশেঠ 
উহাদের ডাকিয়া আনা'র প্রস্তাবে অগ্রিশর্শ্ম। হইয়া তীত্র আপত্তি করেন। 
ফলতঃ মহারাদ্্ীয়ের এবং পিগারীর বিষম লুঠের দমন করার জন্যই থে 
ভগবান ইংরাজকে ভারত সাম্রাজ্য দান করিয়াছিলেন, তাহাতে আস্তিক 
কাহারও সংশয় নাই। 


১২৩। শান্তিপ্রিয়ের রক্ষণ সাকসন বিশপ ॥ 


কোন সময়ে সাকসনির ডিউকের সহিত এক বিশপের অধিকারের 
সীমা লইয়া বিবাদ হয়। বিশপেরও বিস্তীর্ণ অধিকার এবং অনেক 
লোকজন ছিল। ভিউক নিজের সৈন্য সমাবেশ আরম্ভ করিয়া বিশপের 
ষুজ্ধোদ্যোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান জন্য একজন চর পাঠাইয়। দেন। চর ফিরিয়া 
আসিয়া সংবাদ দিল বিশপ ব্রতপালন, ধন্মব্যাখ্যা, রোগীর দেবা) দরিদ্রের 
সাহায্য প্রভৃতি সৎকার্যেই নিযুক্ত আছেন- যুদ্ধের জন্ত কোন উদ্বোগই 
করিতেছেন না সকলকে বলিয়াছেন “সীমায় নিজে গিয়া! দেখিয়! 
আসিঘ্াছি যে আমার লোকে ডিউকের জমিতে দাবী করে নাই এবং 
এ বিবাদে ভিউকেরই অন্তায় জিদ। সুতরাং যুদ্ধের ভার ভগবানের 
উপরই দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি।” এই সংবাদে ডিউকের মনের ভাব 
পরিবন্তিত হুইয়৷ গেল। তিনি যুদ্ধোদ্যম ত্যাগ করিবার হুকুম দিয়! 
বলিলেন__“ভাল লোকের ও ভগবানের সহিত যুদ্ধ শয়তান ভিন্ন অন্যের 

করা চলে না ৮ 
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সকল দেশের এবং সকল লোকেরই সহিষ্ণ এবং শান্তিপ্রিয় হইয়। 
আপন আপন কর্তব্য কর্মে আনন্দের সহিত ব্যাপৃত থাক! এবং রক্ষার 
ভার ভগবানের উপর দেওয়াই সঙ্গত ( অসংযত, বিলাসী, অত্যাচারী, 
অন্থদার বা অধাশ্লিক হইলে শেষ রক্ষ। কাহারই কিছুতে হইবে লা__সহন্র 
উদ্যমেও হইবে না। 


১২৪। শিক্ষায় একাগ্রতা অজ্ভুন 


ত্রোণাচার্যের নিকট অস্ত্র শিক্ষাকালে অঞ্জন দিবারাত্তি 
ধনুর্বাণের ব্যবহার শিক্ষা করিতেন । অন্ধকারেও তাহাকে অস্ত্রচালনায় 
ব্যাপূত দেখিয়া দ্রোণ বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। অঞ্জভুন 
ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া উভয় হস্তেই তুল্যব্ধপ অস্ত্র ব্যবহার করিতে 
শিখিয়াছিলেন। 

নিজের শিক্ষায় কোন দিকেই তিনি ক্রুটি থাকিতে দেন নাই। শাস্ত্র 
শত সীত যোগ সংষম সকল দিকেই তিনি সর্বোচ্চ স্থানে তাহার 
একাগ্রতা গুণেই পৌছিয়াছিলেন। 

একটি উদাহরণে তাহার দৃঢ়তার ও একাগ্রতার পরিচয় পাওয়া 
যাইবে। লক্ষ্যভেদ পরীক্ষার সমম্ব যখন দ্রোণ কৌরব বালকদিগকে 
একে একে কোন কৃত্রিম পক্ষীর দ্রিকে শরসন্ধান পূর্ববক লক্ষ্য রাখিতে 
বলিয়া অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “কি দেখিতেছ ?” 
তখন অজ্জুনই বলিতে পারিয়াছিলেন, যে তিনি সুধু এ পাখীটির মাথ। 
দেখিতেছেন, পৃথিবীর আর কিছুই দেখিতেছেন না । অপরে “চুল বুল” 
করিয়া আশে পাশের লোক গাছপাল! প্রভৃতি দেখিতেছিলেন--ধনুকে 
তীর জুড়িয়। অনেকক্ষণ ধরিয়া লক্ষ্যে স্থির দৃষ্টি রাখিয়! দাড়াইয়! 
থাকিতে পারেন নাই। 
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১২৫। শ্রুতিধর ৬জগনাথ তর্কপঞ্চানন । 


জিবেণী গ্রামে কদ্রদ্দেব তর্কবাগীশের দ্বিতীক্পা পত্বী অশ্বিকাদেবীর 
গর্ভে (১১০১ সাল) পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের জন্ম হয়। ৬৪ 
বৎসর বয়সে কুদ্রদেব দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়্াছিলেন। তাহার কয়েক 
বর্ষ পরে জগন্নাথের জন্ম হয়। জগন্নাথ ১১৩ বৎসর বন্নে দেহত্যাগ 
করেন। শত বত্পর পূর্বেও বাঙ্গালী দীর্ঘপীবী ও যথেষ্ট শক্তিশালী 
ছিলেন । ম্যালেরিয়। অর্থ চিন্তা ও ভেজাল খাদ্য তথন বাঙ্গালীকে এমন 
চাপিয়া ধরে নাই । 

বৃদ্ধ বন্সসের পুত্র বলিয়া জগন্নাথ বড়ই আছুরে হইয়া! উঠিগাছিলেন । 
পড়াশুনা! করিতে একবারও বপিতেন না। একদিন কুদ্রদেব উহাকে 
মারিতে গেলে বালক বলিল “পড়! হইয়া গিয়াছে।” কদ্রদেব পৰীক্ষা 
কারদ্ধা দেখলেন যে বালক ব্যাকরণের ন্ুত্রগুলি অনর্গল বলিয়া গেল। 
কথন পুস্তকে একবার চক্ষু বুলাইম়়া লওয়াতেই সব মুখস্থ হইয়৷ 
গিয়াছে! 

২৪ বৎসর বয়সে জগন্নাথের পিতার মৃ্টু হয়। তখন জগন্নাথ পাঠ 
শেষ করিস নিজে টোল খুলিয়। ছিলেন। দিন দিন ছাত্রসংখ্য। বুদ্ধি ও 
যশ বিস্তার হইতে লাগিল। জগন্নাথের স্থৃতিশক্তির ও বিদ্যাবন্তার কথ। 
বদ্ধমানাধিরাজ ভ্রিলোকচন্দের নিকট উক্ত হইলে তিনি প্ডিত প্রবরকে 
সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া রাজবাটীতে লইয়! যান এবং হঠাৎ প্রশ্ন করেন 
“ভদ্টাচার্ধ্য মহাশয় ! আপনি পথের ছুধারে গাছ পালা, ঘরবাড়ী, দোকান, 
ষন্দির প্রভৃতি কোথায় কি দেখিয়া আসিলেন ?”* জগন্নাথ আঙ্পুর্ব্বিক 
বণনা করিতে লাগিলেন, মহারাজও সমস্ত লিখিক্বা যাইতে লাগিলেন। 


তাহার পর প্র বিষয়ের পরীক্ষা করান হইলে সবই ঠিক পাওয়া! গেল। 
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বিস্ময়াবিষ্ট মহারাজ জগন্নাথকে একখানি গ্রাম জায়গীর এবং একটী ৩০০ 
বিঘার পুক্ষরিণী দান করেন। 

মুশিদাবাদের নবাবের দেওয়ান রায় নন্দকুমার তাহার গুণে 
মুগ্ধ ছিলেন। তিনি নবাবের সহিত পরিচয় করিদ্। দ্রিলে নবাবের 
অনুমতি ক্রমে ও সাহায্যে তাহার বাটা ইষ্টক নিশ্দিত হয়। নবদ্বীপাধিপতি 
কৃষ্ণচন্দ্র কোন কারণে জগন্নাথকে দান্তিক মনে করিয়া অসস্তোব প্রকাশ 
জন্য বাজপেয় যঙ্ঞানুষ্টান কালে তীহাকে বাদ দিয়া বনু পণ্ডিত 
নিমন্ত্রণ করেন । জগন্নাথ বিন নিমন্ত্রণেই যজ্ঞ সভায় গিয়! শাস্ত্রীয় 
বিচারে সকলকে চমত্ক্ুত করেন এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে লজ্জিত 
করেন। 

ইংরাজেরা এদেশে দেওয়ানী গ্রহণ করিলে হিন্দু আইন সংগ্রহের জন্য 
তাহাকেই অন্থরোধ করেন। তিনি স্বৃতিশাস্ত্র মন্থন করিয়া “বিবাদভঙ্গার্ণব 
সেতু” সঙ্কলন করিয়! দিয়াছিলেন। ইংরাজের! তাহার যথেইট সম্মান 
করিতেন । সময়ে সময়ে ক্লাইব, হেষ্টিংস, কোলক্রক, জোন্ন তাহার 
বাটাতে যাইতেন। ১৭৭২ অন্দে সুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হইলে তাহার 
প্রধান পণ্ডিতের পদ তাহাকে দিতে চাহিলে তিনি জোষ্ঠপৌত্র ঘনশ্টামকে 
পাঠাইয়া দেন) নিজে এ কাধ্য ত্বীকার করেন নাই । 

কথিত আছে ষে ত্রিবেণীর ঘাটে কোন সময়ে দুইজন ইফুরোপীয় 
&সনিক মারামারি করিয়া পরস্পরের রক্তপাত করে। সামরিক উচ্চ 
কম্মচারীর নিকট ইহার অনুসন্ধানের ভার পড়িলে তিনি সৈনিকদিগের 
নিকট শুনিলেন যে তখন ঘাটে আর কেহ ছিল নাঃ কেবল একজন বুদ্ধ 
ব্রাহ্মণ ঘাটে বলিয়া উহাদের মারামারি দেখিম্বাছিলেন। অনুসন্ধানে 
প্রকাশ হইল ষে পণ্ডিত জগন্নাথই সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ । তাহাকে দোভাষীর 
দ্বারা প্রশ্ন করিলে তিনি যে যাহ! করিয়াছিল তাহা বর্ণনা করিলেন, 
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এবং ঘে ধাহ। বলিয়াছিল তাহাও সমস্তই বিশুদ্ধরূপ উচ্চারণ করিয়া 
বলিয়া দিয়াছিলেন; অথচ তিনি উহাদের ভাব! জানিতেন ন। ! 

জগন্নাথ মিতব্যয়ী ছিলেন ; বিদায়ও ষ্যথষ্ট পাইতেন। মৃত্যুকালে 
পৌত্রকে ১ লক্ষ টাকা এবং দৌহিত্রদ্দিগকে এবং শ্রাদ্ধ জন্য ৩৬ হাজার 
টাক! দিয়া গিয়াছিলেন। 


১২৬ । সংপথেই শান্তি ওয়াশিংটন ও নেপোলিয়ান । 


ওয়াশিংটন স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার গুণে ও 
ক্ষমভায় মুগ্ধ শ্বদ্রেশী মার্কিনের! তাহাকে প্রধান সেনাপতি ও যুক্তরাজ্যের 
প্রথম সভাপতি করিয়া দিয়্াছিল। তিনি মার্কিন প্রজাতন্ত্রের ব্যবস্থাগুলি 
স্থির করিয়া দিয়! অবিলম্বেই কম্মত্যাগ করেন এবং সামান্ত ভদ্রলোকের 
নায় নিজের বাড়ী বাগান ও সাবেক জমি জম! লইয়াই স্থখে ও শান্তিতে 
ভগবৎ্ চিন্তায় জীবন যাপন করেন। পৃথিবীতে কাহার উপর তাহার 
ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল না । আজ পৃথিবীর মধ্যে কে আছে যে তাহার 
স্মরণে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি সম্পন্ন না হয়? তিনি সদাচারী, উন্নত- 
হৃদয়, সৎপথাবলম্বী, স্বদেশভক্ত, ক্ষমতাশালী, স্বার্থাম্বেষণশৃন্ত, ঈশ্বরে 
বিশ্বাসী পুরুষশ্রেষ্ঠের উদাহরণ স্বরূপ। ধাহার্দের সহিত যৃদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন নেই ইংরাজেরাই আজ তাহার প্রধান ভক্ত ! 

নেপোলিয়ান বোনাপার্টিও অপরিসীম ক্ষমতাশালী পুরুষ । তিনিও 
ফ্রাব্দের আইন কাননে (কোড নেপোলিয়ান ), রাজধানীর শ্রীবৃদ্ধি 
সাধনে, ভিতরে এবং বাহিরে ফ্রান্সের বল ও গৌরববর্ধনে অনেক কাজই 
করিয়। গিম়্াছেন। কিন্তু তিনি স্বার্থান্ধ পুরুষ। তিনি সাধারণতঙ্ত্রের 
চাকরীতে উন্নত হুইয়৷ সেই সাধারণ তত্ত্রকেই ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং 
নিজে সম্রাট হইয়াছিলেন ; তিনি জোসেফিন্কে বিবাহ করিয়া প্রথমা- 
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বস্থায় নিজের সাংসারিক উন্নতি সম্বন্ধে স্থবিধা করিয়া লইয়াছিলেন, পরে 
সেই ধর্্পত্বীকে ত্যাগ করিয়া অস্থীয় সম্রাট দুহিতার পাণি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন-_উদ্দেশ্ত ছিলগ্যে লোকে “বড় খান দানের” মধ্যে তাহাকে 
ধরিবে, তিনি অপর জাতীয়দিগের স্বাধীনতা হরণ করিয়া নিজের 
ভ্রাতাদ্দিগকে তাহাদের রাজা করিয়া দিম়াছিলেন; তাহার প্রতি একান্ত 
ভক্তিপূর্ণ ফরাসী সৈন্তদ্িগকে তিনি “তোপের আহার” (ফুড্‌ ফর ক্যানন) 
অভিহিত করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না; তিনি সেণ্ট হেলেনায় আবদ্ধ 
থাকার অবস্থায় ঈশ্বর চিন্তায় মন দিতে পারেন নাই। ওয়াটারলুর যুন্ধে 
তাহাকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাভব করায় ডিউক অফ এওয়েলিংটনের উপর 
তাহার,ব্যক্তিগত ক্রোধ এত অধিক হইয়াছিল যে উহাকে যে ব্যক্কি 
গুপ্তহত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল (€ নীচ প্রবৃত্তির পরাকাষ্ঠ দেখাইয়া ) 
তাহার জন্ত নেপোলিয়ান তাহার উইন্গে দশ হাজার ফ্রাঙ্ক মুদ্র। রাখিয়া 
গিগ্াছিলেন! মৃত্যুর পূর্বব মুহূর্তে তিনি বিকারের ঘোরে “মার, কাট, 
এদিক দিয়ে ধাওয়া কর, ওদিকে তোপ বসাও”*-_এইব্দপ হুকুম দিতে 
দিতে প্রাণত্যাগ করেন! 


১২৭। সতীর ধন সর্বত্রই এক । 


জম্মরন স্রাট কনরাড ব্যাভেরিয়ার রাজার উইনিবার্গ দুর্গ অনেকদিন 
ধরিয়া অবরোধ করিয়! থাকিয়া, অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তখন 
জশ্মনিতে রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্টের পত্রিশ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধ” 
চলিতেছিল। এতদিন ধরিয়া যুদ্ধ চলায় উভয় পক্ষেই এরূপ তীব্র 
বিদ্বেষের উদ্রেক হইয়াছিল, যে ছুর্গ জয়ে সম্রাট পক্ষীয়েরা একটা ভীষণ 
হত্যাকাণ্ড করিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিয়াছিল। 

যখন আহাধ্যাভাবে হছুর্গ রক্ষার আর কোন উপায়ই রহিল না তখন 
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ব্যাভারিয়ার রাজ ছুর্গ সমর্পণ করিয়! বাহিরে যাওয়ার প্রস্তাব করিলেন ) 
সম্রাট কোন সর্তেই__ছুর্গ রক্ষী কাহারও জীবন দান করিতে স্বীকার 
করিলেন না। তখন ব্যাভারিয়ার রাণী দুর্গাভ্যন্তর হইতে স্ত্রীলোকদ্দিগকে 
লইয়া বাহির ভইয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন । সম্রাট নারী 
জাতির প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন; ছুর্খ জয়ের সময় পাছে 
সৈন্তের! স্ীলোকের প্রতি অত্যাচার করে তাহার এ একটা ভাবন! ছিল; 
হিনি রাণীর প্রস্তাবে সহজেই মত দিলেন এবং জানাইলেন যে ভ্ত্রীলোক 
মাত্রেই আপনাপন মুল্যবান দ্রব্যসহ__ষে যাহা বহন করিয়। লইয়া যাইতে 
পারেন তাহা লইয়া__বাহির হইয়া যাইতে পারেন; উহাদের প্রতি 
কোনরূপ অত্যাচার হইবে না । 

অল্প পরেই ছূর্গবার খুলিয়! গেল এবং বিশ্মপ্নাবিষ্ট সম্রাট দেখিলেন যে 
বাণী এবং দুরগস্থ দকল স্ত্রীলোকেই স্ব স্ব স্বামীকে স্বন্ধে সইয়! অতি কষ্টে 
ভ্ুগৈর ফটক পার হইতেছেন। সম্রাটের প্রশ্নে রাণী বলিলেন যে 
তাহারা “তাহাদের সার সর্ধবশ্থধন' লইম1 যাইতেছেন। সম্রাট এই কথায় 
দয়! ফেলিলেন এবং ছুর্গরক্ষী সকলকেই হাটিয়া বাহির হইয়া যাইতে 
অন্কমতি দিলেন। 


১২৮। সত্যবাদী বাঙ্গালী কর্মপ্রার্থী। 


উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কোন সওদাগরি আফিসে একটা বাঙ্গালী 
যুবক চাকরী প্রার্থী হইয়া অধ্যক্ষের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলি- 
লেন, “তুমি কঠোর পরিশ্রম করিতে ভালবাস কি ?” যুবক সরলভাবে 
তাভার মুখের দিকে চাহিয়া! বলিল, "থাটিয়। খাইতেই আসিয়াছি বটে» 
কিন্ত কঠোর পরিশ্রম একটুও ভালবা্ি না।” 


অধ্যক্ষ বলিলেন “তবে তোমার দ্বারা হইবে না। এই প্রদেশীল় 
জু 
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কয়েকজন লোক সানন্দে দিনরাত পরিশ্রম করিতে স্বীকার করিয়াছে; 
তাহাদেরই এক জনকে বাছিয়! কাজ দিব; বিশেষ পরিশ্রমী লোকের 
দরকার ।” যুবক উত্তর দিল “কঠোর পরিশ্রম ভালবাসে এরূপ লোক 
পাওয়া ছুষ্ষর। আমিও লেব্প স্বীকৃতি দিতে পারিতাম; কিন্তু আমি 
মিথ্যাবাদী নহি। প্রয়োজন পড়িলে খুবই খাটিতে হইবে সন্দেহ কি? 
কিন্তু তাহা আনন্দের সহিত করিতে পারিব এমন মঘনের বল আমার 
আছে বলিয়া বিশ্বাস নাই ।» 
অধ্যক্ষ সন্ত হইয়া! উহাকেই কার্যে নিযুক্ত করিলেন। 


১২৯। সত্যরক্ষা রাজকিশোর চৌধুরি । 


পাব্ন। জেলার রাউ তাড়। গ্রামে বাজকিশোর চৌধুরি নামে একজন 
তিলি জমিদার বাস করিতেন । তাহার নানাস্থানে কারবারী মোকাম 
ছিল। এক সময়ে তামাকের দর অত্যন্ত শন হয়। জয়গঞ্জ মোকামের 
প্রধান কাধষ্যকারক পঞ্চানন সেনগুপ্ত & সময়ে ভিন নৌকা'পূর্ণ তামাকের 
বায়না করিয়া মনিবকে সম্বাদ দেন। মনিব চটিয়া উঠিয়া উত্তরে লেখেন, 
“তামাক অবিক্রেয় প্রায় হইয়াছে জানিয়াও যখন কিনিতেছ তখন লাভ 
লোকপান তোমার ।” কর্মচারীর সর্বদাই দেখেন যে মনিবে এরূপ 
বলেন বটে কিন্তু শেষে লাভ হইলে তুষ্টই হইয়া থাকেন; স্থতরাং জে 
তামাক খরিদ হইল । কিছুদিন পরে দর চড়িয়। উঠে। তখন এ 
তামাকে বু সহশ্ব টাকা লাভ হয়। তখন চৌধুরি বাবু এঁ সমস্ত 
লাভের টাক। কম্মচারীকে দিলেন । “আপনার জন্য আপনার টাকাতেই 
খরিদ” প্রভৃতি বিশ্বস্ত কর্মচারীর কোন তর্কেই কর্ণপাত করিলেন না। 
'্টাহার একমাত্র উত্তর “লাভ তোমার ষখন বলিয়াছিলাম তখনই লাভ 
তোমার হইয়। গিয়াছে । লোকসান তোমার এ কথাও বলিয়াছিলাম 
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সত্য, কিন্ত লোকসান হইলে তোমার বহুদিন ধরিয়া বিশ্বস্ততার কার্ধ্য 


স্মরণে তাহা মাপ করার অধিকার আমার থাকিত ; আমি সত্যত্রষ্ট হইব 
না এবং দান গ্রহণও করিব না1।” 


১৩০ । সত্যাচরণ ব্রাহ্মণ কুমার । 

এক দরিত্্র ব্রাহ্মণের এক পুত্র ছিল। তিনি পুত্রটাকে কোন পরি- 
চিত বন্ধুর নিকট কাপড়ের দোকানে কাজকম্দ শিক্ষা করিতে দিয়া- 
ছিলেন! একদিন কোন খরিদর্ার সেই দোকানে একখানি কাপড় 
কৈনিয়। তাহার দাম দিতে যাইতেছেন এমন সময়ে ব্রাহ্ধণ পুত্রটী বলিল 
“মহাশয় ! কাপড়খানি ভাল করিরা দেখিয়া লউন 1৮» খররদদার তখন 
কাপড় খানি আবার খুলিয়৷ দেখিলেন যে, উহাগ একস্থান অল্প কাট! 
আছে; তিনি উহ। লইলেন না। বস্ত্র বিক্রেত। ব্রাহ্মণ কুমারের উপর 
অত্যন্ত অসন্ধষ্ট হইয়া তাহার পিতাকে বলিলেন, *“ইহার মত সত্য কথা 
বলিতে গেলে ব্যবসায় চলে না; আমি আর উহাকে দোকানে রাখিতে 
পারিব ন1।” ত্রান্ধণ হাসিয়া বলিলেন, “ভাই ! আমার পুত্র যে সতোোর 
মধ্যাদ1 রক্ষা করিতে পারিয়াছে ইহ জগন্মাতারই কৃপা! যিনি পাপ 
হইতে বাচাইলেন, তিনিই অন্ন কণ্ঠ হইতে বাচাইবেন ॥৮ 


১৩১। সদভ্যাস ৬ শিবশঙ্কর সিংহের । 


পাটনা বাকিপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্্রেট ছত্রিসস্তান বাবু শিবশঙ্কর 
সিংহের যখন (২1১।১৯১১) দেহাস্ত হয় তখন তীহার ৫৭ বখ্সর বয়স। 
তিনি সমস্ত জীবন, অতি সুন্দর নিয়মবদ্ধ প্রণালীতে যাপন করিয়া- 
ছিলেন। প্রত্যহই “নীতারাম ! সীতারাম 1* উচ্চারণ করিতে করিতে 
নিব্রাভিভূত হইয়! পড়িতেন। তাহার কোন বাঙ্গালী বন্ধু তাহার এই 
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সুন্দর অভ্যাসটী রাজগিরে একই ঘরে অবস্থানকালে কয়েক রাত্রিতে 
প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ববক্ষণে এই সদভ্যাসের গুণে বাবু 
শিবশঙ্কর পাশ ফিরিয়া শুইয়া! পুত্রকে বলেন “আমার নিব্র/ আসিতেছে ।” 
তাহার পর ক্ষীণম্বরে “সীতারাম ! সীতারাম” বলিতে বলিতেই 
মহানিন্রার ক্রোড়ে শয়ন করিলেন ! 
তাহার মৃত্যুর একবৎসর পূর্বে রাজগিরে তিনি বলিয্াছিলেন 
"ভাই! .ব্রিশ বৎসর পূর্বে একটা সাধুকে সযত্বে আহার করাইলে তিনি 
আমাকে বলিয়াছিলেন “বেট। ! ষখন সমাধিস্থ হইয়। তোমার মৃত্যু হইবে 
না, তখন শুধু বসির। ধ্যান করিলে চলিবে না। যেমন বিছানায় শুইয়" 
মরিতে হইবে, সেইভাবে নিপ্রার পুর্বে ভগবানের স্মরণ অভ্যান করাই 
ভাল--প্রাত্যহিক নিদ্রার ন্যায় ইশ্বর স্মরণ করিতে করিতে মহানিত্রা- 
গ্রস্ত হইবে ।”__আমি তদবধি প্রত্যহ সেই অভ্যান করিতেছি । তকে 
সেভাবে মৃত্যু ঘটা রামজীর কৃপা সাপেক্ষ !” 
পৃজ্যপাদ ৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই ভাব প্রণোদিত হইয়াই 
লিখিয়া ছিলেন £₹__ 
মরণ ভয়েতে ভীত কেনরে অবোধ মন। 
নিশাগমে নিদ্রা এলে কর কি তারে বারণ ॥ 
নহে সে ভগ্ের দিন, যবে দেহ হবে লীন, 
অন্বপ্প অভগ্ন ঘুমে, করে এত জাগরণ । 


১৩২। সন্তানের শিক্ষা ইংলগ্ডের রাজ সংসারে । 
(১) মহারাণী ভিক্টোরিয়। এবং তাহার পতি প্রিন্স আলবার্ট 
পুত্রের শিক্ষার বিশেষ ভাবে পরিদর্শন করিতেন । 


এক সময়ে সমুদ্রতীরে বেড়াইবার সময় রাজকুমার (পরে সম্রাট 
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সপ্তম এভোয্সার্ড) দেখেন এক ধীবরের ছেলে চুপড়ি করিয়া ঝিহ্ষক 
কুড়াইতেছে। বাল্য চাপলা বশতঃ রাজকুমার তাহার চুপড়ীটা 
কাড়িয়৷ লইয়া দূরে ফেলিয়া! দিয়াছিলেন। সমবয়স্ক ধীবরপুত্র রাজ- 
কুমারকে এক ঘুসি মারে । প্ররিম্ম এলবার্ট এক্ষেত্রে পুত্রকেই তিরস্কার 
করিয়াছিলেন। 

এভোয়ার্ডের যখন সাত বৎসর বয়স তখন পিতা মাতা উহীর জন্য 
অসবর্ন প্রাসাদের নিকট একটী ছোট উদ্যানের জন্য খালি জমি পরিফার 
করিয়া দেন এবং একটা কারখানা স্থাপন করেন। এ উদ্যানে বালক 
আপন হস্তে ভূমি খনন ও পরিষ্কার করিয়া বুক্ষ রোপণ করিতে এবং ফল 
ফুল উত্পাদন করিতে শিখিতেন। আপন হস্তে ইষ্টক নিশ্মাণ করিয়া ঘর 
শীথিতেন, কাঠ চিরিয়া! টেবিল চেয়ার প্রভৃতি প্রস্তত করিতে শিখিতেন। 
পুত্রকে উত্ভিদ্বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, ভূবিদ্যা শিখাইবার জন্য প্রাসাদ্দের 
নিকট একটি ছোট যাছুঘরও নিশ্মিত করা হইয়াছিল । 

(২) মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পৌত্রদিগেরও শিক্ষা! এ ধরণে দেওয়া 
হইয়াছিল । কাহাকেও বিলাসী হইতে দেওয়৷ হয় নাই। 

রাজকুমারদিগের পড়। হইয়া গেলে প্রত্যহ নিজেদেরই বই খাতা 
কলম দোয্াত সমস্ত গুছাইয়া শ্বহস্তে যথাস্থানে রাখিতে হইত। কেবল 
একদিন মাত্র পড়াশেষে মহারাণী ভিক্টোরিয়া পড়ার ঘরে আসিলে জঞ্জ 
€ পরে পঞ্চম জর্জ ) বলিয়াছিলেন “ঠাকুর মা! তুমি আজ এগুলি 
গুছাইয়! রাখিয়া দাও ন11” মহারাণী হাসিয়া আদর করিয়া শিশু 
পৌত্রের ঁ অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন । 

পারিস নগরে লৌহ নির্মিত ইফেল টাউয়ার ১৮৮৯ অবের প্রদর্শনী 
উপলক্ষে প্রস্তুত হয়। উহা! ভূমণ্ডলের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ মনুষ্য নির্টদিত 
বস্ত এবং ৯৮৪.স্কুট উচ্চ । তাহার উপরে একট! ধ্বজার মাস্তল আছে। 
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রাজকুমার জঙ্জ উহা দেখিতে গিয়! সেই মাস্তল বহিয়া সর্বোচ্চ স্থানেই 
উঠিগ্াছিলেন! কেহ এ ছুঃসাহসের কাধ্যে নিষেধ করে নাই বা অন্থচিত 
কাধ্য মনে করে নাই। 

যখন ১২ বৎসর মাত্র বয়ন তখন রাজকুমার জঙ্জব একটা যুদ্ধ জাহাজে 
শিক্ষানবীশ রূপে নিষুক্ত হন। সেখানে তাহার পৃথক একটী শয়নের 
ঘর ছিল; নচেৎ অপর সকল নাবিকের মত খাওয়া, পরা, বসা ঠিক এক 
ভাবের। তিনি তাহাকে "রাজকুমার” বলিয়। সম্বোধন করিতে নিষেধ 
করিয়া দিয়াছিলেন। 

রাজকুমার জর্জের সহিত তাহার জ্যোষ্ঠের বিশেষ ভালবাস ছিল। 
জঙ্ঞক তাহার দাদাকে বলিতেন “তোমাকে রাজ্য লইয়া! বিব্রত থাকিতে 
হইবে! আমি তোমার ছায়ায় পরমানন্দে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
সুখকর ও সম্মানজনক কারধ্যে-_ব্রিটিশ আডমিরাল হইয়া__সমুত্রের 
উন্মুক্ত বায়ুতে জীবন কাটাইব |” 

রাজকুমার জঞ্জ ক্রমশঃ নৌবিভাগে ড্রেডনট জাহাজের লেপ্টনেণ্ট ; 
টরপিডে। বোটের কাগ্ডেন; গনবোট ব্রসের কাপ্তেন এবং (১৮৯১) নৌ- 
বিভাগের কম্যাণ্ডার পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। রাজপুত্র বলিয়। তাহাকে 
অযথা পদদোন্রতি দেওয়া হয় নাই। তীহাকে সকল কার্যই উৎকুষ্টরূপে 
শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। যুদ্ধ জাহাজের শিক্ষা অতি উৎকৃষ্ট শিক্ষা! ! 
কোথাও কোন কাজ সুশৃহ্ধলায়, নীরবে এবং অবিলম্বে হইতে দেখিলে 
ইংরাজের সর্বোচ্চ প্রশংসাবাদ--“যেন মানোয়ারি জাহাজের কাধ্য !” 

এদেশের চলিত কথা “ওর খাবার সংস্থান আছে, কোন কাজ 

করিতে হয় না ।*-_-ফেন পেটের দায়ে পড়িয়া মজুরি ভিন্ন মনুষ্য জন্মে 

আর কোন কণ্দ করিতে নাই ! যেন সথের যাত্রায় এবং কনসার্টে লক্জার 
কথা। নাই ; কেবল সৎকাধ্যে এবং উদ্যমেই যাহ! কিছু লঙ্দ।! বাজ- 
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কুমার জর্জের শিক্ষার স্তাঁয় শিক্ষা সকল ইউরোপীয় রাজবাড়ীতেই দেওয| 
তয়। জন্মণ সআাট দ্বিতীয় উইলিয়াম স্থচ প্রস্তত করিতে শিক্ষিত হইয়া- 
ছিলেন। ইউরোপ অকেজো লোকের অঙস্কমাত্রও আদর করেন ন1। 

(৩) সম্াট পঞ্চম জঙ্জঞের সম্তানপালনও এ ভাবের । বড় ছেলের 
নাম এডোয়ার্ড আলবাট ক্রিশ্চিপনান জঙ্ আযাগু.প্যাটিক ডেভিড । কিন্তু 
তাহার ১৫ বৎসর বন্সস পর্যাস্ত পকেট খরচ জন্য সপ্তাহে 1 আন! মাক্ত 
বরাদ্দ ছিল এবং তাহার হিসাব রাখিতে হইত! 

পাটনার নবাব গোঠীয় কোন যুবক এক সময়ে বলিয়াছিলেন, “আমি 
যে খারাপ হইয়া গিয়াছিলাম আমার পিতা মাতার অযথ। আদরই তাহার 
কারণ! ১৬১৭ বৎসর বয়ন হইতে আমাকে মাসিক ৩০০১ টাকা পকেট 
খরচ জন্ত দিতেন এবং আমি তাহ। লইয়া কি করিতেছি তাহার কোন 
সন্বাদ লইতেন ন1।” 

কয়েক বৎসর হইল একদিন সম্রাট পঞ্চম জর্জঞের জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতাকে 
পত্র লিখেন “কালেজের অধ্যক্ষ ঠবকালের একট। গার্ডেন পার্টিতে যাওয়ার 
জন্য ছুটী দিতেছেন না। একটু লিখিয়া দিলেই ছুটা হয়।” উত্তরে 
পিতা লিখেন, “প্রিয় জর্জ ! কিরূপে অধ্যক্ষদিগের সর্ব প্রকার হুকুমই 
সানন্দে পালন করিতে হয়, সকল ছেলেকেই উদাহরণ দ্বারা সেই শিক্ষা 
দেওয়ার জন্তই তুমি সাধারণ স্কুলে প্রেরিত হইয়াছ! দেশের প্রতি 
রাজবংশের এ কর্তব্য এখন তোমার হস্তে ন্যস্ত |” 

ইংবাজ কিসে বড় তাহা এই রাজসংসারের তিন পুরুষের উদ্দাহরণ 
হইতেই বুঝ যায়। 

১৩৩ । সন্যাস ও গাহস্থ্য ধশ্ম কপোত এবং উদাসীন । 


একদ। কোন্‌ বাজ। এক মব্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করেন, “সন্যাসী হওয়া 
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ভাল কি গৃহী থাক ভাল?” সন্গ্যাসী উত্তর দেন, “ছুইই ভাল।” এ&ঁ 
সময়ে রাজার একটু €বরাগোর উদয় হইতেছিল, স্তরাৎ উত্তরটি রাজার 
মনঃপৃত হইল না। ইহা বুবিয্া! সিদ্ধ পুরুষ রাজাকে স্পর্শ করি৷ 
বলিলেন, “বেশ ভাবিয়। দেখ ।৮ 

মুহ্র্ভমধ্যে রাজ এক বিচিজ্র ম্বপ্র দর্শন আরম্ভ করিলেন। রাজ 
দেখিলেন এক মহতী রাজসভায় স্বয়ম্বর হইতেছে । পরমাস্থন্দরী নানা- 
লঙ্কার ভূষিতা রাজকন্যা সকলকে উপেক্ষ। করি৷ সভার বাহিরে দণ্ডায়- 
মান কৌপীনধারী এক নবীন সন্্যাসীর গলে মাল! দিতে উদ্যত হইলেন । 
সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ রাজকন্তাকে মাতৃ সন্বোধনে নিবারণ করিয়। ত্বরিতপদে 
এ স্থান ত্যাগ করিলেন। রাজাও €ৌতুহলাবিষ্ট হইয়! ভ্রুতবেগে এ 
সন্গ্যাসীর পশ্চা্থ পশ্চাৎ চলিলেন3 কিন্তু পন্ব্যাসীকে ধরিতে পারিলেন 
না। সন্ন্যাসী ত্রমে এক বিজন অরণ্য মধো অনৃশ্ঠ হইয়া গেলেন। 
পরিশ্রাস্ত এবং শীতে অবসন্ন রাজ! রাত্রি সমাগত দেখিয়া এক বৃক্ষমূলে 
কতকগুলি শ্তষ্ষ কা্ঠ সংগ্রহ করিয়া প্রস্তরে কটিস্থিত অস্ত্রের আঘাত 
করিয়া অগ্নি প্রজ্জালিত করিলেন। কিন্তু খাইবার কিছুই দেখিতে 
পাইলেন না। তিনি শুনিতে পাইলেন বৃক্ষের উপরে কপোত এবং 
কপোতী কথাবাত্ত। কহিতেছে । কপোত বাঁলতেছে, “এই বুক্ষই আমা- 
দের গৃহ। পরিশ্রাস্ত ক্ষুধা পিপাসাতুর বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট রাজ! আমাদের 
অতিথি। অতিথি সৎকার জন্য দেহ ত্যাগ করিব।” এই বলিয়াই 
কপোত বুক্ষের ডাল হইতে অগ্নিমধ্যে পতিত হুইল । কপোতীও “স্বামীর 
অনুগমন করিব” বলিয়। সঙ্গে সঙ্গেই অগ্নিতে পড়িল । 

রাজার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়! গেল। চক্ষুরুন্সীলন করিয়া দেখিলেন মহাপুরুষ 
সম্মুখে দণ্ডায়মান-__শ্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ছুই আশ্রমই ভাল 
হইতে পারে না কি?” রাজা বলিলেন, প্কপানিধান ! আমার সংশয় 
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ছেদিত হইয়াছে । এ সন্নযাসীর মত সন্গযাসী এবং ত্র কপোত দম্পতীর 
মত গ্ৃহী ছুইই ভাল। বুঝিলাম যে, আপনাপন কর্তব্পালনে ব! 
অপালনেই মানুষে ভাল বা মন্দ নামে অভিহিত হয়।” 


১৩৪ । সরল বিশ্বাস বালকের পত্র 


জনৈক শিক্ষিতা পতিব্রত! রমণীর হঠাৎ পতিবিয়োগ হইলে তিনি শিশু 
সম্তান লইয়া বড়ই দারিদ্র্য ছুঃখে পড়িয়াছিলেন। বিধবা সমস্ত জিনিস পত্র 
বিক্রয় করিয়া এবং সেলাইএর কাজ করিয়া! ছুই বৎসর মহা কষ্টে যাপন 
করিলেন। তিনি নিজেই পুত্রটীকে বিদ্যা ও ধন্ম শিক্ষা দিতেন; এবং সর্বদা 
বুঝাইতেন ষে পরম পিতা পরমেশ্বর তাহাদের এক মাত্র বন্ধুঃ সেই দীন- 
নাথকে ভিন্ন অপর কাহাকেও ছুংখ জানান বিফল। কিন্তু বালকের বয়স 
যখন ছস্স ব্সর মাত্র, তখন বিধবা রোগগ্রস্ত! হইয়া পড়িলে, এমন হইয়া 
দাড়াইল, যে একদিন দুঞ্জনেরই অনাহার ! এ দিন বালক একখানি পত্র 
লৈখিয়া ভাকঘরে দিতে গেল । ডাক বাক্সট। একটু উচ্চে বসান ছিল বলিয়া? 
ক্ষুত্রকায় বালক পত্ত্রধানি তাহাতে ফেলিতে পারিতেছিল না। একজন 
ভদ্রলোক উহ। দ্রেখিয়! সাহাধ্যার্থ নিকটে গেলেন। বালক পত্রখানি তাহার 
হাতে দিলে, ভদ্রুলোকটী দেখিলেন,পন্র্রের খিবোনামায় লেখা আছে, “পরম 
পুজনীয় ভক্তিভাজন, পরম পিতা৷ পরমেশ্বর শ্রীচরণ কমলেধু। ঠিকানা 
ত্ব্গধাম ।” পজ্রের শিরোনাম। দেখিয়া ভত্রলোকটা কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া 
বড় বড় অক্ষরে লেখ! সেই পত্রখানির ভাজ খুলিয়া পাঠ করিলেন,_-“পরম 
পিতা পরমেশ্বর! আমি শুনিয়াছি, তুমি আমাদের পরম বন্ধু! তোমার 
নিকট যে যাহা চায়, সে তাহাই পায়। আমরা বড়ই দরিদ্র; তাহাতে 
আমার মায়ের জ্বর হইয়াছে । তুমি যদি অনুগ্রহ করিয়! আমার্দের কিছু 

পয়সা পাঠাইয় দাও, তবেই আমাদের আজ খাওয়া হইবে।” 
১৩৭ 


সদালাপ। 


ভক্রলোকটা শিশুর সরল বিশ্বাস দেখিয় কীদিয়া ফেলিলেন। তখনই 
তিনি কয়েকটী মুদ্র। বালকের হস্তে দিয়! কহিলেন, “আমি ঈশ্বরের 
গোলামের গোলাম ॥ এক্ষণে এই টাকা তাহার নামে লইয়া! যাও; 
তোমার পত্র আমি তীহার দরবারে পৌছাইয়া দিব; তথায় যে বাবস্থা 
হয় তাহা তুমি জানিতে পারিবে ।” 

সেই দিন ভদ্রলোকটী তত্রত্য উপাসক সংঘের নিকট শিশুর পত্রধানি 
পডিলে উপানকমগ্নীর অনেকেই কাদিতে কাদিতে ষাহার নিকট যাহ! 
কিছু তখন ছিল, বালকের সাহাধ্যার্থে দান করিলেন এবং সকলে মিলিয়া 
প্রার্থনা করিলেন “হে ঈশ্বর ' আমরাও যেন এ বালকের মত তোমার 
করুণায় বিশ্বাসী হই |» 

বালকের পড়া শুনার এবং ভরণপোষণের বিষয়ে সেই ধন্মসংস্কার 
দানভাগ্তার হইতেই ব্যবস্থা হইল। 


১৩৫ । সহধশ্মিণী স্ক'লের পণ্ডিতের । 


একদিন একটী পল্লীগ্রামের স্কুলের পণ্ডিত একান্ত বিমর্ষভাবে 
ক্রোশৈক দূরবর্জী স্বগৃহে আসিয়া বলিলেন, “আর পারি না। একটাও 
ভাল ছেলে ক্লাসে নাই যে পড়াইয়৷ একটু স্থখ হয়। যতগুল! মূর্খ এসে 
গড় হইয়াছে । এবারে একটাও পান হবে না। আমি কাজ ছেড়ে 
দিব!” তাহার পত্বী মুখে হাতে জল দেওয়াইয়৷ একটু শ্রীস্তিদুর করাইয়। 
বলিলেন “ছেলেগুলা কি একটুও শিখিতেছে না? এ ছমাসে কি 
একটু ও এগোয় নাই ?” পণ্ডিত বলিলেন “অল্প একটু একটু শিখিতেছে 
বই কি! কিন্ত বড় বোক1।” পত্বী বলিলেন “তোমার ইচ্ছা! যে 
ছেলের। সব সুশিক্ষিত হয় ?* পণ্ডিত বলিলেন, “তাহা ছাড়া আমি আর 


ত কিছুই চাহি না!” পত্বী বলিলেন “উহারা এইব্পে অল্পে অল্পে 
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স্থশ্িক্ষিত হইয়া গেলে, তখন বরং চাকরী ছাড়ি৪; তখন আর উহাদের 
তোমাকে দরকার থাকিবে না। এখন কাজ ছাড়িবে কার উপকারের 
জন্য ?” 

পতিত্রতা পত্ঠীর কথায় শিক্ষক কর্তব্য কশ্ছে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইলেন। 


১৩৬। সময়ের মূল্য ওয়েলিংটনের উক্তি । 


একদিন ডিউক অফ ওয়েলিংটন লগুন সহরের কোন ধনী মহা- 
জনের সহিত দেখা করিবার সময় নিদ্ধারিত করেন। মহাজন নির্দিষ্ট 
স্থানে আসিয়া দেখিলেন ষে ভিউক ঘড়ি খুলিয় দাড়াইয়া আছেন। 
মহাজন অপ্রতিভ হইয়! বলিলেন “পাঁচ মিনিট মাত্র বিলম্ব হইয়াছে ।” 
ডিউক উত্তর দেনপ্পাচ মিনিট মাত্র !! যদি আমার ওটারলু যুদ্ধ ক্ষেত্রে 
শেষ আক্রমণ করার হুকুম দিতে এবং সমস্ত ইংরাজ দলের সেই আক্রমণ 
করিতে পাচ মিনিট মাত্র বিলম্ব হইত তাহা হইলে আজ ইংলশ্তীয় 
বাণিজ্যের অবস্থা কি দীড়াইত ?” 


১৩৭। সময়ের মূল্য বেঞ্জামিন ফাঙ্কলিন। 


বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের বইয়ের দোকান এবং তাহার সংলগ্র ছাপা- 
খানা ছিল। একদিন কোন ভন্্রলোক বই কিনিতে আসিয়া এ বই সে 
বই অনেক দেখিয়া শেষে একখানি বইয়ের দাম জিজ্ঞাসা করেন। 
দোকানে তখন একটী যুবক কম্মচারী উপস্থিত ছিলেন; ফ্রাঙ্কলিন 
ছাপাখানায় ছিলেন। কশ্মচারী বলিলেন পুস্তকের মুল্য এক ভলার। 
ক্রেত। বলিলেন, “দোকানের মালিককে ডাক ।৮” ডাকিবামাজ্র ফ্রাঙ্কলিন 
উপস্থিত হইম়। ক্রেতাকে সবিনয়ে সেলাম করিলেন এবং পুস্তকের মুল্য 
জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন “সওয়। ডলার ।” ক্রেতা বলিলেন, “বলেন 
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কি, আপনার লোক বলিল, এক ডলার।» ফ্রাঙ্কলিন বলিলেন “হ। ! 
তখন এ মূল্যেই আমার লাভ থাকিত।” ক্রেত! বলিলেন “এইবার ঠিক 
বলিয়া দিন কত কম মূল্যে আপনি পুস্তকখানি দিতে পারেন।” হ্াসি- 
মুখে এবং বিনীত ভাবেই ফ্রাঙ্লিন উত্তর করিলেন “দেড় ডলার। 
আমি অন্ত দরকারী কাজ ছাড়িস্া আসিয়া দাড়াইয়া আছি; এখন ইহার 
দেড় ডলার মুল্য ।” ক্রেতা তখন বুঝিলেন যে অনর্থক সময় নষ্ট করার 
জন্য ফ্রাঙ্ছলিন সময়ের মুল্য ধরিতেছেন। তিনি লজ্জিত হইয। দেড 
ডলার দাম দিয়াই পুস্তকখানি লইয়া গেলেন। 
অপরের সময়ের মুল্য আছে ইহ! অনেকেরই স্মরণে থাকে না । 


১৩৮ । সাহস ও বিশ্বাস ভক্তের ॥ 


মহাত্স। মহম্মদ মদিনায় পলায়ন করার পর যখন মদিনাবাসীরা দলে 
দলে তাহার শিষ্তত্ব গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন তাহার প্রতি বিদ্বেষ 
ভাবাপন্ন জ্ঞাতি কোরেশীয়গণ দলবদ্ধ হইয়া তাহাকে মদিনায় আক্রমণ 
কণিতে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে একদিন কোন সশস্ত্র কোরেশীয় যোদ্ধা 
মদিনার আসে পাশে ঘুরিতে ঘুরিতে মহাত্স! মহম্মনকে নিঞ্জনে নিরক্ 
পাইয়া অনি উত্তোলন পূর্বক বলে “এখন তোমাকে কে রক্ষা করিতে 
পারে ?” মুহম্মদ তৎক্ষণাৎ উদ্ধে হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিয়া উঠেন 
“আলা 1৮ তাহার মুখে বিশ্বাসের জ্যোতিতে এবং গম্ভীর শব্দে হঠাৎ 
অভিভূত এ ব্যক্তির ঈথ মুষ্টি হইতে অসি পতিত হইয়া গেলে, মহাত্ম। 
উহ! তুলিয়া লইয়া লিজ্ঞাস! করেন “এবারে তোমাকে কে রক্ষা করিতে 
পারে ?” ভীত যোদ্ধ। বলে “কেহই না!” মহাত্মা বলেন "এবারে 9 সেই 
আল। । তোমাকে বধ করিতে ইচ্ছ! হইতে তিনি দিলেন ন।1” সে ব্যক্তি 
এই ব্যাপারে একান্ত বিস্মিত হইয়। তখনই মহাত্মার শিশ্তত্ব গ্রহণ করে। 
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১৩৯ । সংযম এবং ব্বাবলম্বন মার্কিন যুবকের | 


মার্কিন দেশে কোন যুবক একজন ধনীর নিকট শিক্ষকের স্থপারিস 
চিঠি লইয়া সাহায্যের প্রার্থনায় গিম্নাছিল। “ভাল ছেলে, উহার ম! 
আর পড়াইতে পারে ন। কিছু সাহায্য পাইলেই পড়া শেষ হয়।» এই 
ভাবের স্থপারিস ছিল। ধনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি চা চুরুট 
জলখাবার ব্যবহার কর কি?” যুবক বলিল, “হা! সময়ে সময়ে কম 
পরিমাণে করি ।” ধনী বলিল “তবে তাহ। বন্ধ কর, এবং এক বৎসর 
পরে আসিও।” ষুবক বাড়ী গিয়! মাতাকে এই কথা বলিলে ছুইজনে 
পরামর্শ করিয়া আহার বস্ত্র প্রভৃতি সকল বিষয়েই পূর্ববাপেক্ষাও অধিক 
টানাটানি করিতে লাগিলেন। মন দৃঢ় হইল এবং একা গ্রতার বৃদ্ধি হইল। 
বড স্কুলে পড়ার ইচ্ছা! ছাড়িয়া দিগ্লা যুবক ঘরেই কিছু কিছু পড়া এবং 
একট। দোকানে সামান্ত চাকরী আরম্ভ করিলেন। এক বৎসর পরে 
যুবক দেখিলেন যে সাংসারিক অস্থৃবিধা তত বোধ হয় না, এবং পড়া- 
শুনাও যাহা হইয়াছিল ততট। পূর্বেব কোন এক বৎসরে তিনি করিতে 
পারেন নাই। অভাব কমাইম্ন। ফেলিলেই অভিযোগ কমে। 

তখন যুবক ধনীর নিকট গিয়া তাহাকে ধন্তবাদ করিয়া বলিলেন, 
“সেদিনকার উপদেশের সাহাষ্য পাইয়া আমার আর অর্থসাহায্যের 
প্রয়োজন নাই” ধনীর প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, “আপনার উপদেশে 
বুঝিলাম যে, অণুমাত্রও বিলাসবুদ্ধি থাকিতে অপরের অর্থ সাহায্য চাওয়! 
অদঙ্গত। এ সকল ত্যাগ করাতে এবং আকাশে কেনা প্রস্তুত কর! 
ছাড়িয়া কার্যকরী বুদ্ধি গ্রহণ করাতে এবং যে সামান্ত কাজ প্রথমে হাতে 
পড়িল তাহাই সন্ধষ্ট মনে একাগ্রভাবে করিতে আরম্ভ করাতে, এখন 


আর কোনরূপ অভাব বোধ নাই।” যুবক তাঁহার উপদেশের প্রকৃত 
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সশ্ম গ্রহণ করার জন্য এ ধনী ব্যক্তি আদর করিয়া তাহার কারথানার 
অধ্যক্ষের সহিত দেখ! করিতে বলিয়া একখানি পত্র লিখিয়া যুবককে 
দিলেন। কৃতজ্ঞ যুবক এ কারখানায় ভঙ্তি হইয়া এরূপ বত্বের সহিত 
কাজ করিয়াছিলেন যে শেষে তথাকার কার্যযাধ্যক্ষের পদ লইয়া- 
ছিলেন। 


১৪০ । সংযমে সাহায্য নিরেনব্বইয়ের ধাকা | 


কোন মিতব্যয়ী সচ্ছল অবস্থাপন্ন ব্র।ক্ষণের একটি হুত্রধর প্রতিবেশী 
ছিল। শৃত্রধর “দিন আনে দিন খায়”; কিছুমাত্র সঞ্চয় করে না। লময়ে 
সময়ে আগাম মজুরী পাইলে সুক্রধর আহারের এরূপ আয়োজন করে 
যে, ধনশাশী ব্রাহ্মণের ও সেব্দপ ঘটে ন1!। তাহার পর কয়েকদিন ধরিয়! 
একান্তই ছুর্দশা হয়। ব্রাহ্ষণ পত্বী উহার সাংসারিক অবস্থার কথা 
জানাইয়। ্বামীকে বলিলেন, “উহার ছেলেপিলে অনেকগুলি; কিছু 
রাখে না, একটু বুঝাইয়া বল।” ব্রাঙ্গণ বলিলেন *শুধু কথায় হইবে 
না; কাজে সাহায্য করা চাই। এই থলিটাতে ৯৯টি টাকা রাখিয়া 
দিলাম, চুপি চুপি উহ্থার ঘরে রাখিয়া দিয়া আইস।» গৃহিণী বলিলেন, 
“অত টাক। দিবার প্রপ্নোজন নাই-_-এ টাকা পাইলে আরও বেশী কাঁরয়। 
দুদ্দিন নবাবী করিবে ।” ব্রাক্ষণ বলিলেন, “আমার কথাষত কাজ 
করিয়া দেখ, লোকটার প্ররৃতপক্ষেই উপকার হইবে ।” ভক্তিমতী 
ব্রাহ্মণপত্থী আগ দ্বিরুক্তি না করিয়া টাকার থলিটা কোজাগর পূর্ণিমার 
রাত্রে স্থত্রধরের উঠানে অলক্ষ্যে রাখিয়া আমিলেন। ক্থত্ধর যখন এঁ 
থলিটা পাইয়া টাক] গণিষ্ণ। দেখিল যে ৯৯টী আছে তখন উহার একশত 
পূর্ণ করিবার জন্ত প্রবল ইচ্ছ! হইল। সে খরচের বাড়াবাড়ি কমাইয়! 


একটা টাকা কয়েকদিন মধ্যেই জমাইল। তখন আবার সঞ্চিত ধনকে 
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১০১ করিতে ইচ্ছ! হইল। এইরূপে মিতব্যয়িতা অভ্যস্ত হইয়। পড়ায় 
স্ত্রধ্র মগ্যপান ত্যাগ করিল; ছেলেপিলের জন্য সঞ্চয় আরম্ভ করায় 
তাহাদের উপরও যত্ব বাড়িল। উহারা যাহাতে পৈতৃক ব্যবসায় 'ভাল 
করিয়া শিখে অল্প বয়স হইতেই তাহার চেষ্টা হইতে লাগিল; এবং 
লোকটা অধিক মজুরী পাইবার চেষ্টায় নিজেও দিন দিন ভাল কারিগর 
হইয়া উঠিতে লাগল । কিছুকাল পরে উহার প্রায় ৪০* টাকা জমিলে 
ধনী ব্রাঙ্গণ উহাকে সেই ৯টী টাক। দেওয়ার কথ জানাইলেন । রুতজ্ঞ 
সুত্রধর বলিল “দেবতা এবং ব্রাঙ্গণেই অহৈতুকী ক্পাক় এক্দপ দূরদৃষ্টির 
সহিত বুদ্ধিহীন দরিদ্রের স্থায়ী উপকার করিতে পারেন!” সপরিবারে 
সাষ্টা্গ প্রণাম করিয়া সুত্রধর »৯টী টাক! ফেরত দিলে ব্রাঙ্ধণ এ টাক! 
গ্রামের দীর্ঘিকার পঙ্ষোদ্ধারের জন্য চাদা দিলেন এবং স্ুত্রধরকে দিয়। 
তাহার নিজের সঞ্চিত ধন হইতেও এ কাধ্যে কিছু দেওয়াইয়! বলিলেন-- 
“মিতব্যয়ের সহিত সদ্যয়ের যোগ রাখিলেই গৃহস্থের মঙ্গল। কাপণ্যেও 
মঙ্গল নাই এবং অমিতব্যয়েও মঙ্গল নাই 1” 


১৪১। সহানুভূতি আব্রাহাম লিনকনের । 


মার্কিন যুক্তরাজ্যের সভাপতি আব্রাহাম লিনকন বখন একটা 
দোকানে সামান্ত চাকুরী করিতেন এবং অপরের পুক্তক চাহিয়া লইয়! 
তাহ! রাত্রে অধ্যয়ন করিতেন, তখন তিনি একদিন এবটেণ্ট নামক 
একব্যক্তিকে দারুণ শীতে কাপিতে কাপিতে কাষ্ঠ ছেদন করিতে দেখেন । 
লোকটাকে একান্ত শান্ত দেখিয়। দয়ালু ও সবলশরীর আব্রাহান উহার 
হাত হইতে কুঠারি গ্রহণ করিয়া! কাঠগুলি ম্বহস্তে কাটিয়। দিলে এ দরিত্র 
শ্রমজীবীর তাহাতে ছুই দিনের মত আহার্ষ্যের পয়স! হইয়াছিল এবং 
তাহার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় সরস হইয়াছিল । 


সদালাপ। 


১৪২। সহানুভূতি কেরাণী পদ্মলোচন । 


পদ্মলোচনের নিবাস বালী গ্রামে । তিনি ইংরাজীতে স্থপণ্ডিত 
ছিলেন এবং বোর্ড-অব-রেভিনিউ আফিসে চাকরী করিতেন। সাহেবের! 
তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসায় আফিসে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল; অনেকে 
তাহাকে “লাট পদ্মলোচন” বলিয়। ভাকিত । 

একবার আফিসের বড়সাহেব তাহার কার্য্যে সন্তষ্ট হইয়া তীহার 
পঞ্চাশ টাক। মাহিনা বাড়াইয়! দ্বিবার ইচ্ছ। প্রকাশ করেন; কিন্ত 
পন্মলোচন বলেন, «সাহেব! আমি যে বেতন পাই তাহাতে আমার 
বেশ চলে । আপনি আমার বেতন না বাড়াইয়া আমার নিকস্থ অল্প 
বেতনভোগী কেরাণীদদের মাহিন। কিছু কিছু বাড়াইয়। দিন।” সাহেব 
তাহার এই স্বার্থত্যাগে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন, এবং তাহার কথামতই 
কাধ্য করিয়াছিলেন। 


১৪৩। সহানুভূতি - মহাত্মা মহম্মদের | 

একদিন মহাত্মা মহম্মদ দেখিলেন একজন দ্রাসী আটার মোট মাথায় 
করিয়া কাদিতে কাদিতে যাইতেছে € মহাপুরুষ জিজ্ঞাসায় আানিলেন ষে দে 
কোন ইনুদীর দাসী; ভারী মোট লইয়। যাইতে দেরী হওয়ায় প্রহারের 
ভয়ে কাদিতে কাদিতে কষ্টে যাইতেছে । মহাত্মা তাহার মোট মাথায় 
লইয়া তাহার মনিৰের নিকট স্থপারিস করিতে গেলে, ইছদী মহাত্মা! 
মহম্মদের মহত্তে মুগ্ধ হইয়। শিশ্তত্ব গ্রহণ করে। 


১৪৪। সহানুভূতির নিভীঁকত। বালকের । 


ক্রীমিয়ায় কুণীয়দিগের সহিত যুদ্ধের সময় দশ বতনর মাত্র বয়সের 


টমাস ফিপ নামক এক বালক গ্রেপেডিয়ার দলের বংশী বাদক ছিল। 
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বখন ই ন্ক্যারম্যানের ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে তখন “ফিপ” পার্শ্ববর্তী এক- 
জন সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত তৃষ্ণার্ত সেনাকে বলিতে শুনিল “এ সময়ে 
যদি এক পেয়ালা চা! পান করিতে পাইতাম !” বালকের করুণ অস্তঃকরণ 
এঁ সৈনিকের শেষ ইচ্ছ! পূর্ণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল । টসনিক- 
দিগের ঝোলার মধ্যেই চা, জলের বোতল কেটলি প্রভৃতি থাকে। 
বালক অবিশ্রাস্ত গুলি বৃষ্টির মধ্য দিয়া দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া টুকরা টুকরা 
কাঠ সংগ্রহ করিয়া জল গরম ও চা প্রস্তুত করিল। একবার একট!' 
গুলি তাহার টুপির উপরট1 ভেদ করিয়া চলিয়া গেল; আর একটা 
গুলি তাহার কোটের আন্তিন ছিন্ন কবিয়! দিয়া "গেল-_ একবার তাহার 
স্কন্ধে অল্প আঘাত লাগিয়াছিল। কিন্তু অনন্তমন৷ করুণহৃদঘ্র বালক কিছু- 
তেই অক্ষেপ না করিয়া আহত তৃধষিত সৈনিকদিগকে উষ্ণ চ৷ পান 
করাইয়া তৃপ্ত করিতে লাগিল! অনেক আহত সৈনিক তাহাদের আসন্প 
মৃত্যুকালে বালকের এইবূপ যত্ব দেখিয়া অশ্রপূর্ণ নয়নে তাহার 
মৃখচুম্বন করিয়া অন্তরের সহিত তাহার মঙ্গল কামন! করিয়াছিল। 


১৪৫ । সহানুভূতির স্থখ ৬ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতা। 


কোন সময়ে একটা দরিন্রা। স্ীলোক লীতের সন্ধ্যায় ৬ঈশ্বরচন্্র 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতার নিকট ছিন্নবস্ত্রাবৃত শিশু সন্তানকে দেখাই! 
একখানি ছিন্নবস্থ প্রার্থন করিয়া বলে---"এই শীতে ইহার গায়ে দিবার 
কিছুই নাই।” দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের জননী তখনই নিজের ব্যবহা- 
রের লেপখানি 'সানিয় দরিদ্রাকে দিলেন এবং বলিলেন “এ শীতে কচি- 
ছেলের ছোড়া কাপড়ে শীত ভাঙ্গিবে না এবং প্রাণ থাকিবে না।” 
দরিজ্্। আশীর্ববাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। বিদ্যাসাগরের জননী 
লেপ বিলাইয়। দেওয়ার কথা কাহাকেও না বলিয়। সে রাত্রি! রশুই ঘরে 
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উনানের নিকটে বসিয়়াই কাটাইয়।! দ্িলেন। পরদিন বিবরণ শুনিয়। 
তাহার জন্ত শীতবস্ত্র সংগৃহীত হইল । 


১৪৬1 সাধারণের কার্য ও বন্ধুত্ব ওয়াশিংটন | 


মহাত্ম। জঙ্জ ওয়াশিংটন যখন মার্কিণ যুক্ত রাজ্যে প্রথম প্রেলিডেপ্ট 
তখন একটী সরকারী চাকরী খালি হয়। তাহার একান্ত প্রিয়্পাজ্জ ও 
ভক্ত কোন ব্যক্তি এ পদের প্রার্থী হইয়াছিলেন। এঁব্যক্তি মার্কিণ 
স্বাধীনতার যুদ্ধকালে এবং তাহার পরও, সর্বদাই ওয়াশিংটনের নিকট 
থাকিতেন এবং সকল বিষয়ে যথাসাধ্য তাহার সহায়তা কারয়! 
আমিতেছিলেন। অন্যান্য কম্মপ্রা্থীগণ মধ্যে একজন ওয়াশিংটনের 
বিরোধী ব্যক্তি ছিলেন। উহার রাজনৈতিক মতবাদ এক সবয়ে 
ওয়াশিংটনের ঠিক বিপরীতছিল ; কিন্তু তিনিও খাটি মানুষ ছিলেন। 
পদটী ওয়াশিংটনের শক্রই পাইলেন, তাহার বন্ধু পাইলেন না । 

কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মহাত্মা ওয়াশিংটন বলিয়াছিলেন 
“যাহাকে কাজটী দিলাম তিনি যে খুব কাজের লোক তাহ! আমার সহিত 
উহার বিরোধের সময়েই আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। শৃঙ্খলার সহিত 
সাধারণের কাধ সম্পন্ন করিতে উনিই অনেক ভাল পারিবেন । আমার 
বন্ধু মান ভাল; কিন্তু কাজের লোক হিসাবে উহার অপেক্ষা অনেক 
নিরেশ। আমার বাড়ীতে আমার বন্ধু সর্ব্বেসর্ববা ; কিন্ত যে সাধারণের 
কাধ্য ভাল করিতে পারিবে, সেই আফিসে অধিকতর আদরণীয় ।” 


১৪৭। সাধুর কাধ্য ধন্মোপদেশ দান । 


কোন সাধু প্রত্যহই কোন গ্রামে মাধুকরী জন্য যাইতেন। তথায় 
এক বাড়ীর গৃছিন্ট কখন কাহাকেও ভিক্ষ। দিত ন1। গ্রামের লোকেরা 
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বলিত “ওখানে কেন যান? ও কথন কাহাকেও কিছু দিবে না।” সাধু 
শুধু হাসিতেন; যাওয়া ছাড়িতেন না। একদিন এ স্ীলোক ঘর 
লেপিতে ছিল। সাধু গেলে ক্রুদ্ধ হইয়। হাতের ন্যাত। ছাড়িয়া সাধুকে 
মারিল। লোকে বলিল “আমর! কত বারণ করিলাম--আপনি শুনিলেন 
নাঃ আজ তাহার ফল ফলিল।” সাধু সহাস্য ব্দনে উত্তর দিলেন 
“সা, আজ থেকে ওর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল, দান আরম্ভ হইল; উনি উপুড় 
হস্ত করিতে শিখিলেন 1” সাধু স্তাতাটী ভাল করিয়া ধুইয়া স্ত্রীলোকটিকে 
পরদিন দিয় বলিলেন “মা! আমার এ কাপড়ে প্রয়োজন ছিল নাঃ 
তাই ফিরিয়! আনিয়াছি। যে দিন সথবিধ! হইবে মুষ্টি ভিক্ষা দিবেন ।” 
স্লীলোকটা সাধুর মাহাত্ম্যে কীদিয়৷ ফেলিল এবং তদবধি মুষ্টি ভিক্ষ। দিতে 

আরম্ভ করিল। তখন সাধু অন্ত গ্রামে চলিয়া গেলেন। 
১৪৮। স্ত্রশিক্ষিতা রাজ্জী মেরী । 
সম্ত্রাট পঞ্চম জঙ্জের পত্বী রাজ্জী মেরীর পূর্বব নাম ছিল প্রিন্সেস মে । 
ইহাকে মহারাণী ভিক্টোরিয়া বড়ই ভাল বাদিতেন এবং তাহার ইচ্ছা 
ছিল যে তাহার পৌন্রবধূরূপে এ কন্তা একদিন রাজরাণী হন। মহারাণীর 
জ্োষ্ঠ পৌত্রের সহিতই বিবাহের কথাবার্ত। হইয়াছিল ; তাহার অকাল 
ম্বতু/র পর দ্বিতীয় পৌত্র জর্জের সহিত বিবাহ হয়। এই সময়ে 
(ম্ডইন জন্মণি) জশ্মণিতে প্রস্তত শিল্পজাত ইংরাজী শিল্পের 
প্রবল প্রতিছন্দী হওয়ায় জন্দ্রণিতে উৎপন্ন সকল বস্তর উপরই ইংরাজ 
সাধারণের একটু অগ্রীতি হইতে থাকে ৷ জশ্মণ সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম 
বোয্মার প্রেসিডেন্ট ক্রুগারকে ডাঃ জেমিসনের পরাজয়ে ষে হর্ষ প্রকাশ 
করিয়া টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে এবং জন্দমরণির ক্রমাগত 
রণপোত বুদ্ধিতে জন্মণিকে ইংরাজ প্রাধান্যের বিদবেষ্টা বলিয়া অনেকেই 
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বুঝিতে পারেন। এজন্য কোন বৈদেশিক রাজকুমারী ইংলগ্ডের মহারাণী 
হন, ইংরাজ সাধারণের আর এক্প ইচ্ছ। ছিলনা । এদিকে বাছিয়। লওয়ার 
জন্ত প্রচুর পরিমাণে রাজবংশীয়৷ কন্ত। ইয়ুরোপের কুলীন- নিবাস জর্্মণি 
ব্যতীত আর কোথাও নাই। যাহা হউক এবারে ইংরাজের! তাহাদের 
ষুবরাজের জন্ত স্বদেশীয়া কন্তাই পাইলেন। জুলাই ১৮৯৩ রাজকুমার 
জঙ্ঞ প্রিন্সেস মেরীকে বিবাহ করেন। 

সাধারণের এ সময়ের মনোভাব বুঝিয়া সকলকেই প্রীত করিবার 
জন্য স্বদেশভক্ত ব্রিটিন রাজবংশের এই বিবাহে কোন প্রকার টবদেশিক 
বন্ত্রই ব্যবহৃত হয় নাই ! ইংলগ্ঙের সিক্ক, ওয়েলসের ফ্ল্যানেল, স্বটলগ্ডের 
টুইভ এবং আয়ল”গুর লেস ব্যবহৃত হয়। 


রাজ্ঞী মেরী বাশ্যের স্ুশিক্ষায় প্রত্যহ বাইবেলের এক অধ্যাত্র 
নিয্মিতভাবে পাঠ করিতে অভ্যন্ত। তিনি সকল বিষয়ে শৃঙ্খল। রক্ষ। 
করেন ও করান ; অনেক গুলি ভাষ! এবং চিত্রবিদ্া ও সংগীত ভালই 
জানেন । নিজের ছেজেদের শিক্ষা [বিধানেই অধিকাংশ সময় ক্ষেপণ 
করিয়। থাকেন । সার ল্যাগুলে টোষ্টি তাহাকে সংগীত শিক্ষ। দিয়াছেন । 
ভজন গীতেই তিনি আনন্দ বোধ করেন। স্বভাবত: লঙ্জ্াশীল! রাজ্জী 
মেরী স্ত্রীলোকের মধ্যে নৃতন ধরণের বিরোধী । তাহার জামার হাতা 
কা পধ্যস্ত আইসে। তিনি বুককাট। পোষাক পরেন না। তিনি 
ঘোড়ায় চড়িয়া৷ শিকারে যান ন1। 

রাজ্জী মেরী ও তাহার মাতা একবার কোন ভভ্রলোকের দাসীর 
সাহায্য জন্ত তারের বেড়। টানিয়া তুলিয়া ঠেলাগাড়ি শ্বহস্তে পার 
করিয়! দিয়াছিলেন। এক সময়ে একটা যক্ষস্মারোগগ্রস্ত বালককে রাজী 
মেরী স্বহস্তে শুজষা! করিয়াছিলেন। 
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রাজ্জী মেরী অধিক গহনা পরেন না। তাহার সহিত বিবাহের 
কথাবার্তা স্থির হইলে রাজকুমার জঞ্জ যে হীরার আংটা দিয়াছিলেন 
এবং বিবাহের পর মহারাণী ভিক্টোরিয়া যে হীরার মাল! দিয়াছিলেন 
তাহাই অধিক সময়ে পরিধান করিয়া বাহির হন। তাহার বিবাহের 
সময় তেইশটা ইংলশ্তীয় কাউন্টার (জিলার ) স্ত্রীলোকের! একত্রে চাদা 
তুলিয়া যে ৭ হাজার গিনি মুল্যের একটা মুক্তার মাল! প্রীতি উপহার 
দিয়াছিলেন__তাহা এবং তাহার কলিকাতায় আগমন হইলে (১৯০৫) 
ভারতমহিলাদের উপহার স্বরূপে প্রাপ্চ মতির মালাটা তাহার বিশেষ 
আদরের সামগ্রী । 

রাজ্ীর বড় ছেলেটার জন্ম হয় ২৩।৬।১৮৯৪। ছেলেদের সাধারণরূপ ইং- 
লগ্ডে প্রস্তত বেশভূষ1। উহার! চিড়িয়াখান৷ প্রভৃতি দেখিতে গেলে সাধারণ 
লোকের ন্যায় টিকিট কিনিয়! ঢুকিতে হয়। শৈশব হইতে কোনরূপ অযথা 
আদর ও সম্মান দেখাইয়া উহাদের মনুষ্যত্ব নষ্ট করিয়া দেওয়। হয় না। 

রাজ্বীর কন্ত। রাঙকুমারী জুবিলি (জন্ম ১৮৯৭ ) শৈশবে একদিন 
মাতাকে জিজ্ঞাসা করেন “ম| ! তুমি পুতুল লইয়া খেলনা কেন ?” রাজ্জা 
হাসিয়া উত্তর দেন “আমার পুতুলের! চলে ফিরে, কথা কয়, ও তাদ্দের 
মাকে খুব আদর করে ! তোমরাই যে আমার পুতুল।” রাজ্রী মেরী 
যধন রাজ্যাভিষেকোৎ্সবের জন্য সম্রাট পঞ্চম জর্জের সহিত এক গাড়ীতে 
যাইতেছিলেন, তখন সেই জয়ধ্বনিকারী জনসংঘকে ভাল করিয়া দেখি- 
বার জন্য ঈাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন। .কোচ-বাকৃস হইতেই সব ভাল 
দেখা যায়! এইব্প দ্লীড়ান রাজকীয় আদব কাকার বহিভূত, কিন্ত 
উহাতে জনসংঘের সহানুভূতি তাহাদের শ্বদেশী রাণীর প্রতি আরও 
“বিশিষ্ট ভাবে আকধিত হয়৷ 
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১৪৯। সেবকের দাবী মোগল সৈনিক । 


কোন সময়ে একজন মোগল সৈনিক আর্থিক বিপদগ্রস্ত ভইয়) 
দিল্লীর সআ্ব্ট বাবর সাহের নিকট সাহাধ্য প্রার্থনা করেন। সম্রাট 
তাহার একজন কম্চারীকে এ সৈনিকের জ্রন্ত ব্যবস্থা করিতে বলিল্গে 
সৈনিকের মনে হইল যে অনেক সময়ে বাদসাহদিগের কম্মচারীর! অপরের 
উপকারের জন্ত আদেশ সম্পূর্ণভাবে পালন করে না। টৈনিক বলিল 
শসম্রাট । যে পানিপথের যুদ্ধে আপনার সাম্রাজ্য লাভ হয়, তাহাতে 
আমি প্রতিনিধি দ্বারা যুদ্ধ করি নাই; অশ্বপৃষ্ঠে বর্ধাহস্তে সবেগে শক্র- 
ব্যুহের উপর আপতিত হইয়! তাহা ভগ্র করিয়াছি এবং নিজের স্কন্কে 
খঙ্জাঘাত সহা করিয়াছি ।” সরল হৃদয় উদ্দারমন। সম্রাট এই কথায় 
হাসিয়। ফেলিলেন, এবং এ সৈনিকের জন্য ব্যবস্থা নিজের হত্তেই 
লইলেন। 


১৫০। সৌন্দর্য্যের অহঙ্কার রাজ পুত্রের । 


এক রাজপুত্র অতীব স্ুশ্ ছিলেন। সকলের নিকট সৌন্দর্যের 
প্রশংসা শুনিয়া তাহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে তাহার মতন সুন্দর আর 
কেহ নাই। 

একদিন রাজপুত্র হরিণ শিকার করিবার জন্ত বনে গমন করেন। 
বন হইতে ফিরিবার সময় দেখিলেন, এক সন্ধানী একট! মড়ার মাথ! 
লইয়া অনবরত উপ্টাইয়! পাণ্টাইয়! দেখিতেছেন। রাজপুত্র একটু ঠাট্া 
করিয়া বলিলেন “সন্ন্যাসী ঠাকুর ! মাথাটায় কি দেখলেন ?” 

সন্ন্যাসী রাজপুত্রের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, “মাথাটঃ 
রাজার কি ভিখারীর এবং স্শ্রার কি কুৎ্সিতের তাহাই স্থির করিবার 
১৫০ 


সদালাপ। 


জন্ত দেখিতেছিলাম। কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না 1” রাজ- 
পুত্রের অহঙ্কার দূর হইল 


১৫১। সৌভ্রাত্র রঘুমণি বিদ্যারতু । 

নবদ্বীপের স্প্রসিদ্ধ ননয়ায়িক শ্রীরাম শিরোমণির ভ্রাতা রঘুমণি 
বিদ্যারত্ব উৎকৃষ্ট স্মার্ত পণ্ডিত ছিলেন। দুজনেই যেমন স্ুুপপ্ডিত তেমনি 
ভাল লোক ছ্িলেন। বিদায় আদায়ে উপাজ্জনও যথেষ্ট হইত । শ্রীরাম 
শিরোমণির চাবি পুত্র । রঘুমণির এক পুর । একদিন শ্রীরাম রঘূমণিকে 
বললেন “ভাই, আমাদিগকে পৃথক্‌ হইতে হইবে 1” রঘুমণি কহিলেন, 
“দে কি দাদা? ভাইয়েতে ভাইয়েতে পৃথক ! অন্য গৃহে যাহা হয় হউক, 
তুমি আমি পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত; লোকে কি বলিবে ?” শ্রীরাম 
বলিলেন “তোমায় আমায় পৃথকৃ্‌ হইতে বলি না। ছেলেদের বিষম়্ 
ভাগ করিয়! রাখা ভাল; নচেৎ ভবিষ্যতে উহাদের বিবাদ ঘটিতেও 
পারে ।” 

রঘুমণি বলিলেন “দাদ! ! তুমি যে যুক্তি দেখাইলে উহার উপর 
আমার কোন কথা চলে না। তুমি ছেলেদের ধন বিভাগ করিয়৷ দাও ।” 

শ্রীরাম শিরোমণি সমস্ত সম্পত্তি দায়ভাগ মতে ছুই ভাগ করিয়া 
বিভক্ত সম্পত্তির ছুইটী তালিক1 প্রস্তুত করিলেন, এবং দেখিবার জন্য 
তাহার একখানি রঘুমণির হত্তে দিলেন। বঘুমণি তালিকা দেখিয়। 
দুঃখিত হইয়। কহিলেন, “দাদা একি ! তোমায় আমায় পৃথক হইলে» 
এইব্প বিভাগ হইত বটে; কিন্তু আমরাত পৃথকৃ হইতেছি না। বিষজ্ব 
বিভাগ হইতেছে ছেলেদের জন্য ।” শ্রীরাম বলিলেন “তবে তুমিই ভাগ 
কর।” বঘুমণি সমস্ত সম্পত্তি চারি অংশ করিয়! তিন ভ্রাতুদ্পুত্রকে তিন 
অংশ এবং পুত্রকে এক অংশ দিলেন । 


সদালাপ। 


১৫২। স্্রীশিক্ষা প্রকৃত। 


ইংলগুরাজ প্রথম জেম্সের নিকট কোন ন্তান্ত ব্যক্তি তাহার কন্তার 
গুণ বর্ণন। করিয়া বলেন “সে ল্যাটিন, গ্রীক এবং হিক্র ভাষায় লিখিতে 
ও পড়িতে পারে ।” রাজ! উত্তর দেন “এ সকল শিক্ষা! অসাধারণ বটে; 
কিন্তু হত কাটিতে শিখিয়াছে কি ?* 

এক সময়ে অনেক লোকের সংস্কার ছিল ষে স্ীলোকের লেখা পড়। 
শিক্ষার প্রয়োজন নাই । হিন্দুশান্ত্র কিন্ত কন্তাদিগকে সযত্বে সর্বপ্রকার 
গয়োজনীয় শিক্ষা দিতে বলিয়াছেন । ফলতঃ স্ত্রীশিক্ষ। সম্বন্ধে প্ররুত পথ 
ভাবিতে গেলে দেখা যায় যে, সম্তানের শৈশবে এবং বাল্যে সুশিক্ষা 9 
স্থপালন জন্ত এবং গৃহস্থালীর স্ব্যবস্থা। জন্য কতকট। সাধারণ শিক্ষ। স্ত্রীলোক 
মাজ্রেরই থাক। উচিত এবং পূর্ণ মাত্রায় ধর্মশিক্ষা ও ধশ্ম সাধন 
স্ত্ীপুরুষ উভয়েরই সমান পরিমাণে আবশ্তক ।-_নচে্ মানব জন্মই যে 
বিফল হয়! | 


১৫৩। স্বজাতিপালনেচ্ছ! ইতরাজের । 


সিংহলের গবর্ণর সার ওয়েষ্ট রিজওয়ে একখানি জশ্মণ ষ্টীমারে 
বিলাত হইতে একবার কলম্বে। যাতায়াত করিয়াছিলেন। ১৯১০। এই 
ংবাদ শুনিয়া মিঃ ওয়ানর্িন নামক পালিয়ামেপ্টের একজন সভ্য 
উপনিবেশ সংক্রান্ত সচিবকে মহাসভায় প্রকাশ্ঠভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া 
ছিলেন যে, কলখে। দিয়া যে সকল ইংবাজ কোম্পানির জাহাজ যাতায়াত 
করে, বারাস্তরে বিলাতে যাতায়াত সময় গবর্ণর বাহাছুরকে তাহার 
কোন একখানি ব্যবহার করিতে অনুরোধ কর! হইবে কিন। 2 উত্তরে 
সচিব বলিয়াছেন যে, “এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কোনরূপ অন্থরোধ করিবার 
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প্রয়োজন দেখিতেছেন নাঃ তবে কোন ইংরাজী ছীমারাধ্যক্ষ গবর্ণর 
বাহাছুরের একটী প্রিয় কুকুরকে তাহার সঙ্গে রাখিতে দিতে না চাহাতেই 
এরূপ কথা উঠার কারণ ঘটিয়াছিল |” 

মিসেস আসকুইথ বিদেশী ভ্রব্য ক্রয় করায় তাহার স্বামী প্রধান 
মন্ত্রী মিঃ আযাসকুইথকে শ্বজনের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে এবং ক্ষমা প্রার্থনা 
করিতে হইয়াছিল । ১৯১৪। 


১৫৪ | স্বজাতি প্রেম শ্রীরামপুর দিনেমার | 


শ্ররামপুর সহর পূর্বেধ দিনেমারদিগের অধীন ছিল। ডেনমারক- 
উহা ইংরাজদিগকে বিক্রয় করিলে পর, সমুদষ সঙ্গতি-সম্পন্ধ শ্রীরামপুর- 
বাসী দিনেমার বাটীঘর বিক্রয় করিয়। স্বদেশে চলিয়া যান। কিন্তু দরিদ্র 
দনেমারগণ তাহাদের সহিত চলিয়৷ যাইতে সক্ষম না হওয়ায়, শ্বজাতি- 
প্রেমিক দিনেমারগণ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে কতক সম্পত্তি রাখিয়! 
যান এবং বলিয়! যান, ষে যদি কখন কোন দিনেমার অর্থাভাবে একান্ত 
কষ্ট পায়, তবে ইংরাজ গবর্ণমেপ্ট যেন সেই অর্থের সদ হইতে ত্তাভা- 


_ দিগকে নাহাধা করেন। অন্যাপি হুগলীর কালেক্টুরী হইতে প্রীরামপুরের 


বরিদ্র ফিরিঙ্গিগণ সেই ধনভাগ্তারের সাহাযা পাইয়া থাকেন। 


১৫৫। স্বদেশভক্তি বৃদ্ধ ইংরাজের। 


একজন অশীতিপর বুদ্ধ ইংরাজ মাদক নিবারিণী সভায় বক্তৃতা 
শুনিতে ছিলেন। মছ্য-পানের বাহুল্যে ইলগ্ডের কত ক্ষতি হইতেছে__ 
আহার বণনা শুনিয়া তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে সকল ইংরাজেরই 
মদ্যপান ত্যাগের প্রতিজ্ঞা পঞ্জ শ্বাক্ষর করা উচিত। তিনি বক্তৃতা 
শেষে প্রতিজ্ঞ পত্র স্বাক্ষর করিতে উদ্যত হইলে তাহার বন্ধু বাদ্ধবেরা 
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এবং তাহার ডাক্তার নিষেধ করিয়া বলিলেন “যেরূপ অতি অল্প পরিমাণ 
মদ্য আপনি আহারের পুর্ববে ব্যবহার করিয়! থাকেন, তাহা! আপনার 
অভাস ও স্বাস্থ্য হিসাবে অন্তায্য নহে। এখন হঠাৎ একেবারে উহ। 
ছাড়িয়। দিলে শরীর রক্ষা হইবে না ৮ বুদ্ধ উত্তর করিলেন “যে কাধ্য 
করার দেশের মঙ্গল তাহা সকলকেই করিতে হইবে। অন্ততঃ আমি 
তাহাতে যোগ ন। দিয়া থাকিতে পারিব ন1।” ডাক্তার বলিলেন “তাহা 
হইলে আপনার শীঘ্রই মৃত্যু হইবে ।” বুদ্ধ হাসিয়া বলিলেন “দেশের 
উপকারী কোন সতকশ্মে আমার মরিতে ভয় কর। উচিত ?” 


১৫৬। স্বধন্মী প্রেম পারেল বিদ্যালয় । 

ষক্ত জষ্টিস নারায়ণচন্দ্র ভারকর নিম্নশ্রেণীর উন্নতি বিধাস্বিণী 
€ িপ্রেস্ভ ক্লাসেস্‌ মিশন পোনাইটী অফ ইগ্ডিয়া) সভার প্রেসিভেণ্ট 
ছিলেন ১৯১১। আফিসের ঠিকান। গিরগাঁও বোম্বাই । এই সভা! 
১৯০৬ অন্দে শ্রীযুক্ত ভি, আর, শিণ্ডে নামক একটী বিশ্ববিদ্যালফের 
পরীক্ষোত্তীর্ণ মহারাদ্্ীয় ব্রাহ্মণ যুবকের চেষ্টায় প্রতিষ্টিত হয়। কিক্ধপ 
ত্যাগ স্বীকার পূর্বক খুষ্টায় মিসনরিগণ লগুনের অপরিনর গলির মধ্যে 
পশুবৎ দুষ্ট প্রতিক অশিক্ষিত দরিদ্রদিগের স্শিক্ষা এবং উন্নতির জন্তা 
চেষ্টা করিতেছেন শ্রীযুক্ত শিণ্ডে ইংলগ্ডে মিশনরি কলেজে অধ্যয়ন করার 
স্ময় তাহা দেখিয়াছিলেন। তিনি ত্বদেশে ফিরিয়া আনিয়া এদেশীয় 
অস্ত্যজদিগের সুশিক্ষা! ও উন্নতি জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। 

সমগ্র ভারতে আদিমের এবং অস্ত্যজের সংখ্য। পাঁচ কোটির অধিক? 
বর্তমানকালে উচ্চশ্রেণীর সকল ভারতবাসীর কায়, মন, ধন, বাক্য ও ব্যব- 
হারে ইহাদের উন্নতির জন্য চেষ্টাই সর্বপ্রধান জাতীয় কর্তব্য। সন্ন্যাসী ও 


গোম্বামীর। পূর্বে অস্ত্যজের অনেক উন্নতিসাধন করিয়! দিয়াছেন । এখন 
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শুঙ্খলাসহ সকলেরই উহাতে কোন না কোন বূপে লিপু হওয়ার সময় 
আসিয়াছে । 

শ্রযুক্ত শিগডে যখন প্রথম এই নিক্সশ্ণীর লোকদিগের শিক্ষাদান 
আরম্ভ করেন তখন উহারা মনেও স্থান দিতে পারে নাই যে উচ্চশ্রেণীব 
হিন্দু কেহ উহাদের সংস্পর্শে স্বেচ্ছায় আমসিতেছেন। উহার] মনে 
কারয়াছিল বে নিশ্চয়ই উনি কোন প্রচ্ছন্ন খুষ্টীয়ান মিসনরি হইবেন এবং 
সেজন্য উহ্ধর] তাহার সহিত মিশিতেই চাহে নাই । কতটা অবজ্ঞা ও 
স্বনা! নীরবে সন্থ করিয়া যে..আমাদের নিয়শ্রেণীর “অক্পৃন্ত অস্ত্যজ” 
নামপ্েছ হিন্দুতভ্রাতাগণ পরধম্ম গ্রহণ হইতে বিরত রহিয়াছেন তাহ! 
এই ঘটনায় অঙ্ভূত হইয়া সকলেরই চক্ষে জল 'আস। উচিত ! 

বোম্বাই সহরের পারেল নামক বিভাগে শ্রীযুক্ত শিগ্ডে একটী বিদ্যালয় 
খুলিয়।৷ অস্তাজদিগকে সেলাই, পুস্তক বাধাই, ছবি আকা, কুস্তিঃ ধম্ম ও 
নীতি প্রভৃতি শিক্ষ। দিতেছেন। তিনি ছাত্রদের নাম কাঁট, বিড়াল, 
শূকর, কেন্র ই, মাছ প্রভৃতি হইতে পরিবর্তন করিয়া সাধারণ হিন্দুর ন্যায় 
নামকরণ করিতেছেন। 


১৫৭। ম্বাবলম্বনের উপদেশ ৬ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । 


একদিন কম্ধমাঠার রেলওয়ে ষ্রেননে একজন বাঙ্গালী ডাক্তার বাবু 
একটা ছোট ব্যাগ লইয়া ট্ণ হইতে নামিবার সময় “কুলি কুলি” বলিয়! 
ডাকিতেছিলেন। একজন সামান্ত বেশধারী ব্যক্তি বাবুর ব্যাগটা তাহার 
হাত হইতে লইয়। ষ্টেশনের বাহিরে-ধাবুটার জন্য রক্ষিত পান্ধীতে তুলিয়! 
দিলে বাবু ছুইটী পয়সা দ্রিতে গেলেন। তখন এ ব্যক্তি একটু হাপিয়! 
বলিলেন “ক্ষুন্্র ব্যাগটা লইয়া বড়ই বিপদে পড়িয়াছিলেন বাঁলয়া একটু 
সাহাব্য করিলাম; পারিশ্রমিক দিতে হইবে না; আমার নাম ঈশ্বরচন্দ্র 
১৫৫ 


সঙদালাপ। 


বিদ্যাসাগর” বাবুটী লজ্জায় মৃতপ্রায় হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
পদপ্রান্তে পতিত হইলেন এবং বলিলেন, “লোকোপকার আপনার জীব- 
নের ব্রত; আপনি দয়ার সাগর । আমার যে শিক্ষার প্রয়োজন ছিল 
তাহাই আজ আমাকে দিলেন; স্বহন্তে কাধ্য করিতে আর কখন সঙ্কুচিত 
হইব না ৮ 


১৫৮। হিন্দুর রাজভক্তি জাতিবর্ণ নিবিবশেষে | 


সম্রাট আরঞ্রিব কোন সময়ে বিক্রমসিংহ নামক একজন রাজপুত 
সদ্দারের বীরত্বে এবং বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হইয়! বলিয়াছিলেন “তোমার মত 
লোকের হিন্দু থাকিতে নাই; মুললমান হইলেই আমি তোমাকে 
একবারে একটা প্রদেশের শাসন কর্তৃত্ব দ্িব।” রাজপুত বীর বিনীত- 
ভাবে উত্তর করেন “শাহেন শা ! আমার রাক্গভক্তি হিন্দুধশ্ম প্রস্থত; 
হিন্দুধশ্ম ত্যাগ করিলে আমার আর আপনার শরীরে অষ্ট দিকৃপালের 
সমাবেশে বিশ্বান থাকিবে না; তখন আপনি কেমন লোক, আপনার 
কাধ্য কলাপ কিক্ষপ, এ সকল কথা আমার মনে উঠিতে পারিবে । আরও 
দেখুন, আমি যদি একট! উচ্চপদের জন্তড আমার ইঠ্টদেবতার সেবা! ত্যাগ 
করিতে সক্ষম হই, তবে আরও কম লোভের কারণে পাখিব প্রস্থ 
আপনার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিব নাকি ?” 


১৫৯। ক্ষম! সার ওয়াপ্টার র্যালে। 


একদা একজন হঠকারী ঘুবক বাহাছুরীর জন্য একট! ছুতা ধরিয়! 
রাজ্জী এলিজাবেথের সমাদৃত মহাবীর সার ওয়াণ্টার র্যালেকে দন্যুদ্ধে 
আহ্বান করেন। এ সময়ে ইংলগ্ডের ভদ্রলোকের সর্বদাই তরবারি 
বাধিয়া বেড়াইতেন এবং ঘন্দযুদ্ধ অস্বীকার কর! তখন ঘোর কাপুরুষতার 


১৫৬ 


সপ্দালাপ্‌ । 


লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইত। সার ওয়াণ্টার ব্যালে প্র যুদ্ধে অস্বীকৃত 
হইলে সেই অভত্্রাচারী যুবক “কাপুরুষ” শব্ধ উচ্চারণ করিয়া তীহার 
মুখে খুৎকার দিল। তরবারি ব্যবহারে সিদ্বহস্ত র্যালে এ প্রকারে 
অবমানিত হইয়াও খীরভাবে বলিয়াছিলেন “আমি যেমন রুমাল দিয়? 
অনায়াসে তোমার এই খুৎকার পরিষ্কার করিয়া ফেলিলাম, সেইরূপ 
অগ্রানচিত্তে যদি আমার হৃদয় হইতে তোমার শোণিত মুছিয়া ফেলার 
এবং অকারণ নরহত্যার পাপ হইতে রক্ষ! পাওয়ার কোন উপায় থাকিত, 
তাহা হইলে আমি এখনই তোমার সহিত বন্দযুছ্ধে প্রবৃত্ত হইতাম । 


১৬০ | ক্ষিপ্রকারিতা ব্রাহ্মণ পৃণ্ডতের । 


শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবস্তী বনগ্রাম ইংরাজী স্কুলের প্রধান পণ্ডিত; 
নদীয়ার পাকা টোলে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন; বয়স ৩৫ বৎসর । 
(১৪।১১।১৯১০ )। বাত্রি আটটার স্ময় স্কুলের বোডিংয়ে থাক। কালে 
গ্রামের প্রাস্তস্থ এক গোয়ালিনীর বাটী হইতে উচ্চ আর্তনাদ শুনিয়া 
পশ্ডিত মহাশয় ভর্ধশ্বাসে দৌড়িয়! তথায় গিয়া দেখিলেন, একটা চিতাবাঘ 
গোস্কালিনীর একটা বাছুরকে ধরিমাছে। তিনি তাড়াতাড়ি একটা 
ংশখণ্ড তুলিয়া লইয়। এবং উহ। দুই হস্তে ধরির1 ব্যাত্রের পৃষ্টে সজোরে 
আঘাত করিলে বাশট। ভাঙ্গিয়৷ যায়, কিন্তু আহত ব্যাত্রটাও পলায়ন 
করে। পণ্ডিত মহাশয় অনেকটা দুর হইতে গিয়াছিলেন; নিকটবস্তী 
লোকেরা যেন কতকটা হাত পা হারা হইয়া চীৎকার মাত্র 
করিতেছিল। 





১০ 


১৫৭ 


নির্থন্ট । 


সহখ্যা বিষয় 


সদ্বায়ের শক্তি সঞ্চয়, ৬ভূদেব মুখোপাধ্যা্ 
অচৌধ্য, ইব্রাহিম আধম 

আধালসায়, বোপদেব 

'অন্র্শীলন, সভারক্ষার 

ম্মদোষ, রাজার গুরুর 

অবিশ্বাসে ক্ষোভ মূরের 

অশ্ুচি, ক্রোধে 

অসম সাহস, দয়ার্জের 

অস্থৃবিধা, মার মুকখখার 

অহংভাবের নিঃশেষ, ইত্রাহিম আধম 
আত্মপরীক্ষ! ও প্রায়শ্চিত্ত, লঘ়েছ 

আত্মোৎসর্গ, যোগেন্দ্রনাথ 

[ আদর্শ উকিল ৬শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ] ৯২০ 
উতুরোপীয সভ্যতা, আংশিক 

ভংরাছের মাহাজ্সা, মিঃ ফকৃদ্‌ ও নেপোলিয়ান 
ইংবাজের সৌবভ্রাত্র, মিঃ গ্যারেট 

উচ্চ ফকীরী মত, অদ্বৈ তবাদ 

উত্কর্ষের কারণ, তন্মসতা 

উদ্যম, নেপোলিয্লান 

উদ্যম, সোয়ারো। 


হখ্যা। বিষয় 
১১। একাই একশত, লাটুর অভার্ণ 
২২। একাগ্র লোকনায়ক, ডরন্‌ ফোর্ভ 
২৩। কর্তব্যজ্ঞান, ভাগলপুরের চম্মকার 
২৪। কর্তব্য পরায়ণতা, ইংরাঙ্জ কাণ্ডেন 
২৫। কর্তব্য পালন, নিফাম 
২৬। কর্তব্যে নিমগ্রতা, ক্ষপীয় অফিসার 
২৯৭। কথার ঠিক, সার উইলিয়াম নেপিস্জার 
২৮। কপটীর উদ্ধার, গদ্দাধর ভট্ট 
২৯। কম্মের ক্ষয়, ভোগে 
৩০ । কৃতজ্ঞতা! ও বিশ্বস্তত1, দেওয়ান জয় প্রকাশ লাল 
৩১। কৃতজ্ঞের সমাদর, ০লাকমানের মনিব 
৩২। কাজীর বিচার, আরব দেশে 
৩৩। কাল প্রভাব, সেই আর এই 
৩৪ । ক্রোধের দমন, মহাত্মা হোসেন 
৩৫। গুরুভক্তি, অঞ্জন 
৩১। চারি রত্ব, আক্লাতুনের উপদ্দেশ 
৩৭। চোরের প্রতি দয়া, গদাধর ভট্ট 
৩৮। জজের দয়া, গুডিভ 
৩৯। জাতীম্ন ত্যাগ ও নির্ভরতা, মস্কৌধ্বংসে 
৪০। জুয়াচুরীর প্রচারে ক্ষতি, নাবের ও চোর 
৪১ জ্ঞান ও অজ্ঞান, পরম্হংসর্দেবের কথা 
৪২। জ্ঞাতির ক্ষমা, মহাত্মা মহম্মদ 
৪৩। জ্ঞেষ্ট ভ্রাতার ল্েহ, /গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায় 


হখ্য। । বিষয় 


৪৫ ॥ 
৪৬1 
5৭1 
৪৮1 
৪৯। 
৫০ | 
৫১ । 
৫২ ।॥ 
৩ । 
8৪1 
৫৫ 1 
৬ । 
৫৭ 1 
৫৮ । 
৫৯ । 


৬২। 
৬৩। 
৬৪ । 
৬৪। 
৬৬ । 
৬৭ | 


ঠাণ্ডা মেজাজ, চক্ষের ব্যবহারে 
ঠোটে তেল, মিষ্ট বাক্যের জন্য 
ডাকার মৃতন ভাকা, ভিক্ষকের 
তর্কে ধীরতা, বিশ্বনাথ শাঙ্জী 

তীব্র জনহিতেচ্ছ।, কলম্বস 

তৃষ্ণার জল, সার ফিলিপ দিভর্বন 
ত্যাগী কে? সন্গ্যসীর উক্তি 
ক্রটিম্বীকারে মহত্ব, ওয়াশিংটন 
দান, আসফ-উদ্দৌলার 

ছুর্ববলের রক্ষা, বার্কেন হেডে 
দূরগামিত্ব, কাধ্যকারণের বিন্দু 
দ্বন্দ সহিষুণতা, রাজ! ও মেষপালক 
দৃঢ় কর্তব্য বুদ্ধি, নেলসন 

ধনে সুখ নাই, আযাষ্টর 

ধশ্দজ্ঞান ও বিনক্, কাজী আবু ইযুস্তফ 
ধশ্মব্যাখ্য।, পুনকুক্তির প্রয়োজন 
নিখুঁত কাধ্য, প্রধান মন্ত্রীর 
নিখুত হিন্দু বিচারক, রামশাস্সী 
নির্ভয়, জুলিয়স সীজর 
নিরহঙ্কারঃ খলিফ। ওমরের 
নিরহক্কার, সোলেমান ফা 
নীরব দান, বিশপটেলরের কথ! 
ম্যায়পরায়ণ €িকপকাপ জি নীপীলাল্টিন 


1৩ 


হখ্যা। বিষয় 


৩৯ । 
৭০ | 
৭১৯ ! 
৭২) 
৭৩। 
৭৪1 
৭৫1 
৭৬। 
৭৭ | 
৭৮ | 
৭৯ । 
৮৩০1 
৮১। 
৮২॥ 
৮৩ । 
৮৪ । 
৮৫। 
৮ঙভ । 
৮৭ । 
৮৮। 
৮৯ । 


৯১ ॥ 
ই ॥ 


পণুশ্রম, খু দেবায় 

পণ্ডিতের সম্মান, হিন্দু মুসলমানের 
পদগর্বব, মার্কিণ করপোরালের 

পদ্দগর্বব, রুলীয় তমেজরের 

পরচচ্চার কারণ, কাজের অভাব 
পরনিন্দা, বাহ উপাসনাকারীর 

পরার্থ জীবন, আস্তর 

পরার্থ জীবন, হাতে মতা 

পরীক্ষার দিন, জিরেন 

পরোপকারের সুখ, রামছুলাল সরকার 
পরিত্রতার উপায়, ঈখর স্মরণ 

পিভার যশ, ভত্রতাস্ম *- 

পিতার সেবা, আস্কালনের বণিক 
পুরুষকারে বিশ্বাস, নেলসন 

প্রত অভাবের অন্গপলন্ধি, ধর্মের বাড় 
প্রলার স্থপালন, গবণর চ্যাং 

প্রধানতম অভাব, সৎসঙ্গের 

প্রফ্ুলচিত্ত, আলেকজাগ্ডারের সেনাপতি 
বদরীকা শ্রমের রাস্তা, সুর্যমল 

বশ্ঠতা এবং মহত্ব, গ্রাণ্ড ডিউক আলে কৃসিন 
বালকের বীরত্ব, হাভেলক 

বিদ্যার গৌরব, বিক্রমার্দিত্য এবং কালিদাস 
বিনয়, বৈষ্বের 


. বিপদে রাম নাম, রাজবৈদ্যের 


হখ্যা ) বিষয় 

৯৩। বিবেক বুদ্ধি, আমেপিকান ইগ্ডিম্মানের 

৯৪ ॥ বিশ্বাস, ইংরাজ বালকের 

৯৪1 বিশ্বাসের আকর্ষণ, মিঃ ককৃল 

৯৯। টবরাগ্যের সানা, সব্বদরাল স্বানীজী 

৯৭। ব্রাহ্মণ বিধবা, শুলপানির কন্ঠ 

৯৮। ভক্তিমানের নম্রতা, ৬গণদে ব 

২৯। ভগবত আরাধন। সহ চেষ্টা, দুইটা ছাত্র 
১০০। ভগবানের চাকরী, ৬ চক্রনাথ বক্কর 
১০১। ভ্রম নিরসন, ৬বান্কিন বাবুর 

১০২। ভারতবাসীর প্রীতি, অপক্ষপাতে 
১০৩। ভালবাসার সনম্মনঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যানাগত 
১০৪1 ভালবাপার় সত্যনির্ণয়, কাজীর বিচার 
১০৫ । ম্দ্য অপেদ্প, ডাইও[জনিমের কথ। 
১০৬। মনিবের ভালবানা, তারাকাস্ত 
১০৭। মন সংযোগ, নিউটনের 
১০৮। মন্ুষ্যের জ্ঞানের অল্পত', নিউটন 
১০৯। মহত্বঃপ্রিন্স বাসকুদ্দিন 
১৯০ ।  মাতৃভক্তি, মিঃ ওল্ডহা ম 
১১১। মানবহিতকর জীবন, শেখ সাদি 
১১২। মায়ার খেলা, শ্রকুষ্ণ নারদ সংবাদ 
১১৩। মেজাজ ঠিক রাখা, পরসিগ নি 
১১৪। নাজভক্তি, জাপানী খুনীর 

১১৫ । রাজভক্তি, পঞ্চকোটে 
১১৬। রাজার নিন্দ', পাগলামী 


খ্যা ॥ বিষয় 
১১৭। রীঁকা এবৎ বাঁকা, নিষ্কাম ভক্তি 
১১৮। লক্ষ্বীশ্রীর কারণ, মধুস্দন পাল 
১১৯। লোভের প্রাবল্য, ফ্রাঙ্কলিনের উক্তি 
১৯০। আদর্শ উকিল, ৬শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যাক্স 
১২১ । শক্তির বৃদ্ধি, উৎসাহে 
১২২। শক্তিহানি, মহারাস্ত্রীয়ের 
১২৩। শান্তিপ্রিয়ের রক্ষণ, সাকনন বিশপ 
১২৪। শিক্ষায় একা গ্রতা, অজ্জুন 
১২৫। শ্রতিধর, এজগন্নাথ তর্কপঞ্চানন 
১২৪। সৎপথেই শাস্তি, ওয়াশিংটন ও নেপোলিম্বান 
১২৭।॥ সতীর ধন, সর্বত্রই এক 
১২৮। সত্যবাদী, বাঙ্গালী কন্ম প্রাথা 
১২৯। সত্যরক্ষা, রাঁজকিশোর চৌধুরি 
১৩০ । সত্যাচরণ, ত্রাহ্মণ কুমার 
১৩১ । সদভ্যাস, ৬শিবশঙ্কর সিংহের 

[ স্য়ের শক্তি সঞ্চয়, ৬ভভূদ্েব মুখোপাধ্যায় 1১ 

১৩২ । সন্তানের শিক্ষা, ইংলত্ডের রাজ সংসারে 
১৩৩। সক্স্যাস ও গাহস্থ্য ধশ্ম, কপোত এবং উদাসীন 
১৩৪ । সরল বিশ্বাস, বালকের পত্র 
১৩৫ । সহধর্মিণী, স্কুলের পণ্ডিতের 
১৩৬। সময়ের মুল্য, ওয়েলিংটনের উক্তি 
১৩৭। সময়ের মুল্য, বেঞ্জামিন ফাক্ষলিন 
১৩৮। সাহস ও বিশ্বাস, ভক্তের 
১৩৯। সংযম এবং স্বাবলম্বন, মার্কিন যুবকের 


সংখ্যা । 
৯৪০ | 
১৪১। 
১৪২। 
১৪৩। 
১৪৪ | 
১৪৫। 
১৪৬। 
১৪৭। 
১৪৮ ॥ 
১৪৯। 
১৫০ । 
১৫১। 
১৫২। 
১৫৩। 
১৫৪। 
১৫৫। 
১৫৬। 
১৫৭। 
১৫৮। 
১৫৯ । 
১৬৬ | 


বিষয় 
সংযমে সাহাধা, নিরেনব্বইয়ের ধাক্কা 
সহানুভূতি, আব্রাহাম লিনকনের 
সহাঙ্কভূতি, কেরাণী পদ্মলোচন 
সহানুভূতি, মহাত্মা মহম্মদের 
সহানুভূতির নির্ভীকতা, বালকের 
সহানুভূতির সুখ, ৮বিদ্যানাগর মহাশয়ের মাতা 
সাধারণের কার্য্য ও বন্ধুত্বঃ ওয়াশিংটন 
সাধুর কাধ্য, ধশ্মোপদেশ দান 
সুশিক্ষিত রাজ্ঞীঃ মেরী 
সেবকের দাবী, মোগল সৈনিক 
সৌন্দর্ধ্যের অহঙ্কার, রাজ পুত্রের 
সৌন্রান্র, রঘুমণি বিদ্যারত্ব 
স্ত্ীশিক্ষা, প্রকৃত 
স্বজাতি পালনেচ্ছা, ইংরাজের 
্বজাতি প্রেম, শ্রীরামপুরে দিনেমার 
স্বদেশভক্তি, বুদ্ধ ইংরাজের 
স্বধন্মী প্রেম, পাবেল বিদ্যালয় 
স্বাবলম্বনের উপদেশ, ৬ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
হিন্দুর রাজভক্তি, জাতিবর্ণ নির্বিশেষে 
ক্ষমা, সার ওয়াণ্টার র্যালে 
ক্ষিপ্রকারিতা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের 


স্তেকম্য গুরন্হান্বতলী। 


পুষ্পাঞ্লি ( দ্বিতীয় সংস্করণ) ০ চি ০ 
পারিবারিক প্রবন্ধ (৭ম সংস্করণ ) *"** রি ১২ 

এ উপহার জন্ত (৮ম) মুশিদাবাদী গরদে বাধাই তত ১৪০ 
সামাজিক প্রবন্ধ ( ৪র্থ সংস্করণ ১ -ত ০০ ১০ 
আচার প্রবন্ধ (২য় সংস্করণ) তত *ত* ১২ 

বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ (২য় সংস্করণ ) *** ০ ০ 
বিবিধ প্রবন্ধ ২য় ভাগ [ তন্ত্রের কথ। প্রভৃতি ] নি ৯ 
স্বপ্রলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস *** ০ 
বাঙ্গালার ইতিহাস ৩য় ভাগ ০তৎ নর ॥০ 
এতিহাসিক উপন্যাস [ ষষ্ট সংস্করণ] ** রর ০ 
পুরাবৃত্তসার প্রথম ভাগ [পঞ্চদশ সংস্করণ] *** তিন পি 
ইংলগ্ডের ইতিহাস [ ষষ্ঠ সংস্করণ ] -** নর ০ 
শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব [ পঞ্চম সংস্করণ ] -- ৪ ১২ 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান [সপ্তম সংস্করণ] তত **০১৭ 


উপরোক্ত পুস্তকগুলি এবং সংক্ষিপ্ত ভূদেব জীবনী (1৮০) একজ্রে 
আমার নিকট লইলে বিশ্বনাথ টুষ্টফণ্ডের দলিলের ছাপান নকল সহিত 
তিনথণ্ডে বাধান ১০২ টাকায্ম দিব। ভাকমাশুল ও ভি পিতে পার্খেল 
খরচ। 9০ মোট ১০০০ পড়িবে । 


বিশ্বনাথ (দাতব্য ) ট্ষ্টফণ্ডের অপর পু্তকাদি £-_ 


[ সংক্ষিপ্ত ] ভূদেব হি, ০ ০** 1৮০ 
সদ্দালাপ নং ১ - তত রঃ ৮৬ 
সর্দালাপ নং ২ ৩০০ ০০০ ১৪ ৮৩ 
সঙদালাপ নং ৩ 5৪ র্‌ হী নর 
অনাথবন্ধু উপন্তাস] -* তত ০১৯ 
নেপালী ছন্তরি ০০০ ০৭ রঃ 


এডুকেশন গেজেট--অখ্রিম বাধিক নি 


ভ্ীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় । 
বিশ্বনাথফণ্ডের কর্মচারী, চু'চুড়া) 


অঙাঙইপ। 


সদালাপ । 


তৃতীয় খণ্ড । 


আপ িটিন পিপি ০১ শদ 


ত্বমেবাশ। হজাশানাং ভীতানামভয়ং সদ] ॥ 
তৃংগ্ত্তর্গতি হীনানাং প।হি নঃ করুণ ময় 11 


ভ্রীমুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় 
সৃঙ্কলিন্ত 


*০৩ 
স্পা তি 9 2 


শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত 
প্রকাশকের নিকট প্রাপ্তব্য | 


[ চাছুড়। বুধোদর মন্ত্রে শ্ীরাদকুমার সেন.কর্তৃক খুজিত] 


গো 10178 91 

চ5০০১০১৪৪ 

11105 [0774 
9১৫১1] 128৮, 


মূল্য ৪০ বার আনা । 


ভূদেব গ্রস্থানর রর ] 


পুষ্পাঞ্জলি (দ্বিতীয় সংস্করণ ) - ॥০ 
পারিবারিক গররন্ধ (৭ সংস্করণ ) *** ১৯. 
ও উপঙ্গার জন্য (৮ম) সুন্দর মু পধাবাদী গ গরদে বীধাই ১০ 
এ (হিন্দীতে ) ১ 

সামাজিক এরবন্ধ,( ৪র্থ সংস্করণ ) *-- ১॥০ 
আচার প্রবন্ধ (২য় সংস্করণ ) হ ১২ 
বিবিধ প্রধদ্ধ ৯ম ভাগ (২ সংস্করণ ) -*, ॥০ 
বিবিধ প্রবন্ধ ২র ভাগ রি কথা! প্রভাত ] 1০ 
স্বপ্রলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিভ' -" ০ 
বাঙ্গালার ইতভিভাস তর রা শত ॥০ 
শ্রতিভাসিক উপন্যাস | | য্ অং্ছরেণ ] ॥০ 
পুরাবু শসার (গজীক রোন প্রভৃতি ) | পঞ্চদশ পলজরন 8০ 
ইল ইতিহাস যষ্ঠ সংঙ্করণ ] তত ০ 
শিক্ষাবিধারক প্রস্তাব [ পঞ্চন সংস্করণ]  **" ১২. 


প্রাকৃতিক বিজ্ঞান | সপ্তম সংস্করণ ] তত ১২. 
উপনৌক্ত পুস্তক গুলি এবং সংক্ষিপ্ত ভুদেব ভীবনী বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ডের মূল 
দলিনের নকল সঠিত ভিন খণ্ডে বাধান ভাসার নিকট লইলে ভাকমাশুল 
ও ভি পিখ্রঢা সঙিত ঘোউ ১০৮০ পড়িবে । 

বিখ্নাথ (দাতব্য ) ট্রষ্টকণ্ডের অপর পুস্তকাঁদি ই_ 
ভুুণব চপিতং এহাকাব্যম্‌ (৮ মহেশচন্ত্র সি প্রণীত ) ১০ 


[মধ]; উদেব জীবনী ১, 85 
অনাথবন্ধু ! উপন্যাস ] ০৪ রি ১1০ 
সদালাপ নং ১ (এডুকেশন গেজেট হইতে পুনমুর্্রিত) -*- ৮০ 
সধ্াপাপ নং ২ ্ টে ৫ রি 
সদালাপ নং ৩ এ ৪ ৪ দি 
নেপাপী ছত্রি এ নে ১ ি 
শ্রীরাম চরিত্রের আলোচনা এঁ উঃ না 1০ 
একাধশাতত্বম্‌ (দেব নাগর অক্ষরে)  *** রি টু 


এডুকেশন গেলেট-_অগ্রিম বাধিক মূল্য 
শ্ীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় । বিশ্বনাথফণ্ডের কর্মচারী না । 
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১। ভাঁরতবাসীর গ্রায়শ্চিন্ত ৬ ভভুদেব বাবুর কথ; । 


এক সময়ে স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর ৬ প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, 
পুজাপাদ ৬ ভুদেব মুখোগ্গাধ্যায় দহাখজকে ভিজ্ঞাসা করেন, “তাপনি তীস রোম 
ও ইংণ্ডের ইতিহাস লিখিক্সাছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখেন লাই, 
ইহার কারণ কফি? উত্তরে তিনি লেন--পীক, তোমীয় এবং ইংতাভ এক 
তিনটা নুপ্রধান শ্বদেশভক্ত ভতির ইতিহাসে ভাততবাসীর শিখিখার ভিজ 
ওন্কে আছে । ভারতবর্ষের বাজনৈভিক ইতিহাসত ছুইটী প্রায়শি, ভর 
উততিগস মাত্র” ভাঙগতশাসীর কিকি পাপের কিরূপ প্রারশ্চিভ্ত হইতেছে 
িশ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দেন__ 

(১) স্বধন্থী বিদ্বেষ | হিন্দ তাহার নিম তেণীকে অন্ত্যজ বর্ণ নাম দিন 
পশুর অপেক্সাও অধিক গ্বণা বরিয়াছে। একভন ডোন হা হে 
উঠান দিয়া গেলে তথাক্ন গোবর জল ছড়া দেওয়া হয়__একটা ছাগল ভাসিয় 
তথান্ধ ত্যাগ করিলেও শুধু ঝাড় দিকেই চলে । অথচ হিন্টুর পরম পবিত্র 
শশস্ত্র বলেন, “সর্বঘটে নারায়ণ” আছেন, এবং বিদ্যাঁবিনর-হম্পন্ন প্তীক্গণে 
এবং শ্বপাকে” সমদর্শন করিতে হয়! আধুনিক কালের “সাধারণ” হিন্দ 
অন্ত্যজের স্থথে দুঃখে, শিক্ষায় দীক্ষায় উদাসীন । ব্যবহারক্ষেত্রে হিন্দুর এই 
শ্বধন্মীবিছেষের জন্য ভগবান তাহার-অসীম কৃপায় পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
শবধস্টীপ্রেমিক ভাতিকে__সুসলদানকে- শান্তা ও শিক্ষকরূপে ভারতে প্রেরণ 
হবেন। ইহারা আহারে ব্যবহারে ব্বধর্মীর দধ্যে পণ্ডিতে এবং মুর্খে, ভুল- 

৯ 
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তাঁনে এবং ভিক্ষুকে প্রভেদ করেন না। ঈদের দিনে সর্কাশ্রেধীর সুসঙ্গমান 
সহস্র সহস্র “একত্র” হ্ইয়া বিশ্বনিয়স্তার বন্দনা করেন ) ইহা কি সুন্নর দৃশ্ত ) 
অস্ত প্রন্থতি যতক্ষণ হিন্দুয্ানী মানে ততক্ষণই খ্বণিত 5 উহারা যেই মুসলমান 
ভর অমনি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু বলেন, “সেলাম মিয়া! সাহেব ।” তখন উহাদের 
'বপসিবার জন্য কাষ্ঠের চৌকী দিতে হল্প! এই স্বধন্মী বিদ্বেষের প্রাসশ্চিন্ত 
বন্ুশত বংসর ধরিয়া মুসলমান রাঁজস্বে চলার পরে মহারাষ্ট্রে ও পঞ্জাবে প্র 
দোষটা একটু ফাটিয্াছিল। মোগলের সহিত ধর্দ-যুদ্ধের সময়, বিবাহে ও 
ও আহারে বর্ণভেদ সব্বেও, মহারাষ্ীক্হিন্দুদিগের মধ্যে সক্ষম ব্যক্তি মাত্রেই 
বর্ণ নির্বিশেষে প্রাধান্তের পথ উন্মুক্ত পাইয়াছিল। তাহাতেই হোলকার 
জাতিতে ধনগড় (ধাঙ্গড় ), গাইকবাড় মেষপালক এবং সিন্ধিয্া জাতিতে 
“কাভার” হইলেও আজ রাজতক্তে উপবিষ্ট লক্ষিত হইতেছেন । পঞ্জাকে 
শিখদদিগের মধ্যেও সকল বর্ণের লোকই সিংহ পদবীধারী এবং বিবাহ সম্বন্ধে 
পার্থক্য রাখিক়্াও দৃঢ় সন্মিলন-প্রাণ্ত । 

(২) স্বদেশী-বিদ্বেষ ।__-ভারতবাসীদিগের মধ্যে ন্বাঙ্গার্লী, উড়িয়া বিহারী, 
সহারাস্থ্ীয়, মান্রাজী, পঞ্জাৰী, নেপালী, কাশ্দীরী, হিন্দু, মুসলমান, প্রভৃতির 
পরস্পরের প্রতিবিদ্বেষ। এই পাপের জন্য মহারাষ্্ীয় এবং শিখ প্রাদেশিকভাবেক 
গণ্ভীর বাহির হইতে পারে নাই ? সকলেই যে ভারত-মাতার সন্তান এবং 
তাহাদের ভালবাসার পাত্র ইহা বুবিয়া স্বদেশী-প্রেমিক হইতে পারে নাই । শিখ 
সহিন্দ প্র্তৃতি বড় বড় সহর বিধ্বস্ত করিয়াছিল  মহারাহ্্ীয় বাগি অশ্বারোহী) 
1নশ্মমভাবে রাজপুতানা ও বাঙ্গালা লুঠিয়্াছিল এবং লুঠেরাই থাকিস্কা গিক্সা- 
্চল-_ভারতে একচ্ছত্র মহাঁসাম্াজ্ স্থাপন করিবার অতটা সুবিধা পাইয়াও 
অদেশীপীড়ন পাপ জন্ত তাহা করিতে পারিল না। এই স্বদেশী বিদ্বেষ পাপের 
ক্ষালন জন্য ভগবান স্বদেশ-প্রেমিক-শ্রেষ্ঠ ইরাজকে ভারতে প্রেরণ করিয়া- 
গেপ। হহীাদের মধ্যে ওয়েলশ, স্বচ, আইরিশ, ডিসেপ্টার, প্রোটেষ্টাণ্ট, প্রেস- 
এ 
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'টিরিলাঙ, রৌমীম কাথলিক, অভি ডেদ আছে, কিন্ত ল্ষলেই দেশের 
ক্াজৌত্াকর্মদাট 1 ক্লাইব একজন সামন্ত ইংরাঁজ 'কেরানী ছিলেন। ঘাঙ্গাল' 
তিভার উড়িষ্যার র+জকোবের ধনে উহ্থাক্কে কেহ শবদেশীভ্রোহী ক্ষরিতে পারে 
লাই। কিন্কতিনি অন্মীয়ীন্নে মিরগ্রাফর গ্রত্ৃতিক্ষে ভাঁঙ্গাইম্বা লইলেন। 
কোন একজন ইংবজক্ষে কিছু পাইতে দেখিলে সমস্ত জ'তিই পরিতৃত্থ হয়। 
এমন কি, সাধারণ ইংরাজ জুরি অলেক লময়ে ইংরাদ্দ অপরাধীকে রাক্তদপ্ড 
কইতে রক্ষা কর'র জন্তা ভাহাকে অন্তাধ্যভবে "্লটগিপ্ট” € নির্দোষ ) বলির! 
নিজেরই নরকে যাইতে প্রস্কত ! অতটা ভাল নম; ধর্ুই নর্বোপরি । 
কিন্ত ইংরাঁজের অগমলে ও নদ রীক্ঞাশ্মসলে লমগ্র ভারত যে একদেশ তাভা 
সুস্পষ্ট হউরাছে « ইহাদের গ্রদত্ত রেলপথে লর্ববত্র যাতায়াতের স্ভুতিধায ভার- 
তের আভীভ্তরিক সক্মিলন লাধন দ্রুতন্গেই হঈতেছে এবং ইংরাজ ভর্ষরতের 
'রী একচ্ছত্র লন্মিলন লাধল ক্ষরিযা অশ্বমেধ আবং রাজস্য় যক্ছের ফলভাগী 
হইনাছেল। ফলন; ভারতবাসীর মধ্যে ধর্মী এবং বর্ণ-নির্ব্িশেষে একটা 
"জাতীর ভা ও স্বদেশীপ্রেম” বিধিখ্রেরিত ইংরাঁজের রাজত্বকালেই লাধারণের 
মধ্যেও ক্পরিস্ফুউ হইতেছে এবং বন্থকাল ইন্থাদের শাসনে থাঁকিয্াধই ভারত- 
বাসী উহা! জন্পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হুইদ্বে। লক্ষল ভারতবাসীরই মুসলমানের 
আদর্শে হ্বধন্মী-প্রেম ও ইংরীজদের আদর্শে শ্বদেশী-প্রেম অন্ধুশীলন করিবার 
খুবই স্থনিধা ইংরাজদের আমলে হইয়াছে । ক্ষিস্ত পঘিত্ব ভারতভমিতে স্বধ- 
দ্ধের এব" স্বদেশের গ্রত্তি তক্তি ভীলবাসার পোঁবণ উপলক্ষে অপর ধন্ধের বা 
অপর দেশীন্ের প্রীতি দিছ্েষ করিস! ধর্শপথ হইতে বিচলিভ হওয়া! চলিবে না $ 
উহা ভাঁরতবাসীর প্রক্কৃতি বিরুদ্ধ এবং তাহার পক্ষে "জ্ঞানন্কত পাপ” হইবে ? 
শ্তত্ব সন্বপ্ধে ভারতবাসী এখনও পৃথিবীর মধ্যে সর্ধাপেক্ষা উদার, উচ্চ এবং 
আদর্শী আছেন। 
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২ অক্লাস্ত দান হাতেম! 

আরব দেশের কোন ধনবান ব্যক্তি দরিওরদিগকে মুষ্টি ভিঞ্ষা দান করিতে- 
ছিলেন। একজন” ফকির তথায় গিয়া হন্তপ্রসারণ করিলে দাতা ভিক্ষা! 
দিলেন। ফকির তাহা ঝুলিতে রাখিয়া আবার হস্ত প্রসারণ করিল। দাতা 
ক্রৌধান্ধ হইয়া ফকিরকে ভর্খপনা করিলেন এবং উ্ভাকে ভাড়াইগ়্া দিভে 
প্রহরীকে আদেশ করিলেন। .ফফ্কির বলিল “হাতেমের দান দেখিয়াছি 
বলিয়াই পুনর্বার ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম ৮” দাতা বলিলেন, "একথা কথন 
বিশ্বাস যোগ্য নহে বে» কৌন ব্যক্তি একই ভিক্ষুককে একই দিনে পুনঃ পুনঃ 
দানপ্রার্থী হইতে দেখিয়াও তাহাকে সাদরে পুনঃ পুনঃ দান করে” ফকির 
বলিল, “আমার সহিত গিয়া দেখিতে পারেন ।৮ এ দাভ্ডা ফকিরের সহিত 
গেলে ফকির হাঁতেমের দান ভাত্তারে একদিন উপর্যযাপ্রি চল্লিশ খার ভিক্গা 
প্রার্থনা করিল এবং প্রতিবারেই সাদরে উহাকে ভিক্ষা অগিত হুইল। দাতা 
ইহা দেখিয়া একান্তই লজ্জিত হইয়াছিলেন। 

হাতেম অসামান্ত দানবীর ছিলেন; তাহার আদর্শ অতুযুচ্চ। উহার 
কথা শুনা থাকা ভাল ৮ তাহাতে শ্বার্ণ দরিদ্র ক্ষুধার্ত ব্যক্তির এক মুষ্টি 
ভিক্ষা মিলিবে এবং ভক্ষণ প্রার্থনাক্ কাহার পক্রোধোঁদয়* হইতে দিবে না 
কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভিঙ্গাপ্রার্থীই অধিক 

“পাত্রে দানং মতিঃ কষে দাত্তা পিত্োশ্চ পুজনং। 
শ্রদ্ধা বলির্গবাং গ্রাসঃ ষড়বিধং ধর্মমলক্ষণং ॥১ 

স্থপাত্রে যখাধথ দ্ানই উচিত; একজন অনেকবার লইলে সাধারণতঃ 

ভাগার খালি হইফ়়া অপ্ররের অভাব পুর্ণ হইতে পাঁরে না। 


৩। অধর্ণ? প্রতিজ্ঞ! রাজা খ্রিড। 
রোমীয্নেরা প্যালাষ্টাইন জয় করিয়া! হিরডকে ইছদীদিগের রান্দা করিস 
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, দিয়াছি্। হির্ড রোবীয়দিগের নিকট একান্ত হীনতা স্বীকীরপূর্বক সক 
বিষিইর্ভোযামোদ করিত কিন্ত প্রজ্গাদিগের এবং অধীনস্থদিগের উপর 
ভাঁভার অত্যাচারের ও নির্দস্রতার পরিসীমা ছিল না। কথিত আছে যে, এই 
হিরডই বেথলেহেমে ইহুদী বংশে ত্রাঁণকর্তা বীশুধুষ্টের জন্ম হইবে শুনিয়া তথা- 
ধার সকল শিশুকেই হত্যা ক্রিরাছিল। হিরডের পন্থী এবং পুত্রদিগের 
মধ্যে দুইজন তাারই আজ্ঞার হত হন । হিরূডের বিলাসের এবং আড়ম্বরের 
সীমা ছিল না। একধিন কোন নর্তকী গ্রীতে এবং নৃত্যে তাহাকে মুগ্ধ করিলে 
কর্ড বলে, ণতুমি যাহা চাহিবে তাহাই দিব” নর্তকী বলিল “মহারাজ 
ঘি আমার ঈন্সিত বর দিতে চাহেন তাহা হইলে ব্যাপটিষ্ট জনের 
/ ইনি ইন্ুদীদিগের শেষ ভবিঘ্যদ্বন্তা এবং বীখ্বখৃষ্টের অবতার হওরাঁর 
পুর্বের তত হন ) মুণ্ড একটা পাত্রে করিয়া আনির! দিতে হুকুম দিন” উত্ত 
কুন ব্যাপটিই অধর্খুচারীপণিগের প্রতি ভীত্র উক্তি করিতেন) সেজন্ত নর্তণ 
ভাঙার একান্ত রিদ্দেষ্টা ছিল। হিরডের জনকে খুন করার ইচ্ছা ছিল নাঃ 
1কন্ত ব্ঙ্গীদের রলিল, “তাইত ! হঠাত প্রতিজ্ঞা কলিগ ফেলিরাছি ; এখন আর 
উপার নাই, রাজার প্রতিজ্ঞাপালন হওয়। চাই; একটা পাত্রে করিয়া জনের 
মণ্ড আনন্নন কর ।” অবিলম্ে নিরীহ ধম্মৌপদেশক জনের মুণ্ড সভামধ্যে 
আনীত হইল! 

থে প্রতিজ্ঞা অধন্ম্য নহে, যাহার পালনে অপরের বিশেষ ক্ষতি লা হর 
তাহার পালনে নিজের সর্বপ্রকার ক্ষতি এবং অস্থুবিধা হইলেও (এবং তাহা 
বিবেচন্বা না করিয়া বা দশয়ে পড়িয়া করিয়া থাকিলেও) অবপ্ত অবন্তই পাল- 
নীর ৷ ফলতঃ ধর্মের রক্ষা জন্যই সত্য একান্তই পাঁলনীয় ; অধশ্থ্য কার্ষ্ে 
সত্য বন্ধ হইলে সে বন্ধন আপন' হইতেই কাটিয়া আছে। *্ধর্্চর” এবং 
“দত্যংবদ” এই ছুই প্রধান বিধি সামঞ্জস্য রাখিয়া পালন করিতে হয়। কোন 
ক্রবক যুদি প্রতিজ্ঞা করিয়া ফ্কেল্িয়! থাকে যে বে ভক্তির দলে থাকিবে ঝা! 
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সুপ্ত হত্যা করিবে-_সে প্রতিজ্ঞা কি পালনীয় ? সকল ধরার এবং সকল 
ভাল লেকে একবাক্যে ৰলিবেন যে ওরুপ প্রতিজ্ঞা কোন" মতেই পানীয়, 
নহে। 

৪) অধর্দ্দে উন্নতি অস্থায়ী । 


রঘুনাথ রাও পেশোয়া এবং তাহার পন্থী আনন্দীৰাই ক্ুরমতি এবং 
অধার্থ্বিক ছিলেন । পিতৃব্য রঘুনাথ রাওয়ের চক্রান্তে পেশোয়ার শরীররক্ষী 
সৈন্তগণের বিদ্রোহে পেশোর়া' নারায়ণ রাও নিহত হইলে রঘুনাথ রাও 
মহাত্মা প্রথম বা্জীরাঁও পেশোয়ার আসন কলস্কিত করিয়া তাহাতে উপবেশন, 
করিলেন । আনন্দীৰাই সেই দিনই প্রকারান্তরে নারায়ণ রাওয়ের বিধবা 
প্ঠীকে বধ করিলেন। ভিনি অবিলম্বেই প্রচার করিস্কা দিলেন যে স্বৃত পেশো- 
যার পত্ী বলিয়াছেন ষে তিনি স্বামীর দেহের সহিত সহম্কুতা হইবেন ! পতির 
এবপ মৃত্যুত্রে বজ্জাহতা সতীর নিকট তখন সংসার শুন্ত রোধ হইতেছিল $ 
ভীবনে স্পৃহা বা কোন কিছুত্রই জ্ঞান ছিল না যখন পরিচাঁরিকাদের মুখে 
গুনিলেন যে তাহাকে সরাইম্বা নিষ্বণ্টক হওয়ার জন্ত তাহার অহ্মৃতা হওয়ার, 
ফোন ইচ্ছা প্রকাশের পুর্বেই অপরে সেই কথা রাষ্ট্র করিয়া দিয়াছে, তখনই: 
তিনি প্রক্ৃতিস্থ হইলেন এবং ৰবিবেন “তাইত্‌, এত ছুঃখের ভিত্র ষে এত, 
আনন্দের উপায়, রহিয়টছে আনার পাপ মন তাহা দেখিতে পাত্র নাই! আমি 
কলের সকত্র দো মার্জনা করিঘাম । হুজনে অশ্স্তিশুন্ত সেই আনন্দ- 
ধামে অনন্ত মিলনে থাকার হ্রেয়ে প্রকৃত পক্ষে কিছুই ত প্রার্থনীয় নাই।, 
রাজরাণী ভিথারিঞ্জি হইয়া! শত্রু পুরীতে অনা? অবস্থায় থাকাতেই না কষ্ট 1» 
এই জ্ুরমতি দম্পত্ির__রঘুনাথ রাওয়ের এবং আনন্দ-বাইয়ের-_ পুত্র শেষ, 
পেপোয়া বাজীরাও । তাহীতেই বশ, শ্রেষ! তাহার অব্যবস্থিত্চিত্ের, কুটি, 
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মন্ত্রণার এবং কপট ব্যবহারের ফলে রাজ্যনাশ হইল এবং কানপুরের নিকট 
হিঠুরে বন্দী অবস্থায় ইংরাজরাজের পেনসনে তাঁহার জীবন শেষ হইল । 
ইহারই দত্তক পুত্র রক্ত পিপাঙ্গ নানা সাহেব! পেেনসন বন্ধ করার জন্য 
গবর্ণমেন্টের উপরে তাহার ক্রোধ হইয়াছিল । মিউটিনির সময় নানা সাহেৰ 
[বশ্বীসঘাতকতা দ্বারা যত্ত ইংরাজকে হাতে পাইয্নাছিল তাহাদের স্ত্রীপুত্র 
কন্তাসহ.অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। কিন্ত এ মহাপাতকের ভার ভিন্ন 
আনু কিছুই লাভ করিতে পারে নাই ! ইংরাজের রাজ্যও যায় নাই, ইংবা- 
জের সংখ্যাও কমে নাই-_পেশোয়া রঘুনাথরাওয়ের পৌন্রস্থানীয় নান! সাভেব 
পাপের ভরা পুর্ণ করিয়া! সম্ভবতঃ নেপালের জঙ্গলে অনাহারে বা হিংস্র জত্র 
হস্তে মরিরাছে ! | 
ধর্মই ধারণ করেন বা রক্ষা করেন। সকল জাতির, এবং সক বংশের 
সকল কার্যের বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীত হইবে। 
অধশ্মেণেধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্ঠতি | 
ততঃ সপত্বান্‌ জন্গতি সমূলস্ত বিনশ্ততি ॥ 
--অধর্খের দ্বারাও লোকে বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহার দ্বারা ইষ্টলাঁভ করে, 
এবং শত্রদের জয়ও করে 5 কিন্তু শেষে সমূলে বিনষ্ট হয়। 


৫ | ঘঅধীনস্থের তি সহানুভূতি অ্রাবারক্রম্ঘি। 


নেপোলিয়ান বোনাপার্টি যে ফরাসি সৈম্ভদলকে মিসরদেশে পরিত্যাগ 
করিয়া নিজের পদোন্নতি চেষ্টায় ফুঁন্সে চলিয়া যান, তাহাদিগকে ইংরাজ 
সেনাপতি সার রালফ আ্যাবারক্রস্বি ভারতীয় সিপাহীর ও ইংরাজ গোরার 
সম্মিলিত সৈম্তদল লইয়৷ আলেকজাগ্ডস্লায় আক্রমণ করেন । এ যুদ্ধে ইরাজ- 
দিগেরই জয় হয়, কিন্তু সেনাপতি সাংঘাতিকরূপে আহত হইক্পাছিলেন 
একখানা ক্ছল পাট করিয়া তাহার উপর আহত সেনাপতিকে ধরাধরি করিয়া 
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গোরাইরা দিলে তাহার একবার একটু কষ্ট লাবব বোধ হঙ্স; কিন্ত তিনি তখনই 
পৃনঃ পুনঃ প্রশ্ন দ্বারা জানিনা লইলেন বে এ কম্বলখানি কোন্‌ রেজিমেন্টের 
কোন্‌ দৈনিকের এবং আফিপরদের দৃটভাবে আদেশ করলেন থে সন্ধার 
সদন্লই যেন সেই সৈনিক তাহার নিজের ব্যবহারের জন্য তাহার কম্বলখাঁনি 
পান্ন। ইহা কিছু পরেই এ সহ পুরুব বেহত্যাগ করেন । 


৬। অধ্যবণায় ৬ প্রতাপচত্র্র' রায়। 


মহাভারতের বাঙ্গালা গন্ধ সংস্করন 'প্রশমে কলিকাতার বিখাত ধনী ৬ 
কালীপ্রন্ন সিংহ এবং পরে বন্ধযানাধিরাজ ৮ মহাতাপচন্দ প্রস্তুত করা- 
ইর। হিলেন। উভয়েই এ কার্ধ্যে বহু সহস্র মুদ্রা :ব্য্স করিতে পারিয়া- 
ছিলেন । নির্ধন প্রতাপচন্দ্র রাক্ন মহাভারতের ইংরাজী গগ্ভান্থবাদ প্রকাশ 
করিতে শুধু তাহার উদ্ভম মাত্র স্থলে আর্ত করিলে বাজা মহারাজা 

:জশিদার ও ইউ-রাপীন পাগুতের! ভাহার কার্ধ্য কিছু কিছু সাহাব্য করিনা 
ছিলেন বটে, কিন্ত অনেকেই ননে করিয়া ছিলেন যে টাকা ন৪ হইবে-_ 
কাজ শেষ হইবে না । প্রতাপচন্দ্রের একাগ্রতার জোরেই এত বড় কাধ্য 
ননাধা হয় এবং এ সাহাযা আকধিত হয়। চুরানববই খণ্ডে অশ্বমেধ পর্ব মুদ্রন 
শেষ হওয়ার সময় প্রতাপচন্দ্রের মৃত্য হয়। তিনি মৃত্যুশয্যার তাহার স্থযোগ্যা 
পত্রী শ্রীনতী জুন্দরীবাসাকে বলেন, “আমার শ্রান্ধকার্ষ্যে কিছু মাত্র ব্য 
করিও নাঃ অদ্দাশনে থাকিয়াও মহাভারতটী সম্পূর্ণ করিও; তাহাতেই 
আমার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং আগার শ্রাদ্ধ সম্পূর্ণ হইবে ।” ইহার পর 
এক বংসরেই প্র গ্রন্থ প্রকাশ শেষ হইয়াছিল । | 


৭1 অন্ত্যজের উন্নতি মুনলমান কৃতিত্ব । 
ধর্ম্ঞানহীন একান্ত নিমস্তরের লোক যে ধর্মই লউক না কোন তাহা" 





শ্রীম্ড স্বামী বিবেকানন্দ । 
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তেই একটু উ্নত হয়। উহাদের উন্নতি সম্বন্ধে মুসলঙীনেরাই আধুনিক 
ভীরতে সর্বাপেক্ষা অধিক যত্র করিয়াছেন । ডোম, মুসহ বা অন্ত্যজ 
উদ্িনা ব! হাটি ব| ছুলে বেহারাগণ পাক্কী বহিবার সগয়. কিন্ধপ মুখ খারাপ 
করে এবং নবীয়া অঞ্চলে মুসলমান বেহারাগণ কিরূপে “গেল দিন, গেল দিন” 
“আল্লার নান, আল্লার না” বলিতে বলিতে শরীর ও মন পবিত্র করিরা! 
নী বহন করে, ইজ। যাভরা দেখিয়াছন ভাভাদের জুম্পই বোধ ভই- 
যাছে থে মুপলমানগণ ভারতে আনা এখানকার অধিবাসীদের নিয়ন্তবে 
লন্নান ধর্স প্রচার দ্বার! কতট| সভাত! এবং ভদ্রত। বুদ্ধি করিনা! শিবাছেন ! 
আহুনক্ক হিদুন এ বিনে উদ্ভন বৃদ্ধ বিশেন প্ররোজন আহে ও কাজটা 


থেভাহাদের নিজের । 


৮1 অন্ধবিশ্বা(ন বিনেকানন্দের কথ! । 


স্বাঁদী বিবেকানন্দ একদিন জ্রীভগবাঁনে বিশ্বাস সন্বন্বীর কথার উপলক্ষ্যে 
ভীনৎ বাসকৃঞ্চ পরস্ম্সদেবের নিকউ সাকারবাণীদের বিশ্বাপকে অন্ধবিশ্বাস 
। ব্লাইগু ফেন) বলিয়া নির্দেশ করিলে তিনি বলেন_আচ্ছা, অন্ধবিশ্বীসটা 
কণকে বলিল আমায় বোঝাতে পারিস £ বিশ্বাসের আবার চক্ষু কি! হয় 
বল-ভক্তি-বিখাস, আর নন বল জ্ঞান। বিখাদের ভিতর আবার কতক- 
গুলো অন্ধ আর কতকগুলোর চোখ আছে--এ আবার কি রকম %” 
স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন “বান্তবিকই সে দিন আনি ঠাকুরকে অন্ধ- 
বিশ্ধসর মানে বুঝাইতে গ্রিরা ফাঁপরে গড়িগ্লাছিলান £ কোন মানেই খুঁজিয়! 
পাই নাই; সেজন্য সেদিন থেকে.ও কথাটা বল! ছাড়ির! দিয়াছি।” 


৯। ভ্লান্ষেনৈব নীয়মান] বথান্ধাঃ গুরুর কথ! । 


একদেশে এক রাজা ছিলেন । তাহার কুলগুরু প্রত্যহ তাহার নকট 
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নিদ্ধারিত সময়ে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উপনিষদ প্রভৃতি লানা প্রকার 
শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেন এইরূপে অনেক বৎসর অতীত কইলে একদিন 
রাজা তাহার গুরুদেবৃকে প্রশ্ন করিলেন, “আপনার মুখে শুনিতে পাই যে 
রাজধি জনক মহর্ষি অষ্টাবক্রের নিকট একবার মাত্র সছুপদেশ পাইয়া! এবং 
স্তকদেব রাজধি জনকের নিকট সাতদিন মাত্র উপদেশ পাইক্সাই সিদ্িলাভ 
করিয়াছিলেন । কিন্তু বহুবর্ধ আপনার নিকট ধর্্োপদেশ শ্রবণ করিয়াও 
কিছুই জ্ঞানলাভ করিতে পারিলাম না কেন ?৮ রাজগুরু শিষ্ের এই প্রশ্ব 
শুনিক্া নিতান্ত ভীত হইলেন ; মনে হইল বুঝি রাজা অন্য গুরু বাহাল করিতে 
চান! কোন সছুত্তর তখন স্থির করিতে না পারিয়া তিনি বলিলেন, “মহা- 
রাজ! আগামী কল্য আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব |» 

গুরুদেব বাটীতে আসিয়া চিন্তা করিয়া কোন উত্তর স্থির করিতে ন! 
পারিয়া রাজধানীর বাহিরে একটা ক্ষুদ্র মন্দিরের পুজারীর নিকট গিয়া উপ- 
স্থিত হইলেন। সেই বুদ্ধ দরিদ্র সন্তটচিত্ত ব্রাহ্মণ সাধু মহাত্মা বলিয়া! প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিলেন । তাহার নিকট গিয়া সমস্ত বলিলে এবং কাতরভাবে 
সহায়তা প্রার্থনা করিলে তিনি হাসিক্া উত্তর করিলেন “আমি তোমার সহিত 
গিরা ইহার উত্তর রাজাকে দিব” পরদিন গুরু এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত 
বাজার নিকট গমন করিলে বৃদ্ধ বলিলেন “মহারাজ ! যর্দি আমাকে এক ঘণ্টার 
জন্য অখণ্ড রাজশক্তি দেন তাহা হইলে আপনার প্রশ্নের উত্তর আপনি সম্পূর্ণ- 
ব্ূপেই উপলদ্ধি করিতে পারিবেন” রাজা হ্বীকৃত হইলে ব্রাহ্মণ রাজ 
দিংহাসনে বসিয়াই রাজার হাত পা বাঁধিয়া একটা অন্ধকার ঘরে ফেপিয়া 
রাখিবার হুকুম দ্িলেন। তখনই হাত পা এরূপ নিশ্্মরূপে বদ্ধ হইল যে 
রাজা পরিত্রাহি ভাকিতে লাগিলেন । ক্ষণ বিলম্বে ওরুকে সেইরূপে বন্ধন 
করিয়া সেই ঘরেই ফেলিয়া দেওয়া হইল হুজনেই বন্ধন যন্ত্রণার “চীৎকার 
করিতে লাগিলেন । রাজা বলিলেন “গুরুদেব আমার হাতের বন্ধন একটু 
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সদালাপ । 


আন্না করিয়াদিন।” গুরু উত্তর করিলেন, পআমারও যে হাত পা! বাধা, 
আমি আপনাকে কিরূপে সাহায্য করিব!” গুরু এই কথা বলিবামাত্র বৃদ্ধ 
ব্রাহ্মণ কারাগারের দ্বার খুলিয়া এঁ ঘরে ঢ,কিয়া বলিবোন “মহারাজ ! আঁপ- 
নার প্রশ্নের উত্তর আপনারা নিজেরাই নিজেদের কথাবার্তায় এইমাত্র স্থিবব 
করিয়াছেন ; উভয়েই বদ্ধ। সেইজন্য সমস্তই মৌখিক ; সুতরাং আসল 


কাজের কিছুই হস্র না» 
১০1 অভাবের প্রকৃত উপলব্ধি লিনকন। 


বন্ধুদিগের প্ররোচনায় আত্রাহীম লিনকন যখন ইলিনইস প্রদেশের ব্যৰ- 
স্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হওয়ার চেষ্টা করেন, সেই সময়ে সমবেত ভোট- 

দ্াতাদদিগকে তিনি নিন্ললিখিত কয়েকটা কথা মাত্র বলেন 2 

“প্রির মহাশয়গণ ! আমার রাজনৈতিক মতবাদ সংক্ষি্ত এবং সুমিষ্ট । 
আমি চাই যে, সকল বিষয়েই আমার দেশের আভ্যন্তরিক উন্নতি হয়! সেই 
জন্ত আমি চাই জাতীয় ব্যাঙ্কের স্থাপনা এবং আমি চাই বৈদেশিক সর্বপ্রকার, 
পণ্যের উপর কড়ু। রক্ষণশীল শুক্ক গ্রহণ । কম সুদে টাকা পাইলে এবং বাহিরে 
চাপ হইতে রক্ষিত থাকিলে আমার দেশের দুর্বল কুষির এবং শিল্পের রুক্ষা 
হইবে এবং দেশের উন্নতি সাধিত হইকে। আমি আর কিছুই ধচাই নাঁ। 
আমার কথাগুলি যদি পছন্দ হয় এবং আপনারা আমাকে ভোট দেন-_ 
ধন্যবাদ করিব; না দেন যাহা! আঁছি তাহাই থাকিব” 

* সুরক্ষিত ও স্ুপাঁলিত ব্রিটিশ ভারতে ও এখন ঠিক এই ছুইটারই সব্ধা- 
পেক্ষা প্রধান এবং প্রকৃত অভাব । সরকারী উৎসাহে সর্বত্র কৃষি ও শিল্প 
ব্যাঙ্ক স্থাপন! এবং আমদানীর উপর কড়া শুক্ক দ্বারা এদেশের ছুর্বল ও শৈশ- 
বাবস্থাপন্ন কল কারখানাগুলির রক্ষা ও উন্নতির অবসর প্রদীন- ই 
আমরা কাঁতরভাবে চাহিতেছি । আমাদের তৃতীস্ত প্রয়োজন আইনের বলে 
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আবাল বৃদ্ধবনিতার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার । আমরা কয়জন টুহা নুষ্পষ্ট 
বুঝি? “দেশের প্রর্কত প্রয়োজন কি ?” এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে (টা কেহ 
বলিবেন আরও জন কতক দেশীয় লোকের উচ্চ কর্মে নিয়োগ উেহা শোভার্থ 
বেখ, কিন্ত উপরোক্ত তিনটার মত একান্ত প্রয়োজনীয় নহে) | (২) কেহ বলিবেন 
যুসলমানদেরু পৃথক নির্বধাচন ক্ষমতার প্রত্যাহার ( “দেশীয়” কাহার হস্তে 
কোন অধিকার ধিলেই কি তাহা আসলে সকল দেশীরকেই দেওয়া হয় না! 
এক পা বাড়াইতে পাইলেই কি চলা! স্থুরু বুখাগ্ন ন1?)। (৩) কেহ বলিবেন 
কারস্থধিগের ও ব্রাহ্মণধিগের চাকরীর সংখা! কমিয়া অপর জাভির এবং মু্গল- 
নানদের চাকরীর বৃদ্ধি ( এইরুপ বিবাদ করিলেই এ সকল ছাড়িয়া অধিকতর 
সংখ্যার, “ইবুরোলীর” নিয়োগের প্রয়োজন হর !- শারীরিক ও মানসিক 
উৎকর্ষ মাত্র লক্ষ্য রিপা জাতি ধন্ম বর্ণ নির্রিশেষে “এ দেশ্বীর” বন্ধরচারীর 
নিরোগ প্রার্থনা করাই সঙ্গত) । (৪8) কেহ বলিবেন একট! শিক্ষা 
সম্বন্ধীয় কর স্থাপন দ্বারা গ্রামে গ্রামে “ইংরাজী” স্কুল স্কাপন (ধঘেন 
ছেলের! ইংরাজী গ্রিথিলেই চত্ুর্বর্গ ফল লাভ হইবে !)। (৫) কেহ বলিবেন 
জনিদারী স্বত্ব সমস্তই গবর্ণমেণ্টের কিনিরা লওয়। এবং জমিদ্বার শ্রেণীকে 
নিঃশেষ করা (হেন বাঙ্গালার বাহিরে প্রজার দৈন্ত কদম !)। (৬) কেহ 
বলিবেন জলাশরের পক্কোদ্ধার ( বেন তাহা স্থানীয় লোকের চেষ্টায় ও ডি 
বোর্ডের সাহাব্যে করার কোনরূপ বাধা আছে- এখনই নিজেদের আরন্তে 
নাই !1)। 


5৯]  অমানিতা পরমহংস দেবশ 


একদিন শ্রীমৎ রামকৃ্চ পরমহংসদেব উদ্ধাঁন মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন 
গমন সময় ডাক্তার মহেত্রলাল সরকার তথায় যাইয়া উপস্থিত হন এবং পরম- 
হংসদেরকে বাগানের মালী মনে করিয়া কতকগুলি খুঁই ফুল তুলিয়া আনিতে 
২ 


সদালাপ 
আদেশ করেল পরমহংসদে তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশ শিরোধা্য করিফা 
তাহাকে কতকগুলি ফুল আনিয়া দিয্াছিলেন। ডাক্তার বাবু গীড়িতা বস্থাক 
পরমহংসদেবকে চিকিৎসা করিতে আসিয়া আশ্চধ্যান্থিত্ত হইয়া বলিয়াছিলেন 
“কি সর্বনাশ ! আমি করিয়াছিলাঁম ক্ষ? একেই ত আমি ফুল তুলিতে 
বলিয়াছিলাম !» | 


১২। অধগা আড়ম্বরে অঞ্রীত বালে? কুপ। 


ভাগলপুরের কমিসনর বার্লো সাহেবের পুর্ণযা ভিলায় আরারিয়া 

মহকুমা পরিদর্শন করিতে বাওয়ার সম্থাদ পুর্ধাহ্ছে পাইয়া তথাকাঁর ডেপুটী 

ফ্যাজিষ্রেট ৮ গোপাল বাঝু চাঁদার টাকার দস্তর মত একা ফটক, সানুর ধবজ! 
ও আোকমালার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন (১৮৮৩) 1 বার্লো সাহেব ঘোড়া চড়িক 
আসিতে আসিতে শী গেট দেখি পাঁশ কাটাইয়া আরারিয়া-বসত্তপুরের দিগস্ত- 
বিস্তীর্ণ খোলা মাঠের ভিতর দিয়া ঘোড়া দেড়াইয়া দিজ্ন এবং দক্ষিণ দিক 
দিয়া রাস্তা ধরিয়া! না আসিয়া পশ্চিমদিক দিয়া কাছানীর নিকট গেলেন । 

সাজগোজ সব ব্যর্থ হইল! কাছারীর নিকট সাদিয়ানার তলায় পল্জীগামের 
জমিদার প্রতৃতি অনেকগুলি ভদ্রলোক একত্র হইয়াছিলেন । বার্লো সাহেব 
তথার পৌছিয়া স্থানীয় ঘাইনর স্কুলের ছাত্রদিগের পারিতোধিক বিত- 
ব্রণ কাঁধ্য খুসি হইদ্লা করিজেন এবং ভদ্রলোকদিগের সহিত অনেকক্ষণ কথা- 

বার্তায় ব্যাপৃত রহিলেন। তাহার পর বলিলেন “এইরূপ কাধ্যই আমার 

ভীল লাগে ; দশজন ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় এবং ছেলেদের উৎসাহ দান ।. 
আলোক জ্বাল! যেন না হয়। ফটক ও ধ্বজায় বৃথা অপব্যয় করা হইয়াছে । 
বাশ কাঠ তেল সল্‌্তে সব বিভ্রী করিয়া বরং সেটাকাম় আমার এখানে 
আসা উপলক্ষ্যে একটা ইঞ্জীর! গ্রস্তত হউক ।” টীদার টাকায় অগ্ি সংযোগ 
নিবারিত হইল এবং ইর্জারাী খুব ভালই হইল! 


আি 


মঙালাপ 

রাজপুরুষদিগের প্রতি প্রকৃত সন্দীন প্রনর্ণন্‌ তীহাদের নামে স্ীয়ী সংকী্ো 
যেমন হয় তেমন অন্ত কিছুতেই হয় না! বড়লাট পত্ভী লেডী ডফারিণের 
লাম এ দেশের যত্ত লোকে তাহার নামের হাসপাভাল সংস্থ্ট শিক্ষিত; ধাত্রার 
ব্যবস্থ। হইতে জানে ও জ!নিবে, গড়ের মাঠে অশ্বারুত প্রতিমূর্তি হইতে কি 
বড় বড় রাজপুক্রষদিপের নাম সেরূপ জানে ৰা জানিবে ? মিউটি. 
নিতে বাজেয়াপ্ত জমিদারীর প্রত্যর্পণ জন্ত অযোধ্যার তালুকদ'রদিগের ভক্তি" 
প্রশ্থত ক্যানিং কলেজ সহৃদয় লর্ড ক্যানিংএর লাম এবং নীলকরের অত্যাচার 
ভইতে রক্ষা জন্ত কৃতজ্ঞ বাঙ্গালীর স্থাপিভ ইডেন হিন্দু হোষ্টেল সার আশলি 
ইডেনের নাম, সুসঙ্গতরূপেই জাগরূক্ রাখিতেছে | অকার্ধেয ধল নষ্ট করিতে 
লাই-_-“নাকাধ্যে ধনমুতক্যজেৎ 1১ 


১৩। অস্থায়ী বিষয়ে সখ ছুঃখ নাই। 


আরবদেশে কৌন তত্র সন্তান ভাগ্য বিপর্ধায়ে শত্রু ভক্কে পতিত হইস্সা 
দাসরূপে বিব্রত হন । তীহার মনিব বড় নির্দগহৃদয় ছিল ) তাহাকে লমস্ত- 
দিনই কঠোর ক্ষেত্রে পরিশ্রম করাইত । একজন বণিক মধ্যে মধ্যে এ গ্রা্ে 
উদ্টে করিয়া জিদিস পত্র আনিয়া বিক্রয় করিতেন । তিনি হুন্দরসূর্তি 
ধুবকর কঠোর পরিঞ্জম দেখিয়া দয়ার হইয়া বলিলেন ণতোমার বড় কষ্ট!” 
ফুবক বলিলেন ্যাহা পূর্বে ছিল না, পরেও থাকিৰে লা, তাহাতে আর কষ্টই 
বা কি আর স্থখই হা ক্ষি?» 

কয়েক বৎসর পরে ৰণিক তথায় আসিয়া দেখিলেন যে সেই প্ৃদ্ধ মনিবের 
মৃত্যু হইয়াছে ; মনিবের ভাগ্যবিপর্ধ্যয় হওয়ায় ধুবক দীসত্থমুক্ত ) তিনিই এখন 
অনেক পরিশ্রমে গ্রতুর পর্ধীর এবং তাহার শিশু পুত্রের ভরণ পোষণ করিতে” 
ছেন। এবারেও বণিকের জিজ্ঞাসায় ধুবক সেই উত্তরই দিলেন-_-প্বাহী 
পরিবর্তনশীল তাহাতে সুখই বা কি আর কন্তই বা কি 1” 


৯৪ 


সদালাপ 


পরই বৃংলর পরে বণিক আসিয়া দেখিলেন থে তুতপূর্ব দাঁস ত্ী অঞ্চলে এক- 
জন প্রধান লোক হইমাছেন? তাহার অধীনে অনেক লোকজন । কয়েকটা 
গ্রামের লোকে উহ্নীকে সর্দার মনোনীত করিয়া এ অঞ্চলের দস্থাদলের সম্পূর্ণ 
দমন করিয়াছে এবং উহাকে জমি জম! দিয়াছে । তখনও বণিকের স্থুখ ছুঃখ 
সম্বন্ধীয় প্রশ্নে সেই ভূতপুর্ব্ব-দাঁসের সেই উত্তর । আর কয়েক বৎসর পরে 
বণিক সেই গ্রামে আসিয়া জানিলেন যে সেই তৃতপূর্বব ক্রীতদাস তখন সেই 
রাজ্যের রাজা হইয়াছেন ) যুদ্ধে বিশেষ সাহাধ্য করায় তিনি রাজার জামাতা 
ও উত্তরাধিকারী হইয়্াছিলেন। এ রাজার নিকটে গিয়া বণিক বলিলেন 
“এবার ত সুখী হইয়াছেন 1” রাজা উত্তর দিলেন "থাহা৷ পুর্ব্বে ছিল না পরে 
থাকিবে না, তাহাতে স্বখই কি আর ছুঃখই বাকি!” 

আরও কয়েক বৎসর পরে বণিক পুনর্বার এ রাজ্যে আসিয়া জাঁনিলেন বে 
সে রাজার মৃত্যু হইয়াছে এবং স্থন্দর কবর প্রস্তত হুইয়াছে। বৃদ্ধ বণিক 
কবরের পার্থে গিয়া পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন “কেমন এখন ত স্থাথে 
আছ ?* কোন উত্তর না পাইয়া বণিক ভগবানের কাছে কাতর প্রার্থনা 
করিলেন প্কুৃপা করিয়া! উত্তর দিবার অন্কুমতি হউক 1” বণিক তখন সেই 
মৃত রাজার স্বরেই উত্তর শুনিতে পাইলেন পা! এখন আর পরিবর্তন নাই 9 
এখানে আমার সুখ হুঃখের অতীত শাস্তির অবস্থা ঘটে । যে যেমন করিয়াছে 
'এখানে সে তেমন অবস্থায় আছে ? তুমিও অন্পদিনেই আসিয়া নিজে দেখিবে |” 


১৪।1। আত্মবলি €কোডন। 


গ্রীস দেশে পার্পেসদ্‌ পর্ধর্তের গান্জে আঁপলো দেবের পুজার জঙ্ক নির্টিত 
ডেলফির সুপ্রপিক্ধ মন্দিরের ভিতর একটী গর্ত দিয়া ভূমধ্য হইতে এক প্রকার 
বাম্প উঠিত। একথানি'তিনপায়া টূলের উপর বসিবার স্থানের মধাস্থ :ছিত্র 
দি! এ বাম্প উঠিয়া! গায়ে লাগিতে পারে এইকূপ তাবে টুলটা এ গর্ভের 


১৫ 


সদালাপ 


উপর বসান থাকিত। ৫* বৎসরের অধিক হ্যঙ্কা পবিত্র চরিত্র ফোন 
পুরোহিত কুলকামিনীকে দৈবাদেশ প্রাপ্তির জন্য..উৎসর্গ করা হইত "এবং 
তাহাকে এ সময়ে “ণিথিয়।” নাম দেওয়া যইত | বসন্তকালে এক মাস মাত্র: 
দৈবাদেশ প্রাপ্তির ব্যবস্থা ছিল। পিথিয়া এ সময়ে গ্রাতঃকালে পর্বত পাদ- 
দেশস্থ ঝরণার জলে ন্নান রুরিয়! দেব পুজা সাঙ্গ করার পর পূর্বোক্ত টুলে 
বসিয়া জপে মগ্ন থাকিতেন। পূর্বোক্ত বাম্পের গুণে এবং জপের মাহাস্ত্যে 
পিথিয়ার! অল্পক্ষণেই বাহাজ্ঞানশৃন্ত হইতেন এবং সর্কপ্রকার প্রশ্নের উত্তর 
দিতে থাকিতেন। পুরোহিত উবার অসংলগ্ন কথাগুলি সমগ্র লিখিস়্া লইয়! 
ভাহা গুছাইস্সা বসাইয়! দৈবাদেশ জ্ঞাপন করিতেন । “ডেল্ফির অবাকেল” 
বা দৈথাদেশ গথম প্রথম কবিভায় কাশিত হইত । পরে কেহ হাউ 
করিয়া বলে যে আপলোদেব বিদ্ধার অধিষ্ঠাতা ১ বিস্ত তাহার নিজের ছন্দ- 
জ্ঞান বা কবিত্ব বৌধ নাই! সেই অবধি গছেই দৈবাদেশ প্রচারিত হইড্লে 
থাকে । সে:যাহা হউক, সকল গুক রাভ্যে ও তক উপ্পনবেশে ডেল্ফর 
দৈবাদেশে প্রগাড বিশ্বাস ছিল। 

হকুর্লিশ গোষীয় ডোরিক বীরগণ গ্রীসের দক্ষিণাংশ পিলপনিস উপদ্ীপের 
সমস্তট। অধিকার করিয়া স্পাট্টা নগরে রাজধানী স্থাপন করেন এবং ভাল্ুর 
পর্‌ এথেন্স আক্রমণ জন্ত সমস্ত উদ্ভোগ সম্পূর্ণ করিয়া ডেলফির মন্দিরে 
দৈবাদেশ জানিতে লোক পাঠান । 

দৈবাদেশ হইল বে বদি উহার! এথেন্সরাজকে যুদ্ধে নিহত না করে-_ 
তাহা হইলে উহারা যুদ্ধে জিতিয়া চিরকালের জন্য এথেন্দ অধিকার করিতে 
পারিবে.) অন্তথায় সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইবে। স্পাটায়েরা অবিলম্বে যুদ্ধ- 
বাত্রা করিল) প্রত্যেক যোদ্ধার প্রাত রুঠোর আদেশ রহিল যে এথেম্সরাজের 
কেহ কেশাগ্র স্পর্শ না করে। . এদিকে এথেন্দের সপ্তদশ. রাজা মহাত্মা 
কোড্রস চরমুখে এই স্থা্ পাইবামা্র একজন সামান্ ক্কষকের বেশে স্পা 


ভি 


সদালাপ 


'শিবিরেগমন করিলেন এবং তথা একটা বিবাদ বাধাইয়া মারাগারি সক 
করিলেন । 'তিনি এইরূপে সহজেই জনৈক স্পা্টারর যোদ্ধার হস্তে নিই 
ভইলে, প্রকাশ ভইফা পড়িল যে এথেন্দ রাজ কোড্রম হনভত হইণাছেন। 
এই ঘটনায় স্পাটা'যদল একেবারে ভগ্োৎসাহ হইয়া পড়িবামাত্র এথেল্সেদ 
সৈন্াদল উহাদেন আক্রমণ করিল | জর্বত্র বিজয়ী স্পার্টার় সেন! শ্রী দি“ 
সম্পর্ণরূপেই পরাজিত হইল ! 

এথেন্সবাসীরা ্ স্বদেশভক্ত দ্বাজার মাহাত্ম্য সম্পূর্ণরূপে উপলদ্ধি করি 
বিয়ম করিয়া ফেলিল যে অতঃপর এথেন্লে আর রাজা থাকিবেন না 3 কোড 
সেব আসনে বসিবার উপযুক্ত মন্তষ্য কেহ হইতেই পারে ন! ? 


১৫] আঁঞ্মঘলি দধীচি। 


এক সমদ্ধে বুত্রান্তরের গ্রতাপে ইন্দ্র স্বর্ণ তুষ্ট ভইলে দেবগণ সর্বত্র বিমর্ডিভ 
ভইভেছিলেন। বৃত্রান্তুর ফঠোর তপল্তা দ্বারা লৌহ, ধাতুদ্রব্য, কঃষ্ঠ, বংশ 
প্রভৃতি দ্বারা গ্রান্থত সর্বপ্রকার আস্ত্রে অবধ্য হওয়ার বর ত্রঙ্গাপ্ নিকট 
লইয়াছিল। দেবগুরু বৃহস্পতির উপদেশে ইন্দ্র উগ্রতপা দরীচি মুনির 
সর্ণাঁপন্ন হইয়া! তাহার অস্থি প্রার্থনা করিলেন | এক সময়ে ইন্দ্র দীচির 
তপঙ্তায় বিদ্ধ করিক্সা বিশেষ শক্রতাচরণ করিয়াছিলেন ; কিস্তু মভামনা 
আত্মত্যাগী দর্ধীচি তখনই দেব সমাজের উপকারার্থে সানন্দে প্রাণত্যাগ 
করিলে, ইন্দ্র তীহার অস্থি দ্বারা বন্জান্্ নির্মাণ পূর্বক বৃরান্থরকে নিহভ 
এক স্বর্গরাজ্য নিরুপত্রব করিলেন । 

কাহার কাহার মতে এই উপাখ্যানেক দ্বারা! ঘ পূর্ববকালে--লৌহ ব্যব- 
হারের অগ্রে-হে অস্থির ছারা অস্ত্র প্রস্তুত হইত তাহাই স্চিত করিতেছে + 
কাহার বা এই উপাখ্যান পাঠে মনে হয় যে ধাতু নির্মিত, কাষ্ঠ নির্মিত, 
প্রস্তর লিশ্দিত, ঘংশ নির্শিত, সর্ধ্ব প্রকার অস্ত্র ল্ঘন্ধে সাবধান হইলেও 
৮ / র্‌ ১৭ 


গগালাপ 
দুরাআ্মাদিগের জীবন নিরাপদ নঙ্কে ; একখানা হাড়ের আঘাতেও প্রাণনাশ 


তইতে পারে ; সুতরাং অধন্দ্া চরণ ও পরপীড়ন করা সঙ্গত নহে। সে হারা 
হুউক বন্ু-জন-হিতের জন্য সর্ব স্বার্থ ত্যাগের হিন্দু আদর্শ মহধি দধীচি। 


১৬। আর্তেদয়। ক্রেস ডারলিং।, 


ইংলগু দেশে নর্থান্বরল্যাণ্ডের উপকূলের নিট অনেক জলমগ্্র পাহাড়? 
থাঁকাক্ক নাধিকদিগকে রাত্রে সতর্ক করিবার জন্য একটী লাইট হাউস 
আছে। তথাক্, অন্য কোন অধিধীসী ছিল না, কেবল আলোক দিবার জঙ্ক'' 
ডারলিং নানক একজন' কর্মচারী, সপরিবারে বাস করিত । ১৮৩৮ অন্দের" 
সেপ্টেম্বর মাসে ঝড়ের সময় এ লাইট হাউস হইতে আধ মাইল দুরে এক 
জলমগ্র পাহাড়ে একটা জাহাজ ভাঙ্গিয়া যায়। প্রাতে দূরবীক্ষণ দিয়া ডারলিং 
দেখিলেন যে ভাঙ্গ৷ জাহাজের এক অংশমাত্র জলমগ্র শিলার উপর রহিয়াছে, 
অন্য অংশ ভাঙ্গিস! চুরিয়! গিয়াছে কিন্তু রক্ষাপ্রাপ্ত অংশে দশ বার জন লোক 
রহিয়াছে । তাহার কন্তা গ্রেস ডারলিং ইহা দেপ্িয়া পিতাকে বলিলেন 
“ইহাদের রক্ষা করার জন্য আমরা কিছু না করিয়া বসিয়া থাঁকিব কিরূপে ? 
সম্মুখে মন্ম্য- সাহায্যাভাবে মরবে তাহা কি দেখা যায় ?” পিতা ঘলিলেন, 
“আমাদের ডি্ষি লইক্সা ওখানে ফাওয়ার চেষ্টায় সাক্ষাৎ মৃত্যু |. চারিদিকে মগ, 
শৈল এবং ঢেউএর জোর এবং উচ্চতাই ঝ কি!” কন্তার নির্বন্ধীতিশয়ে শেষে 
উভয়ে ডিঙ্গি জলে নামাইলেন। ্রন্তার বয়স তখন ২২ বংসর। তেমন 
সবল শরীরও নয় এবং সমুদ্রের একান্ত প্রশান্ত অবস্থা ব্যতীত গ্রেস কখন 
ডিঙ্গীতে উঠেও লাই । যাহাহউক ভগবানের কৃপায় করুণামত্ী প্রেস এঘং 
, তীহার বৃদ্ধ পিতা ডিঙ্গি লইয়। প্রতি 'মিনিটে মৃত্যুর সাক্ষাৎকার করিতে 
কগিতে ভগ্ব জাহান পৌছিতে পারিয়াছিলেন এবং দশ জন তোকের প্রাণ- 
রক্ষা করিয়াহিনেন ! এই ঘটনার কথা এ কৃতজ্ঞ জোক গুলির ছারা 
৮ 


সদালাপ 


কমশঃ সর্ধত্র প্রচারিত হইগ্না পড়িলে, ইব্ুরোপের নানাদেশ হুইতে প্রশংসাপত্র 
'ফেডাল এধং টাদায় দশ হাজার টাকারও অধিক পুরস্কার গ্রেস ডারলিংএর জঙ্য 
জসিন্নাছিল। কিন্তু ক্কভাবতঃ লঙ্জাশীলা গ্রেস ডারলিং সেই নির্জন দ্বীপ বা 
পিতৃকুটার ত্যাগ করিয়া জনসমাজে কখন যাদ নাই। দয়ার আতিশযাউ 
তাহাকে নিজের বা পিতার বা মাতার কথা ভাৰিতে তখন কোন অবসরই; 
দেক় নাই এবং এ অসামান্ত সাহসের কার্যে প্রবৃত্ত করিয়াছিল । 


১৭। ঈশ্বরে নির্ভর খোরাসানী যুবক ॥ 


খোরাসান দেশের কোন রাজার ভীষণ পীড়া হওয়াতে গ্রীস্েশীক্ষ চিকিত- 
সকেরা রাজাকে কোন যুবকের পিত্ত ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। রাজা 
এক সুস্থদেহ যুবকেন্র দরিদ্র পিতা মাতাকে ডাকিয়া অনেক ধন দান করিকা 
তাহাদের সন্তানের প্রাণনাশে সম্মতি পাইলেন! কাজি প্রাজার আরোগ্যের 
্ন্য প্রজার রক্তপাত বৈধ”, এই ব্যবস্থা দিয়! উহার মৃত্যুর পরওয়ানা বাহির৷ 
করিলেন ! জল্লাদও উপস্থিতি হইল । তখন সেই যুবক ঈষৎ হাসিতে, 
হাসিতে একবার উদ্ধে, দৃষ্টি করিল | রাজা বিশ্মিত হইয়া! জিজ্ঞাস! 
কক্সিলেন,_-“এমন অবস্থায় হাসিবার কারণ কি?” সো ৰলিল-_-“সম্তান্‌ 
পিতামাতার চির-আদরের ধন ৮ যদি সন্তানের প্রতি কেহ অন্যায়, অত্যাচার 
করে, তাহা হইলে পিতা! মাতাই তাহা! কাঁজিকে জানান ; কাজি প্রতিকার ন 
করিলে শেষে রাজাকে জানান্ব এবং তিনি সুবিচার করেন। আমার 
পিতা মাতা অর্থের. লোভে আমাকে সৃত্যুনুখে দিয়াছেন, কাঁজিও 
আমার মৃত্যুর আদেশ দিক্কাছেন এবং রাজার দৃষ্টি তাহার নিজের আরোগ্যের 
উপর । এমন অক্ুস্থার় বড় দুঃখেই হাসি আইসে 1” ইহা শুনিষ্বা রাজার 
সন্তঃকরণ দ্রবীভূত হইল। তিনি মনে মনে বলিলেন,_”এই নিরপরাধ 
বিকেন রক্তপাত করা অপেক্ষা আমার মৃত্যুই শ্রেযস্কর ।” ইহার পর রাজা! 
১৯ 


ললালাঁপ 


বকের শিল্পশ্ম্বন করিয়া ও প্রচুর ধন নিয়া তাহাকে বিদায় দিলে উহার, 
অনত্প্রসাদ লাভ হইল তাহাতেই নে পাতিতে জুনিদ্রা হইল এবং ক্রমশঃ রোগ 
জাক়িলা গেন । 


১৮। উচ্চ সমাজে অনুদ।রতা । 


বুহদারণ্যক উপনিষদে জিথিত আছে £--পসংসারে যেমন বহু গবাশ্বা্ি 
পশ্থ একজন লোকের ভোগ্যবস্ত হস্ত, সেইলূপে বহু মনুষ্য পণ্ড স্থানীয্ হইয়ঃ 
দেবভাধিগের ভোগ্যবস্ত হইগা থাকে । বন পণ্থ থাক। সত্বেও যেমন একটা 
গে! কি অশ্ব অপন্ধত হহলে আমাদের কষ্ট হর-_-অনেকগুলি অপহৃত হইলে 
ত কথাই নাই-_সেইব্নপ দেবতাদিগের ও ইহা! ভীতিকর হয় না যে মন্ুষ্টণেছা 
ব্রদ্গাত্মজ্ঞান লা কক্রিয়া দেবগণের দাসত্ব হইতে মুক্ত হয় 1১ 

স্বর্ণের “সাধারণ” দেবভারাও তবে সাধারণ সমৃদ্ধিশালী মনুষ্যদিগেরই 
প্রতিনূপ ! অনেক জমিদারের! চাহেন না যে প্রজার পাকা ঘর হয় এবং লেখা 
পড়াক্স উন্নতি হয়। এ শ্রেণী জমিদারেরা মনে কব্ন যে তাহা হইলে প্রজারা 
মামলা মোকদ্দম! করিবে; তাহাদের দপ পা থাকিবে না। বৈদেশিক ইংরাজ 
গ্রবর্ণমেন্টও তাহাদের অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে দেশীয়দিগের 
নিমত্তরের উক্নতিপ্রার্থী। বখন “সকল সমাজেই” কতক লোক অনুদার- 
প্রতিক থাকেন, তখন হুখান| ইংরাজী কাগজে বা ছু দশ জন ইংরাজের 
মখে এ দেশীর তন্রলোকদ্িগের রাজনৈতির অধিকার বৃদ্ধি সম্বন্ধে এবং স্কুল 
কলেজের এ দেশীয় ছাত্রদিগের উন্নতি সম্বন্ধে একটু অঙুদারতা এবং বিরূপতা 
দেখিলে__“এন্প হইক্াই ধাকে”__বুঝিক্সা আনাদের নিজেদের মনে আনন্দ 
অক্ষপ্জ রাখাই যুক্কিযুক্ত। 


১৯। উন্নত ভক্ত ন।রদ মংবাদ। 
এক তগস্থা একটা প্রকাণ্ড অথথ বৃক্ষের মূলে বসিরা জপ করিতেন। 
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লোকে শ্রদ্ধা করিয়া তাহার জন্য আহাধ্য দিয়া যাইত। ইহা দেখিয়া একজন 
উত্ত'বিনা পরিশ্রমে আহার করিবার লোভে তাহার নিকটস্থ একটি বট 
বৃক্ষমূলে গিয়া সেইরূপে বসিল। দেবধি নারদ উহাদের দেখিয়া শ্রীভগবাঁনের 
সদীপে থিষ়্া কৌতুহল পরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে উহাদের কত দিলে 
মুক্তি হইবে। শ্রীভগবান বলিলেন উহার! যে যে বৃক্ষের মূলে বসিয়া আছে 
তাহাতে যত যত পত্র আছে উহারা যথাক্রমে তত তত বৎসর তপন্তাক় নুক্ত 
ভইবে। দেবধি নারদ ফিরিয়া গির। উহাদের এ কথা বলিলে ভণ্ড তথনি 
উদভিয়া গেল এবং বলিল প্এইদ্ধপ আহারে ও শয্যায় অত বৎসর যাপন আমাৰ 
দ্র'পা ঘটিবে না ।৮ ভঙঞ্জ তপস্থী মহানন্দে উত্তর করিলেন, “দেবর্ষি ! আপ- 
নার ক্কপায় আর আমার ভাবনা নাই । জামার কথা ভ্ীতগবান একবাৰ 
যখন স্মরন করিয়াছেন এবং একটা সময় নিদ্ধীরিত করিয়া দিয়াছেন তখন 
নামি ধন্য । গাছটার বড় জোর লক্ষ পাতা আছে। অনস্তকালের নিকট 
লক্ষ বৎসর কি একটা! ধর্তব্য -সনয় 1” তগন্থী দুটভাবে জপে মনোনিবেশ 
করিলেন । তাহার সমাধি হইতে আরম্ভ হইল । করেক মাস মধ্যেই গীত- 
কাল আসিল। ভগু একদিন এ দিক দিলনা বাইবার সমর দেখিল যে সেই 
গুকাও অশ্বথ বৃক্ষের সমস্ত পত্রই বরিস্া গিয়াছে! বৃক্ষমূলে সমাধিতে 
যোগাসনে বসিরা তপস্বী দেহত্যাগ করিয়াছেন । সুখে তখনও কি প্রশান্ত 
আনন্দের ভাব! চারি দিকে লোকারণ্য! পুষ্প চন্দন ও বাগ্যভাগওসহ 
আসিয়া বহু গ্রামের লোক তপস্বীর ভথাত্ম সমাধির ব্যবস্থা করিতেছেন । 
তাহার* বট বৃক্ষের দিকে দৃষ্টি করিরা ভণ্ড দেখিল, যে, সে গাছের 
কোন পাতাই ঝরে নাই '_বিশুদ্ধ ধ্যানবোগের সমাধিতে যতটা সমস 
যান্স তাহার প্রতি দুহুর্ভই বৎসরাধিক সতক্তিক জপের অপেক্ষা 
খরুতর ! ৮ 


নত 
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২০। এক কথায় কদভ্যাস ত্যাগ ৬ স্বরূপ বন্দ্যেৌঁ। 


কলিকাতা সীতারাম ঘোষের ষ্ীটে স্বরূপচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক- 
জন ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করিতেন । এ সময়ের ইংরাজী শিক্ষিত যুরকদিগের 
অনেকেরই ন্যায় স্বর্নপচন্দ্রেরও পানদোষ বিশেষরূপ মঘটিয়াছিল। কিন্তু 
তাহার মিষ্ট স্বতার এবং অন্ত অনেক গুণ ছিল বলিয়া পুজ্যপাদ ৬ ভূদের 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত তাহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি নন্ধু বান্কর 
লইয়া লেখা পড়ার চর্চাতে অনেকটা সময় কাটাইতেন। 

একদিন তাহার বাগানের আটচালা মেরামতের প্রশ্নেশজন হওয়াতে তিনি 
ঘরামীকে ডাকাইক্লা বলিলেন-_শল্ভু! আমার এই. ঘরখানি মেরামতের 
প্রশ্নোজন ; আনই কাজে লাগ।” ঘ্বরামী রিনীতভাবে বলিল “আমি 
পরশ্ব হইতে এই কাজে লাগিব; ছুদিন অন্ত স্থানে কাজ করিতে স্বীকৃত 
আছি।” স্বরূপ বাবু বলিলেন, “পরশ্ব লাগিবে এ কথা পাকা ত? শক্ত 
বলিল “মহাশয়! আমি মাতাল নহি ষে কথার ঠিক থাকিবে না ।” কথা- 
টাতে স্বরূপচন্দ্রের মনে বড়ই ব্যথা লাগিল। তিনি বলিলেন “শত্তু! নদ 
খাইলেই কি মিথ্যাবাদী হইতে হত্স ? ঘরামী উত্তর করিল “মদ খাইলেই 
মনতুত্যত্বই ঘায়, কথার ঠিক কি থাকিবে !” স্বন্ষপচন্্র সেই ক্ষণেই সমস্ত মদের 
বোতল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া মদ্যপান ত্যাগ করিলেন এবং তদবন্সি শস্ভুর বিশেষ 
সমাদর করিতেন । 


২১। একা গ্র সাধন! ও গুরুভক্কি একলব্য । 


কুরুবংশীহদিগের অন্ত্রশিক্ষার় গুরু দ্রোণাচার্যা যখন কফৌরর ও পাগুব- 
'দিগকে অন্ত্রশিক্ষা! দেন, সেই সময়ে একদিন একলব্য নামে এক নিষাদ সাহার 
নিকট অক্ত্রশিক্ষা করিবার জন্য আইসে। অনেক অন্থুনয় বিনয় কাতরোক্তি 
২ 
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কুদিলেও এদ্রাণাচাধ্য তাহাকে চর্ডালজাতীয় বলিয়া অস্ত্র শিক্ষা দিতে স্বীরূত 
হুইলেন না । একলক্য মনে মনে দ্রোণের উদ্দেপ্তে বলিল “গুরুদেব ! হীন- 
জাতীয় ঘলিয়! আমাক্ষে উপেক্ষা করিলে, কিন্ত আমি তোমাকেই গুরুত্বে বরণ 
করিয়াছি; তোমাকেই হৃদয়ে রাখিয্সা তোমারই নিকট শিক্ষা করিয়া লইব ! 
'দূরে থাকিয়া সা্টাঙ্গে প্রণাম করিরা একলব্য তথা হইতে চলিয়া! গেল। 
কিছুকাল পঞ্গে ভ্রোণাচার্ধ্য একদিন শিল্গণ সমভিব্যাহারে মুগরার্থ বাহিলন 
শুন । তীাহাদেন্প সঙ্কে একাটি শিকারী কুকুন ছিল। কুকুল্পটী শব্ধ করিতে 
করিতে একটা ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করিল কিন্ত তাহার পরই আর উহার 
ডাক শোনা গেল লা । যন বাহির হইয়া আসিল তথন দেখা গেল বে 
তাহার মুখিরবে এক্ূপভান্বে ও এক্ধপ লঘুহস্তে তীর প্রবিষ্ট রহিয়াছে ঘে 
উহার ডাকিবার ক্ষমতা মাত্র গিয়াছে মুখে আঘাত লাগে নাই। এরূপ 
অসামান্য শরক্ষেপক্ুশলী কে তাহা জানিবার জন্য গুরু দ্রোণসহ অজ্জঞুনাদি 
-বরাজপুত্রগণ রিন্মিত ও. ক্ষৌতৃহলাক্রান্ত হইয়া ঝৌপের মধ্যে প্রবেশ করিলে 
'দীর্ধারুতি ক্কষ্ণকায় জটাবন্ধলধারী একজন বীরমূর্তি পুরুষকে দেখিতে 
পাইলেন । শর গ্রয়োগের কথা জিজ্ঞাস! করায় সে স্রোকে সাষ্টাক্ষ প্রনাম 
করিয়া বলিল, “এ কুকুরটা আমার নিকট আসিয়া চীৎ্ক্ষার করিতে থাকা 
আমার অস্ত্র শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটিতেছিল্‌, মেইজন্য আমি শর দ্বারা উহার মুখ 
র্জিবার্‌ বা শব্দ কিবা উপান্ন রাখি নাই” তখন ভ্োণাচার্ধয বলি- 
-বলিলেন, “তোমার এ অস্ত্র প্রয়োগ কৌশল অদ্ভুত $ এমন কি, আমার প্রধান 
'শিশ্যু অজ্জুনও এন্ধপ অন্ত্ প্রয়োগ করিতে পারেন না । আমি তোমার প্রতি 
অতিশর প্রীত হুইয়াছি; আমার ইচ্ছা হইতেছে তোমাকে আলিঙ্গন করি । 
ভুমি কে? আর-এইকপ অন্ত্রশিক্ষা। কাহার নিকট প্াইক্রাছ £ একলব্য 
বলিলেন “দেব! আমি আপনার তিরস্কত শিষ্য সেই একলব্য। আপনি 
ভিন এব্রপ অস্ত্র শিক্ষার গুক্র আর কে আছে? আমি,আপনার নিকট 
এ 
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হইতে আসিয়া এই' বনে কুটার মধ্যে, আপনার প্রতিমূর্তি নির্মিত রাখিয়া 
অনন্তদনা ও অনন্যকর্্ণা হইয়া অস্ত্র কৌশল শিক্ষা করিতেছি । আপনিই 
আনার হৃদয়স্থ থাকিয়া সর্বপ্রকার কৌশল শিখিবার যুক্তি ও উপদেশ দিতে- 
ছেন! আমার প্রতিজ্ঞা ছিল যে যর্দি আপনার সকল শিষ্ অপেক্ষা অস্ত্র 
প্রয়োগকুশল হইয়া আপনার প্রীতি উৎপাদ্রন করিতে না পারি তাহা হইলে 
এ প্রাণ রাখিব না। আজন্ম আমার মেই মনৌবাঞ্ছা পুর্ণ হইয়াছে ।” কথিত 
আছে জুরতাসহ দ্রোণাচার্ধ্য গুরু দক্ষিণায় একলব্যের দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ অদ্গষঠ. 
চাঙা একলব্য তাহাই সানন্দে কাটিক্স! দিয্াছিলেন! এরূপ এব্সস্ত, 
ভক্তিনান এবং এক্াশ্রচিতু শিস্কের অগ্টবির্ভাৰ ভারতেই হইয্লাছিল। 


২২1 কর্তব্য পালন ফিলিপ ৬ বুদ্ধ | 


ম'সিভনের রাজা ফিলিপকে কোন বৃদ্ধা তাহার. অভিযোগ শুনাইতে 
গিয়াছিল। তখন রাজকার্ধ্য সারিকা! রাজা সভাভঙ্গ করিয়া উঠিতে ছিলেন । 
ঠিনি বলিলেন “আমার আর।অবসর নাই ।” বুদ্ধা বলিল “তবে রাজা হও 
মার অবসরও লাই.!” ফিলিপ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার 
পর বৃদ্ধার অভিযোগ শুনিষ্কা উপযুক্ত অনুজ্ঞা' পিলেন। তিনি আর কখনও: 
“ননয় নাই” ঝা “অবসরধ্বই' বলেন নাই। 


হ৩। কর্তব্য সমগ্চি এক কথায়: । 


পুলা ৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 
“নুষ্যের সকল কর্তৃবোর সমষ্টি বা ত্র এক কথা দ্বারা প্রকাশ করা যায় 
কিনা ?” ভিনি উত্তর বণিয়াছিলেন “ঠিক এই প্রশ্ন কোন চীনীয় পণ্ডিত. 
কুচি ( বদফিউপস্‌) নিকটে উাপন করিলে তিনি' উত্তর ছিয়াছিঘ্েন। 





৬মধুনুদন চট্টোপাধ্যায় । 
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সদালাপ 


“বিনিময়” (রেসিপ্রোসিটী ) অর্থাৎ অস্তান্তের মুখাপেক্ষিতাঁ। ইহা খৃীর সুত্র 
'যেমন চাঁও তেমন দাও” হইতে অভিন্ন। সনাতন ধর্মাবলম্বী আমরা বলিব 
কর্তব্য সমষ্টির নাম “ধর্ম” ) এবং তাহারও মূল খুঁজিলে বলিব প্গ্রীতি”” | 
রীতি হইতেই ধর্মনত্র সকল উৎপন্ন প্রীতি হইতেই আত্মবলি সম্ভবে । স্ষ্টির, 
মূলেই বে আনন্দনয়ের অপীম প্রীতি__অদ্বয়ের বছু হওয়া |” 


২৪ | কর্মাযেগ ৬ মধুসুদন চট্টোপাপ্যার । 


রুরকী ইঞ্জিনিরারিং কলেজের উৎকৃষ্ট ছাত্র এবং নিজাম ই্রেটের ইঞ্ছি- 
নিয়া ৬ মধুল্থদন চট্টরোপাধ্যা্স মহাশক্সের কলিকাতা টালায় তাহার নামের 
গলিস্থিত ভবনে দেহান্ত হয় (১৮২৪--১৯০৯)। তিনি যে সদয্ষে নিজ্ঞাগ 
রাজ্যে ছিলেন তখন হোসেন সাগরেন প্রকাণ্ড বাধ ভাঙ্গিস্তা যা । অসাধারণ কাব্য 
দক্ষতার গুণে এবং অক্লান্ত পরি শ্রমে তিনি এ বাধ তিন ঘণ্টার মধ্যে মেরাদত 
করিনা সেকেন্াবাদ সহরটা ধ্বংশ মুখ হইতে রক্ষা করেন । এই অসাধ্য সাধনে 
বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ারের যশ হায়দ্রাবাদের সকলের মুখেই ধবমিত হয়| এমন কি' 
১৯১০ অন্দে যখন মুসী নদীর বন্যায় বাধ ভাঁজিয়া হায়দ্রীবাদ সহর ডূবিয়া যাস 
তখন এ প্রদেশবাসী অনেকেই বলিয়াছিলেন “আজ বাঙ্গালী মধুবাবু থাকিলে 
আমাদের এরূপ বিপদগ্রস্ত হইন্ডে হইত না।” এই কথা শুনিগ্না কোন্‌ 
বাঙ্গালী তৃপ্তি বোধ না করেন? 
সাত বৎসর মাত্র বরসে মধুক্দন পিতৃহীন এবং একান্ত দৈন্যাদশা গ্রস্ত 
হইয়াছিলেন । আট বৎসর বয়সে হেয়ার ক্ছুলে বিনা বেতনে পড়ার সময় 
দারিপ্র্য নিবন্ধন অপর আলোকের অভাবে রাত্রি নয়টার পর পথের ধারের 
আলোক ত্ত্তের পারে দাড়াইয়া পুস্তক উচু করিয়া ধরিয়া প্রতাহ পাঠ মুখস্ত 
করিয়া লইতেন। ৮ শিবচন্ত্র গুহ মহাশয় বালককে এক রাত্রিতে এরপ 
গন্ডিতে দেখিয্সা বিস্মিত হন্ধেন এবং উহ্থার বিবরণ. জানিক্া লক্গেন। এক্স 
চি 


সদাঁলাপ 
"অদম্য উৎসাহশীল বালকের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ণ হইয়া তিনি মাসিক পীচ 
টাকা শিয়া -বালক্ষকে তাহার ছোট ছেলের শিক্ষক নিযুক্ত করেন । এ বয়সেই 
মধুস্থদন মাতার সাহায্যে দুই টাঁকা করিয়া মাসে মাসে দিতে পারেন । 
পরীক্ষার উচ্চ স্থান ও জলপানি লাভ “এন্ধপ” ছাত্রের যে বরাবরই হইয়াছিল 
"তাহা বলা বাসুলা । 


২৫। কাপট্য ব্রাঙ্ধণের | 


বিশুদ্বচিত্ব এবং অহঙ্কান্প শূন্য না হইলে আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী একথা 
ভগবানের সমন্ধে বলা অসঙ্গত। 

এক ব্রাক্ষণ তাহার ন্বাগানে নান জাতীয় ফল ফুলের গাছ পুতিয়াছিল । 
একদিন একটা গোক্ষ বাগান ুকিয়া লেই ভাল চারা গাছস্লি সুড়াইয্লা 
খাইতেছে বেখিপা, ব্রাহ্মণ বিষম ক্রোধে সেটাকে এমন এক শ্বা লাঠি মারি 
যে মাথায় আঘাম লাগার গোক্টা পড়িযাই মন্রিক্না গেল। ব্রাদ্ষণ তখন বলিল 
“ভরি একি করিলেস--হরি তোমার ইচ্ছা 1” কিফ্ছকাল পরে ব্রাহ্মণের 
দ্বারে একজন উদাসীন উপস্থিত হইলেন । চিনি ব্রাহ্মণের সহিত কথাবার্তা 
স্কহিতে লাগিলেন । “বাড়ী কাহার রাগান বাহার শ্রাস্তত”? ক্কোথা হইতে 
কে এ সকল ভাল ভাল গাছ আনিম্তাছিল?” ব্রাহ্মণ সকল প্রশ্নেই বলেন 
“আমার বাড়ী” বা-“আমার বাগান*্.বা “আমি আনিয়াছি”। উদ্দাসীনরূপী 
“হরি অন্তপ্ধান হইরার কালে রলিজেন, “অন্য ন্দর রিষয়ে তুমি, কেরল গোকু 
মারার বেলাই “হরি+ 1” 


২০ কাপুরুমণ্ডার উৎপাদন শবাইরস। 


লিভীয়েত্রা বিজয়ী পারলিকদিগগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে পারন্যব্রাজ 
সাইরস প্রচার করিলেন ৭এবারে বিফ্রোহদফ্ন করিয়া লিভীয়ার -সমজ্ধ 
অধিবাসীক্েই হত্যা ক্ষরির, না হয় দাসব্রূপে 'বিক্রর রুরিরা' ফেঙ্লির*॥ 


দালাপ 


'লিড়ীয়দিগের বন্দী রাজা ক্রীসস্‌ তখন লাইরসফে পরামর্শ দিলেন, “এবারে 
উহাদের ক্ষমা করুন, উহাদের হত্যা বা বিক্রক্প করিবেন না । তবে উহাদের 
একেবারে নিরন্ত ককুন এবং শাস্তিতে রাখিস্রা উহাদের উত্তম বস্ত্র পরিধান 
করিবার স্বিধা করিয়া দিন ) মদ্যপান করার এবং গান বাজনা করার এক্‌ 
অভিনয় দেখার এন্ং নানা প্রকার খেলা করার সম্বদ্ধে যথেষ্ট উৎসাহ দিন__- 
বন্প ধিনেই উহারা তেজ হীন ও উদ্যম পরিশুহ্য এবং স্ত্রীলোকের মত হইয়া 
পড়িবে এবং আর কখন বিদ্রোহ করিতে যাইবে না।* লিডীয়েরা পূর্ব 
কইতেই কতকটা বিলাসপ্রবণ ছিল। নিজনী পারলিকেরা এই নীত্তি 
'্সবলম্বনের পর ইত্ভিহাসে লিভীয়ার কোন উল্লেপ্সই পাওয়া যায় না। শাস্তিত্ে 
যে সম্মিলনের এবং ধর্্ার্জনের সুবিধা মাত্র করিরা লইতে হব এবং কোন 
পবস্থাতেই কাহার বিলাপী হইতে নাই, লিভীয়েরা তাহা বুঝে নাই । 


২৭। কামিনী কাঞ্চন কবরের কথা । 


এক সমস্ে বৈকুষ্টে লক্্মীজীর এবং ভগবান লারারণের মধ্যে কথা কৌতুক 
হুইতে হইতে লক্ষ্মী বলিলেন “ত্রিতুবনে তোমার অধিকার ১ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
তোমাকে কেহই ভালবাসে না ; যাহা! লোকে ভালবাসে তাহাতে আমারই 
মধিকার |” নারায়ণ বলিলেন “ম্লায়া কাটাইতে না পারিলে জীব তোমারই 
অধিকারে থাকে বটে, কিন্তু তাহার পর তোমার অধিকার নাই ।” লক্ষী 
হাসিয়া বলিলেন, “মায়া কেহই ককাটাইতে পারে না।” নাব্রার়ণ বলিলেন 
“জল লোকে পারে তব কি, কত লোকের দৃঢ় সাধুতক্তি আছে ধনের 
মধ্যাদা করে নাও নিত্য বন্কতেই মদ ।” লক্ষী বলিলেন “চল অসুক মহা- 
জনের নিকট যাই সে ব্যক্তি লংধুতক্র, পরোপকারী, ভাজ 'লোরু বলিয়া 
প্রসিদ্ধ । তুমি সাধু সাজিয়া উহার বৈঠকখানার ধ্যানে বৈস। আমি 
ব্বীলোক সাজজিয়া পরে যাইতেছি।” নারারণ সাধু সা্দিকা 'গ্নেলে মহাজন 


সদালাপ 


ভক্তিভাবে অর্চনা কমিল এবং একান্তে ভাল যায়গায় ধ্যান করিবার অন্ত 
স্থান চাহিলে সাদরে নিজের বৈঠকথানা ঘর পরিদ্কৃত করিয়া তথায় সাধুর” জন্য 
“আসন লাগাইয়া” দিল কয়েক ঘণ্টা পরে লক্দ্মী রাজরাজেস্বরীর স্ভান 
সর্বালঙ্কারে সাজিয়া পরমা স্থন্দরী যুবতীর বেশে মহাজনের নিকট গেলেন এবং 
মহাজনকে বলিলেন “তুমি বড় ভাগ্যবান ; আমি তোমার নিকট আসিলাম | 
আমি ওঁষধি এরূপ জানি যে তাহা মাখাইলেই মাটি সোণী হয়। এই দেখ 
এই মাটির ভীড়ে এই গুঁড়া মাথাইয়া দিলাম-_ইহা সোণ! হইয়া গেল! চল 
তোমার বৈঠকখানায় আমার স্থান দাও; যত চাও সোণা করিয়া দিব।” 
মভাজন ধনী ছিল; কিন্ত বাসনার সীমা নাই । সেগিন্া সাঁধুকে বলিল, 
“অন্ত স্থানে আপনার আসন করিয়া দিতেছি; এখানে অন্ত প্রয়োজন 
পড়িয়াছে ।” ঈষৎ হাস্য করিয়া সাধুরূপী নারায়ণ বলিয়া গেলেন “বেটা ! 
যতক্ষণ তোমার মনের মধ্যে সাধু ভক্তির দৃঢ়তা ছিল ততক্ষণই আমার এখানে 
থাকার অধিকার ছিল।” কথাটার মহাজনের একটু ক্ষোভ হইল, কিন্থ 
তাহা অধিক ক্ষণের জন্য নহে । বৈঠকখানায় লক্ষী দেবীর মারা মুর্তিরই স্থান 
হইল ! তিনি কতকগুলা মাটির ভড়কে স্বর্ণে পরিবর্তিত করিয়া দিয়া যেখানে 
সাধু “আসন” করিয়াছিলেন ঠিক সেইন্থানে সেগুলি সাজাইয়! রাখি রুদ্ধগৃহ 
হইতে অন্তপ্ধীন করিলেন। 

নারায়ণের নিকউ গেলে তিনি লক্ষ্মাদেবীফে বলিলেন “এবারে তুমি 
জিতিয়াছ ; কিন্তু একবার কবীরের পরীক্ষা করিয়া দেখিবে কি?” লক্ষী 
স্বীকৃতা হইয়া কবীরের নিকট গিয়া নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইলে তিনি 
বালিলেন “তুমি সাধু ভক্তের বৈরী মান্না ) আদার বিনাশের জন্য আসিয়াছ। 
তঁমি অনেকের প্রিক্প ; কিন্তু রামজীর চব্রণ কমলের প্রভা যাহার হৃদয়ে 
জ্বলিতেছে তাহার চক্ষে তোমার রূপ ও এর্থর্য্য যে “কত মলিন” দেখাইতেছে 


তাহার ধারণা তোমার নাই ।” এই বলিয়া কবীর এ মায়ামূর্তির নাক কান; 
কাটিয়া দিতে গিয়া! বলিলেন__ 


৪ 
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নাকও কাটি কানও কাটি, কুট কাট কর ডা্সি। 
কহে কবীর সন্তন কে বৈরন, ভক্তকে বৈরন 
তিন লোকসে প্যারী ॥ 


২৮] কু-অভ্য।সের ত্যাগ অবিলম্মে । 


একজন লোকের অনেক গুণ ছিল । কিন্ত মদ খাওয়ার অভ্যাস ঘটাপ্ন 
ক্রমশই নে অকন্মণ্য হইতে লাগিল ; বহুবর্ষ ধরিয়া কাহার কোন পরামর্শে 
ফট হইল না। একদিন কোন ভাল লোক তাহাকে অনেক বুঝানয় সে 
কাছ বলিল “আপনি আমার ভ!লর জন্য যাহা বলিলেন সবই বুঝিরাছি ঃ 
এদিন পারি নাই ১ এইবাঢে আফিং ধরিস্া মদ খাওয়া ক্রমশঃই কমাইয়। 
শেষে একেবারে ছাড়িয়া দিব ।* উত্তর--“ক্রমশঃ ছাড়িবে এ কিরূপ কথা ? 
বে বাক্তি অগ্নিকুণ্ডে পড়িক্সা গিয়াছে তাহাকে কি “ক্রেমশ+ অগ্নি হইতে তুলিতে 
চাও £ এক টানে নিজেকে এ অগ্নি হইতে--এঁ কর্দাচার হইতে__বাহির 
করিয়া লইয়া যাও। এখনি প্রতিজ্ঞা কর যে আর মদ ছু'ইব না” 


২৯। কুরূপ কালিদাসের ব্যাখ্যা । 


মহারাজ বিক্রমার্দিত্য একদিন কালিদাঁসকে বলিয়াছিলেন “তুমি এমন 
পণ্ডিত, এমন কবি, এমন ভাল লোক, €োমার চেহারাটা তাহার অনুরূপ 
হইলে কত ভাল হইত !” এই কথায় রাজার শারীরিক সৌন্দর্য্য হেতু গর্বধপ্রশ্ুত 
থে একটু অসৌজন্ত ছিল, তেজম্বী কৰি প্রকাব্রাস্তরে তাহ! বুঝাইয়া দিবার 
অভিলাষে যেন কথাটা চাপা দিবার জন্তই বলিলেন “মহারাজ ! আজ ঘড় 
দারুণ গ্রীন্ম ; তৃষা বোধ হইতেছে ।” রাজাদেশে তথনি বেলেমাটির কলসীতে 
স্থশীতল জল এবং সুন্দর সোণার ঘটি আসিল । কালিদাস জলপান করিস 
উহার প্রশংসা করিলেন। বিক্রমাপিত্যও পান করিয়া তৃপ্তি বোধ করিলেন । 
১৯ 
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কালিদাস তখন আবীর সেই সোনার ঘর্টিতে জল চাহিয়া লইলেন ; এবং তাহা 
সন্ম,থে রাখিয়া দিগ্না নানা বিষয়ের কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন । "অনেক 
পরে এ ঘটি হইতে একটু জল খাইক্স! বিক্রমাদিত্যের দিকে চাহিয়া মুচকি 
হাসিয়া বলিলেন “দেখুন, মহার'জ ! কত ভাল জল এই সুন্দর ন্বর্ণপাত্রে 
বাখিয়াছিলাম। কিন্তু আধারের বাহাসৌন্ধ্যে ভিতরের ভাল জিনিসও গরম 
ও খারাপ হইক্স! গেল ! 2882 
€তমনি ঠাপা, তেমনি মধুর !” 


৩০ | কৃতজ্ঞ চাকর মায়েন্সের । 


পোর্ুগালের সর্ধপ্রধাদ মহাকাব্য লুলিক্সাড প্রণেতা কামোয়েন্স যৌবন- 
কালে মুরদিগের সহিত যুদ্ধে আহত হইয়৷ এক চক্ষু হারাইয়াছিলেন। ইহার- 
পর তিনি পোর্টু গালের নূতন অধিকার সকলে ভ্রমণ করেন । ভারতবর্ষে আসিয়া 
হিন্দুদিগের প্রতি পোরটুগীজদিগের অকথ্য অত্যাচার পকল দর্শন করিয়া তিনি 
মন্ীহত হুল্‌ এবং তাহার তীব্র সমালোচনা! করেন । অত্যাচারী রাজকম্মচারীরা 
কখনই দেশে তাহাদের কার্য্যের সনালোচন! এবং প্রতিবাদ লহ করিতে 
পারেন না। ' যাহাতে তিনি পোটুগাল্প হইতে আরও দূরে পড়েন এবং তাহার 
কথা৷ পোটুগালে না পৌছায় সে জন্য কামোয়েনসকে চীনদেশে নির্বাসিত করা 
উইল! পথে জাহাজ ডুবি হইলে কামোয়েন্স সম্তরণ করিয়া (তাহার মহ 
কাব্যের পাুলিপি তিনি সে সময়েও ছাড়েন নাই) প্রাণরক্ষা করেন এবং 
অনেক কষ্টে ও অনেক দিনে কোননূপে পোটু গালে তাহার ভারতবধীষ চাকর 
সহ পৌছেন। সেখানে গ্তাহার ভগ্রশরীরে এবং দারিদ্র্যকষ্টে ছুরবস্থার 
একশের হয় । এ কৃত-খৃটান চাকরীর নাম হইয়াছিল আণ্টোনিও'। সে সমস্ত 
পিন অন্তত্র দাসত্ব করিয়া এবং তিক্ষা.করিয়া আনিয়া মনিবকে খাওয়াইত এবং 
বাত্রেও তাহার সেবা শুশ্রু! করিত 1” 
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একটু আদরে হস্তে ও মিষ্ট কথা সর্ধবশ্রণীর ভারতবাসীই চিরকালই 
গলিয়া যায়। , ব্রাহ্মণের জ্ঞানের ও উদারতার ও ভালবাসার জন্ত তাহার অতি 
সমাজের অপরাপর বর্ণের কি অচিন্তনীর় বিশ্বাস ও ভ্ুক্িই ছিল! এখনও 
অনেক ব্রাঙ্গন সন্তানের জ্ঞানহীন গর্বিত ব্যধহারে তাহা যতটা কমিয়া 
যাইবার কথা, কোন কোন ব্রাহ্মণের ব্যবহারে পূর্বেরই স্তায় তেজ, স্থার্থ- 
শৃন্ততা, সরলতা এবং সহানুভূতি উপলব্ধি করিয়া! ততটা কমে নাই। 


৩১। ক্ষমাশীলের শক্তি বিশপ টিখন। 


রুসীয়ায় এক সময়ে-চাসী প্রজাদিগকে দাসরূপে ব্যবহার করা হইত-। 
জমিদারী বিক্রীত হইয়া গেলে উহারাও তাহার সহিত্ত যেন বিক্রীত- হইয়াছে 
এই ভাবে প্রজারা নূতন জমিদারেরও দাস হইয়া যাইত। এ সাফ ঝা! 
দাসদিগের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ নিবারণ জন্ বিশপ টিখন প্রবলগ্রতাপ অত্যা- 
চারী জমিদার প্রিন্স ভারোনেজের নিকট গিয়াছিলেন। কথায় কথায় প্রিন্স. 
কুদ্ধ হইয়! উঠিয়া হঠাৎ বিশপের মুখে আঘাত করেন । বিশপ তথন প্রিন্সের 
ঘর হইতে বাহির হইলেন, কিন্তু তখনই তাহার মনে হইল “লোকটা বডই: 
অন্তা়্ করিয়াছে বটে, কিন্ত আমি ষদ্দি উহাকে মিষ্ট কথান্স শান্ত রাখিয়া সব. 
কথা গুছাইয়া বপিতে পারিতাম, তাহা হইলে হয়ত. একপ ভাঙ্গাম! হইত না 
সুতরাং আমারই ক্রুটা!” বিশপ তখনই ফিরিয়া প্রিন্দের নিকট গিয়। তাহার 
পায়ে পড়িয়া! ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং বলিলেন মে অতিথিকে এবং 
পাত্রিকে আঘাত করা প্রিহ্দের যে অপর্লাধ হইয়াছে, তিনিই তাহার কারণ 
তিনি গায়ে পড়িয়া! উপদেশ দিতে আসিয়া ভাল করিয়া সব কথা বলিতে ন৷ 
পারাতেই শী দোষ ঘটিক্সা গিয়াছে, স্থতরাং তিনিই এ ক্ষেত্রে দোষী” 
পাদ্রিকে আবাত করিয়া ফেলিয়া ততক্ষণে প্রিন্সের মনে একটু লজ্জা! আসিয়া- 
ছিল। কিরূপ মহান পুরুষকে ভিনি 'আঁবাত করিস ফেলিঙ্কাছেন ভাঞ্ল 
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এখন বুঝিয়া, তিনিও কাঁউিরভীবে বিশপের পায়ে পড়িলেন বং বলিলেন যে 
বিশপ যখন যাহ! বলিবেন তাহাই তৎক্ষণাৎ করিবেন। প্রপ্রিন্প তদঘধি 
বিশপ টিখনের একান্ত অনুগত ভক্ত হইয়া পভিলেন এবং তাহার জন্দি 
ছাীর সভায় রুধীয়ার অন্ত কোথাও সে সময়ে কৃষকদিগেক্ প্রতি হুসঙ্গ ত 
বাহার এবং তাহাদের নুখন্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে যন্ত্র হয় নাই । 
৬২) ক্ষাত্র কীর্তি রান্না দিলীপ । 
কোন সময়ে হুর্য্যবংশীয় রাজা প্লীপ পুত্র লাভ আশায় মহধি বশ্রি- 
ঠ্রের আশ্রমে গো-সেবা-ত্রতে নিরত ছিলেন। একদিন তিনি দেখিলেন যে 
এক্টী গ্রাকাও্ড সিংহ অকম্মাৎ আসিয়া মহধির গাভীটাকে আন্রনণ করিতে 
উদ্যত! দিলীপ অস্ত্র তুলিতে গেলেন; কিন্ত হস্ত অবশ হইপ্না পড়িল। 
তখন তিনি নিজের দেহ সিংহের সঙ্গুথে পাতিত করিক্প! কাতরভাবে বলিলেন 
“আপনি দৈবী শক্তি সম্পন্ন, নচেৎ অস্ত্র উত্তোলন করিতে পারিলাম না কেন? 
আমাকে ভক্ষণ করুন, আমার রক্ষিতা জুরভি গাভীকে ত্যবগ করুন 1” সিং 
উত্তর দিল “আমি এই গাভীটাই খাইব ? ভুমি মহর্ষিকে সহজ উৎকৃষ্ট গাভা 
দিও! অকারণে অল্পবয়স্ক রাজ্যেশ্বর তুমি দেহ ত্যাগ কেন করিবে ?”? 
দিলীপ উত্তর করিলেন “অপরকে আঘাত (ক্ষত ) হইতে যে ত্রাণ করে সেই 
ক্ষত্রিয় । আনার রক্ষিতা গাভীকে আমি রক্ষা করিতে না পারিয়া বাচিয়া 
থাকিলে বড়ই অকীত্তি হইবে, আমি ক্ষাত্রধর্মভষ্ট হইব। এ অবস্থায় মৃত্যুই 
'মাঘার একমাত্র উপান্ন।৮ সিংহ বলিল “তবে ভ্তাহাই হউক ॥ দিলীপ 
সানন্দে সৃত্ধা প্রতীক্ষা করিয়া অকম্পিত নেত্রে সিংহের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিলেন) কিন্তু তাহার উপর সিংহ আপতিত হইল না। লেকতারা তাহার 
সাহসে ও ক্ষাত্রধর্্ম রক্ষা! সম্বন্ধে দৃঢ়তা দেখিয়া অন্তরীক্ষ হইতে পুষ্পবৃষ্ট 
করিতে লাগিলেন এবং সিংহরূপী ধর্ম তাহাকে কীত্তিশালী পুত্র লাভের 
বর দান করিয্বা অন্তর্ধান হইয়া গেলেন। দ্রিলীপেরই পুত্র রঘুর যশে 
স্বংশের নাঁদ রঘুবংশ হইয়াছিল । 


[ তৎ. 
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৩৩৭ খাওয়।ইয়! স্থুখ ৬ গিরীশ বন্দ্যো । 


মহাত্মা জঞ্্র ওয়াশিংটন ঘাহা বলিয়াছিলেন তাহ! সকল ধর্ম্েরেই উপ- 
দেশ ;__“সতকার্ধ্য সন্বন্ধেও কোন প্রতিজ্ঞা করার পুর্বে ভাঁবিয়া দেখা উচিত" 
বে তাহ! পারিয়া উঠিবে কিনা । সন্দেহ থাকিলে প্রতিজ্ঞা করিতে নাই__- 
প্রতিজ্ঞা বা স্বীক্কতির পর তাহা পালন করিতেই হইবে» 

কলিকাতা বাগবাজারে বোসপাড়ার ৮ গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ম্হাশক্স 
প্রথমাবস্থায় মাতুলালয়ে প্রতিপাঁলিত হইতে ছিলেন। এ বাড়ীতে কোন ভোজে 
তাঁহার পাতেই বড় মাছের মুড়া দেওয়ায় কেহ বিদ্ধপ করিয়া ' পরিবেশন- 
কারীকে বলে, “আব বুঝি মুড়া দিবার উপযুক্ত লেক পাইলে না !” তাহাতে 
গিরীশ বাবু অনুচ্চস্বরে প্রতিজ্ঞ করেন প্বদি কখন বড় ভোজে নিমন্ত্রিত 
প্রত্যেক ব্যক্তিরই পাতে মাছের সুড়া দিতে পারি, তবেই মাছ খাইব 
নচেৎ আর নয় ।”৮ এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি সহজভাবে মাছ বাদ দিয়া 
ভোজন করিতে লাগিলেন। বিদ্রপকারী প্রতিজ্ঞা শুনিতে পাইক়া হান্ত 
করিরা বলেন “এ প্রতিজ্ঞ। রক্ষা করিতে পারিবে না।” গিরীশ বাবু বিনীত- 
ভাবেই বলিলেন “বিবেচন করিয়াই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি । মাছ থাওয়া ন। 
খাওয়া আমার হাতে । এই ভারতবর্ষে কত লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ বিধবা ও 
বৈষ্ণব মাছ ত্যাগ করিয়া জীবন কাটাইতেছেন। যাহা লক্ষ লক্ষ লোকে 
পারে তাহাই অভ্যান করিব মাত্র । প্রত্যেক নিমস্ত্রিতের পাতে মাছের মুড়া 
ভরত কখনই দিতে পাৰিব না ।” ইহার অন্পদিন পরেই তিনি মাতুলাশ্রয় ত্যাগ 
করিয়া, ক্রমশঃ থে ধনোপার্জন করেন এবং সর্ধদাই ধনী, ও দরিদ্রদিগকে 
“ঠিক সমানভাবে” পররিপা্টীর সহিত সযস্কে খাওয়াইয়া আনব্দলাভ করিতেন । 

কাহার কোন বিণদপড়িলে.তিনি সর্বদা সাহায্যে উদ্মুধ থাকিতেন » 
এবং সেই হুত্রেই তাহার প্রধান আয়ের, উপান্নও শ্রীভগবান করিয়া " 
দিয়্াছিলেন ! বিশেষ বিপদাপন্ন- সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ব্যক্তিকে স্বতঃ প্রবৃত্ত 


ঙ্ ৩ 


সদালাঁপ 


হইয়া বুক্ষ। করিয়া! তাহার অন্নসংস্থান জন্য অর্ধেক লাভের অংশী, করিয়া 
একখানি কাপড়ের দোকান করিক্নী দিলে সে এরাপ বিশ্বস্ততাবে এবং 
দক্ষতার সহিত শ্রী দোকান চালার যে তাহা হই পুরুষ ধৰিয়া খুবই 
লাভের জিনিস হইয়াছিল । 

৬ গিরীশ বাবু কবি, গায়ক এবং লেখকদিগের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং ৮ 
নীলমণি বসাকের সহিত একত্রে কেকখানি বাঙ্গালা পুস্তক ছাপাইয়' ছিলেন । 


৩৪। গুণ ও কণ্ধ ব্রাক্মাণের শ্রেণী বিভাগ । 


"- জন্মনা জায়তে শুদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে | 
বেদপাঠাৎ ভবেৎ বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণ ॥ 
জন্ম হ্বারা শূড্রত্ব, সংস্কার ছার! ছিঙ্তত্ব, বেদপাঠ দ্বারা বিপ্রত্ব এবং 
্রঙ্গঙ্ঞান দ্বারা ব্রাঙ্গণত্ব লাভ হইয়া থাকে । 
উপনয়নের পুর্বে ব্রাঙ্গণ বালকগণ আজও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজে ভির্নতাৰে 
লক্ষিত হইয়া থাকেন । 
হিন্দু শাস্ত্রে ব্রাঙ্ষণকে দেবতা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে । 
দেবাধীনং জগৎ সর্ধং মন্ত্রীধীনা চ দেবতা । 
তম্মন্তরো ব্রাঙ্মণৈজ্ঞতন্তম্মাৎ ত্রাহ্মণো দেবতা! ॥ 
_ সমস্ত জগৎ দেবতার অধীন, দেবতা সকল মন্ত্রের অধীন, সেই মন্ত্র 
ক্রাঙ্গণ জানেন, এজন্ ব্রাহ্মণ দেবতা! বলিয়! পুজিত । 
বিনি অন্ত মন্ত্র দুরে থাকুক, সন্ধ্যা গাক়্ত্রীও জানেন না। তিনি ব্রাহ্মণ 
কংনীর মা্র। ফলভঃ যে আর্ধ্য শাস্ত্র একবাক্যে ব্রাহ্মণের প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠতা 
কীর্তন করিয়াছেন সেই শান্্রই আবার কতক ত্ান্মণকে তাহাদের গুণ কশ্শোর 
নিকষ্টতা হেতু বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন । যথা 
দেবে মুনি দ্বিজো। রাজ। বৈশ্তঃ শুদ্রো নিষাদক। 
গঞ্জক্মেচ্ছোপি চাণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্বতাঃ ॥ 


০৪ 
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£৯) দেখ (২) খুনি, (৬) ছিদ, (8) ক্ষত্রিয়, (8) বৈশ্া, (৬) শৃদ্র, €) 
নিষাদ, (৮) পণ্ড, (৯) প্লেচ্ছ, (১৯) চগডাল এই দশ প্রকার বিপ্র স্থতিশাস্ত্ে 
উক্ত হইয়াছেন । 
৯। সন্ধ্যা ্গানং জপোহোমো! দেবতা নিত্যপূজনং 
অতিথি সেবনং নিভ্যং দেবো প্রাঙ্গণ উচ্যতে ॥ 
যে শ্রী্ষণ সন্ধ্যা, স্নান, জপ, ছোম ও নিত্য দেবতা! পুজা করেন, এৰং 
ধিনি সর্বদা অতিথি সেবায় ভংপর, তাহাকে দেব্রাহ্মণ কছে। 
২। শাকে পত্রে ফলে মূলে বনবাসে সদা রতঃ | 
নিরতোইহরহঃ আনে ষ বিপ্রো যুনিরুচ্যতে ॥ 
যে ব্রাহ্মণ শাকে, পত্রে, ফলে, মূলে বর্বর সন্ত, যিনি গ্রত্যন্থ পিভুলেকের 
দ্ধ তৎপর, তাহাকে মুনি-বিশ্র কছে। 
৩। বেদাস্তং পঠভে নিত্যং সর্ব সঙ্গং পরিত্যজেৎ । 
সাংখ্যযোগবিচারস্থঃ স বি্রো ছ্বিজ উচ্যতে ১ 
যে ব্রাঙ্গণ সর্বসন্কল পরিত্যাগ পূর্বক নিত্য বেদান্ত পাঠ ও সাংখ্য বোগের 
বিচারে তৎপর, তীহাকে দ্বিজ-বিপ্র হে) 
৪। অন্ত্রাহতাশ্চ ধর্শেণ সংগ্রাে লর্ঘদ জন্মুখে | 
আরস্ডে নির্জিভ! যেন ল ৰিঞ্জো ক্ষত্র উচ্যতে ॥ 
যে ব্রাহ্মণ সন্দুখ সংগ্রামে ধর্ম যুদ্ধ ছার! নিজ্জে আহত হন, অথবা অন্যকে 
পরান্ত করেন, তাহাকে ক্ষত্রিন-ৰিএর কহে ? 


৫ । কৃষি কর্ধরতো নিত্যং গবাঞ্চ প্রতিপালকঃ | 
-* দ্বাণিজ্য ব্যবস্বক্রশ্চ ষ বিপ্রো। বৈশ্ত উচ্যতে | 


যে ব্রা্ণ নিত্য ক্কষি কর্মে রড এবং গবাদি প্রতিপালন করেন শ বাণিজ্য 
ধাহার ব্যসাস্স, তাহাকে বৈশ্ত-বিপ্র-কছে। 
৬। লাক্ষা লবণ সংমিশ্র কুস্থুম ক্ষীর সপ্পির্যাং ৷ 
বিক্রেতা মধু মাংসানাং স বিপ্রো। শুদ্র উচ্যতে ॥ 
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যে ব্রাহ্মণ লাকা, লবণ, সংমিশ্র (পাঁংশুলবণ ), কুসুম (ফুল), দুগ্ব;-ঘৃত 
মধু এবং মাংস কিক্রয় করে সে শূদ্র-বিপ্র নামে কথিত হয়। 
৭। ব্রহ্গতত্বং ন জানাতি ব্রহ্গস্থত্রেন গর্ববিতঃ | 
তে নৈব ৮১সাপাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহবতঃ | 
যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতত্ব অবগত নহে, কেবল ব্রহ্মস্ত্র € উপবীত ) ধারণ জন্ত 
গর্বিত, এরূপ পাপরত ব্যক্তি পণ্ু-বিপ্র নামে অভিহিত হয় । 
৮। বালী কূপ ভড়াগানামন্তেষাং সরসাদীনাং । 
নিঃশক্কো রোধকশ্চৈব স বিপ্রো শ্লেচ্ছ উচ্যতে ॥ 
যে ব্রাহ্মণ শঙ্কারহিত-হইয়া, বাপী, কূপ, তড়াগ অথবা অন্ত কোনরূপ জলা- 
ধর রোধ করে, তাহাকে ক্লেচ্ছ-বিপ্র বলিবে । 
৯। চৌরশ্চ তস্করশ্চৈৰ শোচফো দংশক স্তথা । 
মত্ত মাংসে সদালুন্ধে। বিপ্রো নিষাঁদ উচ্যতে ॥ 
বে বিপ্র চোর, তস্কর, প্রতারক ও প্রীণিগণের পীড়াদায়ক এৰং নৎস্ত. 
মাংসে সর্বদা লোভী, তাহাকে নিষাদ-বিপ্র জানিবে। 
১০ । ক্রিয়াহীনস্চ মুর্খশ্চ. সর্ববধন্্,বিবর্ষিতঃ | 
নির্দয় সর্ববভূতেষু বিপ্রশ্চাগাল উচ্যতে-॥ 
যে ব্রাহ্মণ ক্রিয়াধীন, মূর্থ'এবং সর্বধর্ম বিবর্জিত ও সর্বন্থুতের প্রতি দক়্া-- 
হীন, তাহাকে চণ্ডাল-বিপ্র-কছে-। ' 
ভারতের ত্রাহ্ষগ সম্তানগণ !. পবিত্র আর্ধ্য শাস্তের এই শ্রেণী বিভাগের 
কথা অবিরত স্মরণে. রাখিয়া, 'আবার “উচ্চশ্রেণীর-্রাঙ্মণ* হওয়ার জন্ত চেষ্টা 
করুন এবং ুর্বপুক্রুষদিগেরই তায় ব্রহ্মতেজ সমস্থিত, দূরদশ্শী এবং উগ্র” 
হৃদ. হইয়া। জাবার শান্ত ও পরিত্র সমাজকে পুর্ববৎ মধুরভাবে সুপপে পরি 
চালনা করুন; 
৩৬০ 
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৩৫ | গুণের গৌরব | স্লামকৃষ্ণ বাঁচস্পতি | 


৬ রামকৃষ্ণ বাচম্পতি শ্রীহট্টের একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপিক ছিলেন । .রঘুনাথ 
শিরোমণি নবদ্ধীপে টোল খুলিলে বয়োবৃদ্ধ বাচম্পতি মহাশয় মিজের টোল 
উঠাইয়! দিলেন এবং ছাত্রদিগকে বলিলেন “তোমর! অন্ত গুরু খুঁজিয়া লও.। 
আমি নিজের গুরুর সন্ধান পাইরাছি।” এই বলিসা তিনি নবদ্বীপে ছাত্রের 
স্তায় পড়িতে গেলেন । | 


৩৬ | চীনে হিন্দু সন্য।সী স্বামী বিবেবানন্দ। 


চীনদেশে বৈদেশিক সন্ধির সর্ন্ভে কয়েকটী নির্দিষ্ট নগরে মাত্র বিদেশী 
লোকে ঢুকিতে পার । এ সকল নগরের সীম।-পা'র হইর। কাহারও গ্রামা- 
দিতে যাইবার অধিকার নাই। চীনীয় গ্রামবাসীরা বিদেগীদিগের প্রতি 
বিরূপ। কেহ- সীমানা পার হইয়া গেলে উহারা তাহাদের নির্দরভাঁবে প্রহার 
করে-_উহারা জানে যে সীমানা পার উই যাওয়াতে সে ক্ষেত্রে বিদেশীরই 
'€ঘাষ ধরা হইবে এবং উহাদের মারপীট করার জন্য কোন সাজাই হইবে না। 

শ্বামী বিবেকানন্দ একজন চীনীত্্ দোভাষী লইয়া কাণ্টনসহর দর্শন 
'করিতেছিলেন। 'চুজন জর্মর্ণ ভ্রমণকারী উহার সঙ্গ লইলে একত্রে উহীরা 
মন্দিরাদি দ্েথিতে লাগিলেন ২ সহরের বাহিরে কিছু দূরে একগ্রামে খুব বড় 
একটি মন্দির দেখা যাইতেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ দোতাধীকে অনেক 
জিদ করিয়া সঙ্গে লইয়া এ গ্রামের .দিকে চপিতে লাগিলেন। উহাদের 
সহরের' বাহিরে আসিতে দেখিয়াই -লগুড় হস্তে কয়েকজন গ্রামবাসী 
উহাদের গালি ফিতে দিতে আসিতে লাগিল। জন্য তখনই পশ্চাতে 
এবৌড় দিলেন। োঁভাষীকে স্বামী বিবেকানন্দ অনেক বুঝাইলেন "আমি 
গ্রাম লুট করিতে যাইতেছি না? বাণিজ্য ও উদ্দেশ্য নয়? সাধু সন্াসীকে 
কেহ মািবে না.) তোমার ভয় নাই”। এই বলিয়া উহার হস্ত ধরিয়া সঙ্গে 
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রাখিলেন। গ্রামবাসীরা নিকটে আমিতেই ফ্লোভাষী তাহার উপদৈশ মত 
বপিল ইনি হিন্দ্সম্ন্যাসী” | এই .কথা! ৰলিবামাত্র উপ্রমূর্তি গ্রামবাসীরা 
একেবারে ঠাণ্ডা হইঙ্কা পড়িল॥ কেহ সষ্টাঙ্গে প্রণাম করিত, কেহ ঝা 
দোভাষীহক বলিজ “আমার ছেহলর অন্ুখ-__ভূতে প্মইয়াজ্ছ__একটা কবজ 
লিখিয়া দিতে বলুন ।” স্বামী, বিবেকানন্দ একখানা কাগজ পকেট হইতে 
লইয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া! ছি'ড়িলেন এবং দৃ় এবং সম্পূর্ণ শুভেচ্ছার সহিত 
ভক্তি ভাবে প্রণব লিখিয়া গ্রামবাসীদের বণ্টন করিতে লাগিলেন । সকলেই 
এতু তক্তিভাবে এক এক খণ্ড হইল যে এঁ কাগজ নিশ্চয়ই স্বনেকের, 
উপকার করিয়াছিল। কৰজের বেখায় ভগবানের চি অপেক্ষ। উচ্চ আরূ 
কি হইতে পাকে? 

গ্রামবাসীরা খুব যত্ত করিস! -4%675. তিনটা বৌদ্ধ অন্দির ও মনু 
দেখাইল। প্রত্যেক মঠেই বাঙ্গালা অক্ষরে সংস্কত ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ শান্ত- 
গ্রন্থ অনেকগুলি। করিয়া আছে * এগুলি এক: ৰন্সংখ্যক বাঙ্গালী-বোছ্ধ- 
প্রচারকের প্রতিমূর্তি অতিশয় যন্ক সহকারে তথায় বক্ষিত। হিন্দু সন্গ্যাসীক্ম 
তথায় গেলে অন্দেক নূতন পুঁথি ও নৃতন শাস্বপ্রস্থ গইতে পারেন। 


৩৭। চোসনয়কে? . সোনার গাছ। 


অচৌধ্ধ্য বা অস্তেয় একটা প্রধান ও কঠিন সাধন। না বণিয়া এক কলম 
কালি অপরের দোক্াত হইতে লইলে, বা না বলিয়া অপরের পেনসিল একটু 
ব্যবহার করিলে-আসলে চুরি হয়। ফৌজদারী আইনের চক্ষে যাহ সামান্ত 
ৰলিয়। চুরির সাজার অস্ততুক্ত নয় তাহাও চিত্রগুণ্ডের চক্ষে চুরি | অপরের কুল- 
গাছ হইতে পতিত কুল ছটা কুড়াইয়! খাইলে, এমন কি নিজেদের বাড়ীর আচা- 
বের হাড়ি হইতে কাহাকেও কিছু না বিয়া লইলে তাও চুরি,! সর্বাপেক্ষা 
উল্জাদর্শটা স্মরণে রাখিব যে বতদুর নিখু'তভাঝেপারু অন্তরে সাধন হেই! কর 
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এক্‌ সময়ে কোন হিশ্বু রাজার এলাকায় কোন চোরের হাঁত কাটিয়া 
দেওয়ার ছুকুষ হইয়াছিল। চোর বলিল আমি সোনার গাছ ফলাইতে পারি-_- 
আমাকে রাজ সকাশে একবার লইয়া গিয়া! তাহার পর যেন দণ্ড দেওয়া হয়। 
চোরকে রাজার নিকট লইয়া গেলে সে বলিল যে ছুইটী বীজ-দলের মত পাশা- 
পাশি ছইটা স্বর্ণসুদ্রা রাখিয্না তাহার মধ্যে এ কটু সোণার তার রাখিয়া রেশমে 
বাঁধিতে হইবে । এরূপ করিলে চোর বলিল “ইহা হ্বর্ণমদ্রীর দ্বিদল বীক্জ হইল ; 
যিনি কখনই কিছুই চুরি করেন নাই তাহার হাত দিয়া ইহা মাটাতে পুতি- 
লেই সোণার গাছ হইবে ।” ইহার পর চোর রাজাকে বলিল “আপনার 
কখন চুরি করিবার প্রয়োজন হয় নাই; আপনি পু'তুন।” বাজার মনে 
পড়িল যে তাহার যৌবনকালে তিনি একবার মাতার বাক্‌স হইতে টাকা 
বাহির করিয়া লইয়াছিলেন এবং একবার রাজপ্রতিনিধিস্বূপে কোথাও গিয়া 
প্রা্ত নঙ্গরানার সমস্ত টাকা রাজকোষে জমা দেন নাই! তিনি বলিলেন 
“মন্ত্রী! তুমিই পৌত।” মন্ত্রী বলিলেন “মহারাজ আমার হাত দিয়া অনেক 
টাকা ব্যন্ত হয়, আমার উহা পুঁতিয়া কাজ নাই” এইক্ধপে প্রধান 
সেনাপতি, রাজ কোাধ্যক্ষ এবং প্রধান সভাপপ্ডিত একে একে সোণার 
গাছের বীজ পুঁতিতে অস্বীকার করিলেন। সভাপত্ডিত বলিলেন যে বাল্য- 
কালে প্রতিবাসীর গাছ হইতে কাচা আম লইয়্াছিলেন। চোর বলিল 
“মহারাজ ! আপনারা সকলেই ত চুরি কর! কবুল করিলেন । কিন্ত আপনারা 
কোন্‌ ছুঃখে চুরী করিয়াছিলেন? আপনারাও ভ্ায়তঃ এবং ধর্্মতঃ 
আমারই স্তায় হস্তচ্ছেদ পণ্ডের অধীন “হইয়া পড়িয়াছেন। আমি 
পেটের দায়ে চুরি করিয়াছিলাম। আজ যদি রাজকীয় দয়ার আপনাদের 
হাতন্ুলি রাজঘও হইতে পরিআরশ পায়, তবে আমারও হাত যেন অব্যাহতি 
পার!” রাজ! খুব হাসিয়া! চোরকে ছাড়িয়া! দেওয়ার হুকুম ধ্রবং তাহার 
উদ্ধানে মন্ুরের কার্ধ্য দিলেন 
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৩৮। জননী ও জন্ম ভূগি ফান্দের তিন রাঁজ1] 


একজন ফরাঁসি লেখক দেখাইয়াছেন যে ফ্রান্সের ৬৯ জন রাজার মধ্যে 
তিন জন মাত্র প্ররুত. পক্ষে ফরাসিদিগকে প্রাণের সহিত ভালবাসি়া- 
ছিলেন ; সেন্টলুইস, দ্বাদশ লুইস এবং চতুর্থ হেনরী। ইহারা তিন জনেই 
তাহাদের মাতার দ্বারা রাল্যে সযস্রে শিক্ষিত হইয়াছিলেন এরং একা্তই মাতৃ- 
ভক্ত ছিলেন। 

মাকে না ভালরাসিয়া মাতৃভূনিকে- রা পাকে: ভালবাসা কোথায় 
সংগ্রহ করিবে! 


৩৯। জাতন্ত হি-গ্রুবং ম্বৃ্যুঃ বুদ্ধদেব । 


এক দরিদ্রা বিধবার একমাত্র পুত্র মৃত্ামুখে পতিত হইলে লে ভগবান বুদ্ধ- 
দেবের শরণাপন্ন হইয়! বলিল “আমার ছেলেকে কোন প্রকারে জীবিত করিয়া 
দিন” বুদ্ধদেব পুত্রবিয়োগকাতরা াতাকে বিশেষ যত্ব সহকান্রে অনেক 
প্রকারে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্ধ্য না হইলে বলিলেন “তোমার 
পুত্রের জীবন প্রাপ্তির জন্ত একটা উপকরণের অভাব। ষে বাড়ীতে কখন 
কেহ মরে নাই সেইরূপ কোন বাড়ী হইতে এরু মুঠা সরিষা আনিয়। দাও ।” 
বিধবা দ্বারে দ্বারে ঘুরিল। কিন্তু কোন বাড়ীই মৃত্যু-বর্জিত পাইল না; 
কাহার পুত্র, কাহার স্বামী, কাহার বা পিতা মরিয়াছে। বিধবা নিরাশ 
হইয়া ফিরিয়া বুদ্ধদেবের উপদেশে শান্তি প্রাপ্ত হইল। 


৪০। জাতীয় বিদ্বেষ অজ্ঞতামূলক্ষ | 


ফোন সময়ে ফোন রেলওয়ে ষ্টেসঙে একজন ভারতবাসী সেকেও কলাম 
গাড়ীতে উঠিয়া দেখিলেন যে উহাতে একজন ইংরাজ বসিয়া আছেন। তিনি 
অপর এক বেঞ্চে রসিলেই ইংরাজটা & কামরা হইতে বাহির হইয়া গ্েঙ্গেন 
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শবং কুলি*ডাকিয়া নিজেদ্র জিনিস পত্র নামাইত্তে বলিলেন । “তীহার আচরণ 
দেখিরা এঁ ভারভবাসীর হাসি আদিল। তাহার মুচকি হালি দেখিতে পাইয়া 
সাহেব একটু কুন্ধ হইয্রাই জিজ্ঞাসা করিলেন প্তুমি হাসিতেছ .ফেন-__বাবু ?” 
' বাবু খুব বিনীতভাঁবে বলিলেন “দয়া করিয়! মার্জনা করিবেন; আসল কথা 
এএই যে, হঠাৎ আমার মনে হইয়াছিল যে, যি আপনার ন্বর্গবাসই হয় এবং 
সামার প্রতিও ভগ্রৰান সেরূপ ব্যবস্থা করেন-__( তাহার ক্লপায় কিনা হইতে 
'পারে !) তাহা হইলে আমি ন্বর্গে ঢুকিতেছি দেখিয়া আপনি সে স্থান ত্যাগ 
করিয়া “অন্তত্র যাওয়ার চেষ্টা করিবেন কিনা? ইহাতেই আমার একটু 
হানি আসি়াছিল; আপনার তাহা দেবিতে পাওয়া আনার অসাবধানতায় 
ঘটিয়া গিয়াছে ; কৃপা করিয়া! এ ক্রটী মার্জনা করিবেন ।” এই কথা শুনিয়। 
সাহেব খুব একচোট হাসিলেন। পরে বলিলেন “আপনার সহিত কথাবার্তার 
পথটা কাটিবে ভাল! আপনি ফতদূর যাইতেছেন £* কুলি বিদায় হইল। 
সাহেব এ কামরায় ফিরিলেন এবং অনেকক্ষণ অনেক বিষয়ে কথাবার্তীক 
পরম্পরের সহিত অনেকটা শ্রন্ধাযুক্ত হইয়াই উহারা যে বাহার গন্তব্য স্থানে 
পৌছিলেন । 


৪১ ॥ জিনিসের মূল্য উপকাণ্রতাম়। 


কোন মহারাজার রন্ত ভাণ্ডারে হীরা মুক্তা চুনি পান্নায় করেক কোটা 
টাকা মূল্যের জহরত রক্ষিত ছিল। কর়েকক্রন সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে তিনি 
এ দকল দেখাইলে উহাদের মধ্যে একজন নিনীতভারে ভিজ্তাসা করিলেন, 

“মহারাজ! এ সকলে আপনার স্মায় কত হয় ?” মহারাজা বলবেন “আয় 
কি হইবে? ইহার গ্রহরীনদিগেক্ ও বিশ্বাসী কোবাধ্যক্ষের মাহিনায় আমার 
করেক সহত মুদ্রা বার্ষিক ব্যয় হইয়া থাকে ।” ভদ্রলোকটা বলিলেন *্মহাঁ- 
'্ান্ব! এত সর দামী প্রস্তর বোল আয়ই:হয়-না.১ কিন্তু আমার বাসার 
৪৯ 
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নিকটে একটা দরিদ্র বিধবা! তিন টাকা মাত্র মূল্যের ছুইখানি প্রস্তর 
(ভ্রাতা ) হইতেই তাহার জীবিকা অর্জন করে। সেই মোটা পাঁথরই কি 
তবে এ সকল ক্রীড়ার বন্ত অপেক্ষা উপকারী এবং সুল্যবান নহে? এত 
টাকার জিনিস সিন্মুকে না থাকিয়া এই টাকার যদি শিল্পের কারখানা বা 
বাণিজ্যের পোতমালা চলিত তাহা হইলে কত লোকেই প্রতিপালিত 
হইতে পারিত 1 


৪২1 জীবনের উদ্দেশ্য নামে কুচি ও জীবে দয়া। 


. গোম্বামী তৃলসীদাসের একটি গীতে জীবে দয়া এবং নামে রুচির উপদেশ 

খআছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে উহা সুপ্রচলিত। শ্লীতটী এই £__ 

লাভ কাহা মানুষ তন পাসে) 

কার বচন মন স্বপনে স্থা কবন্ু'ক, ঘটত ন কাজ পরান্বে । 

যো সুখ নুপুর নরকে। গেহ বন্‌ আওত,বিন্‌ হি বোলার়ে। 

তেছি সুখ কহা বন্ধ যতন্‌ করত মন সমুঝায়ে ৪ 

পরদারা পরদ্বোহ মোহ রত বহুত মূঢ় মন তালে 

গর্ভবাস হুঃখরাশি যাতন! তীব্র বিপত্তি বিষরায়ে ॥ 

তর নিত্রা মৈথুন আহার সবৃকে সমান জগজায়ে । 

সুর ছুর্লত তন ধরি ন তজয়ে হরি মদ অতিমান্‌ গাওয়ার । 

গৈ ন নিজ পর বুদ্ধি শুদ্ধি হোয় রছে রাম লবলায়ে। 

তুলনী দাস এহি অবসর বীতে কা! পুনিকে পসতায়ে 1 
_ অর্থাৎ যদি কায় বচন মন দ্বারা স্বপ্নেও পরের ফোন কাজ করা না যাটল, 
তবে মন্থত্য শরীর পাইয়া লাভ কি করিলে? নরের যে সুখ স্থুরপুরে হস্ত 
পন্লোপকার করিরা তাহা বিন! আহ্বানে. মন্তব্যের গৃহেই আইসে। সেই 
সুখের জন্ত ভেমন কৈ হত্ব করিতেছ? বুঝাইলেও বুঝ না। গর্তবাসের 
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স্থুখরাশ্রির যাতনা! ও তীব্র বিপত্তি বিস্মর্ণ করিয়া, ছে মুড়ুমন[ পরদার» 
পরদ্রোহ ও €মাহরত রহিতেছ ! ভয় নিদ্রা মৈথুন আহার সমস্ত স্থগতের 
প্রাধীর সাধারণ বিষয় । ছুর্লভ (মনুষ্য ) তনু ধরিয়া হরি তন! করিলে নাঁ_ 
মদ অভিমানে হারাইলে | ্ীরামের ধ্যানে থাকিলে নিজ এবং পর এই 
বুদ্ধির শুদ্ধি হইয়! যাইত, তাহা তোমার কৈ গেল? হে তুলসীদ্দান! এই 
অবসর শেষ হইয়া গেলে পুনর্ববার পত্তাইয়! কি হইবে? 


৪৩। জীবনের সার্ধঘকত। গুয়েলিংটন। 


ওক্াটারলুর যুদ্ধশেষে পশ্চা বমাশকারী ইংরাজদিগের উপর বেশ, 
বেড়া প্রভৃতির পার্থ হইতে ছত্রতঙ্গ ফরাসি যোছ্ধারা কেহ কেহ গুলি 
চালাইতেছিল। একজন ইংরাজ আফিসর ডিউক অফ ওয়েলিংটনকে বলেন, 
"আপনি একটু সাবধানে পিস্থাইয়া থাকুন ।” ডিউক উত্তর দেন, “এখন, 
একটা গুলি লাগিয়! আমি মারা পড়িলে আর কোন ক্ষতিই নাই। আমার, 
জীবনের কার্ধ্য শেষ হইয়াছে) এই জয়ের পর ইউরোপে কোন বড় বুদ্ধের 
প্রয়োজন বহুকাল হইবে না ।” 


881 জীবনোৎসর্গ ধর্মের জন্য । 


রোঘক সাম্রাজ্যে যখন রাজনৈতিক ধিপ্নবকারী সন্দেহে তৃষ্টানদিগের 
উপর অকথ্য অত্যাচার হইত, উহ্বাঙ্গিগকে অধ্িতে দণ্চ করা বা হিং হবন্ধর 
স্ম,খে ফেলিরা দেওয়া হইত, তখন কতকগুলি বন্দী খুষ্টানের ধৈর্য্য, শ্বং 
উদারতা দেখিরা কারারক্ষী একজন রোমক সৈনিক কাদিয়! ফেলিয়াছিল ।, 
একজন খৃষ্টীনবন্দী উহাকে বলেন “ভাই ! তুমি ভোমার সম্রাটের জন্ত অবি- 
চলিত চিত্ে যুদ্ধে মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে সর্ব! প্রস্তত রহিয়াছ ) আমরা বিশ্ব 
বন্মাণ্ডের রাজার দাস ; তাহার জয় ঘোষণা করিতে করিতে আনন্দে দেহ- 
ত্যাগ করিব ইহাতে বিচিত্র কি ?” 
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৪৫. জীবন্মুক্তের "মন পরমহুংসদেব” 


বখন জ্ীমৎ রামকুষ্ণ পরমহঃসদেবের গলায় “ক্যান্সার ক্লোগ হইয়াছিল তখন 
তাহাকে দেখিতে আসিয়া শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচুড়ামণি মহাশয় -বলেন, "আপ- 
'নার স্তায় পুক্ষষ যদ্দি মন একাগ্র করিঘ্না একবার নিজের শরীরের অস্থুস্থ স্থানে 
'রাথিরা বলেন যে, সারিয়া যাউক, তাহা হইলেই অস্থখ সারিয়া যায়। এনূপ 
একবার কক্ষন না ।” 'পরমহংস দেব উত্তর করেন, "তুমি পণ্ডিত হ'য়ে একথা 
“কেমন করে বোল্লে গো। যে মন সচ্চিদানন্দক্ষে দিয়েছি, তাকে (থান 
থেকে তুলে এনে এই হাল্রমাসের ভাঙ্গা খাচাটার উপর দেবো?” 'পণ্ডিতজী 
নিরুত্তর 'হইলেন। কিন্ত বিবেকানন্দ প্রমুখ ভক্তের! ধরিয়াঞবসিলেন “আমা- 
'দের জন্য আপনাকে অন্রথ সরাইতেই হইবে ।” পরম হংসদেব উহাদের বলি- 
লেন, “সার! না সারা মায়ের হাত। আমারকি ইচ্ছা যে রোগে ভুগি - 
বিবেকানন্দ বলেন, “তবে মাকে বলুন সারিয়ে দিতে ।” পরমহংসদেব বলি- 
লেন, “তোরা ত বলছিস্রে । ও কথা যে মুখ থেকে বেরোয় না।” কাতর 
'ভক্তেরা নাঁছোড়বান্দা। অনিচ্ছায় পরমহংসদেব বলিলেন, “আচ্ছা পারিত 
বৌল.ব।” পরে বিবেকানন্দ জিজ্ঞাসা করিলে পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, 
“মাকে বন্পুম.যে মা গলায় ঘায়ের জন্য খেতে ক হয়। তাতে মা তোদের 
“দেখিয়ে বোল্লেনএএই যে এত সুখে খাচ্চিদূ!।” 


৪৬ | জীবে দয়া বিচ্বা,ও সাধু 


“কোন সাধু নদীতে ানিপ্ষারিতে করিতে দেখিলেন ঘে একটা কাকড়' 
'বিছা জলে ভাসিয়! যাইতেছে । পদদ্‌গুরুর ছিক্ষট গ্লাধু জীবে 'দয়া করিতে 
শিক্ষিত। তিনি বিছ্বাফে জল হইতে ছুপিয়! ডাঙ্গায় .ফেলিয়া! দিলেন। 
স্হাতে করিবামাত্র বিহা লাধুর হাতে হুল ফুটাইয়া দিয়াছিল। পরক্ষণে 
বিছা আবার জলে ক্সানিয়! পড়িল দাধু আরার তাহাক্ষে গ্ডাঙ্গায় তুলিয়া 
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দিলেন ।» এবারেও বিছা হুল ফুটাইল। তৃতীয় বার উহা জলে আসিয়া 
পড়িলে সাধুর *মনে উঠিল “এমন অক্কৃতজ্ঞ জীবকে রক্ষা করা সঙ্গত নর।» 
কিন্ত তখনই আবার মনে পড়িল “বিছা তাহার স্বতাঁবের অনুরূপ কাধ্য 
করিতেছে বলিম্না আমি সাধুর স্বাভাবিক ধর্দদ জীবে দয়৷ পরিত্যাগ করি 
কেন?” সাধু পুনরায় বিছাকে উদ্ধার করিলেন। 


৯৭। তীর্ঘাটন আবুবেকার ও রাঁমগ্রসাদ। 


একনিঠ খলিফা আবুবেকার একদিন বলিয়া ফেলিরাছিলেন, “আমার, 
ইচ্ছা করে .মন্কায়-গিশ্না মক্কার মসজিদ পোড়াইয়া ফেলি) ' তাহা হইলে 
শক্তেরা এ মসজিদে যাওয়ার আগ্রহ ছাড়িয়া দিয়া ঘরে ঘরে সর্বত্র এ 
*সজিদের প্রভুর প্রতিই অনুরাগ প্রকাশ করিবে ।” তীর্ঘাত্রা যে সর্বথা 
শুগবত্ভক্তি বৃদ্ধির সহারক বলিদ্াা “সর্ব সাধারণের পক্ষে” উপকারী, তরন 
শাহা তাহার মনে ছিল না। 
ভক্ত সাধকাগ্রগণ্য রামপ্রসাদ যেন এক সময়ে হাঁজিপহর হইতে ৮ বারা- 
ণ্ধী ধামে যাইতেছিলেন; পথে ব্রিবেণীতে স্বপ্র হয় যে “তাহার” “পক্ষে 
তীর্থাটনের প্রয়োজন,নাই ; মা অন্নপূর্ণা সর্বদাই তাহার হৃদয়ে অবস্থান 
করিতেছেন। তখন তিনি গৃহে ফিরিয়া গাহিয়াছিলেন ;-- 
আর কাজ কি আমার কাশী।' 
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণনী ॥ 
হৃদ্‌ কমলে খ্যান.কালে, আনন্দ সাগরে ভাসি । 
কালীর পদ কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি ॥ 
কালী নামে পাপ কোথা, মাথা নাই মাথা ব্যথা, 
অনলে দাহন যথা, হররে তুল! রাশি ॥ 
কা.,.তে.মলেই মুক্তি,:এ বটে শিবের উ্কি/, 


সকণের মুল ভক্তি, ঘুক্তি তার দানী ৷ 
নির্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশা জল, 
চিনি হওয়া ভাল নর, চিনি খেতে ভালবাসি ॥ 
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিষির বলে, 
চতুর্ধর্গ করতলে, ভাবিলে ৫র এলোঁকেশী ॥ 


৬৮ দয়া প্রবণতা! অভ্ঞভুকনর ৷ 


যোদ্ধাদিগের জে অঙ্ছুন করুণাপুর্ণ ছিলেন ) যুদ্ধে তাঁহার প্রীতি ছিল 
লা প্রাণিবধে এবং অনর্থক অপরের লাঞ্ছনার তাহার বিশেষ অনিচ্ছ! 
হইত। (৯) আচার্য ফ্রোণকে গুরুদক্ষিণা দেওয়ার জন্য যখন কৌরব রাজ- 
পুত্রগণ ভ্রপদকে ধরিতে বান তখন ভীম হূর্য্যোধন প্রন্থৃতি ক্রপদের সৈন্ত 
সংহার এবং রাধানী নষ্ট করিতে আরম্ভ করেন। দয়ালু অক্ছুন উহাদের 
মিনতি হ্বারা নিরম্ত করিয়া গুরুর নিকট লইয়া যাইবার জন্য ভ্রপদকে মাত্র 
হত্দী করিরাছিলেন। 

(২) খাওবদাহ সময়ে ময়দানব পলান্বন চেষ্টা করিলে প্ীকৃষণ চক্র উদ্যত 
করেন। কিন্ত উহ্থান্ন কাতর প্রীর্থনা--“রক্ষা কর রক্ষ। কর” শুনিয়াই অঞ্জু 
ডাক "দিয়! অভয় দেন। তাহার অভয় দেওয়ার গ্ীকৃষণ উহাকে ছাড়িয়া 
দিলেন । জ্রীক্ের কোন কার্ধ্যে বাধ দেওয়ার ইচ্ছা অঞ্চুনের পক্ষে অসম্ভব 
হইলেও তিনি কাতর প্রার্থনা শুনিবামাত্র অতয/দিয়া ফেলিরাছিলেন ! কৃতজ্ঞ 
ময়দানব অক্ফুনের কোন প্রিক্নকাধ্য করিতে চাহিলে অক্ছুন উপকার বিক্রুয়ে 
অনন্মত হইয়! উহাকে স্বচ্ছন্দ চলিয়া যাইতে বলিলেন। 

€৩) কুকুক্ষেত্রে যুদ্ধারত্তের অব্যবহিত পুর্বে অঞ্ছুনের মনে যে অসীম 
ক্ষরুপার উদর হইয়াছিল তাঁহীরই জন্ত পৃথিবীর সার উপদেশ রত্বাবলী, . 
শীমন্তগবদপীভা, প্রশ্থত। যোদ্ধা অঙ্ছনকে এ ভীষণ প্রাণ হানিকর 
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সংগ্রামে প্রবৃত্ত করিতে সশ্মান ও নিন্দা প্রভৃতির উল্লেথে কোন ফলই হয় 
ন্নাই। শেষে কর্ম ভক্তি ও জ্ঞানযোগের শিক্ষা দিয়া অঙ্জুনকে বুবাইতে 
হয় যে ধর্পথে কর্তব্য কর করিতে গেলে শ্বদনের নান প্রভৃতি সাংসারিক 
সকল কষ্টই তুচ্ছ করিতে হয়। [জনপদ রক্ষার জন্ত গ্রামের এবং দেশের 
জন্ত বড় বড় জনপদের ধ্ধংসও আবশ্যক হয়| ] ফলতঃ নিষ্কাম সভক্তিক 
বিধি প্রতিপালনেই ধরব এবং তাহা পালন করিবার জন্ত সকল মানসিক 
বৃত্তিকেই সংযত কর! প্রয়োজনীয় | 


৪৯। দিগ্বিজয়ীর প্রজাপালন সিকল্গরশাহ 


মাসিডন রাজ সিকন্দর শাহকে (আলেকভ্রাগ্ডার)কেহু জিজ্ঞাসা করিয়াঁ- 
ছিল,_-”কি করিয়া আপনি এত দেশ জয় করিয়াছেন? আপনার অগ্রে 
অনেক সম্রাট বয়সে বড় এবং অধিক ধনশালী ও বীর্ধযর্থান ছিলেন, কিন্ 
তাহারাও এ সহজে বিজীত রাজ্য নিরুপপ্রব ফ্রিতে পারেন নাই ।* 
সিকর্দমর শাহ বলিয়্াছিলেন,__“ঈশ্রের প্রসার্দে আমি যে সফল দেশ জন্থ 
করিয়াছি, তত্রভ্য প্রদাদিগঞ্কে আমি কখনও করভারে বা অন্ত প্রকারে 
পীড়ন করি নাই-_উহাদের পূর্ববাপেক্ষা বরং তাল রাখিতেই যর করিতেছি। 
বিশেষ কারণ না থাকিলে তাহাদের রাজবংশের লোপ করি নাই। 
সেক্ঈপ করিলে কেহ উদারচেতা বলে না এবং সহজে বশ হয় না। নিজের 

নাম স্মরণীর রাখিতে হইলে পূর্বববর্তীদিগের গৌরব লোপ করিতে নাই ।» 
&৮ | দরদী রাজটনতিক সিদ্ধিয়া এবং মনরো। 
যখন নিজাম এবং মহারাস্্ীয় পেশোয়া ই২সাল।নতম্গ সহিত্ত মিলিত হইয়া 
টিপু স্থলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, তখন মাধবন্াও সিদ্ধিদ্বা ঘোর- 
তর আপত্তি করিয়াছিলেন । 'ভিনি বলেন যে ইংরাজেরা এত বলবান থে 
সমগ্র ভারতের সকল দেপীয়-রাজগণ একোস্ভমে চেষ্টা করিলেও উহ্বাগেক্স 
৪৭ 
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এদেশ হইতে বিভ্তাড়িত করিতে পারেন না। এ অবস্থায় মহীশূরে একটা 
প্রবল দেশীয় রাজত্বের ধ্যংসে ইংরাজদিগেরই সুবিধা হইবে ) দেশীয় কাহারও 
অথুমাত্র স্থবিধা৷ হইবে ন1। 

সার টমাস মনরো (ইনি ১৮২০ হইতে ১৮২৭ অব পর্য্যস্ত মাদ্রাজের 
গবর্ণর ছিলেন ) হাইদর আলির হাঙ্গামার সময় সৈনিক কার্যে নিযুক্ত হই 
প্রথমে ভারতবর্ষে আইসেন। ভিনি টিপু সুলতানকেই ভারতে ইংরাজ 
প্রাধান্তের সর্ব প্রধান প্রতিঘন্্ী মনে করিতেন । তিনি বলিযাছিলেন যে, 
মহারাষ্রীয প্রধান প্রধান সামস্তদিগের মধ্যে পরম্পরে মিল নাই ) উহীিগকে 
এক এক জন করিয়া সহজেই পরীজয় করা যাইতে পারিবে । উহাদের 
দৈন্যদল লুট তরাজের জন্য সময়ে সময়ে একত্রিত হয়; উহাদের কর্শচারীরা 
দেশে শাস্তি স্থাপনে বা প্রজাহিতে মনোযোগী নহে-_স্ৃতরাং দেশের জনগণের 
হৃদয়ে উহ্বীদের রাজত্বের শিকড় বসে নাই । টিপু সুলতানের রাজ্য সেরূপ 
নভে; সুশিক্ষিত এবং সুসজ্জিত ধর্োন্মত্ত লক্ষাধিক ভূতিভূক সৈন্ের এক- 
মাত্র প্রভু, এবং মহীশূরের চতুঃদীমার মধ্যে কঠোরভাবে শান্তিরক্ষক, টিপু 
স্থলতানই তদানীন্তনকালে ভারতের সর্ধপ্রধান দেশীয় শক্তি ছিলেন। 

টিপু সুলতানের প্রণীত ড্রিল (কাওয়াজের) পুস্তক মনরে সাহেবের হাতে 
পড়িয়্াছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন যে উহাতে ইউরোপীয়দিগের সমস্ত যুদ্ধ 
কৌশল এবং সুলতানের নিজের উদ্ভাবিত. কতরুগুলি সুযুক্তিপূর্ণ কৌশলও 
লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। 

সমগ্র ভারতেব্র শুষ্ড স্মিলনকার্ধ্য বিধাতা যে কিরূপ উপায়ে ইংরাজের' 
হাত দিয়া ঘটাইয়াছেন তাহা! ভাবিয়া দেখিলে বিশ্মিত হইতে-হয়। যেনুই 
জন ব্যক্তি তখনকার প্রক্কত অবস্থা বুবিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে দেশীয়. 
রাজনৈতিক সিন্ধিয়ার কথা তাহার স্বদ্েশীয়েরা . বুঝিতে'একাস্তই, অক্ষম এবং 
মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধপক্ষ লইয়! ছিলেন) ওদিকে ইংরাজ কর্তৃপঙ্ষীয়েরা 


০ 
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মনরোর সহিত একমত ছিলেন । 
৫১। দৃট় অধ্যবশায় গ্রুব। 
উত্তানপাদ রাজার পুত্র রব পঞ্চমবর্ষ বয়সে এক পিবস সিংহাসনাধিষ্টিত 
শিতার ক্রোড়ে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তমকে আর দেখিষ্না তদ্রুপ পিতার ক্রোড়ে 
উঠ্ঠিতে চেষ্টা করেন । রাজা তাহাকেও হাতে ধরিয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লইবার 
উপক্রম করিলে বিমাতা স্থুরুচি গ্রুবকে নিবারণ করিয়। বলিলেন “তুমি 
আমার উদরে জন্মলাভ না করিয়া কি জন্ত বৃথা এই উচ্চ অভিলাষ করিতেছ £ 
সুনীতির গর্ভে তোমার জন্ম, তাহা কি তুমি জান না?” এই কথা শুনিয়া 
ঞ্বকে কিছু না বলিয়াই রাজা হাত সরাইয়া লওয়ায় বিমাতার ছূর্কাক্যে 
ব্যথিত ফ্রব স্বীয় মাতার নিকট গিয়া কাদিতে কাপিতে এই সকল কথা! 
বপিলেন। সুনীতি বলিলেন “বৎস ! সুরুচি ঠিক কথাই বলিয়াছে। পূর্বব 
জন্মের স্থুকৃতি না থাকায় আমাদের হীন অবস্থা হইয়াছে । এই অবস্থায় সন্তষ্ 
থাক, অন্তথা পুণ্য সঞ্চয় করিও । সকল ধরশ্বর্্যই সৎপাত্রে জলের ন্যায় 
গড়াইয়া আইসে ; স্থশীল, ধর্্াত্মা ও প্রাণিহিতে রত হও । 
স্ুশীলো ভব ধর্মাত্মা মৈত্রঃ প্রাণিহিতে রতঃ । 


নিম্নং াপঃ শ্রবণ! পাত্রমায়াস্তি সম্পদঃ ॥৮ ৃঁ 
প্ব তখনই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে যেরূপ পদ তাহার পিতা'ও প্রাপ্ত হয়েন 


নাই সেরূপ পদ তিনি পাইবার চেষ্টা করিবেন। মাতা বলিলেন পপক্ম-পলাশ- 
লোচন হরির ক্কপায় কিছুই ছুর্নভ বা অসম্ভব নহে ।” বালক ধ্রুব সেইরাত্রেই 
একাকী অরণ্যে প্রবেশ করিল । তাহার মুখে সঘন কাতর ডাক-_”কোথায় 
” তুমিপন্মপলাশলোচন হরি!” অরণ্য মধ্যে বালক সপ্তর্ধির (মরীচি, অত্রি, 
অঙ্গিরা, ক্রু, পুলস্ত্য, পুলহ ও বশিষ্ঠ ) দর্শন পাইলেন । তাহারা এ এবা গ্র, 
অমিততেজা, উচ্চাভিলাষী ক্ষত্রিয্ব বালককে '্রীতি পূর্বক সাধনার উপদেশ 


দিলেন। তাহারা-বলিলেন “সমুদয় বাহ্‌ বস্ত হইতে মনকে সরাইয়া৷ ফেলিয়া” 
তাহাদের প্রদত্ত মন্ত্রজপ করিলেই সিদ্ধি হইবে ১ 


ঘ ৪৯ 


সদালাপ 
হিরণ্যগর্ভপুরুষ প্রধানাব্যক্তরূপিণে । 
ওঁ নমো বাস্দেবার শুদ্ধজ্ঞানন্বরূপিণে ॥ 
যমুনাতীরে মধুবনে ক্স! সর্বপ্রকার বিভীষিকায় অবিচলিত একলক্ষ্য 
বালক ঞ্রুব ভগবানকে তপস্যার প্রসন্ন করিয়া নক্ষত্র লোকে অতি উচ্চ 
পদ লাভের বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন! থুরায় ধ্রুব ঘাটের মন্দিরে ফ্রুবের 
সুন্দর মুন্তি আছে। 
অকুল সমুদ্রে প্রকৃত গন্তব্য পণ ফির করার জন্ত বেমন চিরকালই ফ্রব- 
তারা (পোল ষ্টার ) স্থির লক্ষ্য গ্রদন করে -সকল মন্তম্যকে, পারলৌকিক 
উন্নতি জন্য, পরব চরিত্র সেইব্বপই ভগবানে লক্ষ্য স্থির করিয়া দেয়। 


৫২। দৃঢ় ভক্তির প্রভ[ব গুরু ও শিষ্য । 


একদা কোন সাত্বিক ভক্তিান শিষ্যের বাঁটাতে তাহার গুরু আসিলে 
শিশ্য একান্ত তক্তি ও শ্রন্ধাপূর্ণ হৃদরে__গুরুকে সাক্ষাৎ, ঈশ্বর বোধে_ 
তাহার সেবাক্স প্রবৃত্ত হইলেন । শিষ্য ধনবান। তাহার একমাত্র পরম 
সুন্বর শিশু পুত্রের অঙ্গ বহুমূল্য অলঙ্কারে সজ্জিত দেখিয়া তামসিক লোভী 
গুরু সুযোগমত এঁ শিষ্যপুত্রকে গোপনে হত্যা করিল এবং উহার দেহ ও 
অলঙ্কার আপনার পেটারার ভিতর লুকাইয়। রাখিল। গুরু তখনই বাড়ী 
ফিরিয়া! বাইতে চাহিল। কিন্তু শিষ্য পা ধরিয়া ক্রন্দন করায় অন্ততঃ সে 
দিনটা থাকিতে স্বীকার করিতে হইল। এদিকে পিশুর মাতা ও পরি জনবগ 
শিশুকে কোথাও খু'জিয়া না পাইয়া ব্যাকুল হইয়া গৃহস্বামীর নিকট স্বাদ 
জানাইলে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অনন্যমনে গুরুসেবাতেই ব্যাপৃত 
শাহলেন এবং বলিলেন গুরুদেবের আশীর্ধাদে তাহাকে পাইয়াছিলীম ; 
তাহার আশীর্বাদ থাকিলে লে আপনিই ফিরিয়া আসিবে ১. এখন গুরুকে সেক! 


ভি অন দিকে মন দেওয়ায় দোষ হয” 
&ও 


ঈদালাপ 


গুরধ্র প্রতি শিন্ডের এই অগাধ বিশ্বাসে গুরু নিজের মহাঁপাঁপ জন্ত মনে মনে 
অত্যন্ত অন্তপ্থু হইয়া পড়িলেন এবং থাকিতে না পারিনা আপনার ছষাধ্যের 
কষথ। নিভতে শিশ্তের নিকট জাঁনাইরা মৃত শিশুকে পেটা হইতে বাহির 
করিরা দিলেন। পুত্রের মৃত দেহ দেখিয়ও গুক্রভক্ত শিষ্যের মনে শোক বা 
গুরুর গতি ক্রোধের উদদ্ধ হইল না। তিনি গুরুদেবকে বপিলেন প্হাপ্লি 
এজন্ত কুষ্টিত হইতেছেন কেন? আপনি বলিলেই ছেলে বীচিন্না উঠচিঃন 1” 
শিষ্য ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে গুরুকে প্রণাম করিরা তাহার পদধুলি লইয়া সন্নের 
সর্ধাঙ্গে মাথাইন়্া দিয়া গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞানে মনে মনে মৃত মন্থনের 
জীবন প্রার্থনা করিলেন । অল্লক্ষণ পরেই শিশু চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল। 
শ্রিশু উঠিন্বা বসিলে পিতার আদেশে গুরুপদে প্রণত হইল । শিষ্য এ পুত্রের 
নমস্ত অলঙ্কার এবং আরও অনেক ধন শিয়া গুরুকে পালকী করিরা তাহার 
ঘাটাতে পাঠাই দিলেন। 
এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিদ্লা এ গুরুর মলে নিজের মাহাজ্ম্ের 
উপর এরূপ অপরিসীম বিশ্বাস জন্সিল যে অল্পপিনের মধ্যেই অন্ত এক শিবের 
ঝট গিয্া ভাহারও পুত্রকে হত্যা করিয়া! সিন্ুকে রাখিয়া দিল। বালকের 
অন্বেষণ আরস্ত হইলে গুরু অত্যন্ত আনন্দের সহিত শি্যকে জানাইল যে সে 
বালককে হত্যা করিমা নিন্ধুকে রাখিয়া! দিয়াছে । স্থৃত শিশুকে াহির ক্ষরিলে) 
গর শিশ্য অত্যন্ত ক্রোধের সহিত গুরুকে রাজছারে পাঠাইতে উদ্তন্ত হুইল । 
তখন গুরু হাসিয়া আপনার অলৌকিক ক্ষমতার কথা! জানাইরা মৃত শিগুকে 
বাচাই দিবেন বলিলেন । & গোলবোগে গ্রামস্থ সম্ুদয লোৌকই তথা 
টপস্থিত হইলেন। গুরু শিশ্ত উভয়ে মিলিয়া গুরুর দমন্ত পদখুলি 
সশুকে মাখাইয়া দিলেও বধ শিপু জীবিত হইল ন', তখন নিক্ষপা ওক. 
টর্ধান্িবিত ভক্ত-শিম্তকে এই মহাবিপদের খবর দিয়া আনাইলেন। ও 
ঈ্য গুরুর আহ্বান জন ক্বতার্থ ইইয়! ভক্তিভরে গুরুর পদধুলি লইয়া মৃত্ত 
দি 
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শিশুর অঙ্গে স্পর্শ রহিবাধাত্র প্র শ্রিশু জীবিত হইয়া উঠিল। শ্রিষ্যের 
লৌকিক ভক্তিমাহাত্ম্য দেখিয়! গুরুর কতকটা জ্ঞান জন্মিল। তিনি এ 
ভক্ত শিশ্তের নিকটে কিছুদিন অনুতপ্ত মনে বাঁস করিয়া কথঞ্চিৎ পবিত্র হইয়া 
সন্গ্যাসী হইয়া চলিয়া গেলেন । 


€৩। দেশের উন্নতি কিমে হইলে ? 


কাহারও মতে বর্ণভেদ এবং ধর্দভেদ উঠাইয়া দিয়া ভারতের সকলেই--- 
ব্রাহ্মণ ও পরিয়া, সৈয়দ ও গাঁরো বিবাহ হ্ত্রে মিশিলে ভারতের উন্নতি 
হইবে। কেহ বলেন ততট! ভাল নয়, তবে ব্রাঙ্গণ সর্ধন্ই এক, উহাদের 
নিজেদের ভিতরে প্রভেদ রাখা! উচিত নহে; সেইক্সপ অন্তান্ত বর্ণেরও 
মধ্যে প্রাদেশিক বিভিন্নতা মিটাঁন সর্বাগ্রে চাই। কাহার মতে কল 
ৰারথানা শিল্প বাণিজ্য ব্যতীত ভারতের উন্নতি হইবে না। কাহার 
মতে সর্বসাধারণে স্ত্রীপুরুষ সকলেই-_শিক্ষিত না হইলে উন্নতি 
হইবে না। কাহার মতে সকলেরই থুষ্টান ৰা সকলেরই মুসলমান বৰা 
সকলেরই ব্রাহ্ম বা সকলেরই আধ্যসমাজী অর্থাৎ সকলেরই একধর্মীবলম্বী 
হওয়া চাই । কেহ বলেন ইংরাজী শিক্ষার চর্চা বৃদ্ধিতেই উন্নতি হইবে ॥ 
কেহ ৰলেন হিন্দীভাষা সমগ্র ভারতের ভাষা না হইলে চলিবে না। এ 
সকল কথারই ভিতরে সাধারণ উদ্দেশ্য “অধিকতর সম্মিলন এবং সংসারের 
কার্যে অধিকতর উদ্যম 

প্রক্কৃত কথা এই ষে ভারতৰাসীকে ,”ভাললোক” অর্থাৎ সত্যবাদী, 
সুসংঘত, উদ্ভমশীল, . ক্বদেশভক্ত” স্বধন্মরত, উদ্বারমন, কলহবিবঞ্জিত, ' 
আুশিক্ষিত, কর্তব্যপরায়ণ হইতে হইবে । ভাল লোকের সংখ্যা ষে সমাজে 
ৰদ্ধিত হয় সেই সমাজেরই উন্নতি হয়। বিশুদ্ধমতি এবং সদাচারসম্পন্ন 
হওরার জন্ত ধর্্মাদি পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন হয় না, এবং পরার্থপর 
ভাল লোকের সহজেই সৎকাধ্যে সম্মিলন হইয়া থাকে । 
€্‌ 
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এধজন মৌলবী বপিয়াছিলেন প্রত ভাল (অর্থাৎ শুদ্ধচিত্ত) হিন্দুর, 
সুসলমানের, থৃষ্টানের বা বৌদ্ধের কোন বিবাদই নাই। ভাল জাতের কুকুরে 
অপর কুকুব্র ঘেখিলেই ঘেউ ঘেউ করে না $ সাধারণ কুকুরেই তাহা করে ।” 
মন ভাল কর। ডোঁমকে কন্তা না দিও ডোমের মহিত প্রীতি প্রবণতা 
আসিতে পারিবে । উচ্চশ্রেণীর ত্রাহ্গণেরা বা সৈয়দেরা বংশের অথবা অন্ত 
কিছুরই গর্ব করেন লা। ঈর্ধাপরায়ণ মূর্খ যাহাদের জাত্যভিমান বা ধর্ম 
ধবজিতা ব্যতীত অন্ত কিছু নাই, তাহারাই গর্ব প্রকাশ করিরা থাকে । 
ষদ। বিশুদ্ধমতিরত্র জায়তে ও 
যদ পবিত্রা প্রকতিবিলোক্যতে | 
যদ! সতাং পূর্বববিধিং সমাদূতঃ 
তদাীভবেহন্নতিরত্র ভাবতে ॥ 
৫৪1 দেহের প্রতি প্রেম নাঁরসিসঙ্‌। 


গ্রীক পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে নারসিপস. পরম সুন্দর যুবক ছিলেন ॥ 
পৃথিবীতে তাহার কিছুই সুন্দর বা! ভালবাঁসিবার ; “*$ বলিয়া বোঁধ হইত 
না। একধিন স্থির নির্্বল জলে নিজের সুন্দর ৩।৬1ও দেখিয়া নারমিসন্‌ 
মোহিত হইল এবং উহাকেই দেবতাজ্ঞনে ভালবাসিয়া ফেলিল। এ ভাল- 
বাসার প্রতিদান ন! পাইন! নার্মিসসের মুন একান্ত নীরদ হইল ও ঘেহ শু 
হইয়া! গেল ॥ 
* শুধু নিজের থেহের প্রতি ভালবাসা এক প্রকার উন্মান রোগ । এ কথ। 
সত্য বটে যে মনহুত্তের দেহ ও মন তগবানের মন্ছিত্র; উহা! শুটি, সুস্থ ও 
পরিষ্কৃত রাখা উচিত। কিন্তু-ভগবানের কথ! (পবিত্র হনে জীবে দয়া দ্বারা 
তাহার দেবার কথাণি ) ভুলিয়া! এ মন্দিরের ভিতরে অবিনর, ঈর্ষা, অহঙ্কার 


্থার্থপরতা প্রভৃতি মহন! রািস্া বাহিরের পরিঙ্ছন্নতা সাধনে কি ফল হইবে ! 
গুটি 


অদালাপ 


আজকাল দেখা যায় “শনেক বাঙ্গালী যুবক স্ত্রীলোকের ন্যার' মুখের, হাতের, 
কেশের ও বেশের, বাহ্‌ চাঁকচিক্যের জন্য অপরিমিত পরিশ্রম ও সরপ্ষামের 
'ব্যবহার আরন্ত করিয়াছেন । কেনই বা এত পরিশ্রম! কে কাহার দিকে 
চাহিয়া দেখে? আর যাহারা স্ৃতীক্ষ-ৃষ্ছি তাহারা এ অসার চেষ্টার কত 
সমর নষ্ট হইয়াছে তাহা বুঝিয়া 'অসারতাঁই উপলব্ধি করিয়া থাকেন । 


৫৫1 ধনরত্ব এবং লৌহ ... সোলন ও কৃশরাঁজ। 


প্রাচীনকালে লিডীয় রাজ কৃশ (ক্রৌসসের) সা ধনী কেহ ছিজেন না । গ্রীক 
পণ্ডিত সোলন একবার লিডীয়াম়্ গিয়াছিলেন । ক্রীদ্‌ তাহাকে আপনার অতুল্য 
বস্ত্র ভাপ্তার দেখাইলে সোলন তাহার প্রশংসা না করিয়া বলিরাছিলেন “যাহার 
লৌহ -অন্ত্র] ভাল সে এসকল রত্ব সহজেই ' লইতে পারে!” ইহাতে 
কূণরাঁজ একান্ত বিরক্ত হইয়া বপিক্বাছিলেন, “তবে কি আপনি আমাকে 
'সৌভাগ্যশালী বণিক মনে করেন না?” সোলন উত্তর করেন “না, জগদী- 
স্বর ধাহীকে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত সুখী রাখেন নেই সখী; তাহ] ভিন্ন আর 
কেহ সুবী পদবাত্য নর ॥ মমুষ্য সাধারণতঃ ৭০ কংসর' জীবিত খাকে। 
ইহার মধ্যে দুই ধিন “ঠিক একভাঁতে যায় না ।»: ক্কশরাজ বলেন “দুই এক- 
জন সুদী ব্যক্তির নান করুন 1৮ ত্তাহাঁতে সোঁলন বলেন (১) এখিনীয় 
টেলন্‌। হিনি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র দেশের অধিবাসী ছিলেন । তাহার বহুপুত্র 
ও পৌন্র) সকলেই ধর্্দাত্বা”। সকলকে জরীৰিত দেখিয়া, টেলস্‌ দেশ বুক্ষার্থ 
যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন । এখিনীয়েরা তাহার স্মরণার্থ 
তাহার সমাবিস্থলে একটা বিচিত্র মন্দির প্রস্তুত করাইয়াছেন। (২) ক্লিও- 
ধিদ এবং বাইটস্‌॥ ইহীরা আর্গস দেশের অধিবাসী । উভন্ব ভ্রাতাই' বল- 
বান ও ধনঝান ছিলেন । ছুনোদেবীর সাম্বখসরিক উৎসবের সময়ে ছইজনে 
তাহাদের মাতাকে রথে বসাইস্া চন্মিশ ক্রোশ টানিয় আনিয়াছিলেন ) 
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উৎসব ক্ষেত্রে ধন্য ধন্য পড়িয়া গিয়াছিল। মাতা আহ্লাদে অশ্রপূর্ণ নেত্র" 
জুনোদেবীর নিকট প্রার্থন! করিয়াছিলেন, যে এই পৃথিবীতে যাহা সর্বাপেক্ষা 
সুখ, তাহা যেন তাহার পুত্র অচিরাৎ প্রাপ্ত হয়। ক্রিওবিস ও বাইটস, 
পূজার্থ জুনোদেবীর মন্দিরে গিয়া প্রণাম করিবামাত্র, মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া 
পড়িল। আর্গসবাসীরা মাতৃভক্ত পূজাকালে মৃত যুবকঘ্য়ের সমাধির উপর 
মঠ নির্শীণ করিয়াছে ।” 

- এই উত্তরে ক্ূশরাজ একান্তই ক্ষুপ্ন হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে পারস্তরাজ 
সাইরস লিডীয়া জয় করিয়া ক্শকে বন্দী করিলেন। কথিত আছে যে 
চিতায় আরোপণ করাইয়া তাহার মৃত্যু যন্ত্রণা দেখিবার জন্য সাইরস নিকটে 
আসিয়া দীড়ান। চিতা একটু গাত্র সংস্ৃষ্ট হইলে কৃশরাজ “সোলন, 
মৌলন” বলিয়া চীৎকার করেন ; সাইরস কৌতুহলী হইয়া! কশকে চিতা হইতে 
নামাইয়া “সোলন, সোলন” বলিয়া চীৎকার করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 
এবং তিনি সমস্ত কথা বলিলে গর্বিত ও নিষ্ঠুর সাইরসের চৈতন্ত হয়। 

কেহ কেহ বলেন বে কৃশকে চিতারোহন করান হয় নাই ; এখনও অগ্নি- 
পূজক পারসীক অগ্নির পবিত্রতা রক্ষ৷ জন্ত শব দাহ করে না। কিন্ত এক্ষেত্রে 
জীবিত মনুম্যের হোম হইতেছিল ! 


৫৬ ধৃন্টতায় উপেক্ষা হারুন । 


সুপ্রসিন্ধ সুলতান হারুন-উল-রসিদেক্ঈ এক পুত্র একদিন ক্রোধান্ধ হইয়া 
তাহার কাছে আসিয়া বলিল-_“অমুক সৈম্তাধ্যক্ষের পুত্র আমাকে আমার 
মাতার উল্লেখে গালি দিয়াছে ।» হারুন এ বিষয়ে কি করা উচিত মন্ত্রীদিগকে 
জিন্ঞাস। করিলে,_কেহ বলিল, তাহার প্রাণদণ্ড করুন ; কেহ বলিল, তাহার 
জিহ্বা ফাটিয়া ফেলুন $ কেহ বলিল, অর্থদণ্ড করিরা তাহাকে দেশ হইতে 
নর্ধাসিত করিয়া! দিন। রর তত গ্রে প্পুত্র ! বদি তুমি 
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অপরাধীকে ক্ষমা করিতে পার, তাহাই সর্বোত্তম । যে ব্যক্তি ক্রোধের 
কারণ সত্বেও অবিচপ্রিত হইয়া কথ! কহিতে পারে, সেই প্রন্কত বীর । তবে 
যি তোমার সে ক্ষমতা ন! থাকে, তুমিও তাহার মাতাকে গালি দিতে পার । 
কিন্তু তাহা কি “তোমার” পক্ষে উপযুক্ত হইবে ?” 


৫৭। নাম মাহাজ্য অজামীল। 


যেকোন উপায়ে হউক সর্বদা ভগবানের নাম উচ্চারণের অভ্যাস 
রাখিলে তাহাকে মধ্যে মধ্যে স্মরণ হইবে এবং মৃত্যুকালেও এ নাম মনে 
আঁনিবে। এই চেষ্টাক্স ধর্মপ্রাণ হিন্দু মুসলমান গৃহস্থগণ ঈশ্বরের নাম সম্বলিত 
করিয়া পুত্র কন্তার নাম রাখার প্রথা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন । 

অজামীল নামক একজন অনাচারী ব্যক্তি কোন সময়ে একবার মাত্র 
সবস্ধে সাধু সেবা করিয়াছিলেন । সাধু উহীর উপর তুষ্ট হইয়া! উপদেশ দেন 
“সন্তানের নাম নারায়ণ রাখিও ।” এ ক্ষণমাত্রের সঙ্জনসঙ্গ অজামীলের 
পরম উপকারক হইল । সে পুত্রের নাম নারায়ণ রাখে । 

এ পুত্রবে *৭মীল বড়ই ভালবাসিত এবং সর্বদাই সে নাম ধরিয়া 
ডাকিয়া নিজে হে আনিয়া! বসাইত। নারায়ণ নাম উচ্চারণ সহ উহার 
সময়ে সময়ে উক্ত সাধুকে এবং ভগবানকেও স্মরণ হুইত। মৃত্যুকালে এ 
পুণ্যবলে অজামীল নিকটাগত যমদূতকে দেখিতে পায় । তখন “নারায়ণ 
আমাকে রক্ষা কর” পুত্রের উদ্দেষ্ঠ ভয়ে এই কথা বলিতে বলিতে এ 
নাম মাহায্যে তাহার ভগবানকেও মনে পড়ে। মে অবিলম্বেই মৃত্যুমুখ 
পতিত হইলে, তাহার সংগতি হয়। যাহার মৃত্যুকালে ভগবানের নাম উচ্চা- 
রণ ঘটতে পার তাহার উপর যমের অধিকার থাকে না। 

৫৮।. চ্যায়পরায়ণ কা স্বরাঁজুদ্দিন। 
নি্গীর সম্রাট গিক্লাহুম্দীন এক সমরে ধনুধিষ্ভার অভ্যাস করিতেছিলেন। 
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দৈবাৎ একটি শর একটি ছেলের গায়ে লাগায় সে মারা পড়ে। তাহার 
দরিদ্রা মাতা "কাজি সুরাজুদ্দিনের নিকট এ বিষয়ের অভিযোগ করিলে, 
কর্তব্যপরায়ণ কাঞ্জি রাজাকে তাহার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত অভিযোগের উত্তর 
দিতে আদালতে হাজির হইবার জন্য হুকুমনামা পাঠাইলেন। রাজা এক- 
খানি ক্ষুদ্র তরবারি বস্ত্র মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়া আদীলতে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। কাজি সম্পূর্ণভাবে আদ্রালতের মর্ধ্যাদী রক্ষা করিয়া, রাজাকে 
তথায় কোন প্রকার সম্মান না দেখাইয়া! এবং সাধারণ লোকের ন্যায় কাঠগড়ায় 
ড় করাইয়া, অভিযোগের কথা তাহাকে জানাইলে রাজা বিধবাকে যথেষ্ট 
অর্থ দিয়! অজ্ঞানকৃত পাপের জন্য কাতরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করায়, বিধবা 
তাহাকে ক্ষমা করিলেন এবং কাজিকে সে কথা জানাইলেন । তখন কাজি 
মোকদ্দম! নিম্পন্তি করিলেন । 

ইহার পর কাজি বিচারানন হইতে নামিয়া রাজার যথোচিত সংবর্ধনা 
করিলেন ; নৃপতি বস্ত্াভ্যন্তর হইতে অসি বাহির করিয়া কহিলেন, “কাজি 
সাহেব! তোমার আজ্ঞান্সারে, পবিত্র কোরাণের বিধি মান্য করিবার জন্য 
আমি বিগারালয়ে উপস্থিত হইয়াছিলাম। যদি দেখিতাম, তুমি স্তারমার্গ 
হইতে তিলমাত্র বিচলিত হইয়াছ, তাহা হইলে তোমার শিরশ্ছেদন করিতাম । 
আমার ক্মজ্যে এমন একজন বিচারক আছেন ধিনি কোরাণের বিধানাপেক্ষা 
আর কোন ক্ষমতা শ্রেষ্ঠ বলিক্ল শ্বীকার করেন না, এ নিমিত্ত ঈশ্বরকে ধন্য- 
বাদ দিতেছি ।” বিচারপতি তখন দণ্ড ষ্টি হস্তে লইয়া! কহিলেন “আমিও, 
সর্ধশক্তিমান্‌ ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া! বলিতেছি যে যস্তপি আপনি আই- 
নের আদেশ স্বীকার না করিতেন, তাহা হইলে এই বেত্রদণ্ড আপনার পৃষ্ঠে 
কালশিরা দাগ বসাইয়া দিত! আজ ঈশ্বরের কৃপা আমাদের উভয়েরই 
পরীক্ষার দিনটা ভালক্ন ভালয় কাটিয়া গেল।» 


£শ 
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৫৯। ম্যাঁয়পরতা মিঃ বীচ্ক্রফট ।' 


নিখুঁত, নিভীক, নিরপেক্ষ, স্তায়পরতা প্রদর্শন করিতে না পারিলে পবিত্র 
বিচারাসনকে কলঙ্কিত করা হয় । 'সথচ শুনা বায় কোন কোন হাকিম 
পক্ষগণের মধ্যে এবং উকীল ব্যারিষ্টারের মধ্যে চেনা অচেনার তারতম্য 
করেন; কেহ বা রায়তকে জিতাইতে এবং জমিদারকে হারাইতে ভাল 
বাসেন ; কেহ বা প্রবাদে পরিণত “ডেপুটী গহ্বর আলির” স্তায় মনে করেন 
যে “ভগবান যাহাকে শক্তিশালী করিয়াছেন তাহার বিক্ুদ্ধে যাওয়া” মহাভ্রম-_ 
স্থৃতরাং প্লান্টার, পুলিস, জমিদার, মহাজন, মনিব প্রস্থতিরই জিত এবং 
ইহাদের বিরোধী দুর্বল পক্ষের হার হওয়াই চাইও কেহ বা মনে করেন যে 
“তেজস্থিতা দেখানই+” বড় কাঁজ, এজন্য একটু টানিয়! বুনিয়াঁও প্রবল পক্ষকে 
মোকদ্মাঁয় হাদাইয়া দেন কেহ বা হাইকোর্টের বা রেভিনিউ বোডের 
ভরে বা! প্রশংসার লোভে “কৈফিয়তি মোঁকদ্দমাগুলি যেন তেন প্রকারেণ 
থারিজ করিবার চেষ্টার ব্যাপৃত” থাকেন ; কেহ বা ছুই তৃতীয়াংশ আসামীর 
দণ্ড না হইলে পাছে ছুর্বধলষনা (উইক আফিসর) বলির পরিগণিত হইয়া 
পড়েন এই ভয়ে মাসের শেষাশেষি সকল মৌকদ্দদাতেই এবং যে সকল 
মোকদমায় অধিক সংখ্যক আসামী বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছে তাহাতে সাজা' 
দেওয়ার দিকেই একটু বিশেষ চেষ্টা করিতে থাকেন !! 

ছাপরার জজ পেনেলের নিকট বাঁধের মোঁকদদমায় যাহা সরলভাবে 
ডেপুটা জাকির হোসেন স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা অনেকেরই মনে আছে 
“উপরওয়াঁলার সহিত মোকদ্দমা সম্বন্ধে্দনিয়মিতভাবে পরামর্শ চলে 1? -. 

বাঙ্গালী ভদ্রলোকের! স্বত্যুক্ত ধর্ম শান্ত্ের হুম্ম বিচারের ভিতরে পুরুযান্গ- 
ক্রমিক ভাবে প্রতিপাঁলিত হইয়! এবং শত বৎসরের ইংরাজী শিক্ষার. বিস্তারে 
একটা শিক্ষিত সমাজের লোকলজ্জ! ভয়ের মধ্যে আসিয়া! এ বিষয়ে অনে- 
৪ 
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কট উন্নত,আছেন সন্দেহ নাই।--ল্রীবুক্ত নিস্তারণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডুমরাওন- 
রাজ মোকবদীরু রাম নিখুঁত নিরপেক্ষ এবং ভারতবাসীর গৌরবের জিনিস । 

বোমার মোকদ্দমায় চুল চিরিয়া দোষী নির্দোষীর পার্থক্য বাছিঙ্া শ্রীযুক্ত 
অরবিন্দ বোষকে ছাড়িয়া! দিতে শ্রীযুক্ত বীচ.ক্রফট সাহেবই পারিয়াছিলেন ১ 
এদেশীয় ইউরোপীর বিচারপতি কয়জন তাহা পারিতেন ? ফলতঃ নিখুত 
স্তারপরতার জন্য বুদ্ধির একান্ত নির্ম্লতা এবং চরিত্রের একান্ত দৃঢ়তার 
প্রয়োজন । সাধারণ সকল সংস্কার ধারণ। এবং কুটবুদ্ধি ছাড়িয়া এবং নিক্তির 
ওজনের স্যায়-বিঢারের প্রতি “একমাত্র লক্ষ্য” রািয্বা প্রত্যেক মোকদ্দমার 
জন্টপৃথক ভাবে রার ঠিক করা সকল বিচারপতিরই কর্তব্য। বিচারাসন 
বে ধর্মের বা যমরাজের আসন ! 


৬০। ম্যায়পর শ।সনকর্1 মনরো। 


প্রথম মহীশূর বুদ্ধে বারমহল এলাকা কোম্পানির অধিক্কত হইলে সার 
টমাস মনরোর উপর উহার বন্দোবস্তের ভার পড়ে । তীহার দয়া, ুঙ্গা সহান্ধ- 
ভৃতি এবং উদারতা তাহাকে সর্ধত্রই এদেশীসদিগের একান্ত গ্রীতি ও তক্তির 
পাত্র করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি এদেশীরদিগরে এরপ গ্রীতির চক্ষে দেখিতেন 
বে এক সময়ে বলিয়াছিলেন, “সাধারণ লোকের পম্বভাবের” বাণিজ্য ইংল- 
গর এবং ভারতের মধ্যে হইলে সেন্প “বিনিময়ে” ইংলওই লাভবান হন 1 
.. প্রক্কৃতই দেখা যাইতেছে ভারতের সংসর্গে ধর্ম সম্বন্ধে উদারভাব পাইয়া 
ইংলণ্ড রোমান ক্যাথলিকদিগের সহিত সুভপ্র ব্যবহার অবল্বন করিয়াছেন ১ 
নয় ও' দক্ষিণ আফ্রিকার সম্পূর্ণ স্বারতাদন দিতে: 'পারিলেন। 
এদিকে ভারতের ইংরাজী শিক্ষিত যুবকগণ এ্হিকতা, ভক্তিহীনতা -্রস্ৃতি 
ইন্ুরোপীয় দোষ এই উদারতা দানের বিনিময়ে পাইতেছেন | : 


৫৯ 
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এদেশীয়েরা ইংরাজ সংবে “অধিকতর উদ্যমণীল এবং কার্ধ্য কুশল* হয়েন 
মহাত্মা মনরো ইহাই বিশিষ্টরূপে ইচ্ছা করিতেন । তিনি বলিয্লাছিলেন কোন 
জাতির শ্বভাবের উৎকর্ষ চেষ্টা এবং বিদেশী শাসনের একান্ত অধীন করিয়া 
রাখ। এ ছুইটাতে মিল খায় না। * এই উদারনীতির অনুসরণে তিনি সর্ব- 
প্রকার অসামরিক পদেই দেশীগ্নদিগকে নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। 
সেদিকে অনেক উন্নতি ইদানীং হইতেছে সন্দেহ নাই । 

তিনি গবর্ণমেণ্টের ইউরোপীয় কর্মচারীপিগের বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত 
থাকার্‌ একান্ত বিরোধী ছিলেন-__তীহাঁদের টাকা রোজগাঁরের কৌশল 
তাহার অবিদিত ছিল না । তিনি বলিয়াছিলেন যে তখনকার কলেক্টরগণ 
নিশ্নপদস্থ কর্মচারীদিগকে তীহাঁদের সমস্ত ক্ষমতার বাবহার করিতে দিয়] 
থাজনা আদায়ের জন্য অসনয়ে এবং অদঙ্গতরূপে প্রঞ্জাদিগের উপর পীড়া- 
পীড়ি করিয়া জেলার সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যই নিজেদের ইচ্ছামত সম্তভা দরে খরিদ 
করিয়া লইতে পারিত ! তিনি বলিত্রাছিলেন ষে যাঁহাঁদের মাসিক বেতনের 
অপেক্ষা মাসিক খরচ.অধিক হইত্‌ সেরূপ অমিতব্যরী কলেক্টারেরাও কয়েক 
বর্ষেই বহুধনশালী হইন্রা দেশে চলিয়া যাইত। 


৬১1 নিয়মনুগামিত। - মাফিণ সৈনিক । 
মাফিণ দেশে সৈম্দলের কাঁওয়াজের সময় একজন মাফিণ সৈনিকের 
গ্রা বহিয়! ক্ষুদ্র বিষাক্ত একটা কীট উঠিতেছিল। সৈনিক কাওয়াজের হুকুম 
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মত ছুই হাতে বন্দুক ধরিয়া তোলা ফেরা করিতেছিল। কটা গাল বহিয়। 
যখন কাগে ঢুকিতে লাগিল তখনও সেই সৈনিক কাওয়াজের শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়। 
বন্দুক হইতে মুহুর্ত মাত্র একবার হাত সরাইয়া কীটটাকে ফেলিয়৷ দেয় নাই । 
কীটটা কর্ণকুহরে ঢুকিয়া দংশন করে এবং পরে তাহাতেই সৈনিকের মৃত্যু 
হয় । অবিচলিত বশ্যতা গুণের প্র উজ্জল উদ্াহরণে সমস্ত মাফিণ ্টন্তদল 
চনৎককত হইয়া এবং সকলে চাদা করিয়া এঁ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বীরপুরুষের স্তবতি চিহ্ন 
স্থাপন করেন। 


৬২) নিরহঙ্কার ূ প্রমহংসদেন ). 


একদিন শ্রীমৎ রামক্ঞ্চ পরমহংসদেব €কান্লগরে কোন ভদ্রলোকের বাঈী 
গেলে তথাকার প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক দীনবন্ধু ন্তায়রত্ব মহাশয় সে স্থলে আসিয়া- 
ছিলেন। পরমহংসদেব তাহাকে দেখিবামাত্র প্রণাম করিলেন, কিন্তু হ্ার- 
শান্্রবিশারদ পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে প্রণাম না করিয়া বলিলেন “আপনি 
কি আমার প্রণম্য 1” পরম্হংসদেব তহুত্তরে কহিলেন “আমি সকলের দাস, 
আমার প্রণম্য সকলেই ৮” পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন “আমি যাহা জিজ্ঞাসা 
করিতেছি তাহার উত্তর দিন, আপনি আমার নমস্ত কিনা ?” পরমহংসদেব 
কাতর হুইপ বলিলেন “এ বিশ্বসংসারে সকল বস্ত হইতে আমি অধম, আমি 
সকলের দাঁসানুদাস, সকলেই আমার প্রণম্য 1৮ পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন 
“আপনি বোধ হয় আমার কথ! বুঝিতে পারিতেছেন না, আপনার পৈতা 
* নাই সেজন্য আপনি ত্রাচ্মণের নমন্ত নন 7 তবে যদি আপনি সন্গ্যাসী হন তবেই 
আর প্রণাম করিতে পারি, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি আপনি কি সন্ন্যাসী ?” 
নিরহস্কার পরমহংসদেব সে কথাও নিজ মুখে বলেন নাই। 


৬৩। নিরহস্করে রক্ষা ফর।সি মেনাপতি। 
ফরাসি বিপ্লবের পর কোন ফরাসি সেনাপতি একদল সৈম্ত লইয়া স্ুই- 


৬৯ 
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জারলগ্ডের পার্বত্য প্রদেশে বাইতেছিলেম। একজন সাধারণতন্ত্রী সৈনিক 
আর একজনকে বলিতেছিল “সেনাপতি হওয়াম্ন খুব স্থখ ) আমরা হীটিয়া 
যাইতেছি; তিনি ঘোড়ার চড়িয্লা যাইতেছেন। দেশের জন্য উহাকে কোন 
ক্ষষ্ট করিতে হয় না!” সেনাপতি ইহা! শুনিয়া তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে অবতরণ 
করিলেন এবং সৈনিককে বলিলেন "ভাই ! তুমি অবশ্যই অন্ুস্থ শরীর বা 
পথশ্রান্ত হইন্লা একথা বলিতেছ ; সেনাপতিরও কতক অক্বিধা আছে; দে 
ঘাহা হউক.তুমি এখন এই ঘোড়ায় চড় ) আমি দলের মধ্যে তোমার স্থানেই 
€তামার বন্দুক ঘাড়ে লইয়! চলিব ? দেশের কাজে আমার মাঁন অভিমান নাই । 
আবার যুদ্ধের সমর তোমাদের সকলের অগ্রে, সকলের অপেক্ষা গুলির 
আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনার স্থলে, অস্পৃষ্ঠে উচু হইয়্াই থাকিব ।৮ সৈনি- 
কটা একটু লঙ্জিত হইয়া প্রথমে এ ঘোড়ায় চড়িতে চাহিল না) পরে অপর 
সৈনিকদিগের দিকে চাহিয়া বাহাছুরীর হাসি হাসিয়া ঘোঁড়াতে চড়িল। 
অর্ধঘণ্টা অতীত হইতে না হইতে পাহাড়ের গায়ের ঝোপ হইতে শক্রপক্ষী- 
য়ের গুলি আসিয়া অশ্বপৃষ্ঠাব্ড এ সৈনিককে আহত করিয়া পাতিত করিল । 
৬৪1 নিরাকার মাকার ও অবতার জলের উপমা । 
ভ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংগদেব বলিয়াছিলেন যে ভগবান নিরাকাঁরও বটেন, 
সাকারও বটেন এবং অবতারও হন। গ্লেন জলের বাম্প, মেঘ, এবং জল 
ভিন জিনিসই এক | হিমে থা শৈত্যে অনুক্ট বাম্প লাকার মেঘন্ূপে দেখা 
দেন; ঁ হিমেন্ জাতিশয্যে জল (বা শিহাব) হইয়া নামিয়া আইলেন।-- 
ভক্তি হিমের তারতম্য মাত্র! জ্ঞানী জানেন যে নিরাকার অবস্থাতেও বাম্প 
আছেন। 
৬৫। নিক্ষাম ভগবং প্রেম ফকীয়ের। 


একজন পরাক্রান্ত সুলতান বনে শিকার করিতে গিয়া জনৈক ফকীরের 
তই. 


মদালাঁপ 
লহিত কিছুক্ষণ কথাবার্তা কহিয়! বড়ই দুখী হইসেন এন্বং তাহাকে কিছু 
লইবাঁর জন্ত অনুরোধ করিলেন । সাধু বলিলেন, “এই সব বৃক্ষ আমাকে 
ফল প্রদান করে, এই শ্রোতন্থিনী আমাকে জল প্রদান করে শয়ন করি- 
বার জন্ত গুহা রহিয়াছে। তোদার উপহারে আমার কি প্রয়ো- 
' জন?” স্থলতান বলিলেন, “আনাকে ক্ৃতার্থ করিবার জন্ত অন্থগ্রহপূর্বক' 
একবার আমার রাজধানীতে আস্মন।” সাধু নুলতানের সহিত তাহার 
প্রাসাদে গেলেন । তথায় চতুর্দিকে বিভবের চিহ্বা। সম্রাট সাধুকে বসাইয়া 
বলিলেন, “আপনি ক্ষণকালের'জন্ত অপেক্ষা করুন--আমি উপাসনা সারিয়া 
লই” এবং খর গৃহেরই এক কোণে গিয়া প্রত্যহকার মত প্রার্থনা করিতে 
লাগিলেন, পপ্রভো, আমাকে আরও শশ্বর্ধ্;, সন্তান সন্ততি ও স্বাস্থ্য প্রদান 
করুন|” সাধু তখন সেখান হইতে চলিয়া যাইতে 'লাগিলেন। সম্রাট পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ বাইয়া বলিলেন, “মহাশর ! আপনি আমার উপহার গ্রহণ না 
করিয়াই চলিয়া যাইতেছেন. যে?” সাধু তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 
“আমি ভিক্ষুকের নিকট ভিক্ষা লই ন1।” 


৬৬1 নিঃস্ব স্বদেশ প্রীতি সিনমিনেটস,। 
রোমের অতি প্রধান বংশে মহাত্মা সিনগিনেটসের জন্ম হয়। দৃঢ় চরি- 
ত্রের ও ধর্মপরারণক্তার গুণে তিনি সকল রোমীয়েরই ভক্তির পাত্র ছিলেন। 
দাস দাসী রাখা গর্বের লক্ষণ বলিয়া, তাহার অস্থমোদিত ছিল না। রি 
শ্বহস্তেই চাস করিয়া তাহার দ্বারা অন্ন সংস্থান করিতেন । 

«কোন সময়ে এক প্রবল শক্রদল রোম আক্রমণে অগ্রসর হইলে এবং 
একটা! তুমুল যুদ্ধে রোনীরদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিলে রোমীয়ের! 
একান্ত তীত হইল এবং একবাঁক্যে সবল শরীর, অস্ত্র চালনায় নুদক্ষ, সাত্বিক 
বীর দিনসিনেটসকে ডিকংটেটরের পদ প্রদান করিল। পুর্ণ এক বৎসরের 
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জন্য ডিকৃটেটরের সখের কথাই আইন হইত এবং প্রচলিত সদন্ত আইন 
তাহার হুকুমে রদ হইয়া যাইত। জন্মভূমির আহ্বানে সিনসিনেটস বিনা 
বাক্যব্যয়ে লাঙ্গল তুলিয়া রাখিয়া পুর্ব পরিহিত হীনবেশেই "রোমে চলিয়া 
গেলেন। সেখানে নকলেই তাহাকে দেখিয়া আনন্দে জয়ধবনি করিল 1 
তিনি রোমের ছুর্গ সংস্কার প্রহথতির ব্যবস্থা করিলেন না; যুদ্ধে জয় সম্বন্ধে 
সন্দেহের আভাষও আসিতে দিলেন না । বলিলেন, “ভ্রাত্গণ ! যে সকল 
শক্র রোমের পবিত্র অধিকার চরণ স্পর্শে কলঙ্কিত করিয়াছে, তাহাদের এক 
জনকেও ফিরিতে দেওয়! হইবে না! ) ঘিরিয়া মারিতে হইবে [” তখনই হুকুম 
দিলেন যে প্রত্যেক সুস্থ ও সবল শরীর রোমীয় পাঁচ গিনের আহাধ্য ও বারটা 
করিয়া বড় বড় খোঁটা ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অবিলম্বেই শত্রু শিবিরের দিকে 
যাত্রা করিবে । তাহার প্রতি সকলেরই দৃঢ়ভক্তি ও বিশ্বীস এবং তাহার 
ভাব দর্শন 'ও কথা শ্রবণ মাত্রেই তাহার তেজে সকলেই অস্ষপ্রাণিত ! জন্ম- 
ভূমির জন্য ধন জন প্রাণ উৎসর্গ করা অতি সহজ কাধ্য বলিয়া 
তখন সকলেরই বোধ হইলে, তাহার ইঙ্গিতে সকলেই ন্ুশৃঙ্খলারর 
কার্যে প্রবৃত্ত হইল। রোনীয়গণ মহোৎসাহে ছই দিনের পথ অগ্রসর 
হইয়া নীরবে বাত্রিকালে শক্র শিবির ঝেষ্টন করিয়া খ সকল খোঁটা 
গাড়িয়া ফেলিল এবং তীর ধনুক খড়ণ ও বর্ষা লইয়া! এ বেড়ার বাহিরে 
দণ্ডায়মান হহল। সমস্ত ঠিক হইলে চতুদ্দিক হইতে রোরমীয়দিগের একসঙ্গে 
ভয়ানক চীৎকারে শক্ররা জাগরিত হইল। কিন্ত রোমীরদিগকে আক্রমণ 
করিতে গিম্বা উহার! নিজেদের বেড়ায় ঘের! এবং শত্রুপক্ষের অভাবনীয় তেজ” 
দেখিয়! সাজা ৎসাহ হুইয়া পড়ায় সহজেই প্রতিহত হইল । তখন রোমীগেরা ' 
শিখিযেন্রু্ধিক হইতে আক্রমণ করায় যুদ্ধে রোমীর়দিগের সম্পূর্ণ জয় লা 
হইল |". 'বধীসম্তব শীক্ত শক্রুদিগের দেশ পর্যন্ত ধাওয়া করিয়া উহাদের হীন- 
সন্ধি করাইয়া 0287৮8৮। রোমের দিকে ফিরিলেন.। কিন্ত রোমে তাহার 


৬৪ 


সদালাপ 


জন্য থে মহা বিজয়োৎসবের ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহাতে সিঁনসিনেটস উপস্থিত 
হইলেন না । তিনি রোমের বাহির হইতেই সেনেট সভার নিকট পদত্যাগ পত্র 
পাঠাইক়্া দির! গোপনে নিজের কুটীরে ফিরিলেন, এবুং পূর্ব দীনভাবে 
চাসবাসের কাধ্যে রত হইলেন ! সেনেট সভা! এবং সমগ্র দেশের লোকের 
শত অন্থরোধেও তিনি সম্মান ও পুরস্কার কিছুই লইলেন না ? কিন্তু এ নিম্পৃ- 
হতা জন্য তিনি চিরদিনের জন্ত "সমগ্র মানবজাতির” আদর্শ-স্থানীয় হইয়া রহি- 
য়াছেন ! তিনি ধোঁল দিন ঘাত্র ডিকৃটেটরের কাঁধ্য করিয়! দেশের ১০৮ 
করিন| দিয়াছিলেন। ইহার তেজ সম্বন্ধে ঠিক বলা যায় £__ 
“লোহার চেয়ে মহাশক্ত, ভক্তবীরের মাংস রক্ত, 
স্পর্শ থাকুক দর্শনে তার, শত্রু কুল ক্ষয়! 


৬৭। নেটালে তারতব।মী কঘুন,.থ সিংহ । 


পাটনা জেলার অন্তর্গত হিলসা থানার অধীনে মালোর" গ্রামে ছত্রি সন্তান 
রঘুনাথ সিংহের বাস ছিল। এখন তিনি নেটাঁলের গপনিবেশিক। নেটালে শুপ- 
নিবেণিকদিগের নাম রেজেষ্টরী হয় এবং প্রত্যেকের নামে একটা নম্বর পড়ে । 
সকল কাগজ পত্রেই রঘুনাথ সিংহের নদ্বরের (৪০৬৭৪) উল্লেখ. আছে । 
তিনি ইংরাজী, ভচ্ এবংজুলু ভাষান্গ কথা কহিতে পারেন। এগার 
বৎসর বয়সে মাতার সহিত নেটালে খাটিয়া থাইতে গিয়াছিলেন। এখন (১৯১১) 
,৩২ বৎসর বয্নস | বিবাহ করিবার জন্ত মাতার সহিত এদেশে একবার ফিরিয়া 
আস্রিয়াছেন। ছন় মাস বাদে ফিরিয়া যাইবার পাশ প্রাইয়াছেন। মাতার 
কাশী, হুরিদ্বার এবং বন্রিনাথ দর্শনেরও ব্যবস্থা হইক্সাছে। নেটালে ভারত- 
বাপীদের বাৎসরিক তিন পাঁউও্ড বাঁ ৪৫২ টাকা লাইসেন্স ফী দিতে হয়। 
পূর্বের প্রচলিত আইনে বাহীরা গিকাছিল তাহাদের এ লাইসেন্স ফী দিতে 
হয় না। রঘুনীথ সিংহকে বাংসরিক এক পাঁউও (১৫২) পোল ট্যাক্স 
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দিতে হয়। প্রীঞ্মস্তক” গণনার ট্যাক্স প্রত্যেক পরিবারেরই প্রাপ্তবর্স্ক 
পুরুষদিগের জন্য দিতে হয়) মেয়েদের ও বালকদের দিতে হয় না! ফরাসি 
চন্দননগরেও পোল ট্যান্স আছে। নেটালে জমির খাজনা নাই 3 মিউনিসিপ্যাল 
রেট দিতে হয়। রদ্ুনাথ। সিংহ, লেডিশ্মিথ সহরে এক একর জমি খরিদ করিয়া 
ছেন। এ বিভাগে ভানধধম্ন জমি খরিদে বারণ নাই। ইনি নেটা- 
লের রেলওয়েতে মন্জুরেন়্ সর্দারী কাজ করিয়া ৫ পাউগ্ড (৭৫২). মাস 
মাহিন! পাইয়া! থাকেন । সে দেশে মিলি বা মকাই প্রধান খান্য। ভারত 
হইতে চাউল এবং অষ্ট্রেলিয়া হইতে গোধুম নেটালে বায়। সর্বপ্রকার তর- 
কারী যথেষ্ট হয়। কোন কোন ইউরোপীয় ওপনিবেশিক নিজের হাতে 
চাষ করে) কিন্ত অধিকাংশই জোতদার এবং ভারতীয় মজুর দিয়াই ক্ষেত্রের 
কাধ্য করায় । জাতি সম্বন্ধে রঘুনাথ সিংহ বলিলেন যে তথায় কতক কতক 
বিচার আচার চলে $ তবে নেটালের ভারতীর মজুরের অনেকেই মাংস 
ভোজন এবং মদ্পান আরম্ত করিষ্কাছে। প্রবাসী দিগের মধ্যে একটু শিক্ষিত 
ব্ক্তিরা সমিতি স্থাপন করিয়াছেন । কয়েকটি হিন্দু মন্দিরও হইয়াছে । 
থিয়সফিক্যাল সোসাইটি ও স্থাপিত হুইয়াছে। 

রঘুনাথ সিংহের প্রশংসাপত্রে দেখা গেল ষে পরিশ্রধী, সরলম্বভাঁৰ ও 
বিশ্বাসী বলিয়! অনেকেই তাহার ও্রশংসা করিয়াছেন এবং অস্ত্র রাখিবার 
উপযুক্ত বলিয়াছেন । নেটালে তাঁহার ক্লিভলভার আছে । এখানে একটি 
ছড়ির ভিতরে গুপ্তি ছিল। গুণ্তির জন্য নেটালে লাইসেন্ম দরকার হয় না.। 
এদেশে তাহার দরকার হয় শুনিয্বাই সরলম্বভাৰ রঘুনাথ সিকে কাছারীতে 
আলিয়া ভিতরের ছোরাটা কাটাইস্কা ফেলিলেন। ছড়িটি বন্ধুর ওয়া বলিয়া 
রাখিয়! দিলেন। হাসিয়া! বলিলেন, “নেটালে ভারতবাসীর হরবস্থার কথা 
শুনিয়াছেন, কিন্ত “সেখানে” গু্তি কাটাইতে হয় নাই! নেটালের অপেক্ষা 
্রন্দভালে__ভারতবাসীর হৃর্দশা অধিক কিন্তু এখন যাহার! বায় তাহাদের 
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অপেক্ষা যাহারা পুর্বে গিয়াছিল ভাহাঁদের ন্থবিধা অধিক ।১** লেডিম্মিথের 
আবরোধের সময় বোয়ারদের গোলাল্ন অনেক নাঁগরিক মরিয্াছিল এবং 
আহার্য্যের অভাবে অবরোধের শেষাশেধি রঘুনাথের এবং অন্তান্ত অধিবাসী- 
দের কণ্ঠাগত প্রাণ হইয়াছিল । 
যে সকল ভারতবাসী রঘুনাথ সিংহের স্যাঁক্স বিদেশে অন্নসংস্থান করিয়। 
মাতৃভূমির উপরই মলপ্রাণ পিয়া আছেন তাহারা আমাদের একান্তই ভাল- 
বাসার পাত্র। উচ্থীদের মধ্যে জীবনসংগ্রামে মনুষ্যত্বের অর্জন হইতেছে, 
এবং কেহ না কেহ একদিন মাতৃভূমির মুখ উজ্জল করিবেন । 


৬৮1 পি পত্বীর মম্বদ্ধ উইলিয়ম ও মেরি । 


ইংলগ্ডের রাজা ছিতীনন জেদৃসের কন্তা মেরি হলগ্ডের প্রিন্স উইলিয়্ 
অফ অরেঞ্জের পত্বী ছিলেন । দ্বিতীয় জেমসের রাজ্যচ্যুতির পর মেরী হলগ্ 
হইতে স্বামী সহ আসিয়। ইংলগ্ডের রালী হন। এ সময়ে একজন সম্্ান্ত 
বংশীয় ইংরাঁজ মহিলা রাঁজ্জী মেরীকে জিজ্ঞাসা করেন “এইবার আপনাদের 
পতি পত্ী সন্বন্ধ সহিত রাজ। প্রজা সম্বন্ধ আসিয়া জড়াইল, এখন কিন্ুপ 
চলিবে ?* ব্াজ্জী মেরী স্বামীকে তখনি নিকটে ডাকাইয়া তাহার নমক্ষে এ 
প্রশ্নের কথা! তুলিয়া বলিয়াছিলেন “আমি তুষ্টায় দশ আজ্ঞার মধ্যে স্বামীর 
নিকট সকল বিষয়েই বশীতৃত থাকার অছ্ুজ্ঞা পালন করিতে থাকিৰ এবং 
আমার স্বামীও বরাবরের মত এ দশাজ্ঞার মধ্যে পত্তীকে ভালবাসিবার 
অর্তজ্ঞা পালন করিতে খাকিবেন- নুৃতরাং আমাদের কোন বিষরেই নূতন 
বন্দোবব্তের দরকার হইবে না ।» 


৬৯, পনিভ্রমন। পগ্িত গেধবর ভাঙ্গ।য়।, 
এএফম। গোঁবরডাজার প্রসিদ্ধ জমিদার ৮ সারদাগ্রসঙ্ন মুখোপাধ্যায়ের 
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অট্টালিকার প্রাঙ্গণে কলিকাঁতার কোন নর্তকীর কীর্তন হইতেছিল। দর্শক- 
মগুলীর মধ্যে ইছাপুরের কয়েকজন সরলচিন্ত অধ্যাপক পুণ্তিত্ত ছিলেন। 
নৃত্য করিবার সময়ে হঠাৎ কোন নর্তকীর পা কোন অধ্যাপকের গাত্রে 
লাগিল ; নর্তকী ব্যস্ত হইঙ্পা তাহার পদধুলি না লওয়ায় তিনি.বিশ্মিত হইলেন 
এবং সমাগত অধ্যাপকদিগকে এ স্থান ত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইতে বলিলেন । 
ঝ্হিরে আসিয়! তিনি ভন্ান্ত অধ্যাপকিগকে বলিলেন--“বোঁধ করি এই 
নর্তকী বেশ্তা হইবে ।” তাহার! শুনিয়া আশ্চরধ্যন্বিত হইয়া বলিলেন-_ “সে 
কি! এমন সুন্দরী ও কৃষ্ণপ্রেমিক!' কখন বেশ্ঠা হইতে পারে?” একটু 
তর্কবিতর্কের পর তাহারা সারদাপ্রসন্ন বাবুকে ডাকিয়। বলিলেন যে, “এ বেটা 
বেশ্তা না হইলে তর্কপঞ্চানন ভাম্গার গাত্রে পদ প্রদান করিয়া! ফেলিয়া তাহার 
পদধূলি লইল না! কেন ?” 

প্রত্ুৎপন্নমতি সারদা প্রসন্ন বাবু বলিলেন “কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা! তখন বাথ 
জ্ঞান শন্ত ছিল ) এক্ষণে আপনারা আসরে গেলে পদধূলি লইবে।” সারদা প্রসন্ন 
বাবুসত্বর আসরে গিয়া সেই নর্ভকীকে পদধুলি লইতে বলিয়া দির নর্তকী 
দেইরূপ করিল | ব্রাহ্ষণ তাহাকে “সতী সাবিত্রী সমানা হও” বলিয়া আনী- 
বাদ করিলেন। সকলে হাসিলেন কিন্তু ওরূপ সরলচিত্ত পবিত্র স্বভাব 
ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ পরজন্মে উপকার নিশ্চয়ই হইবে নর্তকীর এই বিশ্বাস 
হওয়ায়, সে কাদিয়া ফেলিল। 


৮1 পিন রস পরশ মণির কথা 
এক ব্রাহ্মণ ধনী হইবার জন্ত বড়ই ব্যগ্র হইয়াছিল। সেজন্ সাধু সজ্জরনের 
উপামনা করিত এবং বানিজ্য ব্যবসায়েও উদ্চন করিত ? কিন্ত কিছুতেই তাহার 


 ইচ্ছান্ুরূপ ধন সংগ্রহ হইল না। একদিন এক সাধু উহার সেবায় তুষ্ট হয়! 
উহাকে আানাইলেন যে পজীবৃন্দাবনে সনাতন গোম্বামীর্তীর নিকট পরশমণি 
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আছে; তাহার স্পর্শে সকল ধাতু সোণা হর । ব্রাহ্মণ গোস্বামীজীর নিকট গিরা এ 
মণির প্রার্থনা করিল এবং বলিল যে উহার সাহায্যে সে দেশমধ্যে সর্বাপেক্ষা 
বড় ধনী হইতে চাহে । গোম্বামীজী বপিলেন “এ ছাই গাদার ভিতর আছে 
- লুইয়া যাও? উহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই।” ব্রাক্ষণ আশ্চর্য্য হুইয়া 
জিজ্ঞাস! করিল “উহার অপেক্ষাঁও কি কোন উৎকৃষ্ট দ্রব্য আপনার কাছে 
আছে যে এন্প তাচ্ছল্যের সহিত পরশমণি ছাঁড়িক়া দিতেছেন ?” গোস্বামীজী 
বলিলেন “হা । এমন এক মণি আনার নিকট আছে যে তাহার নিকটু, 
সকলি অসার বস্ত।” ব্রাহ্মণ তাহা! দিবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলে 
গোস্বামীজি ব্রাহ্মণের কর্ণে হরিনাম দান .কালে স্পর্শ করিয়া দিব্য জ্ঞানও 
দিলেন। ব্রাহ্মণ পরম পুলকিত হইয়া আনন্দে হরিনান করিতে করিতে 
গৃহে ফিরিয়া গেলেন এবং অনেক কষ্টে সঞ্চিত সমস্ত ধন অবিলম্বেই দান 
করিয়া ফেলিলেন। 


৭১ 1! পরমেশ্বরের আক।র মুনলমান ভণ্ড, | 


মুপলমানী শাস্ব মতে ঈশ্বরের শরীর আঁলোঁকময়। তাহাতে কেশ 
নাই- রক্ত মাংস নাই। একজন পললীগ্রামবাসী নিরক্ষর দরিদ্র মুসলমান প্রেমের 
আবেগে বলিতেছিল “হে আল্লা ! আমাকে সেবা করিতে দাও ) আনি 
তোমার কেশে একটু স্থগদ্ধি তেল লাগাইয়া দিই; আগি তোমার গা 
গুচামর পা টিপিরা দিই। তোমাকে ধরিতে ছু'ইতে না পাইলে আমি সেবা 
করিবণকিক্ধপে ?” কোঁন বড় মৌলবি এ পথ দিয়া যাইতে যাইতে যাইতে 
উহার এইরূপ বাক্য গুনিয়া! প্র ব্যক্তিকে বলিলেন “এরূপ প্রলাপ করায় 
অপরাধ হর়। আল্লার কেশ নাই) তাহার তৈলের প্রয়োজন নাই এবং 
পা টিপিতে হয় না তাহাঁকে স্পর্শ করিবার আকাঙ্ষাতেও অপরাধ হয়। 
তাহার জ্যোতিষ্ব় কূপ দুর হইতে অবনত মন্তকে . পবিত্রাত্ারাই দেখিতে 
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পান। তদ্দপেক্ষা! অধিক ঘনিষ্ঠতা অসম্ভব ।*-_সে সব কথা কে শোনে ! দরি্র 
নিরক্ষর ভক্ত পূর্ববৎ বাক্যই বলিতে লাগিল। মৌলবি রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন 
ঈশ্বরের দূত বলিতেছেন “তোমাদের মৌখিক বাধা গতে ভগবানের কিছুমাত্র 
তৃপ্তি হয় না। তাহার প্রকৃত ভক্ত তীছার সেবার জন্য ব্যাকুল। সে” 
ভিতরের অপরিমিত প্রেমের আবেগে, মুখে কি বলিতেছে তুমি তাহারই সমা- 
লোচনা করিতে বসিয়া গেলে! কিন্তু তোমাদের ভিতরে যে কিছুই 
নাই । তোমরা উহ্াকেও নিজেদের মত করিবার চেষ্টা করিতেছ কেন ৮” 


৭২1 পশুর প্রতি দয়া সৈনিক শ আলেকজ্াগ্ডার। 


দিগবিভন্ী আলেকজাগার পারসিকদিগের সহিত একট! যুদ্ধে জয়- 
লাভের পর উহাদের বহুক্রোশ £পশ্চান্ধাবন করেন এবং উহাদের 
শিবির হইতে ধনরত্বাদি লইয়া আসার অন্ত কতক সৈন্যকে হুকুম ; 
দিয়া আরও অনেক দুর অগ্রসর হন। পারুসিক সৈন্তদল এতন্বারা 
একেবারেই ছত্রভঙ্গ হুইয়া যায়; কতকদূর পলাইয়! গিয়া আবার 
সম্মিলিত ও দলবদ্ধ হইবার ন্থবিধা পায় নাই। প্র রাত্রে একটা 
গ্রামের প্রান্তে একটা দোতালা বাটাতভে আলেকজাপ্ারের বাস হুই- 
যলাছিল। ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত সৈম্তগণ দলে দলে তাহাদের ছাউনিতে যাইতে- 
ছিল এবং লুন্টিত ধন রত্বাদি রাঁজাঁর বাসার নিকট স্থাপিত রাজকোষে 
জন! দিতেছিল। আলেকজাগ্ডার এ সমক্ে ছান্র হইতে দেখিতে পাইজে 
যে একজন দৈনিক একটা! ঘোড়ার পৃষ্ঠে একটা বস্তা চাপাইহ্থা৷ আর্সিতিছে'। 
ঘোড়াটা এত ক্লান্ত হইয়াছে যে সধ্যে মধ্যে দীড়াইয়া কাপিতেছে, আবার ছু 
এক পা চলিতেছে । সৈনিকও শ্রান্ত ; কিন্তু ঘোড়াটার অবস্থা দেখিয়া বস্তাট। 
নামাইয়! ভূদে রাখিল এবং ঘোড়াটাকে একটু মলি ডলি! বস্তাটা৷ নিজের 
'ক্কাধে ভূলিম্বা। ঘোড়াটার বলগা ধহিয়! আন্মে আন্তে চধিতে আরম্ত করি। 
আশে 
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এই ঘটন] দেখিয়া আঁলেকজাগ্ডার বিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন এবং সৈনিক 
তাহার বাসার নিকট পৌছিলে আলিসার নিকটে দাঁড়াইয়া! লিজ্ঞাসা করি- 
লেন “বস্তার কি আছে?” সৈনিক অভিবাদন করিয়া বণিল “মহারাজ ! ইহা 
্বর্ুদ্রাসস পূর্ণ।৮ আলেকজাগার বলিলেন পবন্ধু ! একটু মনে জোর করিয়া 
তোমার আড্ডা পথ্যস্ত উহা! লইয়া যাও) প্র বস্তা তোমারই হইয়াছে ।” 


৭৩। পুজায় চাঞ্চল্য রাণী রাসমণি। 


গঙ্গায় নানাস্তে রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরের ৮কালী মন্দিরে দেবী দর্শন করিতে 
গ্েলেন। তখন ৮ কালীর পৃজ। ও বেশ হইয়া গিরাছে। জগন্মামাতাকে 
প্রণাম করিয়া! রাণী মন্দির মধ্যে শ্রীমূর্তির নিকটে আসনে আহ্বিক পুজা 
করিতে বসিলেন এবং পরমহংসদেবকে (তখন তিনি পুজারী ছোট ভট্টাচার্য্য 
মাত্র) নিকটে দেখিয়া! “মার নাম” গান করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি 
রাণীর নিকটে বসিয়া! ভাবে বিভোর হইয়া! রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রস্ৃৃতি 
সাধকদিগের পদাবলী গাহিতে লাগিলেন। রাণী পুজা জপার্দি করিতে 
করিতে & সকল গুনিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এই ভাবে কাঁটিলে “ছোট 
ভট্টাচার্য” হঠাৎ গান থামাইয়া বিরক্ত হইয়া! উগ্রভাবে বলিয়া! উঠিলেন-_ 
কেবল ঞ্ ভাবনা, এখানেও এ চিন্ত। ?__এবং রাণীর অঙ্গে করতল দ্বারা 
আঘাত করিলেন! সন্তানের কোনরূপ অন্তায়াচরণ দেখিয়া পিতা যেরূপ 
'কুপিত হইয়া কখন কখন দণ্ডবিধান করেন এখানে ঠিক সেই ভাব হইয়াছিল ! 

প্মঙ্গিত্রের কর্মচারী ও রাণীর পরিচারিকারা! সকলে হৈ চৈ করিয়া উঠ্ঠিল। 
কিন্ত নিজের অন্তর পরীক্ষা! করিয়া রালী দেখিলেন বে তিনি জ্ীতীজগদদ্বার 
ধ্যাদ না করিয়া কেবলই একটী মোকন্দমার কথা মনে তোলাপাড়া 
করিতেছিপেন! রাখী রাসমপি অপ্রতিভ হইলেন এবং & কথা কি করিয়া 
জানিতে পাপ্সিলেন ভাবিয়া বিশ্মিতও হইলেন। রানীর দান মধ্যাদা সন্েও . 


ৰ১ 
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মাথার ঠিক রাখার শক্তি ছিল। কর্মচারীদের গৌলযোগে রাণীর চমক 
ভাঙ্গিলে তিনি বুঝিলেন, নিরপরাধীর প্রতি, এই ঘটনায় হীনবুদ্ধি 
লোকদিগের দ্বার! বিশেষ অত্যাচার হুইবার সম্ভাবনা । তখন গম্ভীরভাবে 
আজ্ঞা করিলেন _“ভন্টাচার্ধ্য মহাশয়ের কোন দোষ নাই । তোমর! উহাকে 
কেহ কিছু বলিও না” 


৭8। পুথিবীর সাঁর পদার্থ ভক্তি । 


কাটিওয়ার প্রদেশে রৈবতকতীর্থের জুনাগড় গ্রামে নিরীহ ভাল মান্গুষ . 
নরসির বান ছিল। নরসি পরের কাজেই ঘুরিয়া ফিরিয়া বাড়ীতে শুদ্ধ পান 
ভোজন জন্য 'আসিত। বিবাহ হইয়াছিল, কন্তা জন্মিয়াছিল , অথচ অর্থো- 
পার্জন চেষ্টা করিত নাঁ। উপার্জনক্ষম দাদার উপর নির্ভর করির়াই সে 
নিশ্চিন্ত ছিল [ং একদিন পরের কাজে খাটিরা শ্রান্ত হইয়৷ গৃহে আসিয়া 
জোট্ঠ ত্রাতৃজায়ার নিকট পানার্থ জল চাহিলে--তিনি বেশ ছুকথা গুনাইয়। 
দিলেন__প্রাথিত তৃষ্ণার জল দিলেন না । মনের ছুঃখে নরমি গৃহত্যাগপূর্ববক 
বনের মধ্যে একটী ভগ্ন শিব মন্দিরে গিয়া কয়েকদিন অনাহারে পড়িয়া 
থাকিলে, যোগীর বেশে মহাদেব সেখানে আসিলেন এবং নরসিকে কিছু 
প্রার্থনা করিতে বলিলেন। সরল নরসি বলিল কিদে ভাল হয় ফ্তাহাত 
আমি জানি না,_-কি চাহিব? যাহাতে ভাল হয় তাহাই দিন।” ইহা 
গুনিয়া যোগীবেণী বলিলেন “ভক্তিতেই সব পাওয়া যায় ; ভক্তিই পৃথিবীর সার 
পদার্থ) তোমার শ্রীভগরানে অচলা ভক্তি হউক ।” ভিক্ষা করিতে করিতে 
নব্রসি বৃন্াৰনে চলিয়া গেলেন। তথায় “কোথাক্স কৃষ্ণ কোথায় কষ”, বলিয়া 
কাতরভাবে বনে বনে বেড়াইতে থাকিলেন। একদিন হঠাৎ বনের ভিতর, 
রাসমণ্ডপ মধ্যে স্তাষনুন্দরের দর্শন পাইলেন । নরসি সেই মূর্তি হৃদয়ে ধরিয়া 
হ্বগ্লীমে ফিরিয়া'আসিলেন এবং. অবিরত .করভাল বান্ধাইয়া ভজন গানে 
নই. 
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নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে কন্যার বিবাহের বয়স হইল। কন্াঁর বিবাহের জন্ত 
নরসি কোন «চেষ্টা না করিয়া.বলিলেন, “যিনি বিবাহ দিবার কর্তা তিনি 
দিবেন।” নরসি উন্মাদগ্রস্ত এইরূপ খ্যাতি উঠিয়াছিল এবং তাহার 
পত্রী ভিখারিনী ; তথাপি তীঁছার স্ুলক্ষণা কন্তার ভাল লোকেরই বাড়ীতে 
বিবাহ হইল এবং একজন ধনী তীর্থবাত্রী পাগলের কন্তাটাকে দেখিয়া 
হঠাৎ দয়াপরবশ হইয়া উহার বিবাহের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করিলেন। 
কথিত আছে কোন সময়ে একজন বৈষ্ুব দ্বারকা যাইবার সময় পথে 
বিষম দস্থ্য ভয়ের কথা শুনিয়া জুন নড়ে হুণ্তী পাইবার জন্ত চেষ্টা করেন। 
ঘ্বারকার উপর হণ্তী কোন মহাজন দিল না। একজন ঠাট্টা! করির! বলিল 
*নরসির কাছে যাও-_সে দরিদ্রবেশী বটে কিন্তু বড়ই ধননান; তাহাকে 
চাপিয়া ধরিলেই হুগ্ডি পাইবে ? অন্ত কেহ দিবে না” বৈষ্ণব নরমির কাছে 
গিয়া! তাহার পায়ে ধরিয়া ছপ্ডির জন্য জিদ করিলে-_-এবং “আমি মহাজন নহি, 
দরিদ্র ব্যক্তি” তাহার এ সকল কথা! অবিশ্বাস করিলে, নরসি সাত শত টাঁকা 
লইয়া সেই মত হুণ্ডি দ্বারকার শ্তামলসাহের নামে লিখিয়া দিলেন। দ্বারকায় 
পৌছিয়া বৈষ্ণব এ নামের কোন মহাজনের সন্ধান পাইল না । বৈষ্ণব ঠাকুর 
দর্শন করিয়া ক্ষু্ মনে বাসায় গিয়া রম্ধনাদির জোগাড় করিতেছে, এমন সময়ে 
একব্যক্তি টাকার তোড়া স্কন্ধে তাহার নিকট আদিলেন এবং বলিলেন প্জুনাঁ- 
গড়ের নরসির সুপ্তি কেহ আনিয়াছেন কি ?” বৈষ্ণব আনন্দিত হইয়া হপ্ডি 
বাহির করিয়! দিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনারই নাম কি, শ্ামল সান ? 
আনার সন্ধান এখানে কেহ ত দিতে পারিল না) আপনি কি করিয়া! আমার 
সন্ধান পাইলেন !* মহাজন উত্তর দিলেন, “হা, আমিই.নরসির নির্দিষ্ট মহা- 
জন। এখানে আমার লোকে অন্য নামেই বেশী জানে। নরসি আমাকে 
শ্তামল সাছ বলে ।” 
৮৫ মহাজন এক্খানি পর বৈফবের হ্ডে দিয়া বলিলেন “ইহা নরসিকে 
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দিও।” পত্রে লেখা ছিল “তুমি বৈষণবের সাত শত টাকা আমার নিকট 
সর্বাপেক্ষা উত্তম ও নিরাপদ পথে (নরসি. টাকায় সাধু এবং ফাঙ্গালীভোজন 
ফরাইয়াছিলেন ! ) গাঠানয় তাহা ঠিক আসিয়া! পৌছিয়াছিল। তোমার 
যেন্ধপ প্রয়োজন নির্ডয়ে হ্ডি কাটিও। আমার নিকট তোমীর অনেক 
গচ্ছিত আছে 1” তীর্থে দান ধ্যান করিয্না ফিরিবার সময় বৈষ্ণব নরসিকে 
এ পত্র দিলেন। বৈষ্ণবের নিকট হুত্ডি-কবুলকারী মহাজনের শ্তামবর্ণ সুন্দর 
মুর্তি ও পল্মপলাশলোচনের কথা শুনিয়া ও পত্র পাঠ করিয়৷ নৃরসি ভাবে 
বিভোর হইয়! পড়িলেন। 


৭৫ প্রথম আদর্শ রাজ! পৃথুর কথা। 


ধর্শরক্ষা জন্ত রাষ্ট্রবিপ্লবকারী মুনিগণ অরাজক দেশে চৌর্য্যাদি বৃদ্ধি হইলে 
নিহত রাজা বেণের স্থলে তাহার পুত্র পৃথুকে রাজ সিংহাসনে বসাইয়া 
প্রশংসার ছলে রাজধর্মের উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি কিরূপ রাজা হওয়া 
চাঁই তাহার উল্লেখ করিয়া বলা হইল থে তিনি দানশীল,সত্যসন্ধ, বিক্রান্ত, 
ছষ্টদমনকারী, ক্ষমাশীল, ধর্মজ্ঞ, কৃতজ, দয়ালু, প্রিয়ভাষী, প্রজাপালক, 
্রন্মনিষ্ঠ, লোক হিতকারী, যজ্ঞকারী, সাধুদিগের প্রিয়, মানীর মানরক্ষাকারী, 
বিচারে একান্তই অপক্ষপাততী এবং শক্র মিত্র নির্বিশেষে সম্পূর্ণভাবে 
সমদর্শী 1” পৃথু এই সমস্ত কথা হৃদয়ে ধারণ করিম্া সেইরূপ রাজাই 
হইলেন। তাহার দক্ষিণ হন্তে চক্রচিহ্ ছিল। তিনি রাজচক্রবর্তী হইলে, . 
দিকপাল ও দেবতাদিগের অংশ রাজার শরীরে থাকে বলিয়। এবং এ 
হর্ছপিরারণ রাজ! মনগ্রাণ 'সহ প্রজাহিত চেষ্টাতেই ন্যাপৃত রহিলেন 
. ৃধিয়া তাহাকে কেহই ভক্তি ন! করিরা থাকিতে পারিল না। 

সমুত্র পর্বতাদি হইতে তিনি রত্বরাজি (মুক্তা ও খনিজ ধাতু ) সকল 
মংগ্রহ করিতে লাগিলেন। পাহাড় কাটাইয় ক্ষেত্র সকলক্ষে সমতল করাইয়। 
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কৃষির সুবিধা করিয়া দিতে লাগিলেন । বণিকপথ প্রস্তত করাইয়৷ গ্রাম 
হইতে গ্রামান্তর যাঁওয়ায় উপায় করিয়া দিলেন। নদী সকল পার হওয়ার 
জন্য খেয়াঘাটের ও নৌকার ব্যবস্থা করিলেন। বেনের অত্যাচারে কৃষির 
একান্তই অনতি হইয়া বন্যফলমূল মাত্র প্রজার আহার্ধ্য হইয়া পড়ে এবং 
সেজন্য ছুভিক্ষ হইয়াছিল। নানাস্থান হইতে বীজ সংগ্রহ করাইয়া পৃথু 
“প্রজাল্লাং হিতকাম্যয়া” আবার কৃষির বিস্তার করাইলেন। তিনি প্রজা- 
দিগকে কৃষিতে উৎসাহ দিবার জন্য স্বহস্তে পৃথিবী দোহন (শন্তোৎপাদন ) 
করিতেন । 


৭৬। প্রভু ভক্তি ধাত্রী পান । 


রাণ! সঙ্গের মৃত্যুর পর রাজপুত প্রধানগণ পৃথ্বীরাজের উপপত্থী গর্ভজাতপুক্র 
বনবীরকে রাণ! সঙ্গের পুত্র উদয়সিংহ সাবালক না৷ হওয়! পর্য্যন্ত চিতোরের 
শাসনভার অর্পণ করেন। বনবীর যখন দেখিলেন ষে তাহার দক্ষতায় অনে- 
কেই বিশেষ তুষ্ট, তখন স্থাকিতাবে রাজ্যপ্রান্তি জন্ত লোভের উদয় হইল এবং 
ছয় বৎসর বরস্ক উদয়সিংহের প্রীণ সংহারে তিনি কৃতসন্কল্প হইলেন । 
: শিশুর ধাত্রী পানা উদয়সিংহের নাপিতের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত 
হইয়া নিদ্রিত উদয়সিংহকে একটা! ফলের ঝুঁড়ির ভিতর পুরিক্[া উপরে পাঁতা- 
লতা চাঁপা দিয়া এ বিশ্বা্দী নাপিতের মাথায় দিয়া প্রাসাদের বাহির করিয়! 
দিলেন। পান্না উদ্র়সিংছের শ্যার আপন শিশু পুত্রকে শোদ্ধাইদ্ব! রাখিলেন 1 
্ধীরাত্রে বনবীর উন্মুক্ত তয়বারি হস্তে সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং 
উদয়সিংহ কোথায় আছে পাক্গাকে ছিজ্ঞাসা করিবেন । নিজ পুতের প্রাণের 
বিনিময়ে প্রত পুত্রের প্রাপরক্ষাকারিমী প্রাতঃদ্মরণীয়া' ধাত্রী পাক্গ। দোলায় 
শরান নিজ শিশুপুত্রের দিখে অঙ্থুধি নির্দেশ করিলেন । -বমতীয় তৎক্ষণাৎ 
ও শিশুর বক্ষে তরঘারি বসাইয়৷ দিয়া । পাকা শবতক্ষে নিজ শিশুপুতরের হত্যা 
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দেখিলেন; কিন্তু নীরবে তাহা সহ করিয়! শিশুর অস্ত্োষ্টির ব্যবস্থা করিলেন । 
পাচ্ছে রাজ শিশুর অনুসরণ হয় এই ভয়ে কোনরূপেই বনবীরের অণুমাত্র 
সন্দেহ হইতে দিলেন নী.। 

বিশ্বাসী নাপিত চিতোরের কয়েক ক্রোশ পশ্চিমে নদীর তী'রে অপেক্ষা 
করিতেছিল। পাগলা তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। উভয়ে শিশুকে লইয়া 
কয়েকটা স্থানের শাঁসনকর্তাকে শিশুর রক্ষার জন্য অনুরোধ করিলে তাঁহারা 
বনবীরের ভক্ষে উক্ত কার্য করিতে অসন্মত হওয়ায়, উহ্থীরা কলমমীরে যাইয়া 
তথাকার শাঁসনবর্তার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার হস্তে শিশুটাকে অর্পণ 
করিলেন । তিনিও বনবীরের ভয়ে শিশুকে রাখিতে ইতস্ততঃ করিলে 
তাহার মাতা তাহাকে বলিলেন, «প্রভুর সম্বন্ধে বিশ্বস্ততা রক্ষা করিতে হইলে 
বিপদ অথবা অন্গৃবিধার দিকে দৃষ্টি করিলে চলে না । এই শিশু রানা সঙ্গের 
পুত্র, তোমার প্রহু। তুমি ইহাকে রক্ষা করিতে মনে দ্বিধা করিও না? 
ঈশ্বর তোমার সহায় হইবেন) তোমার কোঁন বিপদ হইবে না ।” 


৭৭ | প্রাচীন ভাতে ধর্মে হস্তক্ষেপ বেন। 


প্রবল পরাক্রান্ত বেন রাজা হুকুম দিয়াছিলেন, প্যক্তদান তপ করা হইবে, 
না-_রাজাই পুজনীয়, অন্য কেহ বা কিছু পুজনীয় নাই । “রোমের সম্রাটেরা 
এক সময়ে জন সাধারণের নিকট হইতে দেবতার স্তায় পুজা! আদায় করি- 
তেন- কিন্তু সেজন্য “তথায়” কোনরূপ বিপ্লব হয় নাই। ভারতবাসী চির- 
কালই ধর্মপ্রাণ । উহার ধর্মে আঘাত, করিলে, কি পৌরাণিক যুগে বেদ 
রাজার রাজ্য,কি মুসলমান যুগে সম্রাট আরঞ্জীবের মৃহাসাস্রাজ্য, কিছুই রক্ষা 
পার নাই ।- 

.স্কুনিরা'ধেনকে অনেরু . বুঝাইয়াছিলেল। : কিন্তু মদোদ্ধত বেন কোন 
নুক্ষিতেই কর্ণপাত করিল না.। তখন মুনিরা! কুদ্ধ. হইলেন এবং এরূপ অধা- 
3৬ | 
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শিক ব্যক্তি রাজা থাকার যোগ্য নহে ইহা স্থির করিয়া শক্মিরত্্ মুনিরা উহাকে 
“হন্তাঁং হন্যতাং” শব্দে চাক্জিদিক হইতে দন্ত্রপৃত কুশের দ্বারাই আঘাত 
করিলেন। তহাতেই বেন দরিয়া গেল। 

প্রকৃতপক্ষে প্রজার ধর্খের প্রতি অত্যাচারে এবং ভগবৎ নিন্দায় বেন নিজের 
জীবন পেষ করিয়াই রাখিয়াছিল ! বেনের পুত্র পৃথু পরন ধার্মিক ছিলেন । 
মুনি সংব তাহাকেই রাজা করিলেন। পরম গুণবান রাজ! পৃধুর নাম হইতেই 
ধরিত্রীর নাম পৃথিবী । অত্যাচারী বেনের সহায় ক্রুরকর্ম্মী .অন্ুচরেরা ইহার 
পর বনে জঙ্গলে বিভাড়িত হইল এবং নিষাদ নানে খ্যাত হইল। দেশ 
উপশান্ত হইল। 


৭৮ | প্রাক্তন ও পুরুষকার সজ্জতনাক্তি। 


মন্থব্যের ইচ্ছামত কাধ্য করিবার বদি শক্তি না থাকে, যদি সে পরিবৃতির 
ও প্রাক্তনের শক্তির একান্তই দাস হয্স, তবে তাহাকে কর্মফল গ্রহণ করিতে 
হওয়া ন্যায়সঙ্গত কি না ?__এ প্রশ্ন অনেকেরই মনে উঠে। 

কে) এ বিষয়ে কার্লাইল বলিয়াছেন তুমিও একটা শত্তি, (দাউ টু আর্ট 
এ ফোর্স) অর্থাৎ তিনি যেন কতকটা হিন্দু শাস্ত্রের অনুযায়ী মত গ্রহণ 
করিয়া প্রাক্তন (বাহিরের শক্তি ) এবং পুক্রষকারের অস্তিত্ব স্বীকার কবিয়াঁ- 
ছেন। | 

(খ) জীন পল রিক্টার বলিয়াছেন__“আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন নহি, কিন্ত 
মনে করিতে পারি যেন স্বাধীন 1” 

তিনি চিড়িয়াখানার মধ্যে অনেকটা স্থান জালে ঘিরিয়া পাঁধী রাখার 
স্থানের, (আ্যাভিয়ারির ) উল্লেখ করিয়নাছেন। এ জালে ঘেরা স্থানের 
ভিতর ছোট ছোট গাছ থাকে ; পাথীগুলি এ ডালে ও ডালে উড়িয়া 
বেড়াইতে পারে ১ অনেকটা স্বাধীনতা বোধ করে। কিন্ত আসলে গণ্ডীর 

শৰ 
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বাহিরে যাওয়ার ক্ষমতা নাই। তিনি বলেন মানুষ খাঁচার পাখী নম্স, 
'আ্যাভিয়ারীর' পাখী । 

গে) মহাত্মা আলিকে ও প্রশ্ন করায় তিনি প্রশ্নকর্তাকে এক পা! তুলিতে 
বলেন। প্রশ্নকারী এক পায়ে দীড়াইলে, তিনি অপর পাও ,মাটি হইতে 
তুলিয়া ঈলাড়াইতে বলেন। প্রশ্নকত্তা বলিলেন প্উহা অসম্ভব ।” মহাত্মা 
আলি তখন বলিয়াছিলেন “ভুমি কতকটা স্বাধীন ; ইচ্ছামত এক পা! ভুলিয়া 
কিয়ৎক্ষণ দাড়াইতে পার । কিন্তু সবটা স্বাঁধী নন9 ) দুই পা৷ ভুলিতে পারন!।” 
_ €) হিন্দুর মত এই.যে পুক্ষকারের ফল জীবের সঞ্চিত কর্মের সহিত 
মিশিয়। যার এবং সেই সঞ্চিত কর্মের সমন্তটা অথবা কতক অংশ ভোগে ক্ষয় 
অন্য জীবের প্রান্তনরূপে পরজজন্মে তাহার সহিত আইনে । ফলতঃ জন্মজন্মা- 
স্তরের পুরুষকার বা কর্ম্মফলই প্রাক্তনরপে দৃ্ই ৷ স্থতরাং প্রাক্তনকে ক্রমশঃ 
ভাল করিনা লওয়াও কতকটা স্বচেষ্টার আয়ত্তে আছে। 


৭৯ 1. প্রেমের চরমাবস্থ! ভক্তি রহুম্য। 


বিভিন্ন লাধন প্রণালী পরিণামে সম্পূর্ণ একত্বরগ এক লক্ষ্যে পছুছিয়া 
দেক্গ। 'সকলেই দ্বৈতবা্দী ভাবেই সাধন আরম্ভ করিয়া থাকেন । তখন 
এই জ্ঞান থাকে যে, ঈশ্বর ও সাধক লম্পূর্ণ পৃথক বস্ত। প্রেম উভয়ের মধ্য- 
স্থলে আসিয়া উপস্থিত হয় । তখন মানুষ যেমন ভক্তি ভালবাসা লইয়া ভগ- 
কানের হ্বিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ভগবানও যেন ন্েহ ভালবাস! লইয়া 
মাজুষের ছিকে আসিতে থাকেন । মানুষ পিতা, মাতা, সখা, নায়ক প্রভৃতি 
নানা সম্বন্ধ 'ভগবাদের উপর আরোপ করেঠ কিন্ত যখন সে অপর 
বমন্ত জ্ঞান শুন্ভ হই! তাহার উপান্ত বন্তর সহিত অভিন্ন হইয়া যায়, তখনই 
চরমাবন্থা । সেই অবস্থার মানর যে অবস্থা হইতে তাহার জীবন 
আরম্ত করিয়াছিল, তাহার সর্বোচ্চ বিকাশ পাইনা থাকে । প্রথম হইতেই 


গড 


সদালাপ 
ভাহার আত্মপ্রেম ছিল-_কিন্ত তখন আত্মাকে "সুত্র অহং» শ্রম হওয়াতে 
তাহার প্প্রমকে স্বার্থপরতা ছুষ্ট করিয়াছিল। পরিণামে যখন তাহার 
আমিত্বের প্রসাঁর বাড়িতে বাড়িতে আত্মা অনন্তস্ব্ূপ হইয়া গেল, তখনই 
পুর্ণ আলোকের প্রকাশ হইল । যে ঈশ্বরকে প্রথমে কোন এক স্থানবিশেষে 
অবস্থিত পুরুষবিশেষ বলিয়! জ্ঞান ছিল, তিনি তখন অনস্তে পরিণত 
হইলেন। মানুষের যে সমুদয় বৃথা! বাসনা ছিল, ক্রমশঃ সে সবই দুর 
হইয়া তখন স্বার্থপরতার নিঃশেষ হয়। তখন প্রেমের চরম শিখরে গিয়া 
সাধকের সুস্পষ্ট জ্ঞান হয়-__সাক্ষাৎ অনুভব হয় যে, প্রেম, প্রেমাম্পদ ও 
প্রেমিক এই তিন একই বন্ত-_ আনন্দ মাত্র! 


৮০. প্রীতিতে স্বজনতা ৬ সোমদেব। 


কোন পবিত্রচরিত্র সমৃদ্ধিশালী মিত্রবংশীয় উকীলের পুণ্যশীলা পত্ধীর 
সহিত ৬ সোমদেবের মাতার অক্কত্রিম সৌহার্দ হইয়াছিল। সোমদেবের 
সুদীর্ঘ পীড়া ভোগের কালে মিত্রজ পত্বীকে কোন প্রয়োজনে ৮ কাশী যাইতে 
হইয়াছিল। নেই সময়ে একদিন তিনি গ্রীতিপুর্ববক রোগীর ক্বানের পূর্বের 
তৈল মর্দন কাধ্য শ্বীয় সুদক্ষ হন্যে লইয়াছিলেন। 

বুকে পিঠে হাতে অনেকক্ষণ তৈল মর্দন হইয়া! গেলে মিত্র পত্রী যখন 
রোগীর পায়ে তৈল মর্দন করিতে যান তখন জীর্ণদেহ সোমদেব সসম্্রমে উঠিয়া 
বসিক্া তাহাকে নিবারণ করেন। সর্ধদ! পরহিত:নিরভ| ভক্তিমতী হিন্ছুনারী 
'বলেন “ইহাতে দোষ কি বাবা? তুমি ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ ) আম্মি কায়েতের 
মেয়ে!” নিতভাবী সত্যদ্শী সোমদেব তাহার সুমিষ্ট হাঁসির ষহিতি বলেন 
“তুমি যে আমার মাসিমা | মা কে ত ইহা করিতে দিই না . 


৮১ | বন্ধন মুক্তি ঘোড়া দেল! দে হাম । 
এক সাধু তীর্থে তীর্থ ভ্রমণ ষময্ে কঙ্ছল লো প্রভৃতির একটা মোট 
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নিজেই বহন করিত্তিন। একদিন তাহার মনে হইল যদি একটা ঘোড়া পাই 
ত মোটটা আর নিজেকে বছিতে হয় না ইহা ভাবিয়াই তিনি “একঠো ঘোড়া 
দেলা দে রাম” বলিযু! চীৎকার আরম্ভ করিলেন। “দীতারাম সীতারাম” 
ধ্বনি করিয়া যে মহাননে ভ্রমণ করিতেন তাহা পরিব্ডিত হইয়া গেল ! 

সেই স্থান দিয়া রাজার পল্টন যাইতেছিল। &ঁ দলের একজন সিপাঁ- 
হীর ঘোটকীর একটা শাবক এ সময়ে প্রস্থুত হয়। সিপাহী একজন বেগা- 
রের ঘাড়ে শারকটা চাপাইবে মনে করিতেছিল, এমন সময়ে “ঘোড়া দেল! 
দে রাম” সাধুর সহিত দেখা হইলে, শর ছুরস্ত সিপাহী তাহাকে বলিষ্ঠ দেখিয়া 
বলপুর্ব্বক তাহার স্কন্ধে শাবকটা চাপাইয়! দিয়া সঙ্গে লইরা চলিল। সাধু 
ফাঁপরে পড়িয়া! বলিতে লাগিল-_উল্টা বুঝিলি রাম !” কোথা ঘোড়া তাহার 
মোট ও তাহাকে বহন করিবে না তাহাকে মোট এবং ঘোটকশাবক ছুইই বহন 
করিতে হইল! ্ররাত্রে সাধুর মনের ও শরীরের কষ্টে কাতর প্রার্থনায় 
জ্ঞান চক্ষু ফুটিল'। সাধু মোট এবং শাবক ছুইই ত্যাগ করিয়া মনে মনে রা 
নাম লইতে লইতে চুপে চুপে জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং “রামজী* যে অসীম 
ক্কপায় তাহাঁর সংসারে রতির দোষ অত সত্বরে দেখাইয়া! দিলেন, তাহাতে পর- 
' মানন্দ লাভ করিলেন । | 


৮২ বশ্যতা। ইংরাজ নাবিক। 


একখানি ইংরাজী জাহাজে একজন অনভিজ্ঞ নৃতন কাণ্ডেন নিযুক্ত হইয়া- 
ছিলেন। কাণ্ডেন অপেক্ষা সমধিক অভিজ্ঞ ছুই চারি জন লোক তাহার 
অধীনে ছিল। একদিন কাণ্তেন জাহাঁজ চালাইতেছেন, এমন সময়ে তাহা- 
দিগের মধ্যে একজন বলিল, “জাহাজ যে বেগে যে পথ দিয়া যাইতেছে, 
তাহাতে আঁর এক ঘণ্টার ক্ষধ্যে একটী মগ্ শিলায় আহত হুইয়া বিনষ্ট 
হইবে” অপর একজন বলিল, “তবে এ-কথা ৰাণ্চেনকে বঙগ্না কেন £” 
৮৬ 
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সে উত্তর কৃ্রিল__“সেকি! কাণ্ডেন আপনার কর্দ করিতেছেন__তাহার 
কথা শুনা মাত্র জামাদের কাজ; তিনি জিজ্ঞাসা না করিলে গায়ে পড়া হইয়া 
কি তাহাকে কিছু বলিতে আছে!” কেহকিছু বলিল না! জাহাজ বিনষ্ট 
হুইল । ৃ 
হিন্দুদিগের উন্নতি কালেও বশ্যতাসম্বন্ধে এীরূপই এ্কাস্তিকতা প্রনুত্ত' 
পাগলামি ছিল; যে দিনে বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ওরূপ পাগলামি পুনর্ধার 
জন্মিবে, সে দিন বাঙ্গালীর গুভ দিন। বশ্ততা ব্যতীত একতা জন্মে না। 
(সামাজিক প্রবন্ধ হইতে ) 


৮৩। বংশ ও পুরুষকার. কর্ণ। 


জাত্যতিমানী অর্খাম! যখন মহাবীর কর্ণকে ুত-পুত্র বলিয়া অবজ্ঞা 
করিয়াছিলেন, তখন কর্ণ বলিয়াছিলেন,_- 
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মমাযত্তং ছি পৌরুষংত. . 
বংশ বিশেষে জন্ম গ্রহণ কর! দৈবাধীন কাধ্য, পৌরুষই নিজের আয়ত্তাধীন । 
অমুকের সন্তান বলিয়া! যে গর্ব কর! হয় তাহার অর্থ এই যে সেই পুর্ব 
পুরুষ ভাল লোক এবং বড় লোক ছিলেন । যাহাতে তোমার নিজের বংশা- 
বলী একদিন তোমার সন্তান বলিয়া! গর্ব করিবার অধিকার পায়, সেজন্ত 
উদ্ভমসহ সংপথে পুক্রুষকারের প্রম্নোগ কর--ভাল লোক ও বড় লোক নিজে 
হুয়ার জন্ত য় কর। | 


; ৮৪ বাঙ্গালী জেনারেল কালু ঘোষ। 
হুগলীর-আকনা শ্রীম নিবাসী কাবীচরণ ঘোষ প্রথম ভরতপুর যুদ্ধের 
সময়ে ইংরাজ পলটনে কেরানীর কাজ করিতেন। ইঠার বুদ্ধি বিশেষ তীক্ষু 


। ছিল) সর্বদা যুদ্ধক্ষেত্রে সেন্সানীগণের সহিত একত্র থাকায় সাধারণ রগ- 
এড $. 
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কৌশলগুলিও ইহার অপরিজ্ঞাত ছিল না। ইংরাদ আফিসরেরা তাহার 
কর্তব্যনিষ্ঠা এবং ক্ষিপ্রকারিতায় তুষ্ট হইয়া আদর করিতেন এবং অসঙ্কোচে 
সকল বিষয়েই তাহার সহিত কথাবার্তা কহিতেন। দেশীয় সুবেদার এবং হাবিল- 
দারগণ ইহা দেখিয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন। তাহার! 
অনেক সনয়ে বিশ্মিত হুইয়া দেধিয়াছিলেন যে তাহার উক্ত “এইবার এইরূপ 
হুকুম জেনারেল সাহেব দিবেন এবং আপনারা এইবূপে তাহা সুনিষ্পর্ন করিয়া 
ফেলিতে পারিলেই সুবিধা হইবে”-_ প্রস্থৃতি বাক্য প্রকৃতই কার্যে পরিণত 
হইত । 

_ একট যুদ্ধের প্রধনাংশেই সকল ইংরাজ আফিদরগণই হতাহত হইয়া 
পড়িলে ছুইটী সিপাহী পলটনের হতাবশিষ্ট সৈশ্ঠ ছপ্রভঙ্গগ্রায় এবং পশ্চাদ্পদ 
হয়। তখন হাবিলদার এবং স্থবেদারগণ বলেন, “কেরাণী বাবু! এখন 
আপনিই জেনারেলের পোষাক পরিয়া আমািগবে বুদ্ধ চালাইতে হুকুম 
ধিতে থাকুন ? আমরা সকলে একটু চেষ্টা করিয়া দেখি) নতুবা সকলেই বৃথা 
দীড়াইয়া মারা যাইব।” কালী বাবু তাহাই তখনকার কর্তব্য বুজি একজন 
মৃত আফিসরের সামরিক পোষাক পরিয়া হতাবশিষ্ট সিপাহীদিগ্রকে একত্রিত 
এবং রীতিঘভ পরিচালিত করিয়া সেই যুদ্ধে জী হন! যুদ্ধাদি চুকিয়া গেলে 
অনধিকাদে সামারক পোষাক পরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আফিসরের স্তায় হুক্কুন 
'দেওয়া অপরাধে কালু রোষের সানরিক ব্যবস্থানুসারে ৫০০ টাকা অর্থনণ্ড হয় ) 
কিন্ত কালু ঘোষ"ছুইটী পলটনকে আসন্ন ধংস হইতে রক্ষা করায় সদাশয়, 
ইংরাঙ কর্তপক্ষগণ তাহাকে কর্তব্যপরারণতা এবং সক্ষমতা এবং সাহসের 
খপ্রণংসাপত্র এবং ৩*,০০* টাকা পুরস্কার দেন। এ স্থলে জেনারেলের স্তান কর্য্য 
করার তিনি লোকমুখে আজও পজেনারেল কালু ঘোষ” বলিয়াই প্রসিদ্ধ । . 
৮৫. পাঙ্গালীর ব্‌ছবল .. সিংহল [বিজয়। 
 বঙ্গাগিপত্থির দৌহিত্র সিংহবাহু রাড় প্রদেশের অধিপতি ছিবোন।. তাহার 


সদালাপ 


€আাপৃত্ বিজন্প মিংহল যৌবরাজো অভিষিক্ত হদ। বিজ যথেচ্ছাচারী, 
উচ্ছতখল ও গুজাপীড়ক ছিলেন ) তাহার অস্থচরগণও তক্দপ ছিল। প্রক্কতি- 
বর্ম তাহাদেক় অত্যাচারে উৎপীড়িত ছুইয়া অবশেষে রোজসমীপে & সকল 
অত্যাচারের ও উৎপীড়লের বিবরণ নিবেদন করিল । খাজা সিংহ বাছ পুত্রকে 
অতিশয় তিরস্কা্ধ করিলেন কিন্তু বিজয়ের ব্যবহারের কোন প্রকার পরিবর্তন 
হইল না। প্রজাগণ সনবেত হইয়া নরপত্িকে পুমঃ পুনঃ যুধরাজের অকথা 
উৎপীড়ন কাহিনী অবগন্ত করাইলে গুবং রাজীর তিন বার তিরক্কারে ও যুবরাজ 
বিজয়ের চৈতন্যোদর না হইলে ধর্্পরারণ দৃঢ়প্রত রাজার আদেশান্ুসারে যুব- 
বাজ ও তপীয় অন্ুচরধর্গকে মস্তক অর্ধমুণ্ডিত করিয়া পোতে উঠাইয়া সমুদ্র 
বক্ষে ছাড়িয়া দেওয়া হস । বন্থপিন পরে বন ক্লেশ সহ করিয়া নির্ববানিন্ত বিজয় 
অন্থচরসহ তাশ্রপন্ী স্বাপে (বুদ্ধ বের নির্ববাণের দিনে ৫৪৩ পুঃ খৃঃ ) উপহিত্ত 
হইলেন তধার নিব অবতীর্ন হইক্া তিনি অক্থাণি সংগ্রহ পৃর্ব্বক উদ্ভমে 
ও বাছবালে ভিন্ন ভিপ্ন গোনীরপিগঞ্ষে পঞ্াজনপূর্বব্ অন্ুরাধাপুর্কে রাজধানী 
স্থাপন করিলেন। তীহার নাম হইতেই স্বীপের নাম সিংহল হইল । বিজয় 
মাছুরাধিপতি পান্ডা রাজার কন্ঠাফে ধিবাহ করিয়াঙ্গিলেন। ক্রমশঃ ঘিজয়ের 
চরিত্রের পরিবর্তন হইল তিনি মন্থাদি স্থৃতি শান্রীগসারে হৃপালদে সিংহলী 
প্রজাদের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিলেন। তিনি লিঃসম্তীন ছিল । 
কোন উত্তরাধিকাঁরী নাই দেখিয়া তিনি পিতৃতরাদ্যে দূত প্রের করিয়া- 
“ছিলেন। বীজ সিংহৰা্থুর তখন মৃত্যু ইইক্সীছে। তৎকালে বিজয়ের কমি 
রানা নুমিত্র তদীয় পিত্ৃসিংহাননে বিরাজ করিতেছিলেন। হুমিত্রের কনিঃপুষ্জ 
পাওুবাসদেব পিভার আজ্ঞীর বত্রিশ জন সাদন্তসহ দিংহলে উপস্থিত হইলেন 
এবঃ বিজয়ের নৃত্ুর পর সিংহলের একচ্ছত্র সম্রাটরপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন 

একদা বঙ্গের ( আবর্জন! স্বরূপ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত ) পবিহ্বয দেনানী হেলা 
জন্কা ফিল জর” !. 


গদালাপ 
৮৬। বাঙ্গালীর বীরত্ব স্বরে” নিশ্বাস । 


নদীয়া জেলার নাথপুর গ্রামে স্থুরেশ বিশ্বাসের জন্ম হয়! (১৮৬৯ 
খুৃ্টাবৰ )। প্র গ্রামে ছুরস্ত ও সাহসী ছেলে বলিয়াই তাহার নাম্‌ আছে। 
লগুন মিশন স্কুলে পাঠকালে স্থরেশ ১৩ ৰৎসর বয়সে খৃষ্টান হন। ১৭ বৎসর 
মাত্র বয়সে জাহাজের সহকারী খানসাম! হইয়া! কাহার সাহাষ্য বা কপর্দক 
সম্বল ব্যতীত ইংলগড যাত্রা করেন এবং তথায় গিয়া এক সার্কাসে ভূক্ত হন। 
সার্কাসের শিক্ষায় হাত পা খুৰ বশীতৃত হয়) একা গ্রতারও বৃদ্ধি হইয়াছিল । 
২৪ বৎসর বয়সে তিনি মার্কিন যুক্তরাজ্যে যাত্রা করেন এবং তথা হইতে 
ব্রেজিলে যান । 

বাঙ্গালী স্থরেশ, এসিক়া ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকা এই তিন মহাদেশে 
তাহার প্রতিভা বিকাশের যে ক্ষেত্র প্রাপ্ত হন নাই, অশান্ত দক্ষিণ আমে- 
রিকায় তাহ! পাইলেন । সাহসী, দৃঢ় শরীর, উদ্ভমশীল, বাঙ্গালী যুবক ব্রেজি- 
লের উদার ও গুগগ্রাহী সাধারণ-তস্ত্রের সৈনিক বিভাগে চাকরী পাইলেন এবং 
শীপ্রই সাধারণ সৈনিক হইতে আফিসরের পদে উন্নীত হইলেন। ফেবাঙ্গালী 
পৃথিবী মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভীরু” এই মিথ্যা অপবাদ জন্ত আজ (১৯১৫)ম্বদেশে 
একটা সিপাহীর পদও প্রাপ্ত হইতে অধিকারী নহেন, তাঁহাদের মধ্যে কেন 
কেহ যে অক্স,বিস্তয ইউরোপীয় কংশোস্তুত সৈন্তের উপরও গৌরবের সহিত 
কর্তৃত্ব করিতে প্রকৃত গ্রস্তাৰে সক্ষম, লেপ্টনেন্ট সুরেশ বিশ্বাসের ভ্বীবনই 
তাহা প্রমাণ করিমাছে। | 

নাথেরয়ের যুদ্ধে তিনি ৫* জন মা পদ্দাতি সৈন্ত লইয়া বহুসংখ্যক 
বিপ্রোহী সৈক্কে বিতাড়িত করেন এবং তাহাদের তোপ দখল করেন ॥ 
ব্রেজিলের সেনীপতি উহার বীরস্বের উল্লেখ করিয়া তাহার পিত্ৃব্যকে এক 
পত্র লিখিয়াছিলেন॥? 


৮৬ 


ঙ্গালাপ . 
: ্থুরেশ একজন ব্রেজিলীর রমমীকে বিবাহ 'করিয়া শ্রেজিলে কিছু ভূমি 
মম্পত্তি পাইয়াছিলেন। তিনি ৪৪ বৎসর বনধসে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 
স্থুরেশের পদাছূসরণে সাহমী ও উদ্ভমশীল কতকগুলি বাঙ্গালী যুবকৃ 
ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রিয়া সাহররিক কার্য্য গ্রহণ করিলে এবং তথায় বিশেষ কৃতি 
দেখাইলে বাঙ্গালীর. বৃখা অপবাদটা তিরোহিত হয় । তখন এ্র.দকল ঘুবক- 
ধ্রিগের কেহ কেহ গুণগ্রাহী ভারত গবর্ণমেণ্টের সিপাহী সৈম্তদলে আফিসরের 
কার্য করিবার জন্্ সাদরে আহুত হইতে পারেন এবং জন্সভূমির রক্ষার 
সীমান্ত প্রদেশে নিষুক্ত হইয়! জীবন সার্থক করিতেও পারেন । ভারতের 
মকলেই যখন অবিলঘ্বেই নির্বাণ মুক্তির প্রার্থী নহেন- পুত্র, ধন, যশ 
'আকাঙ্ষা অনেকেই.করিয়া থাকেন__তখন বু সংখ্যক ভারতবর্ধার যুবক 
ববি যুদ্ধ কার্ধ্যে আমেরিকায় বা ফরাশিনিগের আলজিরিয়ায় রক্ষিত “ফরেন 
লিজনে” নিষুক্ত থাকেন, তাহা হইলে অবস্তই কোন না কোন সময়ে এক- 
জন অসাধারণ যুদ্ধবীর তাহাদের মধ্যে প্রাছুতৃতি হইয়া ভারতের মুখ যুদ্ধ- 
বস্তা সমবন্ধেও পৃথিবীনধ্যে আবার উদ্দ্বল করিনা ধিতে পাঁরেন। 


৮৭1 বাদখাহের ক্ষমতা মাছির কথ! । 


_ তৈমুরলঙ্গ বাদশাহ কোন এক ফকীরের দরগায় প্িম্বা ফকীরকে দর্শন 
করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় বলিলেন, “ককীর সাহেব! আমার নিকট 
কিছু প্রার্থনা কর ) যাহা চাও তাহাই তোমাকে দিব।” ফকীর হাসির 
বলিলেন প্জীহাপনা ! মাছি-গুলা আমাকে বড়ই কষ্ট দেয়।” তৈমুরলঙ্গ 
বলিলেন প্মাছির উপর আমার কোন হুকুম চলে না”  , 

ফকির হাসিয়া উত্তর ধিলের “সামান্ত মাছি গুলারই উপর দি তোমার 
হুকুম :ন! চলে, তবে তুমি আমাকে কি দিবে ?” 


সাালাপ 
৮৮। ব্রাঙ্ষণের লঙ্গণ, সতা - বাল । 


ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত আছে যে জবালার গর্ভসস্ভৃত সত্যকাম জবাল” 
কোন সময়ে মহর্ষি গৌতমের নিকটে তব্বজিজ্ঞান্থ হইয়া গিয্লাছিলেন। 
গৌতম জিজ্ঞাসা করিলেন “ভুমি কোন গোত্র?” সত্যকান 'নিজের গোত্র 
জানিতেন না'। মাতার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা! করিলেন "মা! আমার গোত্র 
কি?” জবালা বজিলেন “পুত্র! তোনার গোত্র জানি না? যৌৰনকালে 
অনেকের পরিচর্ধ্যা করিতাম ) তখন তোমাকে লাভ করিয়াঁছিলীম ।” সত্য- 
কাম গৌতমের নিকট গল্প সেই কথাই বলিলেন। মহধি গৌতম তাহাকে 
বেশ্তা-পুত্র বলিয়া দুর করিয়! দিলেন না'। পরস্ত “ব্রাহ্মণ ব্যতীত কেহ এরূপ 
কথা প্রকাশ করিতে সমর্থ নয়"__এই বলিয়া তাহাকে ব্রহ্ধব্যে দীক্ষিত 
করিক্কাছিলেন ॥ 


৮৯। শিদ্যরর গেরব ৬ ভূদেবশাবুর কথা । 


একদা স্কুল সমূহের ডিরেক্টর আযটকিন্দন সাহেব পুজাপাদ ৮ ভূদেৰ 
মুখোপাধ্যায় মহাশস্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “নান সহিতে আপনি 
মুকাঞ্জি' লেখেন, “মুখোপাধ্যায়” লেখেন না কেন ?* উত্তরে তিনি হাসিতে 
হাসিতে বলেন, “আপনারা বিস্তার গৌরব কম করেন ? ধনের গৌরব অধিক 
করেন. ;তাই ইংরাধধিতে বিখি “মুকার্জে” এবং বাঙ্গালাতে লিখি “সুখো- 
পান্যার”। দেশীয় লোকে এখনও উপাধ্যান্বের সন্ধান ধনীর অপেক্ষা অধিক 
করিয়া থাকে ? তবে আপনাদের সংসগ্গে ধনের স্ষৌরব ক্রমেই এদেশে বাড়ি- 
তেছেন্ট আটকিন্সন সাহেব বপিলেন, “মুকার্জিতে ধনের কথা কোথার ?* 
উত্তর-_*দুখরীয় ইতি খ্যাতো মুখরা গ্রাম বাসতঃ।__ আমাদের পূর্বে মুখর 
গ্রাম জান্গীর ছিল। মুখরীরের দেশীয় অপত্রংশে যুখুজ্দে এবং ভ্বাহার 
ইংরাজী অপভ্রংশে মুকাজ্ধি ।» 


সদালাপ 
৯০1 বিদেশীর সহিত সহানুভূতি মিঃ এস্কুডিয়।র | 


কয়েকবর্ষ হইল যুক্ত গৌরমোহন দে এম এ বি এল ইংলগড ব্যারিষ্টার 
হইবার জন্ঠ গিয়াছিলেন। কলিকাতায় টমাস কুক এগ সন্স কোম্পানির 
আফিসে বার হাজার টাকা জমা দিয়া তিনি উদ্থীদের ছুণ্ডি লইরা ইংলগে 
যান এবং এ কোম্পানির লণ্ডন আফিসৈ গিয়া সময়ে সময়ে টাকা! বাহির করার 
জন্য পাস বহি এবং চেক বহি চাহেন। লন আফিসের কর্াধ্যক্ষ সনাক্ত 
(আইডেষ্টিফিকেশন ) চাহিলে তিনি সুগ্রসিদ্ধ ডন সি, বানার্জির নিকট যান 
এবং পুর্ব্ব পরিচয় স্মরণ করাইতে চেষ্টা করেন। মিঃ বানাঙ্জি নৃতন কারি- 
টারদের পসার হওয়ার সম্ভাবনাহীনতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন, কিন্তু শেষে 
পুর্ব পরিচয় স্মরণে না পড়ায় মনাক্ত করিতে অস্বীকার করেন। ইন্স অফ 
কোর্টেও (আইন বিদ্তালয়ে ) অনেক বাঙ্গালী ; কিন্তু তাহারাঁও কেহ সনাক্ত 
করিতে স্বীকার করিলেন না! এবং বলিজেন “চেনা শোনা ত নাই।” মিঃ 
দে এমতাবস্থায় কাহারও দোষ দিতে পারিলেন না; নিজেই বিদেশে ভীত 
এবং চিন্তিত হইয়! পড়িয়! একটা হোটেলে জলযোগ করিতে বসিলেন। এ সময়ে 
একজন ইংরাজ নিকটের অপর এক টেবিলে জলযোগ করিতে করিতে 
তাহার দিকে পুলঃ পুনঃ সোতসুক দৃষ্টি করিতে থাকেন। পরে কথাবার্তা 
আরম্ভ করিয়া কোন দেশ হইতে কবে আসিয়াছেন ইত্যাদি প্রশ্নের পর 
বলেন “আপনাকে বড়ই অন্যমনস্ক ও চিস্তিত দেখিতেছি-_ব্যাপার কি ? 
উ্ত্তর,_”সে কখা আপনাকে বলিয়া কি হুইবে-_-আমনি একটু 'অস্থবিধায় 
পড়িয়াছি।” লাগ্রহে পুনর্বীর জিজ্ঞাসা করায় সনাক্ত পাওয়ার অন্গৃবিধা, 
পকেটে নগদ টাকা খুব কম বাকী থাকা, ছুই দ্দিন মধ্যে অনেকগুলি টাকা 
জম! দিয়া শিক্ষায় প্রাবৃন্ত হওয়ার প্রত্েষ্জন-_সমস্তই বলিলে সাঁহেব বলিলেন 
“জামার নাম এছ্ডিয়ার, আমি, পাপিয়ামেন্টের মেম্বর) আমার মদের 
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ভাটা আছে। «একটা উপায় হইয়া যাইবে__টমাস কুকের আফিসে উভয়ে 
একত্রে যাইব, চলুন” সেখানে গেলে উক্ত আফিসের বড় সাহেব বলেন 
সম্প্রতি একজন ব্যাক্দ্রাফট ( হুডি ) ভাঙ্গাইয়া লওয়ার পর জানা যায় যে 
তাহা চোরাই ) এমন বিনা 'বিশ্বীসফোগ্য সনাক্তে টাকা! 'দেওয়া সম্বন্ধে 
কোম্পানি পুর্ববাপেক্ষা অধিক কড়াকড়ি করিতে বাধ্য হইগ্লাছেন। বিদেশীকে 
সনাক্ত করিয় সে ক্ষেত্রের সনাক্তকারী বড়ই বিপদে পড়িয়াছেন।* মিঃ এস্থৃ- 
ডিয়ার বলিলেন «আমি ইহাকে চিনি না, সুতরাং সনাক্ত করিব না. কিন্ত 
, আমি গ্যারার্টি (জামিনী ) দিব এবং আমার যে দশ হাজার পাউও্ড আপ- 
নাদের নিকট ডিপব্দিট রহিয়াছে, তাহার এক হাজার পাঁউণ্ড জামিন রাখিব । 
ইনি প্রক্কতই বিদেশে বিপদে পড়িয়াছেন বলিয়া আমার বিশ্বাস ; আমার ক্ষতি 
হুইবে না। 57795555558 
বর্ষেই আমাকে দ্িভেছেন।” সেই রূপই কাজ হইল। 

অনেক ইংরাজের মধ্যে আজও প্রকৃত মহত্ব আছে বলিয়াই ইংলপ্ডের 
এত প্রাধান্ত ॥ 


৯১। বিনয় পরমহংসদেব । 


একদিন একটা কুশকায় গরির লোক এক পা! ধূলা সমেত এক জোড়! 
, চটি ভূত পায়ে. ফট ফট করিরা আসিয়া “কিহে রামরুষণ” বলিয়া গ্র্রীমৎ 
. রামক্কফ পরমহূংসদেবের গদির উপর বসিল। অহার পর তাহার গায়ে হাত 
দিনা! বলিল “এক ছিলিম তামাক সা্তো! ভাই!" -পরমহ্ংসদেব তখনই 
. ভান়্াতাড়ি তাহার.কন্ত তামাক -সাঁজিতে গেলেন ।: উপস্থিত তক্তেরা ইয়া 
“গিয়া তাহার হাত হইতে ফলিক! লন তাঁসাক সাছিয়া'দিল। সে. লোকটা 
পরমহংময়েবের দেশের 1 €ষ খানিকক্ষণ তাষাক টাদিকা তাহার লয় গ্াসি 
নিত লোকটা চলিয৷ গেলে ভক্তেরা পরহহংস 
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দেবকে কহিতে লাগিল “আপনি তামাক সাঁজিতে গিয্লাছিলেন ফেন? 
আমাদের বরসিলেই ত হইত ।” পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন তামাক সাজিয়া 
“দিলুমই না হয়, তাহাতে ক্ষতি কি ?” | 


৯২। কিশ্বাসঘাতকত। সমেমিরা। 


এরূপ কিন্বদস্তী.আছে যে, এক সময়ে রাঁজা বিক্রমাদিত্য তাহার স্ত্রী 
ভান্মতীর চিত্র অন্কন করিবার ভার এক চিত্রকরের উপর অর্পণ করেন। 
চিত্রকর চিত্র লইয়া! সভাস্থলে উপস্থিত হইলে সকলেই উহার ভূয়মী প্রশংসা 
করিলেন, কিন্ত মহারাজের অন্যতম রত্ব বররুচি চিত্র নিখুঁৎ হয় নাই বলায় 
চিত্রকর কুদ্ধ হইয়! হস্তস্থিত তুলিকা নিক্ষেপ করিলে তুলিকাঁসংলগ্ন একবিন্দু 
কালী এ চিত্রিত প্রতিক্কতির উরুদেশে পতিত হইল। তখন বররুচি বলি- 
লেন, রা মহিষীর উরুদেশস্থ তিলটা পূর্বে চিত্রে ছিল না, এখন চিত্র ঠিক 
হইল।” এই কথা যে ঠিক' তাহা রাজা জাঁনিতেন ) সুতরাং বররুচির উপর 
রুষ্ট হইয়া তাহাকে নির্বাসিত করেন । 

ইহার কিছুদিন পরে রাজপুত্র মৃগয়ায় বাহির হইক্সা এক গভীর অরণ্যানী 
মধ্যে সন্ধ্যাকালে অন্গুচরগণ হইতে পৃথক হইয়! পড়েন। রাজপুত্র স্বাপদস 
ভীত হইয়া রজনী যাপন মানসে এক বৃক্ষে আরোহণ করেন। এর বৃক্ষে এক 
ভঙ্ুক ছিল। ভল্মুক রাজপুত্রকে বিপন্ন বুঝিরা তাহার সহিত সখ্যতা. করিল 
এবং উভয়ে পর্য্যায়ক্রমে পাহারা! দিবে স্থির করিয়া! রাজপুত্রকে প্রথম রাহ্ত্র 
নিদ্রা বাইতে বলিল। শেষ রাত্রে রাজপুত্র মিদ্রোখিত্য হইলে ভল্গুক নিত্রিত 
হইল। এ সময়ে একটা ব্যাক বৃক্ষতলে আসিয়া 'ভন্গুকটাকে' গাছ হইতে 
ফ্রেলিয়! দিবার জন্ত রাজপুত্রকে নানা প্রকারে বুধাইজডে লাগিল । রাজপুত্র 
ব্যাগের কখায় তন্নকের নিকট হইতে পরিণামে বিপন্যাশক্ক। স্থির করিয়া 
উহাকে ঠেলা দিল কিন্তু ভুক্ষ পড়িল না। রাত্রিপেঘে ব্যাঙ্থ.চলিয়া গেলে 


সদালাপ 


তল্গুক ও রাঙ্পুব** উভয়ে বৃক্ষ হইতে নামিলে ভন্গুক রাজপুত্রের গালে 
“স ৫স মি রা” বপিম়্া চাক্িটি চড় মারিয়া চলিয়া গেল। রাজপুত্র 
ক্ষিপ্ত হইয়া বাটা ফিরিয়া আসিলেন ! “সসে মিরা” এই মাত্র তাহার 
মুখের বুলি হইল। অনেক চিকিৎসাতেও রাজপুত্রের এই .রোগ কেহই 
ভাল করিতে পারিল না । একজন স্ত্রীলোক ইহার চিকিৎসা করিতে 
পারেন এক্নপ প্রকাশ হইলে রাজা তাহাকে আনিতে পাঠাইলেন। তখন 
বররুচি স্ত্রীবেশে রাজসভায় কাগ্ডার মধ্যে থাকিয়া! স সে মি রা এই চারিটি 
শব্দকে আস্মক্ষর করিয়া চার্রিটি শ্লোক বলেন। তাহাতেই রাজপুত্রের পূর্ব্ব- 
বৃত্তান্ত সমস্ত শ্বতিপথে আলিয়া! তিনি আরোগ্য লাভ করেন। সেই 
চারিটি শ্লোক এই £-__ 
সন্তাব প্রতিপন্নানাং বঞ্চনে কা বিদঞ্চতা । 
অঙ্কমারুহ সুপ্তানাং হত্বাকিন্নীমপৌরুষং ॥ 
অর্থাৎ উভয়ে সখ্যতা হওয়ার পর অঞ্কশারী বন্ধুর প্রতি বঞ্চকের ব্যবহারে 
কি পাত্ডিত্য, এ্ররূপে বন্ধুকে হতা! করিয়াই বা কি পৌরুষ ? 
সেতুবন্ধে সমুদ্বে চ গঙ্গাসাগর সঙ্গমে | 
ব্রহ্মা মুচ্যতে পাঁপাৎ মিত্রদ্রোহী ন মূচ্যতে ॥ 
অর্থাৎ, সেতুবন্ধ সমুদ্রে এবং গঙ্গালাগর সঙ্গমে ব্রহ্মহত্যার পাতকীদেরও 
পাপ ক্ষন্ন হয়, কিন্তু মিত্রহস্তার মুক্তি হয় না। 
মিত্রপ্রোহী কৃতত্বশ্চ ষে চ বিশ্বীধাতকাঃ । 
তে নরা নরকে যাস্তি বাবচ্চন্্র দিবাকরৌ” ॥ 
_ অর্থাৎ যাহার! মিজ্রহন্তা, কৃতত্ব এবং বিশ্বাসঘাতক তাহার! চন্দুহুর্য্ের 
স্থিতিকাল যাবৎ নরকগামী হইয়া থাকে ।' 
রাজালি রাজগুতোহসি যদি কল্যাশমিন্সি । 
দেহি.দানং দ্বিজাতিভ্যো দেবতানাধনং কুরু ॥ 
৮ 


সদালাপ 


রাঁজুই হও আর রাজপুত্রই হও, যদি নিজের কল্যাণ "কামনা কর তবে 
দ্বিজাতিগণকে, ধন দান কর এবং দেবতার্দিগের আরাধনা কর । 
রাজ! এইকপ শ্লোক শুনিরা এবং ইহাতে উান্পখ্ত ঘটনার কথা সমস্ত 
শুনিয়া এবং রাজপুত্রের আরোগ্যলাভ দেখির! বিস্মিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা 
করিলেন, 
গৃহে বলসি কৌমারি অটব্যাং নৈব গচ্ছসি। 


পক্ষ ব্যাপ্র মনুষ্যাণাং কথং জানাসি সুন্দরি 1 
অর্থাৎ, হে কৌনারি, তুমি ঘরে থাক, বনে কখন যাঁও না, তবে বনের 
মধ্যে ভন্লুক ব্যাত্র ও মন্ুষ্যের মধ্যে যে এই ব্যাপার হইয়াছিল, তুমি কি 
করিয়! জানিলে ? 
দেবগুরু প্রসার্দেন জিহ্বাগ্রে মে সরস্বতী । 
অতোহহং ন্থপ জানামি ভাঙ্গুমত্যান্তিলং যথা ॥ 
অর্থাৎ হে মহারাজ, দেবগুরু প্রসাদে আমার জিহ্বাগ্রে সরস্বতী বিদ্যমান! 
আছেন । আমি সেই জন্যই ভানুমতীর 'অলক্ষিত তিলের স্তাঁয় এই বিষয় 
জানিতে পারিয়াছি। 
তখন ত্র স্ত্রী যে বররুচি অনুতপ্ত রাজা তাহ! জানিয়া তাহার যথেষ্ট সন্থ- 
না করিলেন । 


৯৩। ব্রিটিশ উপনিবেশে অনুদ!রতা | 


এক্ষণে [ ১৯১ ] টি নিভাডে ৮৬ হাজার, জামেকায় ১* হাজার, তিটিশ 
গাশ্মনায় ১ লক্ষ ৫ হাজার, মর্রিশাসে ২ লক্ষ ৬ হাজার, ফিজিম্বীপে ১৭ হাজার 
ভারতবাসী কাজ করিতেছে । ইহাদের “কুলি” বলা হয়; কিন্ত ষে সকল 
শ্রমজীবী বিদেশে কাজ করিয়া ত্বদেশে ধন লইয়া আইসে অথবা ঘরে ঠেসাঁ 
ঠেসি না করিয়া বাহির হইতে অন্ন রংগ্রহ করে তাহাদের জীবন যে নিশ্চেষ্ 
“বড়লোকের” জীবন অপেক্ষা ধন্, তাহাতে সন্দেহ নাই। উগাপ্তা রেলওয়েতে 


স্ধীলাপ 


₹* হাঁজার ভারতধাঁসী কাজ করিয়াছে । নেটালে ১ লক্ষ ১৫ হাজার ভারত- 
বাসীর দ্বারাই তখাকার ভ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে । প্রত্যেক বৎসর ১৫ হইতে ২৫ 
হাজার ভারতবাসী বিদেশে বাহির হইয়া যায়। ফরাশি অধিকারের রিইউ- 
নিধন দ্বীপে এবং ওলন্দাজ অধিকাুর ডচ গায়েনায় ঘছ সহত্র ভারতবাসী 
খাটিয়া থাইতেছে। কানেডায়, অষ্ট্রেলিয়ায় এবং দক্ষিণ আফিকায় ওপনিবে- 
শিকেরা আইন দ্বারা ভারতবাসীদিগের প্রবেশ পথ সক্কীর্ণ করিয়া দিতেছেন। 
ট্রান্সভালে ডোমপাড়ার স্তায় পৃথক পল্লীতে ভারতবাসীদের থাকিতে হয়! 
৬ পাউও্ড বা ৯* টাকা সঙ্গে থাকিলেই যে কোন জাপানীকে কানাডান্র 
চুকিতে দেওয়া হয় কিন্ত ভারতবাসী কেহ কানাডায় ঢুকিতে চাহিলে তাহার 
নিকট ৪০ পাউগু বা ৬৯* টাকা নগদ থাকা চাই এবং উহাকে দেখাইতে 
হইবে যে সেব্যক্তি একেবারে সোজান্থজি ভারতবর্ষ হইতে আসিতেছে । 
শেষোক্ত ব্যাপার অসম্ভব__সেরূপ কোন সীমার লাইন নাই! এ বিষয়ে 
কানাডাস্থিত ভারতবাসীর! গবর্ণমেণ্টের নিকট ধীরভাবে একখানি আব্দেন 
পত্র পিয়া জানাইয়াছিলেন যে, মাফিণ যুক্তরাজ্যে, জন্ানিতে বা জাপানে 
প্রবেশ অন্ত ভারতবাসীর্গিগকে এরূপ বাধা দেওয়া হয় না অথচ উহারা এ 
সকল রাজ্যের অধীশ্বরের প্রজা নয় ! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রজা! বলিয়৷ উহাদের 
প্রতি ব্রিটিশ অধিকারের নর্বত্রই একটু অন্থগ্রহ করা উচিত৷ 

জাতীর অন্্দারতা বড়ই অল্পে অল্পে.কমিয়া থাকে । আমাদের নিজেদের 
মন অন্ত লম্বদ্ধে যেদিন ভাল করিব, সেই দিন হইতেই না অপরেয় নিকট 
লঙ্াবহান প্রাপ্তি জন্ভ তগগবানের নিকট সরল প্রার্থনা করিবার অধিকার 
জন্মিবে ! 
৯৪। বৈরাগ্যের ক্ষ এক ৌঁপীনকা ওয়াস্তে । 

কোন অরণ্যে এক সাধু ধল মূল দ্বারা জীবিকা নির্বাহ এবং তরুমূলে 


ফাস করিতেন । 
চু 


সদালাপ্‌ 

তিনি প্রাত/কালে নদীতে স্নান করিয়া গুফ কৌগীন ধারণ করিতেন এবং 
আদ্র কৌপীনী শুফ করিবার জন্য বৃক্ষের শাখায় রাখিয়া দিতেন । 

সাধু একদ! দেখিলেন যে, ইন্দুরে বৃক্ষ শাখাস্থিত €কৌপীনটা খণ্ড খণ্ড 
করির! ফেলিয়াছে। সাধু যতই নূতন কৌপীন সংগ্রহ করিরী ব্যবহার করিতে 
লাগিলেন ইন্দুর ততই নষ্ট করিতে লাগিল । নিকটস্থ গ্রামের লোকে তাহাকে 
বিড়াল পুধিবার জন্ত পরামর্শ দ্রিল; সাধু গ্রাম হইতে একটী বিড়াল শাবক. 
আনয়ন করিলে তাহার €কৌপীন বিনষ্ট হওয়া স্থগিত হইল। 

কিন্ত বিড়ালটা সাধুর সহিত ফলমূল ভক্ষণ করিতে পারিত না। আহার 
ব্যতীত ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ হইতে লাগিল । সাধু তখন কৃষ্ণের, জীব এবং তাহার 
উপকারী বিড়ালের জন্ত ছুপ্ধ ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন । 

কিয়দ্দিবস পরে কোন ব্যক্তি বলিল-_-“সাধুজী বারমাস কে আপনাকে ছুগ্ধ 
ভিক্ষা দিবে? আপনি একটী গাভী পালন করুন।” সাধু এই পরামর্শ 
সঙ্গত জ্ঞান করিয়া তাহাই করিলেন । 

গাভীর জন্ত বিচালী সংগ্রহ কর! প্রক্নোজন রা সাধু গ্রাম্যলোকদ্িগের 
পরামর্শে পতিত জমিতে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিলেন ) তাহাতে ধান, কড়াই 
ও বিচালী প্রচুর পরিনাণে উৎপন্ন হইতে লাগিল । সাধুর কৃষিকাধ্যে ক্রমশঃ 
বেতন তোগী অনেক ক্ুষক নিযুক্ত হইল 7 শন্ত রক্ষার্থ গোলাবাড়ী ও নিজের 
ও ভৃত্যদিগের এবং গবাির জন্ত গৃহ নির্মিত হইল। সাধু ক্রমে ঘোর 
সংসারী হইয়া! পড়িলেন। ূ 

,কল্পেক বৎসর পরে একিন সাধুর গুরু তথা আসি! উদাসীন শিষ্যের 
অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিলেন শিশ্য কোন ব্যক্তির সহিত দেনা পাওনা, 
লইয়া! বচসা করিতেছে। িজ্ঞাস! করিলেন পথ! এ সকল কেন?” 
শিশ্বের গুরু দর্শনে সকল কথা দ্মরণে আসিলে, তিনি একাস্ত অপ্রতিভ হইয়া 
গুরুনন চরণে প্রণতিপূ্বক বৃূলিলেন_গ্রনথ! এক কৌপীনকা! ও ওয়াস্তে 1” 


নিও. 


সদানাপ 
৯৫। ভগবান নির্ভর ভক্তিমতীর | 


কোন সাধ্বী স্ত্রীলোক পুত্রশৌক পাইলে ধলিয়াছিলেন "আমি দেখিতেছি 
ভগবান আমার সমগ্র হ্বদয়টাই টানিয়া লইতে চাহিতেছেন। আমি এ ঘট+ 
নার শোক পাছন়্াছি বটে, কিন্তু তাহার কার্যে আপত্তি করিতেছি না ।” 


৯৬। ভগব।নের রূপ গণপাত ভট্ট। 


কর্ণাটবাসী গণপতি ভট্ট সর্দাচারী সরলশ্বভাব ভক্তিমান হবাঙ্গণ । গণপতিই 
তাহার ইষ্ট দেবভা-_-সেই মুর্তিতেই তিনি প্রীভগবানের ধ্যান করেন। ভিনি 
্রঙ্মপুরাণ পাঠে অবগত হইলেন যে নীলাঁচলে ব্রহ্মদর্শন করিলে মুক্তি অবধা- 
ধারিত। তিনি জগন্নাথ দর্শনে যাত্রী করিলেন। পথে দেখিলেন অনেক' 
কোক ৬ জগন্নাথ দর্শন করিয়া ফিরিতেছে ! মনে সন্দেহ হইল-__“দর্শনেই 
যখন ঘুক্তি, তখন ইহারা সশরীরে গৃহে ফিরিতেছে কিরূপে ?” তিনি প্র 
চিন্তা পথের ধারে বসি পড়িলেন। 

ক্কপাময় চিরধিনই মন্ুযোর মুখ দিয়াই ভক্তধিগকে উপদেশ দিয়া থাকেন । 
এ পথে একজন পাণ্ডা। আসিতেছিল। তাহার মনে হইল এই ব্রাঙ্গগ এখানে 
ছুঃখিতভাবে বগিয়া আছে কেন জিজ্ঞাসা করি। ব্রীক্ষণের সংশয়ের কথা 
গুনিয়া পাণ্ডার হাঁসি পাইল এবং একটু ঠট্রার সহিত উত্তর দিল “ঠাকুর ! 
ভগবান কল্পতকু ! তাহার কাছে যে যাহা চান্ত পে তাহাই পার । তাহাকে 
ঘর্শন করিবামাত্র এ দেহ ত্যাগপূর্বক বিদেহ মুক্তি কেহ কখন চাহে নাই। 
ভূমি বদি চাও ত পাইবে» পাগ্ডার এ ফথায়্ গণপতি ভট্টের জ্ঞানলাঁভ 
হইল। তিনি ভগবানের অসীম ক্কগ। উপলব্ধি করিনা আনন্দাশ্র ত্যাগ 
করিতে করিতে ভাবিলেন,”তাইত | এমন মোটা! কথাটা বুঝি নাই ! সাধা- 
রণতঃ লোকে ইহকালে ধন, পুন্র, স্বাস্থ্য, সুখ এবং পরকালেও সুখই প্রার্থনা 
করেন। মুক্তি প্রার্থনা করজন ধরিয়া থাকে? জীবস্্তির কথাই বা 
৪৪ 
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কয়জন জানে যে তাহা প্রার্থনা করিবে ? যাহায়া ফিরিরতেঁছে তাহাদের মধ্য 
সে প্রার্থনা যাহারা করিতে পারিয়াছে তাহার অবস্তই তাহ! পাইয়াছে 1” 

গণপতিভট্ট বাকী পথ চলিয়! গিরা মন্দিরে প্ররেশ করির! দারুত্রন্গ 
দর্শন করিলেন্‌। কিন্তু গণপতি মুগ্তিতেই তাহার তৃষ্থি হইত) সে মুগ্তি না 
না দেখিয়া তাহার ক্ষোভ হইল। তিনি মন্দিরে ঢুকিয়াই ফিরিতে লাগি- 
লেন। ক্কপামনন আবার ভঠক্তর ক্ষোভ মিটাইয়া৷ দিলেন। একজন 
পাণ্ডা বিদ্রপের স্বরে বলিল “খুব ভক্তি ত1 প্রণামী দিলে না, পুজা 
করিলে না, একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিক়্াও লইলে না) এতদূর আসিগাছিলে 
কি জন্য ?” তিরস্কত ব্রাহ্মণ আবার তাহার সরল অন্তঃকরণে ভগবানের ক্কপা 
উপলব্ধি করিলেন । প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিতে করিতে সুস্পষ্ট 
দেখিতে পাইলেন বে মন্দিরে গণপতি মুর্তি মাত্রই রহিয়াছে! অনেকক্ষণ 
পরে বাহাজ্ঞান হইলে যখন গণপতি ভট্ট মন্দিরের বাহিরে আসিলেন, তখন 
তিনি দেহাভিমানশূন্ত জীবনুক্ত পুরুষ ! বিনা আগ্রহে ব্যবহারিক কার্য্যগুলি 
সধ্ভ্যাস মত করিয়া যাইতে লাগিলেন মাত্র; তাহার ৮ জগন্নাথ দর্শন 
সম্পূর্ণ ভাবেই সফল হইল। 


৯৭। ভগবানের ক্মরণ হরি সে লাগি রহো। 


শ্রীমৎ রামরুঞ্ণ পরমহংসদ্দেব নিজের কুলধর্্ম অনুসারে শক্তি উপাসনায় 
সিদ্ধ হইয়াছিলেন। পরে পরীক্ষা করিয়৷ দেখিয়াছিলেন যে সকল ধর্ম পদ্ধ- 
তিন্ল সাধনাতেই ফললাভ হয়। তিনি বলিয়াছেন “কালী, তারা, হরি, হর, 
রাম, কৃষ্ণ, গড, আল্লা, জিহোভা, ব্রহ্ম ঘে নামেই সেই এক'কে মনন চিন্তন 
ক্কর তাহাতেই উওকার পাইবে ; তবে সদ্গুরুর নিকট আপনাপন কুল প্রথা- 
সুসারে সাধনা শিখিবার চেষ্টাই-মানবের সর্বপ্রীধান কর্তব্য 1 

গুভাশুভ কর্তের ফল অবস্তাই ভুগিতে হর; কিন্ধু ভগবানকে আশ্রয়, 
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করার ফর এত অধিক যে অতি ঘোর পালীরও নিযাশার কোন কারণ নাই। 
গীতা শ্রীভগবান বলিয়াছেন £-- 
অপি চেঃ স্থুছুরাচারো! ভজতে মা মনন্ভাক্‌ । 
সাধুরেব সমস্তব্যঃ সম্যগ্‌ ব্যবসিতো হি সঃ ॥ 
মুসলমানেরাও বলেন যে ছঃখে পতিত ব্যক্তি যদি একবার অসীম করুণা- 
সম্পর সেই মহৈশ্ব্ধ্যশালী শ্রীভগবানের ঘারে গিক্সা একটাও “দোহাই” দেক্স 
€ একবার মাত্র প্রাণ ভরিয়া! ডাকে )--তাহাতে তাহার একটা “কিনারা” 
অবশ্যই হয় ।” 
পরমহংসঘেব তাহার সুমিষ্ট সহজ ধরণে বলিয়াছেন “করুণামগ্ী জগ- 
্মাতার কোলে ছোট ছেলের মত নিঃসক্কোচে ধুলাকাদ! ময়লা ( পাপ তাপ ) 
সহিত ঝাপ দির! পড়-_তিনিই ধুইক্স! পুছিয়া লইবেন । মনুষ্ের সবই 
সনীম, পাপও সসীম। ঈশ্বরের ক্কপা অলীম। তাহা ন৷ হইলে জীবের উপাক্ন 
ছিল না!” 
ভগবৎ চিন্তায় লাগিয়া থাকিলে ক্রুনে ক্রমে সব বেঠিক ব্যাপারই ঠিক 
হইয়া যার । এক.গণিক! প্রত্যহ অনেকবার করিয়! টিয়াকে “সীতারান” 
পড়াইত ১ তাহা হইতেই ক্রমে উহার উদ্ধারের উপায় হয়। 
' রি সে লাগি রহোরে ভাই। 
তেরি বিগাড়ি বাত বণি যাই। 
. তেরি (বনত্‌ বনত্‌ বনি যাই )॥ . 
বাক! তারে বাকা তারে, তারে সদন কসাই 
গা পড়ারকে গণিকা ভারী : 
তারা: হৈ মীরা বাই। 
এইসি ভক্তি কর. ঘট. ভিতর, 
ছোড় কপট চত্তুরাই। 


গা 
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সেবা বন্দেগী আউর অধীনতা 
সহজ মিলে রঘুরাই ॥ 


৯৮। ভগ্রদেবনুত্তি পরমহু'সদেবের ব্যবস্থা | 


একদিন দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির ঠাঁকুর বাড়ীতে দর্খর প্রস্তরের 
মেঝের জল পড়িয়া পিছল হওয়া ঠাকুর লইর। যাইতে মূর্তিপহ পুজক ব্রাহ্মণ 
পড়িয়া যাওয়াতে গোখিন্দজীর মু্ডিটার পা ভাঙ্গিক্না গেল। বাবুদের নিকট 
₹বাঁদ পৌছিল। ভাঙ্গা বিগ্রহে ত পুজা! চলে না- রাণী রাদমগি উপ্গান্ 
নিদ্ধীরণের জন্ত সহরের খ্যাতনামা! পণ্ডিতদের আহ্বান করিয়া সভা কণি- 
লেন। সকলে পুঁথি দেখিয়া বিধান দিলেন__“ভগ্ন মুপ্ডিটা গঙ্গার জলে 
ফেলিরা বেওয়! হউক এবং তংস্থলে অস্ত নুনন মু স্থাপিত হউক 1৮ কারি- 
করকে নুতন মৃত্তি গঠনের আদেশ দেওয়া হইল। 
সভ।ভঙ্বকালে রাণীর জামাতা মখুরবাবু বপিলেন--“বাবাকে এ বিষয়ে 
জিজ্ঞাসা কর! ত হয় নাই-_বাবা কি ঝুলন, জানিতে হইবে 1” পরমহংন- 
দেবকে এ বিষরে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ভাবমুখে বলিতে লাগিলেন-- 
“রাণীর জামাইদের কেউ যদ্দি পড়ে পা ভেঙ্গে ফেলিত তবে কি তাকে ত্যাগ 
করে আর এখজনকে তার জারগাঁয় এনে বসান হইত, না তাঁর চিকিৎসার 
ব্যবস্থা করা হইত? এখানেও সেই রকম করা হোক। মুন্ভিটি জুড়ে 
যেমন পুজা হচ্ছে, তেমনি পুজা! করা হোক। ত্যাগ করতে হবে কিসের 
জন্য?” সকলে ব্যবস্থা শুনিরা অবাকৃ! কাহারও মাথার এ সহজ যুক্তিটা 
আইস্ে নাই। বাস্তবিকই যে মুগ্ডিটাতে এত কাল পুঞ্জা করিয়া হৃদয়ের 
ভালবাস! দিয়া আসিয়াছি, আজ তাহার অঙ্গ বিশেষের হানি হওরাতে, 
বথার্থ ভক্তের হৃদয় হইতে কি ভালবাসার হানি হইতে পারে ? তাহার পর 
বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভক্তকে উপদেশ দিয়া থাকেন যে ঠাকুরের আত্মবৎ সেবা 
ছ | চি 
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করিবে , আপনি ব্খন যে অবস্থায় যাহা করিতে ভালবাসি, ঠাকুরও তাহাই 
ভালবাসেন ভাবিয়া সেইরূপ করিতেই তাহারা বলেন। সে রক ₹ইতেও 
মুগ্তিটা ত্যাগের ব্যবস্থা হইতে পারে না । 

ফলতঃ স্বাতিতে বে ভগ্ন মুগ্তিতে পৃজাদি করিবে না বলিয়া বিধান আছে, 
তাহা ভক্তিপথে সবে মাত্র অগ্রসর ব্যক্তির জন্ত ) যাহাদের ভাঙ্গী মুগ্ডিতে ভক্তি 
বিচপিত হইবে সেইরূপ সাধারণ লোঁকেরই জন্ত। পণ্ডিতবর্ণের কাহারও 
কাহারও এই মীমাংসায় মতভেদ হইল । কিন্তু উহাদের মধ্যে ধাহারা একটু 
ব্থার্থ জ্ঞান ভক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহারা শর প্রেমপুর্ণ 
মীমাংসা শুনিয়া “ধন্য ধন্ত” করিতে লাগিলেন । শ্রীমৎ পরমহংসদেব শ্বহস্তে 
মুগ্তিটী জুড়িরা দিলেন ও তাহার পুজাদি পুর্ববৎ চলিতে লাগিল। কারিকর 
নৃতন মৃগ্তি একটি গড়িরা আনিলে উহা! গোবিন্বজীর মন্দির মধ্যে এক পার্ে 
রাখিয়া দেওয়া হইল মাত্র, উহার প্রতিষ্ঠা করা হইল না ! 


৯৯1 ভন্ত সংঘে ভগবান । 


একদা নারদখধি শ্রীভগবান সম্নিধানে উপনীত হইয়া দেখিলেন তিনি 
ধ্যানমগ্র_ প্রেম বিগলিতাশ্র | কিয়ৎক্ষণ পরে ভগবান নারদের দিকে দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিলে নারদ জিজ্ঞাস! করিলেন প্প্রহ্ত! আর্জ বড় আশ্চর্য্য হইলান। 
আপনার কি কোন উপান্ত আছেন ? শ্রীভগবান ঈষন্ধান্তে উত্তর করিলেন 
“নারদ !' আমিও বড় আশ্চর্য্য হইলাম যে, তুমি এতদিন এ বিষয় জানিতে 
পার নাই।” নারদ বগিলেন “ঠাকুর ! আপনি কাহার উপাসনা করেন ?” 
ভ্ীভগবান গ্রীতিবিষ্ফারিত নেত্রে নারদের দিকে অবলোকন করিয়া! বলিলৈন 
প্নাধদ ! এই দিকে দৃষ্টিপাত কর, তাহা হইলে সকলই জানিতে পারিবে” 
নারদ চাহিয়া দেখিলেন অসংখ্য যোগী, খষি, ভক্ত, ভগবানের নাম গানে রত 
তাহার মধ্যে নিজেকেও দেখিতে পাইলেন। তখন ভগবছুক্তিও শুনিলেন--_ 


ধ্নাহং বগামি বৈকুষ্জে যৌগিনাং হদয়ে ন চ। 
মত্তক্তা হত্র গারস্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥৮ 


৯০০1 ভয়ভ।জান হাল্যকাল হইতে। 


একটা বালক জাহাজে চড়িয়! বড়ই ক্রদ্দন করিতেছিল। তাহাকে কোন 
উতীরের হুকুমে কোমরে দড়ি বাধিরা জলে ফেলিয়া দিয়া পুনর্ববার টানিয়া, 
লওয়া হইলে সে বেশ চুপ করিয়া রহিল। সেখ সাদি এই বিষয়ের উল্লেখে 
বলেন যে ত্র কার্যে জল সম্বন্ধে উহার ভয় কমিন্না গেল এবং জাহাজ সম্বন্ধে 
উহার ভক্তি খুদ্ধি হইল! 

একটা সরলমন1 ছোট ছেলের নিজ বাঁটাতে একটা পুঙ্রিণী থাকার 
উহাকে সলেই পুনঃ পুনঃ বলিতেন ণওঁদিকে যাইস্‌ না! ডুবে যাঁবি 1” ক্রমা- 
গত এই কথ! শুনিন্না শুনিম্বা জলের কাছে গেলেই ডুবিক্না যাইবে উহ্থার এই 
বিশ্বাস দৃঢ় হয়( এক লময়ে ৮ কাশীতে রাজঘাট হইতে নৌকীযোগে যাও- 
য়ার ব্যবস্থা হইলে বালক গঙ্গার জল দেখিয়াই কীদ্িতে লাগিল। নৌকার 
তুলিলে হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল--“ভুবে যাব” “ডুবে ঘা” এই মাত্র রব! 
তাহার মাতা বুঝাইলেন “আমরা নকলে যাইতেছি তুমি এড ভন্ন ফেন করি- 
তেছ?” ক্রন্দনের সহিত উত্তত্ল, "তোমরাও ডুবে যাবে ।” থাটে কত 
লোক নান করিতেছে দেখান হইল এবং ঘল! হইল “জলে নামিলে্ড লোকে 
ভোবে না বামরে না) ওরা কই ভুবছে?” বালক ক্রন্দন করিতে করিতে 
উত্তক্কে ৰলিল “মরবে এখন ।১৮ ইহাতে মকলে হাসিল কিন্তু বালক 
কীণিয়া ফুলিয়া! যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাঁইতেছিল। পরদিন গঙ্গার ঘাটে উহাকে 
জোর করিয়! জলে ভূবাইয়! তোলার পরই জল সমন্ধে উহার ভন্ কমি গেল 
এবং অল্পধিন পরেই জলে এক্সপ হাঙ্গাম৷ আরম্ভ করিল যে শ্রী তয়টা ভাঙ্গায় 
আঁতীয্ববর্ণের অন্থুবিধা হইল। কিন্তু তথা ভয় ভাঙাই ভাল) প্ডুবিয়া 
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যাইবি* বলা ভূলী। প্লক্ী ছেলে! জলের ধারে যেও না-_বারণ করি 
লাম) এখন কথা না শুনিলে মন্দ ছেলে হইবে, কাহার আদর. পাইবে না” 
এইবপ প্রীতিপুর্ণ বিধি নিষেধই নির্দোৰ পথ । ইহাতে যে ভয় তাহা বিধির 
অপ্রতিপালনের জন্ত-_-অধর্দের জন্ত ; ইহাই স্থারী ভয়; অন্ত প্রকার বৃথা ভয় 
একবার ভাঙ্গিলেই উচ্ছ,জ্খলতা আইসে ! 

যাহারই সহিত ঘনিষ্ট সংস্ব করিবে, তাহার সন্বন্ধেই বৃথা ভয় ভাঙ্গিরা 
বাইবে। রাজনিস্বীরা নির্ভয়ে উচ্চভারায় চড়ে শ্রমজীবীরা কারখানায় 
, বিবিধ কলের ভিতর দিয়া নির্ভয়ে চলে ) সাপুড়েপা অবলীলাক্রমে বিষাক্ত সর্প 
লইয়া এবং সার্কাস ওয়ালার! সিংহ ব্যান্র লইয়া খেলা করে » প্রেগ, ম্যালেরিয়া, 
কলেরা, বসন্ত প্রতি মহাঁমারীর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখায় ভারতবাসীর 
ঝোগে মৃত্যু ভর পৃথিবীর অপর জাতীয়দিগের অপেক্ষা কম। ইব়ুরোগীয় 
এবং অগ্গান্ত স্বাধীন এপিরিক দেশের লোকের সানরিক মৃত্যুর সহিত মংস্রব 
এখন আমাদের অপেক্ষ। অধিক-__উহাদের অপবাত মৃত্যু সম্বন্ধে ভয় কম ৯ 
শ্মশানপিহাপী যোগীদের মৃত্যু ক্রীড়ার বস্ত$ জাপানীরা বালকদিগকে মহা- 
নিণায় শ্মগানে বেড়াইয়া আসার অভ্যাস করায় । সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন 
যে বাঙ্গালী ফেরিওগ়াল!, সর্দার, গাড়োয়ান, হোটেলের চাকর প্রভৃতি, পল্লী- 
গ্রামের অনেক বড় বড় জনিদারদিগের অপেক্ষাও ইংরাজদিগকে কম ভর 
কূরে॥ ইংরাজ হইতে ভয়ের, বিভীবিক! কতটা যে অকারণ, তাহা উহারা 
প্রত্যক্ষ দেখিয়া বুঝিয়াছে ৷, 

একদা হুগলীর মাজিস্ট্রেট কুক সাঁহেৰ গোঘাট থানায় ঘোড়ায় চড়িয়া 
ফাইতেছিলেন। তীহাকে দেখিক্স! "এক বুড়ী উচ্চ রাস্তা হইতে তাড়াতাড়ি 
ঢালু ধিম্না নামিতে গিয়া.পড়িরা গেল। সাহেৰ গিজ্ঞাসা করিলেন “উহার.কি, 
মৃনে হইল যে উহার মাংস খুব নরম এবং তাহার লোভ সম্বরণ করিতে না 
পারিয়া উহাকে আমি মাস্ত খাইয়া ফেলিব! এত চওড়া রাস্তা হইতে অমন 


৮ 
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ক্রিয়া নামিতে গেল কেন 1*__অচেনা জিনিসে এমনি একটা অসঙ্গত ভয়ই 
হয়! 

“সত্যের” ও পুণের দিক-__ভয় শূন্য এবং আননীময়। ভয়ের দিক 
“ভুলের” পাগের নিরানন্দের এবং অশান্তির দিক। স্বরূপ উপলব্ধিতে কোন 
ভয্মই থাকে না। ভয়ের বিষয়কে একটু সাহম করিয়৷ ছুঁইলেই ভয় ভায়া 
যায়। চাদের আলো এবং ছায়ায় কেনা ভূত দেখিয়াছেন? এবং কেইবা 
একটু সাহস করিয়! অগ্রসর” হইয়া সে ভ্রম এবং সর্বপ্রকার বৃথা ভয় দূর 
কবিগা লইতে পারেন নাই ? 


১০১। ভন্তির জনন কলীকের দীক্ষা । 


মহাত্মা কবীর ব্রাহ্মণ, বংণীর অনাথ শিশু) একজন মুললমান জোলার 
প্রগাঢ় শ্নেহে প্রতিণালিত। স্বতঃই বাল্যকাল হইতে তাহার রামনামে একান্ত 
প্রীতি হইরাছিল। ক্রমে তাহার রামনামে দীক্ষার জন্য একান্তই আগ্রহ হর 
এবং সাধু রামানন্দের নিকট হইতে এ দীক্ষা লাভের জন্য তিনি আকুল হইয় 
পড়েন। রামানন্দ জোলা কবীরকে মন্ত্রানে অস্থীকার করিলে কবীর অন্ধ- 
কার থাকিতে থাকিতে ৮ কার্ণীর মণিকর্ণিকাঁর ঘাঁটের সিঁড়িতে উপুড় হইয়া 
পড়িয়া রামন।মে শ্রতগবানকে ডাক্ষিরা মনে মনে কাতর প্রার্থনা করিতে 
থাকেন বেন সাধু রাশানন্দ তাহাকে রান নামে দীক্ষা দেন। রাঘানন্দ 
প্রতাহ অন্ধকাঁর থাকিতে থাকিতে মণিকর্নিকার স্সান করিতেন। এদিন 
সিঁড়িতে নামিতে নামিতে তাহার পদ কবীরের শরীরে স্পৃষ্ট হইপ্রা গেলে 
তিনি শব স্পর্শ করিয়াছেন মনে করিয়া বলিরা উঠেন “রাম কহো।” কবীর 
গাত্রোথান করিয়া রামানন্দের পরপ্রান্তে পড়িয়া! বলিলেন “গুরুদেব ! আপনি 
রাম নান জপ করিতে আদেশ করিয়াছেন! তাহাই করিব। আমার দীক্ষা 
হইল ।” প্রীত এবং চমতকৃত রামানন্দ ভক্তির জত্র স্বীকার করিয়া কবীরকে 
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আলিঙ্গন পূর্বক ধলিলেন “বৎস! ব্বামজী যাহার হৃদয়ে এরূপে অধিষ্ঠিত 
হইয়াছেন তাহার দীক্ষা, পুজা পুরশ্চরণের কোন প্রয়োজন হয়'ন! |” 

ব্রাহ্মণ-বংণীয়, মুসলমান প্রতিপালিত, সন্গযাসীদক্ষিত, সংসাঁরত্যাগী কবী- 
রের মতবাদে মহান্‌ বিশ্বপ্রেমের অসান্প্রদারিকভাব সুপরিস্ফুট'। তিনি কান 
মন্কা প্রসৃতি তীর্থ মানিতেন না 3 পুজা, নানাজ, মন্দির, মসজিদ, ব্রত, উপ- 
বাস, রোঙ্কা, জাতি, প্রভৃতি গৃহীর আচার, বিচার কিছুই মানিতেন না। 
প্রতি নিশ্বাসে ভগবৎ নাম জপ, প্রতি মুহ্র্তেই সর্বত্র তাহার উপলব্ধি এবং 
তাহারই আদেশে কোনরূপ নিম্পৃহ ভীবনবাত্া নির্ধাহ__-এই সর্বোচ্চ বৈদা- 
স্তিক বা স্থফি বা পরমহংস বা ফকিরী বা গুঢ়তান্ত্রিক যোগীর মতবাদ তিনি 
প্রকাশ্তে প্রচার করিয়াছিলেন। তূমণ্ডলের সর্ধোচ্চ অধিকারীমাত্রের_ 
তাহার! প্রকান্তে ঘমাজিক খৃষ্টান, মুসলমান, হিন্দু বা অন্য যাহাই হউন-_এই 
মত। 


১০২। ভক্তির জয় গ্ুত।পঞ্রুদ্র । 


শ্রটচতন্ত মহাপ্রভু যখন পুরুযোত্তম ক্ষেত্রে ছিলেন তখন তাহার অসামান্ত 
কার্ধ্যকলাপ শুনিরা রাজ। প্রতাপরুদ্রেপ্ন মনে ভক্তি হর। কিন্তু কানিনী- 
কাঞ্চত্যাগী চৈতষ্দেব স্ত্রীদর্শন যেমন মহাহাঁনিকর, সেইরূপ এ্রহিক সম্পদের 
আদর্শস্বব্ূপ রাজার দর্শনও ক্ষতিকর বুঝিয়৷ তাহার সহিত মিলিত হইতে 
অস্বীকৃত :হইলেন এবং বলিলেন যে যদি ঝাজা তাহার নিকট এই নিষেধ 
সত্বেও আসেন, তাহা হইলে তিনি পুরুষোত্তমধাম ত্যাগ করিয়া! অন্যত্র চলিয়! 
যাইবেন॥ রাজা প্রতাপরুদ্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ক্ষত্রি্ম এবং তখন ভক্তির বলে 
মহাবলী। এই কথা গুনিয়্া তিনি বলিলেন “দেখা যাউক কাহার কথ! 
থাকে । আমি প্রভুর নিকট অবস্তই যাইব এবং তিনিও আমাকে প্রত্যা- 
খ্যান করিতে পারিষেন না 1৮ রাজ! সন্ধানে সন্ধানে রহিজেন। এক- 
১০২ 
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দিন সন্কীর্ভনের সময় যখন ভ্ীচৈতগ্ভদেব ধর্মোন্মত্ত অবস্থায় আছেন তখন সময় 
বুঝিয়া রাজা রস পঞ্চাধ্যায়ের একটা শ্লোক ভক্তিভরে গান করিতে করিতে 
মহাপ্রত্র নিকট উপস্থিত হইলে-__-“কে বন্ধু মধুর কঞ্চনাম গুনাইতেছ” 
বলিয় শ্রীচৈতগ্ঠদেব রাজাকে গাঢ়ালিঙ্গন করিয়া বুকে লইলেন। 


১০৩। ভক্তের জোর ভীক্ম । 


ভীম্মদেব একদিন দুর্যযোধনের কাতরোক্তিতে স্বীকার করেন যে পরদিন 
একই অস্ত্রে তিনি পাওববংশ ধ্বংস করিবেন । মন্ত্রপৃত করিয়া তিনি বৈষ্ণ- 
বাস্ত্র ত্যাগ করিলে প্রমাদ বুঝিয্া শ্রীকৃষ্ণ পাগুবপক্ষীয় সকলকেই অন্তরত্যাগ 
করিয়া যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন পৃর্র্বক দীড়াইতে বলিলেন; তিনি জানিতেন বে 
ধর্মপ্রাণ ভীম্মের কোন অস্ত্রই যুদ্ধে বিমুখ ৰা অস্ত্রহীন বা পলায়নপর ব্যপ্তি- 
দিগের উদ্দেশ্রে নিক্ষিপ্ত নহে। সকলেই শ্রীকৃষ্ণের বাক্য মানিলেন, কেবল 
ভীম মানিলেন না । তিনি ভারত যুদ্ধে অর্ত্ুত্যাগ বাঁ পৃষ্ঠ প্রদর্শনে অস্বীকুত 
হইলে, শ্রীরুষ্ণ ভীমকে পশ্চাতে বাখিয়! আপন দেহে এ অস্ত্রাধাত সহা করি- 
লেন। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে ভীম্ষের প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হইলে ভীম্ম বলিলেন, “হে 
কৃষ্ণ! তুমি আমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করাইলে কিন্ত আমি যদি সত্যব্রত ভক্ত 
হই তবে তোমারও প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করাইব ! তোমার প্রতিজ্ঞা আছে যে ভারত 
সমরে অন্ত্রধারণ করিবে না-_সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে দিব না।” পরদিন 
ভীম্ষের প্রচণ্ড আক্রমণে পাওবপক্ষ তম্দীভৃত হইতে লাগিল অর্জুন মুঙ্ছিত 
হইয়া পড়িলেন। ভক্তের প্রতিজ্ঞারক্ষা জন্য সেইদিন শ্রীকুধ্ণ রথচক্র হস্তে 
ভীম্মের প্রতি ধাবনান হইয়াছিলেন। প্রতিজ্ঞা পালিত হইবামাত্র মহানন্দে 
ভীম্ম সেদিনের মত যুদ্ধ সাঙ্গ করিয়া দিলেন । 


১০৪) ভক্তের ভগব।ন মুনিবাহুন ( 
তিরুপ্নান আলোন্নারের অপর নাম মুনি বাহন। ইনি থুষটীয় ১০০ অফ্ধে 
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ওরানুর নামক স্থানে চণ্ডাল বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং সুগায়ক ছিলেন । 
তিনি ভজন গান করিতে করিতে অনেক সময়ে বাহজ্ঞান শৃন্য হইয়া পড়ি- 
তেন। স্ুপ্রসিদ্ধ কাবেরীতীর্থ শ্রীরঙ্গমৈ একদিন পথে গাঁন করিতে করিতে 
সুচ্ছিত হইয়া পড়িয়৷ আছেন এমন সময়ে শরীশ্ীরক্গনাথের এক' সেবক পুজারী 
ভগবানের পুজার জন্য জল আনিতে যাইতেছিলেন। পতিত চগ্ডালের দ্বারা 
পথ অবরুদ্ধ দেখিয়া সেবক লোদ্্রীঘাতে তিক্ষপ্লানের সংজ্ঞাসাধন করেন। কিন্তু 
এঁরূপে পথ খোলসা৷ করিয়া! জল আনিয়া দেখিলেন যে মন্দিরদ্বার ভিতর হইতে 
অবরুদ্ধ। তখন ভগবানের নিকট যদ্দি কোন অপরাধ হুইর! থাঁকে সেজন্ত ভক্ত 
সেবক কাততরভাবে ক্ষমা ভিক্ষা! করিতে থাঁকেন। মন্দিরের ভিতর হুইতে 
আদেশ হইল “যদি তুমি আমার এ চণ্ডাল ভক্তকে স্ন্ধে করিয়া আমার মন্দির 
পরিক্রণ করিতে থাক তাহা হইলেই দ্বার উদঘাটিত হইবে 1৮ একান্ত লজ্জিত 
এবং পরিতপ্ত সেবক সানন্দে তাহাই করিলে মন্দির ছার উদঘাটিত হইল। 


১০৫।| ভক্ের ভরস! রম শামে। 


এক ব্রাহ্মণ তাহার স্ত্রী সমভিব্যবহারে তীর্থপধ্যটনে যাইতেছিজেন । পথে 
একজন ঠগ উহাদের সঙ্গ হইল এবং ব্রাহ্ষণকে বলিল যে সেও প্র তীর্থে যাই- 
তেছে এবং সহজ পথ জাঁনে। ব্রাক্ষণের বিশ্বাস হইল না। ঠগ তখন গ্রীরাম- 
চন্দ্রের নাম লইয়া বলিল যে, সে প্রকৃত কথাই বলিতেছে। ব্রাহ্মণের তখ- 
নও বিশ্বাস হইল না। কিন্তু তাহার স্ত্রী বলিলেন, “ও নাম গ্রহণের পর আর 
আমাদের দ্বিধা করা কর্তব্য নয়, সহজ পথেই ইহার সহিত যাওয়া 
যাউক।” ঠগ উহাদের এক বিজন বনে পথ ভুলাইয়া লইয়া গেল? ব্রাহ্মণের 
ভয় হইল। ভ্ত্রীলোকটা একবার পশ্চাৎদিকে চাহিয়া দেখিলেন এবং তখনই 
ফিরিয়া হর্যোৎফুল্প মুখে বলিলেন “কোন ভয় নাই ।” এই সময়ে বৃক্ষান্তরাল 
হইতে ছুইজন সশস্ত্র দৃস্থ্য বাহির হুইল এবং উক্ত ঠগের সহিত মিলিয়া ত্রান্ধণের 


১৬৪ 
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দিকে যাইতে যাইতে স্ত্রীলোকটাকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিল “এখন কে রক্ষা 
করিবে? এই মাত্র ষে বলিলে ভয় নাই? পিছন দিকে কি দেখিতে 
পাইলে?” স্ত্রীলোকটা পশ্চাৎদিকে ফিরিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ধীর্রভাবে 
বলিলেন, প্ধাহার নামে শপথ করিয়া! পতিপ্রাণা কুলনারীকে এবং নিরাশ্রয় 
ব্রাঙ্মণকে সাহায্যের ভরসা! দিয়া এখানে আনিয়াছ তিনিই পশ্চাতে বহিয়়া- 
ছেন!” ব্রান্ধণ বা দস্থ্যাগণ কিছুই দেখিতে পাইল না । সকলেই মনে করিল 
ভয়ে স্ত্রীলৌকটার মাঁথা খারাপ হইয়া গিয়াছে । উদ্যত খড়েগা একজন দৃন্যু 
ব্রাহ্মণকে কাটিয়া ফেলে, এমন সময়ে একটী তীর আসিয়া ঠগকে ভূমিশারী 
করিল। ব্রাহ্মণ এবং অপর দুইজন দস্থ্য দেখিল যে ধন্ুর্বাণধারী মৃগয়া-রত 
€কান সাধারণ যোদ্ধা অশ্বারোহণে আসিতেছেন ৷ দস্থ্যরা বনমধ্যে পলাইল ) 
'অশ্বারোহী বেগে সেই স্থান দিয়া পার হইয়া গেলেন। ভক্তিমতী ত্রাহ্মণ- 
পত্রী চক্ষু জুড়াইর়া দেখিম্না লইলেন,-_ধন্ছর্বাণধারী নবছূর্ববাদলশ্তাম ভক্তবৎসল 
শ্রীরামচন্দ্র ! 


১০৬ । ভকের রক্ষ £ তুলমীদাসের কথা । 


সাধক ভক্ত গৌঁসাই তুলসীদাঁসজী অর্ধীরাত্রে শয্যাত্যাগ করিয়া বাটি 
হইতে বাহির হইয়া নিকটস্থ এক বৃক্ষমূলে বসিয়া ভক্তবৎসল শ্রীরামচন্দ্রের 
ধ্যান করিতেন। সে সময়ে তাহার গৃহে ধন ধান্তাঁদির অভাব ছিল না। 
প্রতিবেশী এক চোর অদ্ধ রাত্রে খালি বাড়ীতে নির্কিগ্নে চুরি করিবে এই 
সউদ্দেস্তে তথা গিয়া দেখিল এক পরম সুনার যুবক ধন্র্বাণ হস্তে 
গোৌসাইজীর বাড়ীর পাহারায়, নিষুক্ত। পরদিনও সে তথায় চুরির চেষ্টাক্ 
গিয়া খ্র্ূপ দেখিল। কৌতুহলান্বিত হইয়া প্রাতে গৌসাইজীকে 
জিজ্ঞাসা করিল “বাড়ীতে ত আপনি এখন একাই থাঁকেন বলিয়া! জানিতাম । 
স্বান্ছে ষে যুবক আপনার বাড়ীর পাহার! দেয় 'সে কোন প্রামের এবং কি 
১০৪. 
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বেতন লয়? তাহাকেত দিনের বেলায় একদিনও দেখি না।” যুবকের 
আকুতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহ! শুনিলেন তাহাতে গোম্বামীজী ভাবা- 
বিট হইয়া পড়িলেন। প্ররকুতিস্থ হইয়া তিনি গৃহে যাহা কিছু ছিল সমক্তই 
বিতরণ করিয়া ফেলিলেন এবং ভক্তবৎসল শ্রীরামচন্দ্রকে তাহার জিনিস 
পত্রের পাহারা দিতে আর না হয় এই জন্ত নিঃসম্ঘলে গৃহত্যাগ করিলেন । 


১০৭। ভয় এবং সাহণ প্রিওপিডাস। 


যখন থিব.সের সহিত স্পার্টার বুদ্ধ চলিতেছিল, তখন একদিন কতকগুলি 
থিবীল়্ সৈম্ত পার্কত্যপথে যাইতে যাইতে হঠাৎ একটি বৃহত্তর স্পাটা্স সৈন্ত- 
দলের সম্মুখে গিয়া পড়ে । থিবীয়দিগের অগ্রগামী শাস্ত্রী দ্রতবেগে ফিরিয়া 
আসিয়া সৈম্াধ্যক্ষ প্রিওপিডাঁসকে ভয়ব্যপ্রকস্বরে সংবাদ দিল “আমরা! 
এখানে হঠাৎ বহুসংখ্যক শক্রর হস্তে পতিত হইয়াছি।৮ সাহসী বীর প্লিও- 
পিডাস এ সংবাদ পাইয়া মহোংসাহের সহিত চীৎকাঁরে অধীনস্থ থিবীয় সৈন্ত 
গুলিকে জানাইলেন, “ভাই সকল ! বড়ই সৌভাগ্যক্রমে বহুসংখ্যক শত্রু আজ 
আমাদের হাতে পড়িয়াছে ! জয়ধ্বনির সহিত্ত উহাদের অবিলম্বেই ভ্রুতপদে 
আক্রমণ কর। উহারা কেহই যেন পলায়নের সময় না পায়।” সে যুদ্ধে 
থিবীয়দিগেরই জয় হইল ।. 


১০৮। ভলটেয়ারের ভয় রাঁজ পুরুষে । 


সুপ্রসিন্ধ ফরাসি লেখক ভলটেরার নাস্তিক ছিলেন। তিনি ফান্স 
ছাড়িয়া যখন স্থইজারলত্ডে আশ্রয় লইয়াছিলেন তখন তাঁহার পরিচিত 
“একজন সুইস ভদ্রলোক তাহাকে বলেন, “মুসে ভলটেয়ার! আমি জানি 
তুমি বিষম নাস্তিক এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অনেক অন্তাধ্য কথা লিখিয়াছ। 
কিন্ত সে জন্য তোনার সম্বন্ধে আনার বিশেষ তয় নাই) ঈশ্বর তাহীর-অসীষু 


১৬ 
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কপায় তোমাকেও ক্ষমা করিবেন) কিন্ত এখানকার রাজকর্ম্চারীদের বিরুদ্ধে 
যেন ন্যাধ্য কথাও কখন লিখিও না । তাহারা যে উহা ঘুণাক্ষরেও মার্জন! 
করিবেন না তাহা, আমি নিশ্চিত বলিতে পারি।» 


১০৯। ভাখ্যের পরিবন্তন শ্রীবামচন্দ্র। 


রাত্রি প্রভাতে শ্রীরামচন্দ্র যৌবরাঁজ্যে অভিভিষিক্ত হইবেন ১ মাত 
কৌশল্যা পুত্রের মঙ্গল কামনায় আপন প্রকো্ঠে পুরোহিতের দ্বারা মঙ্গল 
চণ্ডতীর পুজা করাইতেছেন, এমন সময়ে গ্রীরামচন্ত্র কৌশল্যার নিকটে উপ- 
স্থিত হইলেন । কৌশল্যা বলিলেন, “অভিষেক শেষ না হইলে আজ বাছ! 
আমার কিছু খাইতে পাইবে না 1” শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন )-_ 
দেবি নূনং জানীষে মহত্তয়মুপস্থিতং ॥ 
মা! তুমি জান না একটা বিপদ উপস্থিত হুইয়াছে। তাহার পর. 
বলিলেন ১ | 
ষশ্চিন্তিতং তদিহ দূরতরং প্রবাতি 
যচ্চেতসা ন গণিতং তদিহাত্যুপৈমি 
প্রাতর্ভবামি বন্থধাধিপচক্রবর্তী 
সোহহং ব্রজামি বিপিনে জটিলম্তপন্থী 
_যাহা! হইবে বলিয়া মনে করা হইয়াছিল তাহা এখন অনেক দুরে 
চলিয়া গেল, যাহা মনেও গণনা করা যায় নাই তাহাই আসিয়া উপস্থিত 
হুইল) রাত্রি প্রভাতে আমি চক্রবর্তী রাজা হইবার কথা ; আজ আমি জটা- 
ধারী তপস্থী হইয়া বনে গমন করিতেছি । 


১১০1 ভারত ইতিহাসে মঙ্গলময়ের হস্ত। 
সাহজাহান বাদশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা! শেকো প্রতিভাশানী পণ্ডিত ও 


১০৭ 


য্দালাপ 

লেখক বরা প্রসিদ্ধ। তিনি আরবী, পারলী এবং হিন্দি ভাঁধা অতি 

উত্তরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন । কুফিমতের সাধন ক্রিয়ার তাঁহার বিশেষ 
অভিরুচি জন্গিয়াছিল 1 হিন্দু পণ্ডিতগণের সহবাসে থাকিয়া এবং বেদ 
উপনিষদ শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া শাহজাদা দারা শেফো দৃঢ় ধারণা করিয়া 
ছিলেন বে মুসলমান সুফি ও হিন্দু যোগী একই শ্রেণীর উপাসক ) নামের 
পার্থক্য মাত্র । এই উভক্ব সম্প্রদায়ের মতে এঁকা সাধন করিয়া তিনি ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র পুণ্তিক৷ প্রণয়ন করিফ্লাছিলেন। তীহার প্রণীত “সকিনাৎ উল আউ- 
লিয়া” নামক গ্রন্থে প্রথম ইদ্লাম প্রগারের সময় হইতে তাহার জীবনকাল 
পর্য্যস্ত যত সাঁধু পুরুষ জন্মগ্রহণ করিরাছিলেন, তাহাদের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ 
হইয়াছিল । এই যুবরাজ অদ্বৈভবাঁদ সম্বন্ধে একপানি গ্রস্থ এবং পণ্ডিতদিগের 
সহাপ্সতান্ন মূল সংস্কৃত হইতে করেকথানি উপনিবদের অনুবাদ করিয়াছিলেন । 
তংকালের প্রনিদ্ধ ফোগী লাল দাসের সহিত তাহার বে ধর্লোচনা ভয়, তত- 
সবন্ধেও একখানি তব্বঙ্ঞানপুর্ণ পুস্তক পরিদৃষ্ট হইরা থাকে । এতত্তীত এই 
প্রতিভাবান রাঁজপুল্র “হাসান উল আরেফিন” এবং “নার উননুকাতি” নামক 
ছুইখানি সদ্গ্রন্থ প্রণন করিয়া স্মরণীয় হইয়া! রহিয়াছেন। 

এই বহুগুণালক্ক'ত সাধু রাজপুত্র দারার পরাজর ও হত্যাজন্ত সকলেরই 

প্রাণ কাদে বটে, কিন্ত ইনি ভারতসগ্রাট হইলে হিন্দুয্ানীর রক্ষা হইত না। 
হিন্দুরা “আদরে” গলিয়্া! খারাপ হয় ; *নির্ধ্যাতনেই” উহার! দৃঢ় ও পবিত্র 
হুইরা থাকে । এই জন্তই ভক্ত তুলসীদাস বলিয়া গিয়াছেন "হথ কো! বলি- 


হারি বাই !”_-উহা হরিনাম স্মরণ করায় । 
মঙ্গবমগ্ন ভারতের ইতিহাসে আরাধ্ীব বাদশাহের রাজত্ব হইতে . প্রমাণ 


করিয়া দিলেন যে রাজ! পক্ষপাতী হইয়া! প্রজারদদিগের কোন অংশকে পীড়ন 
রিলে বৃহৎ সাঁম্রাঙ্য্ সহজে ধ্বংস হয় এবং মহাঁরাষ্ট্ীয়ের "অস্থায়ী” অভ্যু 
দয়ে দেখাইলেন যে প্নস্থ্য”-শকির বীজেই অন্ায় এবং প্রজাগীড়ন ; সুতরাং 


উহ্থাতে স্থারী রাজ্য গঠন হয় না। 


১৬৮ 


সদালাপ 

হিন্দুগৰ হিন্দু থাকিয়া এবং স্ুনলমানগণ সুললমান থাকিয়া যাহাতে ভ্রাতৃ- 

ভাবে সন্মিলিত হইতে পারেন এবং কাঁধ্যশৃ্খলা। ভাল করিয়া শিখতে পাবেন 

মঙ্গলময় সেইরূপ (ইংরাজ ) শ্রি্গকই, তাহার অক্ষম সন্ভানদিগকে সক্ষম 
করিবার জন্ত, নিযুক্ত করিয়াছেন । 


১১১ । ভ্রম সংশে।ধনে মহত্ব ৬ নঙ্ষিম বাবু । 


কোন বিবগ্নে বঙ্কিম বাবু পুর্ববে যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন পরে তাহার 
পরিবর্তন করেন। ইহাতে তাহাতে কেহ অব্যবস্থিতচিন্ততার আরোপ 
করিলে তিনি বলেন “ধিনি কখন মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হন নাই, 
ভিনি--মহাপুরুষ। যিনি পুত্ধর মত ভ্রান্ত জানিক়্াও তাহাতে বদ্ধ 
থাকেন, মত পরিবর্তন স্বীকার করেন না, তিনি--কপটাচারী। আমি মহা- 
পুরুষ নহি এবং কপট্রাচার হইতে আমার প্রবৃত্তি নই ।% 


১১৯২1 মদ্য মহম্মদের কথা । 


মহাপুরুষ মহম্মদ যৌবনকাঁলে কোন গ্রাম দিয়া বাইবার সময় দেখিলেন 
সন্ধ্যার প্রাক্কালে অনেকগুলি আরব একত্রে মদ্ধ পান করিতে করিতে হাসি 
তামাসায় বেশ আনন্দে সময় কাটাইতেছে । লোককে সখী দেখিলে তাহার 
আনন্দ হইত--০সদিনও হইল । পরদিন এ পথে ফিরিবাঁর সময় দেখিলেন 
ফে সেখানে রক্তের ছড়াছড়ি । জিজ্ঞঁসায় জাঁনিলেন যে অতিরিক্ত মদ্যপান 
করিয়া পুর্বরাত্রে লোকগুলা বিবাদ করিয়াছে এবং অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া 
মারামারি কাটাকাটি করিয়া কয়েকজন হত এবং সকলেই আহত হুইয়াছে। 
মহাপুরুষ যখন দৈবাদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার করিলেন তখন, এই ঘটনা 


স্মরণে ভগবানের বিশেষ আদেশ জানিয়া লইয়া, সগ্যপানের বিরুদ্ধে কঠিন 
ব্যবস্থা দিয়াছিলেন ।. 


৯৬৯ 


সদালাপ 
১১৩। মাটির ম।নুষ আলহেরি। 


একদিন আবু ওসমানকে তাহার কোন বন্ধু ভোজনের জন্ত মিমন্ত্রণ 
ফরিযাছিলেন। আবু ওসমান তাহার দ্বারে যাইবামাত্র তিনি বলিলেন 
"এখানে খাওয়ানর 'কোন উদ্ভোগ নাই 1৮ আবু ওসমান 'অল্লানবদনে 
নিজের বাসার ফিরিয়া গেলেন । বন্ধু তখনই আবার তাহার বাড়ী গিয়া আবু 
ওসমানকে ফুলুরি থাইতে যাওয়ার জন্ত বিশেষ করিয়া অন্থরোধ করিলেন । 
আবু ওসমান সঙ্গে সঙ্গে চণিলেন। নিজের বাড়ীর দ্বারে পৌছিয়! বন্ধু আবার 
তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন । এইন্প চারিবার হইল। আবু ওসমান 
কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করেন না এবং বন্ধ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পুনর্বার 
অচ্থরোধ করিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাঁন! চতুর্থবারের পর বন্ধু স্বীকার 
করিলেন যে আবু ওসমানের ধৈর্য্য ও ক্ষমাশীলতা পরীক্ষা জন্তই তিনি ওরূপ 
অভদ্র ব্যবহার করিতেছিলেন। বিনদ্বী আবু ওসমান বলিলেন প্ভাই ! 
ইহাতে আমাকে প্রশংসা করিবার কিছু নাই। আমিত একটা কুকুর ) 
ডাকিলেই সঙ্গে সঙ্গে যাই--খেদাইয়! দিলেই সরিষা পড়ি ৮ 


১১৪। মাতার শিক্ষাদান কুম্তী। 


শ্রীককষ্চের পিতৃম্বসা কুস্তীর মন ক্ষাত্রধর্ম্ের কর্তব্য সম্বগ্ধে একান্ত দু 
ছিল। তিনি (১) একচক্রার ব্রাহ্মণের রক্ষার উদ্দেশ্তে পুত্র তভীমকে রাক্ষ- 
সের মুখে পাঠাইর! শিল্পাছিলেন ! (২) কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের পুর্ববক্ষণে 
বিদুরের গৃহে ্রীরুষ্ের দর্শন পাইয়া তাহার মুখে সন্তানদিগকে যুদ্ধে উৎসাহ 
দিবার জন্ত বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন “ক্ষত্রিয়ানীরা যে জন্ত সম্তান প্রসব করেন 
ভাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে।” (৩) যুদ্ধশেষে তিনি রাজমাভার গৌরব* 
ভোগ জন্য বা ছ্বাদশবর্ষ বনবাস হইতে প্রত্যাগত বিজরী পুত্রদিগের দর্শনস্থখ- ' 
৯১৪ 


সাণলাপ 


লাঁত জন্য রাজধানীতে থাকেন নাই ) বনবাসী অন্ধরাজ ও তাঁহার মহিবীর 
হুশ্রষায় এবং তপন্তায় জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইয়াছিলেন। (৪) পুত্রদিগের 
চরিত্রে যে স্বার্ধত্যাগ, পরোপকারপ্রবণতা, কর্তব্য কার্যে উদ্ধম এবং অবশেষে 
মহাপ্রস্থানে প্রবৃত্তি লক্ষিত হয় তাহার মূল কুন্তীতে ছিল? 


১১৫। মাতৃভক্তি ও ঈশ্বরে বিশ্ব।স গ্যংরিবল্ডী। 


নব্য ইটালীর ম্বাধীনতাস্থাপকদ্দিগের অন্যতম জেনারেল গ্যারিবন্ডীর 
জননী একান্ত ঈশ্বরপরায়ণা ছিলেন এবং গ্যারিবন্ডীর চরিত্র সংগঠনে তাহারই 
বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। গ্যারিবন্ডী আত্মজীবনীতে লিখিরা গিয়াছেন__-আমার 
যে অসম সাহস দেখিয়া লোকে বিম্মিত হইত এবং বুদ্ধক্ষেত্রে আমাকে এ্রশীশক্তি 
পরিরক্ষিত মনে করিত, আমার সে সাহসের মূল-_দৈববলের উপর বিশ্বাস । 
আদার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যতক্ষণ সতীত্বের আদর্শ ও দেবীত্বের অবতার 
আমার জননী, আমার প্রাণরক্ষার জন্ত ঈশ্বরারাধনাক্স নিদগ্না থাকিবেন তত- 
ক্ষণ আনার জীবনের কোন আশঙ্কাই নাই | 

ফলতঃ যুদ্ধের সমরে খন গুলি সকল ৰঞ্ধাবাতের গ্ঠায় তাহার কর্ণের 
পার্থ দিয়া চলিয়া যাইত--যথন গোলা সকল শিলাবৃষ্টির স্ায় তাহার চতুদ্দিকে 
পতিত হইত,তখন তিনি যেন সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেন যে তাহার জননী নতজানু 
হুইয়া সর্ধনিয়ন্তার নিকট তাহার প্রাণাধিক পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা করিতেছেন ! 


১১৬। মানব জীবনের উদ্দেশ্য টলফ্টয়ের মত। 


স্রুলীয় জমিদীরবংণীয় কাউন্ট লিও টলষ্টয় (১৮২৮--১৯১* )-- যোদ্ধা, 
রাজনৈতিক, ও সাহিত্যসেবী ছিলেন । শেষে তিনি পল্লীগ্রামে খবি তুল্য- 
ভাবে জীবনযাপন করেন। তাহার মতে মানব জীবনের উদ্দেশ পূর্ণতা 
প্রাপ্তি । তিনি বলিকাছেন যে ভালমন্দ য়ে উদ্দেশ্তেই হউক কোন প্রকার 
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কার্য্যেই অপরকে বাঁধা দিতে গেলে নিজের পূর্ণতা প্রাপ্তি হয় না। অপরকে 
বাধা দিলে নিজের সহাগুণের হানি হয়, ভগবানের মঙ্গলময় ব্যবস্থা, সম্বন্ধীয় 
বিশ্বাসের কুটি হয় ; এবং ক্ষমাগুণের পরিচালনার সঙ্কোচ ভ্য়। তিনি উচ্চ 
থৃ্টার মতবাদকে ( এক গণ্ডে চপেটাঘাত করিলে অপর গণ্ড ফিরাইয়া দেও- 
যার কথ ) ব্যবহারক্ষেত্রে অন্তপষোগী বলিয়া স্বীকার করিতেন বা । তিনি 
বলিতেন প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য খৃষ্টার পাচটি উপদেশপালনে ঘটিতে পারে । 
(১) কিছুতেই ক্রোধ না হওয়া (অক্রোধ ) (২) ইস্দ্রিয় পরায়ণ না হওয়া 
(বৈরাগ্য ) (৩) “বিবেকের” অধীন থাকা (৪) বিরুদ্ধবাধী ও বিরুদ্ধাচারীদের 
প্রতিশোধ ইচ্ছা না কর! (ক্ষমা), (৫) শক্র মিত্র সকলকেই ভালবাসা (প্রেম) । 

খৃষ্টীর গির্জাবরে যুদ্ধে জয় জন্ঘ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করার যে 
নিয়ম প্রচলিত আছে, তাহার বিরুদ্ধে নির্ভকভাবে আপত্তি করায় তাহাকে 
গ্রীক চণ্ঠ সম্প্রদায় হইতে “খারিজ” করা হইয়াছিল । কিন্তু সাধারণ দরিদ্র 
প্রক্লাবর্গের তিনি এত প্রির ছিলেন যে, রাঁজা ও জনিদারবর্গ তাহার বিদেষ্টা 
হুইয়াও কোনরূপ অনিষ্ট করিতে সাহস করেন নাই। ততিন্ন তিনি নিজে 
যে উহাদের কোন ক্ষতি করিবেন না, মে বিষয়ে কাহার সন্দেহ ছিল না। 


১১৭। মীর।ব।ই মধুরভাব ! 


প্রাতংশ্মরণীয়া মীরাবাই মাঁরওয়ার রাজ্যের অন্তর্গত মেরত গ্রামের এক- 
জন ধনবান রাঠোর সামস্তের কন্তা এবং চিতোরের রাণা কুস্তের মহিষী। 
বখন পাচ বৎসর মাত্র বয়স তখন পিতৃভৰনের ছাদ হইতে একটা মহা সমা- 
রোছের বিবাহে বরকে যাইতে দেখিয়া মাতাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে 
নামিয়া আসেন এবং ঠাকুর ঘরে মাতার দর্শন পাইলে বলেন “মা! আমার 
বর কই?” মাতা হাসিয়া “গেরিধারী লালজীর” বালগোপাল মুত্তিকে দেখা- 
ইয়] দেন এবং বলেন "এই তোর বর” বাঁলিক] মীরা বরের সামনে রহি- 
১১৭ 
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ম্বাছে ভাবিয়া! তখনি খোমটা টানিগ়া দিল। এই কৌতুক হইতেই মীরার 
জীবনের*্ম্োত পরমার্থের দিকে চলিয়া গেল! মীরা শ্ীকূর সেবার কার্ধ্য 
সমস্তই আপনহস্তে ক্রমে ক্রমে লইল। বালিকার যেমন অলোকসামান্ঠ 
সৌন্দধ্য তেমনি কোকিলকণ। এ ঠাকুর বাড়ীতে মীরার ভজন গীত 
' শুনিতে দূর হইতে লোক আসিতে আরম্ভ করিল। কথিত আছে চিতো- 
রের যুবরাজ কুস্ত ছদ্মবেশে আসিয়া মীরার ভজন শুনিয়৷ থিয়াছিলেন 
এবং তাহারই আগ্রহে উহ্থার সহিত মীরার বিবাহযোগ্য বয়সে . ধিবাহু হয় । 
কন্তা শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার সমন্ন মাতা পিতা ন্গেহের পুত্বলী দেবীপ্রতিমা- 
স্বরূপা কন্তাকে অনেক ধন ও অলঙ্কার দিলেন, কিন্তু মীরা সেই প্গিরিধারী- 
লালের মুষ্তিটা” ভিন্ন আর কিছুতেই তৃগু হইল নাঁ। অবশেষে উহার পাল্‌- 
কীতেই সেই দেবমূত্তিও পাঠাইয়া দেওয়া হুইল। মীরা তাহার স্বানীকে 
বংশরক্ষা ও সংসার সুখের জন্য আবার বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়া বলি- 
লেন যে তাহার সহিত পাথিৰ বিবাহ লোকাচার অনুরোধে ঘটিলেও, প্রকভ 
বিবাহ গিরিধারীলাল জীউর সহিত বন্থপুর্ধে হইয়া! গিয়াছে; তিনি সেই 
গিরিধারীলালের সেবাঁতেই এ জন্মটা পতির ও তাহার রাজ্যের মঙ্গলাকাজ্ছিণী 
হইয়৷ পৃথক মহলে দিনপাঁত করিবেন। এ সমস্ত বালিকার খেয়াল মনে 
করিরা নববধূকে তখন একটা পৃথক মহলেই রাখা হইল, কিন্তু রাণা ক্রমেই 
দেখিলেন বে মীরা পৃথিবীর নহেন। সাধুসেবা ও ভজন গীতেই মীরার সমস্ত 
লময় কাটিত ; স্বাধীন রাঁজপুতানাক়্ তখন অবরোধ প্রথা ছিল না এবং ঠাকুর" 
বাড়ীতে হিন্দুর আজও কুত্রাপি অবরোধ প্রথার কঠোরতা'নাই। চিতোরের 
ঠাকুর বাড়ীতে বিস্তর সাধুসমাগদ হইতে লাগিল । 

এই সময়ে রাণার কাণে উঠিল ফোর বন্ধ করিয়া সীরা:কাহার সহিত 
কথাবার্তী কয়। একদিন খড্া হব্তে রাপা পত্ভীর গৃহের দ্বারে আঘাত করিলে 
হীরা তৎক্ষণাৎ তার খুলিয়া দিলেন । বাণ! 'দেখিলেন সন্তুখে পাশার ছক 
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ধবং গিক্লিধারীলালন্দীর সৃর্ঠির হাতে পাঁশ। | বাণা লজ্জিত এবং খিগ্মিত হইস্া 
ফিবিন্ব! গেলেন ! " 

ক্রমে মীরা সাধারণ রাজপখেও সাধুদিগের সহিত্ত হরিনাম বিলাইতে 
লাগিলে, রাণার ভগিনী ঘোরতর আপত্তি করিলেন। মীরা লোঁকলঞ্জার 
অতীত দেখিয়া এবং যুবতী পরমানুন্দরী রাজমহ্যীর সাধারণের সঙ্গে হুরি- 
সনবীর্্ুন করিয়া! বেড়ান নিবারণের অন্য উপায় ন! দেখিয়া, উহ্ীকে একপান্র 
বিষ.দেওয়া হইস্সাছিল। তুলসীযুক্ত কিছুই তিনি গ্রহণে আপত্তি করিবেন না 
ইহা জানিক্স! বিষের পান্রে একটি তুলসীপাতাঁও দেওয়া হইক্বাছিল! মীরা 
নিঃলক্কোচে এ বিষপান করেন, কিস্তু ত্বাহাতে তাহার কোনি ক্ষতি হয় নাই ! 

এই সময়ে সাধুবেলী: একজন তগ্ড ষীরার অলোকসামান্তরাপ লাবণ্যে 
মোহিত হইস্সা! তাহাকে বলে যে গোপালজীর ভাহার প্রতি আদেশ হইয়াছে 
যে মীরাকে পুরুষ সংসর্গ করাইতে হইবে। ইহা! শুনিয়া মীরবাই সহজ- 
ভাবেই বলেন “ভগবানের আদেশে ষেন কোন দুষ্ট ব্যাপারে আমাদের বিপু 
হইতে হইবে এভাবে আমাকে একথা গোপনে বলিতেছেন কেন? ঠাকুর 
বাড়ীর প্রকাণ্ড উঠানে শব্যা রচনা বরুন এবং আপনার প্রত্যাদেশের কথা 
সহম্র সহন্র সাধুক্তক্কে বলির তাহাদের সাদরে সম্কীর্জনে আহ্বান করুন।” 
জীবনুক্তা মীরার এই সোজা রথ! শুনিয়া তণ্ডের জ্ঞান হইল যে সে “কাহাকে? 
কি বলিয়া! ফেলিক়াছে !! এ কথা প্রকাশ হইলে ক্রোধান্ধ তত্রমংখের হল্তে 
তাহার ছাড় বে অবিলম্বেই ধুলায় পরিণত হইবে সে তাহা বুঝিতে পারিল 
এবং ক্আছাড় খ্বাইয! মীরার পদপ্রান্তে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল-। 
মীরা তাহাকে ভক্তিমস্ত্র দাৰ করিয়া! ভীর্থাটনে প্রেরপ করিলেন । ৃ 

কধিত আছে মীরাকে রাশ! মহলে কোন শ্রীলোক বলে, “কমার 
রাজবাড়াতে এ পাগলামি ও নির্লব্জত! না৷ করিয়া ভুক্তিা/ মন্কাই উচিত ।” 
সরল! মীর! তখন নন্দীকে দেহ বিসর্জান করিক্াছিলেন, কিন্ধ খরনোড়া বর্ষার 
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নদীতেগ্ তাঁহার মৃত্যু হয় দাই । জোনের বেগে তিনি তীরেই প্রক্ষিপ্তা হন । 
হখন ভ্ডিনি গোপালজীর বাক্য স্পষ্ট শুনিতে পান-“মীরা ! তোঁমার কার্য 
এখনও বাঞ্ী আছে। হরিনাম বিতরণ আরও কিছুকাল কর।» ইহার 
পর যীরাবাই দ্বজ্দাীবলে গিয়াছিলেন। তথায় তিনি শ্রীদ্প গোঁ্ামীর 
দহিত দেখা করিতে চাহিলে তিনি ৰলিন্না পাঠান “আমি স্ত্রীলোকের সহিত 
দেখ! কবি া।” উত্তরে মীরাবাই বলিক্না পাঠান “আছি ত ত্রিজগতে এক- 
ছাত্র পুকুয স্মাছেন বলির! জানি এবং অন্ত 'লকলকেই* স্ত্রীলেকভাবে দেখি। 
গোত্বামীজি কি জ্মণলে নিজেকে পুর্ব হুলিয়া মনে করেন $--গোপীভাঁৰ 
প্রাপ্ত হন নাই $” ই কথার পর লজ্জিত গোস্বামী মীরাবাইএর সহিত 
আনন্দে নাক্ষাৎ ফরেন এন্ং একত্রে ভজন ইনার সমন ভগবানের অস্থপম 
স্পা নাত করেন । 
মীরাৰাই শেষে হারায় খিাছিলেন। ভিনি চিতোর ত্যাগ করার পর 
হইতেই তথায় মুসনমালদিণের উপদ্রব ঘটিতে আরম্ভ হওদান, রা! ব্রাহ্মণ- 
দিকে চিতোরের রাজলম্ত্বীফে ফিরাইয়া আনিবার জন্ত ্ারকায় প্রেরণ করিয়! 
ছিল্পেন। ঝাক্ধণেরা গিয়া তথা ধর্থা দিলে মীর! ৮রণছোঁড়জীর মদ্দিরে গির। 
স্াত্বর্ভাবে বলেন “আমাকে ক্ষিভোমাক্ষে ছাড়িয়া আবার সংগারে যাইতে 
হইবে?” তখনই উহার .দেহ দেবূত্তিতে হিলীন হইয়া! বায়। ঠাকুরের 
বিগরহের পারে ভাহার শ্রাড়ীখানি, মাত্র পড়িয়া খাক্ষিতে দেখা গিয়াছিল ! 
'বীরা বাইএর রচিত পদ সকন হিনদ্থানে রাগ গোবিন্দ নামে বহুল প্রচ- 
লিত। একটী উদ্ধৃত খষত্িতেছি। উহাতে মীরার নিজের জীবনের কথাও 
কিছ কিছু অংছে ₹_ 
মেরে তো গিরিধর গোপাল ইসরা দ কোই ! 
আই ছ' তক্কিজান জগত জান কোই । * 
ডাত মাত ভাই বন্ধু আপনা ন ফোই ॥ 
_ [৯ আক অন্ানে চিতোরে) ভক্তি জেনেই ভোকিকে মান সন 
১755৮ পপ 


৯৯৫ 


গদালপ 

সাধুম্‌ সঙ্গ বৈঠি বৈঠি শোক-শাঁজ খোই 

'অর স্তোবাঁত ফৈল গই জানত সব কোই। 

যাকে শির মোর মুকুট মেরো৷ পতি সোই ॥%% 

অন্ন জনন সিঁচি সি'চি প্রেম বেলি বোই ক" 

দাসী মীরা শরণ আই হোনি হো! সে! হোই ॥ 

টিতোর গিরিহূর্গের ভিতরটা এখন কেবল ভাঙ্গা বাড়ীতে পরিপূর্ণ । বড়ই 

'শোচনীয়-_“অয়রাঁন” অবস্থা । মহারাপা এবং" সদ্দীরেরা উদয়পুরে। অপর 
প্রজা ছুর্গের নিয়স্থ সমতলক্ষেত্রে নূতন সহরে । উপরে' কেবল রাঁপাকুস্তের 
জয়ন্তস্ত £ চিতোরেশ্বরী দেবীর মন্দির ১ পদ্মিনী' মহল এবং মীরাবাই কর্তৃক 
নির্টিত মন্দিরটী ভাল আবস্থায়'আছে" মীরা বাইএর মন্দিরে রীপ্রীগিরিধারী 
জীউর একপার্খে লক্ষ্মী এবং এক পার্খে শ্বেত প্রস্তরে নির্মিত 'মীরাবাইএর 
সুন্বর মুর্তি আর্ত নিত্য' গুজিত হইতেছে! রাজপুতনার স্থানে স্থানে 
সীরাবাইএর প্রতিটি উডনহ্যাে লোক এখনও আছেন। 


১১৮৭ মুক্তি তে বর্জন ৰ ডান বথা। 


একজন গোঁড়া প্রেসফিটরীয়' খুষ্টান একদিন বশিতেছিলেন, হিন্দু 
বৌদ্ধ, পৌন্তলিক এবং শিল্পা, সুষ্সি, ওহাবী মুসলমান, এবং রোমান ক্যাথ- 
পিক, ইউনিটেরিস্সান, চর্চ অফ ইংলত, ও প্রীকচ্চ, 'আর্মিনীয়, সিরীয় প্রভৃতি 
দলের খৃষ্টান কাহাঁরও..মুক্তি হইবে, না।. .ক্বেল প্রেসবিটিরীর খৃষ্টানদের 
মধ্যে যাহারা তামাক ও মগ্য ব্যবহার করে না এবং উহা্দর মধ্যে যে সকল: 





»* বাহার মত্তকে ময়ূরের (গুচ্ছ স্রোডিত) মুকুট তিনিই.আমার পতি । 
$£ অস্রজল পিঞ্চন করিরা প্রেমের বেলফুলগাছ- পু'তিয়াছি ) দাঁসী মীরা 
€ ভগবানের ) শরণ লইয়াছে, এখন যাহা হইবার ভাঁহাই হউক । 


১৯১৬ 


সদলাপ 
স্ত্রীলোক অলঙ্কার ধারণ করে না তাহাদেরই মুক্তি হইন্ুত পারে ।*__বিশপ 
টেলর তীহাকে দিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন *থুষ্ট তবে কয় “জনের জন্য আসিযা- 
, ছিলেন !” 

হিন্দুর ধারণা এই যে সর্ধ ধর্মমতবাঁদের লোকদিগের ভিতর বীহাঁর! 
ভাললোক তাহাদের সকলেরই তক্তি এবং জ্ঞানের 'পুর্ণতা” প্রাপ্তিসহ মুক্তি 
হইবে। সাধারণ সমাজ বন্ধনের বাহিরে স্থিত সাঁধু ফকীর পরমহংসদ্দিগের 


কিমুক্তি নাই? ফলতঃ ঘিনিই ভাল ও ভগ্গবংপ্রেমী তিনিই ঠিক পথে 
আছেন । 


১১৯। স্ৃত্যু শষ্যায় স্বদেশ রীতি অস্ত্রীয় আফিনর। 


' সাডোয়ার যুদ্ধে প্রুসীয়েরা অষ্টীয় সৈম্যদ্সকে সম্পূর্ণক্ধপে পরাজিত করিয়া- 
ছিল। রণক্ষেত্র বহুসহম্্ হতাহত ব্যক্তির দেহে পুর্ণ । একজন অন্বযস্ক অষ্টীয় 
আফিদর আহত হইয়া! পড়িয়া! রহিয়াছেন দেখিয়! প্রুসীর় ভাক্তার ও সৈম্তগণ 
উহাকে একটা ভুলিতে করিয়া হাসপাতালে লইয়া! ধাইতে চাহিলেন। অন্ট্রীয় 
আফিসরটা বিশেষ কাঁতরতা প্রকাশ করিয়া! বলিলেন *আমাকে নাড়িবেন 
না। আমার বড়ই কষ্ট হইবে, আমাকে নির্বিক্গে মরিতে দিন__ আজ আপ- 
নাদের সাহায্যের যোগ্য প্রুসীক় এবং অস্ীর় সহ সহন্ম এখানে পড়িয়া 
আছেন [* 'অন্য সকলে দেখিতে ভাঁক্তার চলিয়া গেলেন। ত্ীঁ অস্টীয় 
*আফিসরটীর সৃত্যুর পর দেখা গেল যে তাহার রেজিতেপ্টের ধ্জাটা পাছে 
শক্রহস্তে অবন্ধানিত' হয় এই ভয়ে উহ্ণকে চাপিয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়াই 
ষ্্ীয় আফিসর নিজেকে নাড়িতে বা চিকিৎসিত হইতে দেন নাই । বিজয়ী 
প্রন্দীয় বীরগণ শক্রর এইরপ স্বীয় জন্মভূমির ধবজার প্রতি ভক্তির গভীরতা 
উপলব্ধি করিতে পারলেন । এ ধ্বজা প্রুসীয়-বিজক্কচিন্ুস্বরূপ গ্রহণ করা 


জদ্দবালাপ 


হইল না। উহাতেইনড়াইয ' ্বদেশতক্ত অসার যৌস্ধার দেহ সমাহিত 
করা হইয়াছিল 


১২০। রাজদ্রোছের আইন স্থসঙ্গত ব্যাখ্যা । 


রাজা স্বদেশী কি বিদেশী, থৃষ্টান, মুসলমান, হিন্দু বা বৌদ্ধ প্রক্কত প্রন্তাবে 
প্রজাদের তাহাতে বড় আসে যায়না । সরল সত্যপথে চলা! এৰং অবিচলিত 
ন্যায়বিচার দেশ, জাতি, বর্ণ, সম্প্রদাক্স প্রভৃতি সকলেরই উপর। উহা 
যাহার আছে তিনিই সর্বোৎকৃষ্ট দেশীয়, সর্ধবোত্রুষ্ট সুদলমান, সর্বোৎকষ্ট হিন্মুঃ 
সর্বোৎকৃষ্ট খৃষ্টান, সর্বোৎকৃষ্ট বৌদ্ধ বলিয়া! গণ্য-_সে রাজা ভগবতপ্রেরিত ? 
রাজ্যে সযক্ে প্রজাপাঁলন হয় কি অত্যাচার অবিচার হয়, ইহাই প্রজার পক্ষে 
প্রধান কথা । [ ইংরাঁজের অধীনে কানেডীয় ফরাসি ও দক্ষিণ আফ্রিকার 
বোয়ার প্রজারা সর্কাবিষয়ে সমতুল্যের স্কায় ব্যবহৃত হয় ; এবং রুসীয় প্রজাদের 
অসঙ্গত সাইবিরীয় নির্বাসন তাহাদের নিজেদের সম্রাটের অধীনেই হয় এবং 
হিন্দু প্রজার ধর্মে আঘাত এদেশেজাভ সম্রাট আরাঞ্জীবের অধীনেই হইয়া 
ছিল ! ] ফলতঃ ধর্ম সন্বন্ধে বদি হস্তক্ষেপ না হয়; প্রজার প্রতি প্রীতির সহিত বঙ্গি 
বিদ্যা, শিল্প, কৃষি সম্বদ্ধে উৎসাহ দান থাকে ; হুতিক্ষে অন্নদানের ব্যবস্থা হয় ১ 
আইনের সমক্ষে যদি সকলেরই সমান অবস্থা! হয়, কাহারও অন্ত কোনরূপ পঙ্গ- 
পাতী ব্যবস্থা না থাকে ? সকলেরই বদি রাঁজকার্যে সকল বিভাগে জাতি ধরব 
নির্বিশেষ পূর্ণ অধিকার থাকে-__তবে আর কি চাই? বদি এ সকলে কোন 
ক্রটি থাকে তাহার জন্ত রাজভক্ত ব্যক্তিগণ ধীরভাবে আন্দোলন করিতে 
বাধ্য ১ ডাহাদের উদ্টেম্তত রাষ্্রবিল্িৰ নয়, ব্যবস্থার সংশোধন বাজ? ্রীযুক্ত 
বালগঙ্গাধর তিলকের মোকদদমায় সাজা দিয়! হাইকোর্টের জজ ধ্রাচি বাহ! 
বলিম্নাছিলেন কর্শাযোগিন্‌ প্জিকাক্স মোকচছমান্ব বিচারপন্ডি মিঃ ফেচান্ 
তাকাই বলিয়া বা্রঙ্রোহ আইনেন ব্যাখ্যা স্বোধ্য কৰির। দিয়াছেন ₹-- 


১১৮ 


সদালাঁপ 


"সাধঠরণ বক্তা ও লেখকগণের কি কর্তব্য এবং কি এই আইনে 
তাহ! স্পষ্টভীটব ব্যক্ত হইয়াছে । লোকে গবর্ণমেন্টের ধে কোন কাধ্য ও 
আইন সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে আপন মতামত প্রকাশ করিতে পারে । আয়কর, 
-লংক্রাযুক,ব্যাধিসম্পকিত বিধি, সামরিক ব্যর, প্লেগ-প্রশমন, ছুভিক্ষ, বিচার 
প্রভৃতি বিষয়ের তিনি আলোচনা করিতে পারেন। এইরূপ বিশেষ বিশেষ 
পবিষয়ে' তিনি তীব্র ভাষায় দোষারোপ করিতে পারেন, এমন কি তিনি অতি 
কঠোর ভাষার (সিভিয়ারূলি) “অবিবেচনা'র সহিত (-:০৮-25লি) অনেকটা 
সত্যের অপলাপ করিয়া (পারভার্সলি) এবং অন্তারভাবে অনফেয়ারলি) মন্তব্য 
প্রকাশ করিতে পারেন। এই পর্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে তিনি আইন দ্বার! 
রক্ষিত হইবেন। কিস্তু এই অধিকারের সীম! লঙ্ঘন করিয়া! মন্তব্য প্রকাশ 
হার! তিনি যদি গবর্ণমেণ্টকে পাঠকের স্বণা ও বিদ্বেষভাজন করেন-__অর্থাৎ তিনি 
যদি লোকের যাবতীয় ছঃখ ও ছুর্দশার কারণ গবর্ণমেন্টের স্কন্ধে স্তত্ত করেন, 
- গবর্ণমেক্টের বিদেশীয়ত্ব লইয়। আলোচনা! করেন, গবর্ণমেপ্টের প্রতি সাধারণের- 
হানিকর ছুষ্ট অভিসন্ধির আরোপ করেন বা সাধারণের মঙ্গল সাধনে স্প্হাহীম 
এইক্ধপ কথা প্রচার করেন, তাহা হইলে তিনি এই আইন অনুসারে অপরাধী 
হইবেন ॥ উল্লিখিত ব্যখ্যার দোহাই দিক্সী তিনি নিস্তার পাইবেন না ।৮ 


১২১1 রাজার ইজ্জত নওসেরওয়] | 


একদিন পারস্যরাজ নওসেরওয়1 €( নসিরবান ) সুগয়া করিয়া বনমধ্যে 
শরালন্ধ দাংস ঝলসাইর়! খাইবার সমর নিকটবর্তী কোন গ্রাম হইতে একই 
“ক্বেখে! বেন লবণের বধোচিত ধুজ্য দেওয়া ছয় শে অইটরবর্থ 'ভিজ্ঞাপী 
কহিজ- _সগ্রভ সামাক্ট 'বিধর জড় ওরাপ খ্যগ্রত! দেখাইনেছেন কেনই 
সাজে একটু লবণ বিাযূজ্যে দিলেই কা] খাজা একট! ইঞ্জত গণ 
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করাত চাই।” ্ঠাপর রাজা বলিলেন__“তিল হইতেই তাল হয়) অন্ত 
আমি যদি কোনও প্রজার বৃক্ষ হইতে একটা ফল লই, আমার প্রহরী ও 
দাসের! সে বৃক্ষে আর ফল রাখিবে না। শেষে উহার! বৃক্ষটাও কাষ্ঠের জন্য 
ছেদন করিয়া! লইবে ! অস্থায় কাধ্যে “ইজ্জত” থাকে না।” ৮ 


১২২। রাঁঞগ্গার উদারত! সত্্াট সপ্তম এভডোয়ার্ড । 


ইংলগুরাজ ও ভারত সম্রাট স্বর্গীয় সপ্তম এভো়ার্ডের উদারতায় ইংরাজ- 
দিগের যে কত সুবিধা হইয়াছে তাহা ক্রমেই সুপরিস্ফুট । জর্মণ মন্তরশ্রেষ্ঠ 
বিসমার্ক বলিয়া গিয়াছিলেন, “ইংলও তাহার কবর দক্ষিণ আফ্রিকায় দেখিতে 
পাইবে ।” (ইংল্যাণ্ড উইল ফাইও ইটস গ্রেভ ইন সাউথ আফ্রিকা )। 
বিসমার্ক পুর্ব্ব হইতেই জানিতেন যে, বোয়ার-যুদ্ধ অবশ্তম্তাবী এবং বোরারকে 
লইয়া চিরকাল বিব্রত থাকিতে হইলে ইংলগ্ডের অপরিসীম শক্তি ক্ষয় হইবে । 
অসামান্ত চেষ্টার ইংরাজেরা বোয়ারকে (১৯০০) পরাজয় করিয়াছিলেন কিন্তু 
সম্রাট সপুম এডোত্সার্ডের দুরদৃষ্টি ও উদারতার গুণেই তাহাকে একেবারে মিলাইয়া 
লইতে পারিক্লাছেন। নেটাল ওপনিবেশিকদের ওদ্বত্যপুর্ণ পরামর্শ মত 
পরাজিত বোয্মারদের নিরস্ত্র ও নির্যাতন করিলে বিসমার্কের কথাই সত্য 
হইয়া ফ্াড়াইত। কিন্তুনি্যাতন করিলে যাহার অধিনায়কতায় পুনর্বার 
ভীষণ বিদ্রোহ নিশ্চয়ই হইত সেই জেনারেল বোথাকে দূরদর্শী ও উদারহৃদয় 
বাজার পরামর্শে একেবারে প্রাণ খুলিয়া! বিশ্বীসপূর্ববক সর্বেসর্বা করিয়া ছেও- 
যাতে এবং বোয়ারদের ক্ষতিপূরণ সর্ধপ্রকারে করিয়া দেওয়াতে ইংরাজজাতি 
দক্ষিণ আফরিকার বীরশ্রেষ্ঠ বোয়ারদিগকে মিত্রভাবেই পাইয়াছেন। ছুই 
এক পুরুয়েই বোয়ারে ইংরাজে মিশিয়া যাইবে। ১৯১৫র মহাযুদ্ধের সময় 
বোয়ার বীর ডিওয়েটের অধিনায়কতান্ন যে ক্ষুত্র বোয়ার বিদ্রোহ ঘটে তাহ! 
বোথাই দমন করিয়! দিয়াছিলেন ! সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড বিখ্যাত রাজনৈতিক 
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বিস কথা মিথ্যা করিয়া দিয়া গেলেন__ইহা কম ৫ বিষয় নয়! 

তাহার আমলে দেশীকদিগের অধিকার হইয়াছে এবং 
এদেশীয়েরা কয়েকটা বড় পদ পাইয়াছে। তিনি আরও কিছুদিন বাচিয়া 

সিপাহী রেজিমেন্টে দেশীয় আফিসরদিগের সর্বোচ্চ পদ 
পাওয়ার ব্যবস্থা করিয়! দিয়া এদেশীয়দিগের এ বিষয়ে লজ্জার অপনোদন 
তিনিই করিতেন সন্দেহ নাই$ একদিন এ বিষয়ে তাহার স্তাক্ 
উদার মনে কার্ধ্য করা অবশ্যই হইবে। সপ্তম এভোয়ার্ড তাহার মাতার 
অতুল্য সাম্রাজ্য দৃঢ়তর করিয়া! এবং সন্ধিস্যত্রে জ্রাপানকে ভারতের পাহারার 
বসাইয়া গিয়াছেন। বোয়ার যুদ্ধের সময় ইংলগ্ডের মিত্র কেহই ছিল না। 
তিনি ফ্রান্সকে মিলাইয়া লইয়া অস্ীরা এবং জর্ম্মণিকেই বন্ধুহীন করিয়া 
ফেলেন। 


১২৩। বাজার কর্তব্য ফকিরের কথা । 


কোন ফকির গ্রামের বাহিরে একটী কুটারে বাঁস করিতেন । তাহার 
নিকটবন্তী পথ দিয়া একদিন এক ন্থুলতান দ্লবলসহ গমন করিতেছিলেন ; 
ফকির তাহাকে দেখিয়াও দেখিলেন না । সুলতান ইহ! লক্ষ্য করিয়া কুহ্ধ 
হইলেন এবং বলিলেন,__“এই ককিরগুলা বন্তপশুর মত শিষ্টাচার-বিহীন।” 
ইহ শুনিয়া! স্বলতানের উজীর ফকিরের কাছে গিয়া বলিলেন,_”আপনার 
নিকট দিয়া স্থলতান গমন করিলেন, অথচ আপনি তাহাকে কোন সম্মান 
শ্রদর্শন করিলেন না!” ফকির উত্তর দিলেন “যে ব্যক্তি ধাহার নিকট 
কিছুর প্রত্যাশা করে সে তাহাকেই বন্দনা করিয়া থাকে । আমি ধাহার 
নিকট আমার অভিলযিত শীস্তি-সন্তোষ বিষয়ে প্রত্যাশা রাখি তাহারই 
বন্দনা করি ।” উজির নিরুত্তর | ফকির পুনর্ধার বলিলেন, *. পঙানকে 
বলিও বে প্রজা ভগবানের । রাজা প্রজার পালক । মেবপালক সর্বাপ্রবন্ে 
৯২১ 
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মেষ রক্ষা করিবে টু মেষকে বেচিবার বা কাটিয়া খাইবার ফোন, অধিকাৰ 
তাহার নাই।” 
১২৪1 লোকনায়কতার যোগ্যতা ইংরাজ আফিসরের | 
শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামী একদিন জেনারেল স্ংকে জিজ্ঞাসা শ্ল্িযাহিপেন 
*সিপাহী মিউটিনিতে তোমাদেরই দ্বারা সুশিক্ষিত ও উৎকৃষ্ট অস্ত্রে সুসজ্জিত 
ষষ্টি সহম্্র সিপাহী, ছ্বাদশ সহম্র মাত্র ইংরাজ ও শিখ সৈন্যের নিকট অত 
সহজে পরাজিত হইয়াছিল কেন ?” জেনারেল রং উত্তর দিয়াছিলেন “সিপাহী- 
দের মধ্যে যাহারা কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের মনে ক্ষুদ্র স্বার্থ ভিন্ন 
দেশের সাধারণ লোক সম্বন্ধে বা কোন উচ্চ বিষয়ে তীত্র আকাঙ্ষা ছিল না ) 
সুতরাং তাহারা পশ্চাতে থাকিয়া “মারো বাহাছুর” “লড়ো বাহাহুর” এইব্ধপ 
হুকুম দিত ) “আমার পশ্চাতে ধাঁওয়। করিয়া আইস”-_এরূপ কথা উৎসাহের 
সহিত বলিয়া কেহই নিজে অগ্রসর হয় নাই। সেনানায়কের আত্মত্যাগে 
উৎসাহ দেখিলে তবে সর্বদেশীয় সাধারণ সৈন্তের মনে জোর আইসে । শির্- 
ডার্‌ (মাথা ভালি দিতে প্রস্তত ) তবে না সর্দীর। যেসকল সিপাহী 
স্বদেশভক্ত ও আত্মগৌরবসম্পন্ন ইংরাজ আফিসরের অনুসরণ করিকা সর্বত্রই 
বিজয়ী হইত, তাহারাই মিউটিনিতে অন্তায্য এবং দ্বণার্থ খুন ও লুট করিল ॥ 
মিউটিনি করার পর উহার যেমন আফিসর পাইল, তেমনি কাজও হইল ! 
শুধুবুদ্ধে নয়) উদ্যমহীন ও সছদেশ্যহীন অধিনায়কের দ্বারা পরিচালিত 
পৃথিবীতে কোন কাঁধ্যই ত সম্পর হইতে পারে না !” 
১২৫। শকঞ্তিমানের সংবম লাইকর্গস. 1 


লাইফর্সসের ফত্ঠার ব্যবস্থার সম্মাজে শক্তি সঞ্চয় হইতেছিল ) কিন্তু 
স্পার্টার অনেক সন্ত্ান্ড মুব উহাতে শ্রথমটা এক্ষাত্তই বিরক্ত হইয়াছিল । 
একদিন তাহাকে পথে একা পাইয়া কতকগুলি যু তীছাকে দোষ দিতে 
২৭ 
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থাকে । তাহাদের মধ্যে ছুই একজন গালি দিতেও আরম্ভ করে ? 
তখন অনেক জড় হপ়। শেষে আলকাগার নামক একজন উহার 
মুখে সজোরে একটা ভাগু প্রহারপূর্ববক রক্ত বাহির করে এক্সপে আহত 
শহইয়ণন্গত্রৃুন্রঁস, উহাদের সহিত তর্ক বিতর্ক বা উহাদের প্রতি অপুমান্র 
ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না । শ্বদেশ সকলের প্রতি একান্ত সমদর্শী মহা- 
মান্ত পবিভ্রচরিত্র রাজা এবং ব্যবস্থাপকের মুখ রক্তাক্ত দেখিয়া সাধারণ 
দর্শক অনেকেই এর যুবকদের প্রতি একান্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং অবিলম্বেই 
আলকাপগ্ডারকে ধরিয়া বাধিয়া ফেলিল। উহারা লাইকর্গসের পথ পরিস্কৃত 
করিয়া দিলে তিনি নিজের বাড়ীতে ঢুকিলেন এবং আলকাত্ডারকে দণ্ড 
দিবার জন্য নাগরিকের! তাহার নিকট ফেলিয়া দিরা গেলে, তিনি উহাকে 
বন্ধনমুক্ত করিয়া তাহার নিজের কাছেই রাখিলেন। ছয় সাত দিন 
আলকাগ্ডার তাহার সহিত একত্রে রহিল। তিনি উহ্হাকে তিরস্কার ঝ 
অনুযোগ কিছুই করিলেন না) সাক্ষাৎ কোন উপদেশও দিলেন না। 
মহাত্মার পারিবারিক জীবন কিরূপ পবিত্র, তাহার হৃদয় স্বদেশী সকলেরই 
জন্য কিরূপ গ্রীতিপূর্ণ, তাহার নিজের সকল বিষয়েই এবং সকল সময়েই 
কিন্ূপ কঠোর সংঘম এবং দুরদৃষ্টি, নিকটে থাকিয়া! আলকাণ্ডার তাহা! 
দেখিতে পাইল। পুত্র, কন্তা, দাস, দাসী, সকলের সহিতই ষে সদয় ও সংযত 
ব্যবহার লাইকর্ণসে লক্ষ্য করিল প্রথম হইতেই সেই ব্যবহার সে নিজেও 
পাইল। তাহার এরূপ গুরুতর অপরাধের কেহ :কোন উল্লেখই করিল 
গল আলকাগ্ার সংযম শিক্ষা করিয়া এবং লাইকর্গসের প্রতি একান্ত 
ভর্তিনান হইয়াই এক সপ্তাহের সর তীহার বাটার বাহির হইল। ূ 
১২৬1 শক্রর স্বৃত্যু নওসেরওয়। ! 

এক ব্যক্তি পারহ্যরাজ নগুসেরওয়শীকে বলিয়াছিল, _”আমি শুনিয়াছি, 
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ভগবান কৃপা ক্যা পৃথিবী হইতে তোমার একজন শক্রকে *অপসারিত 
করিয়াছেন |” নলওসেরগর়। কহিলেন,_“তিনি কি আমা সকল 
অপরাধ ক্ষমা করিয়া গিক়্াছেন, এ বিষয়ে তোমার কোন সম্বাদ আছে? 
সমকক্ষ লোকের মৃত্যুতে আনন্দিত হইবার কোন কারণ নাই-.ঞার্দীরও 
জীবন ত চিরস্থার়ী নয় ।৮ 


১২৭। শান্তির উপাঁয় নির্ভরে । 


কোন ইংরাঁজ আকিসর এবং ভাহাব্র নব বিবাহিতা পরী জাহাজে করিয়! 
ঘাইতেছিলেন। সমুদ্রে ভীষণ ঝড় উঠিল । অনেকেই ভয় পাইলেন এবং 
ব্যাকুল হইলেন। আফিসরটা অণুমাত্র বিচলিত হইলেন না । তাহার পত্রী 
ব্যাকুলভাবে জিন্রাসা করিলেন “তুমি অমন নিশ্চিন্ত রহিয়াছ কিরূপে ?” 
আফিসরটী নিজের তলোয়ার থানা হঠাৎ থাপ হইতে খুলিয়া পত্রীর মাথার 
উপর ধরিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমার ভন্ব করিতেছে কি?” পত্রী 
উত্তর করিলেন “এ আবার কি ঢং! তোমার হাতের তলোয়ারে আমার ভয় 
কেন হইবে? তোমার অত ভাঁলবাঁসা 1” আফিসর বলিলেন “আমারও 
ঠিক এরূপ মনে হইতেছে; ভগবানের হাতের ঝড়ে আমার ভয় কিসের ? 
তিনি তাহার অসীম ভালবাসাম্ম যাহাতে আমার প্রকৃত ভাল তাহাই ত 
করিবেন !* 
১২৮। শ্রীমৎ শিবরাম কিন্কর ভক্তের নির্ভর 
৮ কাশীধামে একজন যোগী ও জ্ঞানী পুরুষ আছেন (১৯১৬)। সর্ব- 
শাস্বালোচনার জন্য এ জ্ঞানপিপাস্থ সাধক যৌবনকাঁলে একান্ত ব্যাকুল 
হইয়াছিলেন । অর্থ শ্বাচ্ছলা ছিল ন!; ভগবদ্দন্ত অসাধারণ স্থৃতিশক্তি ছিল । 


অপরের পুস্তক অল্প.সময়ের মধ্যে পাঠ করিরা লইয়া ফেরত দিতেন। এক 
১২৪ 





ভীম শিবরাম কিস্কর যোগত্রয়ানন্দ | 
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সময়ে পানিনির ম্ভাঁভায্যের একান্ত প্রয়োজন বোধ করিলেন । হাতে ঘে 
টাকা ছিল সুহাতে এ পুশ্তকথানি কিনিলে, আহারাদির জর্ঠ কোন সংস্থানই 
থাকে না। পঁধনি জীবন দিয়াছেন তিনিই অন্ন দিবেন, এই বিশ ঘাসে ভক্ত 
পুস্তকখানি খরিদ করিয়া উহ! পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন; অন্ত কোন 
[চন্তাহ সুতিস্টর্না ; সপরিবারে একটা দিন উপবাসেই কাটিয়া গেল। পরদিন 
রেিষ্টীরি ডাকে এক পত্র মধ্যে একখানি নোট পাইলেন । যে টাকা মহাঁ- 
ভাষ্যে ঝয় করিয়াছিলেন উহা তাহার প্রায় তিনগুণ । পত্র প্রেরক লিখিরা- 
ছিলেন__-“আমার ইষ্টদেব স্বপ্ন দিয়াছেন যে তাহার ভক্ত কষ্ট পাইতেছেন এবং 
স্বপ্পেই আপনার ঠিকানা বলিয়া শিরাছেন। আপনার নামে কেহ আছেন 
কিনা জানি না! বদি কেহ থাকেন ও এই পত্র লয়েন তাহা হইলে সেই 
ধন্য পুরুষের চরণ দর্শন জন্ত আমি রেজেষ্টারির রসিদ ফেরত পাইবামাত্র ঘাত্র! 
স্রিব |» 

১২৯। শ্রীরামক্দ্রের : পরোপকার ব্রত । 


একজন মহাবাস্্রীর কথক রামারণের ব্যাখ্যার দেখাইয্লাছিলেন যে, শ্রীরাহ- 
চন্ত্র “পরোপকার শ্রতধারী” | তিনি অপরকে পূর্বের না দিয়া নিজে কিছু ল্মেন 
নাই ।--১) নিজ্জন গুহায় অনাহারে ও কঠোর তপস্তায কধিত শরীর শু 
একান্ত অন্নুতপ্ত অহল্যাকে উদ্ধীর করিয়া তাহার পতি হবি গৌতমের সহিউ 
সম্মিলন করাইয়া তবে নিজে বিবাহ করিয়াছিলেন । (২) অপহৃত-দার 
স্থগ্রীবকে তাহার পত়্ীর উদ্ধার করিয়া দিয়া তবে জীতার উদ্ধার করিয়া 
স্থিল্পন | (৩) শান্তিপ্রিরর বিভীবণের হস্তে লঙ্কারাজ্যের সুপালন ভার দিয়! 
তবে অবোধ্যারাজ্যের স্থুপালন নিজহস্তে লইয়াছিলেন। 

রাজবাস্ডীর আচারে প্রজার গারস্থা ধন্ম সম্বন্ধীয় উচ্চাদর্শের হাস হইস্সা 
ধন্মনাণ হুইবে, এই সুসঙ্গত আশঙ্কার তিনি ধর্মপত্ঠী সীতা হইতে পৃথক হইয়া 


১২ 


সদালাপ 


তাহাকে বান্মীকির ভপোবনের ঘারে প্রেরণ “খনছিতন ॥ পরগৃহবানিং 
স্রীলোকেরা সকলেই সীতা নহে, সত্তরাং গার্থস্থ্য-পতিত্রতা রক্ষ”* জন্য এর 
স্থলে ত্যাগই প্রয়োজনীয় । তাঁহার এ মহৎ কার্যের স্মৃতি, তাহার নিজের 
পত্ৰীরে এহিক সুখ বিসর্জন দির প্রঙ্গাকুলের চিরদিমের উপকারের দিত 
দৃষ্টি, আজও হিন্দুখৃহ পবিত্র রাখিতে সহায়ক । 

এতম্তিন্ন তাড়কা, খর, দূষণ, ত্রিশিরা, বালী, রাবণ প্রভৃতি অত্যাচাদী 
দিগকে দণ্ড দিয়া তিনি সর্বত্রই নির্বিরোধী ভাল লোকদিগের উপকা 
কষরিরাছিলেন। ফলতঃ তিনি তাহার আদর্শ রাঁজত্বের শেষে বস্থলপ্রং 
ভারত্বর্ষকে নিক্ষপত্রব এবং স্থুপালিত অবস্থাতেই রাখিয়! গিয়াছিলেন । 


১৩০। মতীর আত্মম ধর্যাদ। ভাইনসরোর রানা 


মিবার সাম্রাজ্যে ভাইসরোর নামক ক্ষুদ্র করদ রাজ্যের সামস্ত রাঁজা মিনা 
ক্লাধিপতির প্রিম্পপাত্র শু শালক ছিলেন । মিবারন্না্ নিজের পরমানুন্দর 
ভরাতুম্ুত্রীর সহিত তাহার বিবাহ দেল । 

সামন্তরাজ গুণবতী সাধবী পত্বী পাইয়া পরমস্থখে জীবন যাপন্দ ফরিতে 
ছিেলেন। একদিন কোঁন উৎসব উপলক্ষে সভায় নৃত্যগীত হইতেছিল ? হঠা- 
উপরের এক বাতারন পথে চাহিয়া রাজা েখিলেন যে রামী তথায় দীড়াইনগ 
লভাব্ নৃত্যগীত দেখিভেছেন । তিনি হঠাৎ ক্রোধান্ধ হইয়া ভূত্যকে আদেশ 
ফরিলেন “রাণীকে গিক্না বল যে যদ্দি ন্ৃত্যপীত দেখিতে এতই সাধ হইয়া গাছে 
ভ সভায় আসিয়া বন্থদ ।” এরূপ কথায় সভাস্থ কলে স্তত্ভিত হইল 9 ভি: 
স্কাধোমুখে সামস্তপ্লাজের অনুজ্ঞা পালন কদ্গিভে গেল । 

ভূৃত্যমুখে রান্মি এই আদেশ পাইয়া! মন্ঘ্াহত হইলেম। বখম জিজ্ঞাসা 
জাঁনিলেন যে কোন দাসী একপ বাতায়ন পথে দাড়ানর রাজার ভ্রম হইয়া 


গনুূপ অপমান স্থচক বাক্ষ্য সর্বজন সমক্ষে লভামধ্যে উচ্চারিত হ্ইক্লাছে, 
১২৩ 
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তখন মিবার রাজবংশীয়া তেজস্থিনী সতী নিরত্বরে অন্তঃপুয়ের যেস্থান ছুর্শ 
প্রাকারের সুনিহিত তথার চলিয়া গেলেন। মভাতঙ্গের পর্ন রাজা অন্তঃপুরে 
গিম্বা অনুসন্ধানে যখন জানিলেন যে বাতায়ন পথে তিনি কোন দাসীকে 
দেখিয়াছিলেন--তখন পতিপ্রাণ! ধর্শপত্বীর মর্যাদ্। লঙ্ঘন পূর্বক অভদ্র 
কঠেক্ব্ৰান্্ প্রয়োগ জন্ত একান্ত অনুতপ্ত হইক্1 যেখানে রাণী ছিলেন তথায় 
দৌড়িয়া গেলেন। 

রাণী ধীরভাবে বলিতে লাগিলেন “আপনার চরণ দর্শন না করিয়া! এবং 
আমি যে আপনার উপর ক্রুন্ধ হই নাই এবং আপনি যে ভুল বুবিয়াছিলেন 
তাহা জানিতে পারিয়াছি ইহা না বলিয়া, আপনাকে পাখ্ধন! না দিয়া যাইতে 
পারি নাই । আমাদের এত সখ বিধাতার সিল না! তীাহারই কাছে 
গিয়া আপনার অপেক্ষার থাকিব। কিন্তু যে কথা, হুর্দেৰ বশতঃ, প্রকাশ্ত 
লভায় আমার সম্বন্ধে উচ্চারিত হইয়া গিয়াছে, তাহার পরও আপনার বংশের 
বধু এবং আমার পিতৃবংশের কন্তা জীবিত থাকিলে উত্তরকালে বংশ গুলা 
বড়ই হীন হইয়া যাইবে 1” রাণী সুউচ্চ ছুর্গ প্রাকার হুইন্ডে নদীতে ঝম্প 
প্রদান করিয়া দেহত্যাগ করিলেন । 

একান্ত মন্দাহত রাজাও অল্পদিনের মধ্যেই সামান্ত একটা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ 
করিরা সাধবী স্ত্রীর সহিত মিলিত হন । 

আত্মহত্যার অনুমোদন করা! যায় না। রাবী বরক্ষচারিণী হইয়া দেব- 
সেবায় অবশিষ্ট জীবন কাটাইলে ভাল হুইত। কিন্তু সাধরী কুবনারীর সম্পূর্ণ 
মধ্যাদা! না রাখিলে এবং অসতীকে ত্যাগ ন! করিলে যে বংশ-হীনতা প্রাপ্ত হয় 
তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। 


১৩১। সত্যবাদীর সম্মান জেনোক্রেটিস ও প্ট্রার্ক । 
থ্রীক পঙিত হোঞজরমতখঞ্য কোন মোকক্মায় সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল। 
১২৭ 
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তিনি বেদীর নিকট নিয়মমত হলফ করিতে গেলে ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন “আপ- 
নার হলফ লওয়ার প্ররৌোজন নাই। আপনার সকল কথাইত ল্পফের সহিত্ত 
উক্তভগ্প 1» ৪ 

ইটাঁলীর কবি পে্রার্ককেও বাইবেল হাতে হলফ করিতে হক্স নাই। 
বিচারপতিরা দড়াইর়া উবার সম্মানপূর্ব্বক বিনা হলফে তাহার সা [ল্দি 
বদ্ধ করেন। 

চক্রিত্রের গুণ জন্যই এতটা সন্মান উহারা পাইয়াছিলেন। মোকদ্দমা় 
পক্ষতৃক্তগণও উহাদের জন্য হলফ্ষের বা ক্তেরার কোন গ্রায়োজন উপলব্ধি 
করেন নাই । আমাদের দেশে গুণের এবং চত্লিত্রের সম্মান লোপ পাইতেছে। 
এদেশী স্থুভদ্র উকীলেও জানিয়া বুঝিদ্লা সত্যবাদী সাক্ষীকে অপদস্থ করিবার 
প্রয়াস পাইতে লঙ্জা! বোধ করেন না! 


১৩২। সত্য গোপনের চেষ্টা কাগোয়েন্দের শ্মৃ্তিচিহু। 


করবি কামোযেন্ল একান্ত ুরবস্থাকর অনাথাশ্রমে দেহত্যাশ করেন । তাহার 
বিতা পড়িয়া মুগ্ধ কোন ব্যক্তি কিছুদিন পরে তাহার কবরের উপরে এক- 
নি প্রস্তরে খোদাইক়্া] দিয়ছিলেন-_-“এইখানে লুইস ডি, কামেোরেন্স 
পীয়িত আছেন । তিনি সম্সামরিক সকল কবির শ্রেষ্ট ছিলেন । তিনি 
সুত্যুকাল পর্যন্ত বড়ই দাৰিছ্র্যে এবং বড়ই কষ্টে দিন যাপন করিয়া গিরা- 
ছিলেন । মৃত্যু ১৫৭৯1” অনেকদিনেত্র পরে পো্ুপীজের এ কবি ইনুরোপ- 
'ময় সফগাদূত হইলেন এবং দেশ বিদেশের পণ্ডিতেরা এবং ধনী পর্যযট কগণ 
কামোয়েন্দের স্থৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্য তাহার করর দেখিতে যাইতে 
লাগিলেন। তখন পোর্ট,গীজ কর্তৃপক্ষদিগের মনে লজ্জার এবং অশান্তির 
উদয় হইল। তাহারা উক্ত উতৎকীধর্ণ প্রস্তরখানি উঠাইয়া ফেলিরা কবরটা 
গন্দররূপে শ্বেত প্রস্তরে বাধাইয়া তাহার উপর কামোয়েন্পের কাব্যের গুণ 
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সদালাপ 
বর্না খোঁদিত করাইয়া দিলেন-ভীভার ছঃখ কণ্টেট কোন উল্লেখ 
রাখিলেন নী! এই দ্বিতীয় প্রস্তরক্ষলকে উতৎকীর্ণ কথী গুলি “অসরল” | 
ধাহারা কমোরনেন্সের বই পড়েন, তাহার! ভাহার জীবনের কথাও পড়িয়া লেন 
এবং এই প্রপ্তরফলকের পরিবর্তন সম্বানও জাশিতে পারিয়া ভাপিতে 
থাকেন! দেশের গুণবান লোকপিগকে সম্মান ও সাহাব্য করা প্রয়োজন 
ইচ্ছা মনে রাখা দরকার ₹ পুব্ব কালের ভুল চুক “গোপন” চেষ্। 
অকিঞ্িংকর। এ্র.কববের পুরাতন প্রস্তরফলকের উতৎকীণ লিপির শিক্ষে 
খোপিত করিয়া দেওয়া! উচিত ছিল--*গুণের এতটা অনাদর বড়ই ভাতীর 
লজ্জার কথা । হে ভগবান! এমন যেন আমরা আর কখন না করি 1” 


১৩৩। মদন কমাই প্রেমের সহিভ ভজন ॥ 


সদন কসাই জাতি ব্যবসারে -- মাংস বিক্ুরে__জীবিকা অন্ন করিত ; কিন্ত 
মে মাংস অপর কলাইয়ের নিকট হইতে কিনিয়। জনিত, সাক্গভাঁবে ভখব- 
হত্যা করিত না। সে সর্দদাই প্রকুল্পচিন্ত এবং অস্মুট গুঞ্জনে ভখিশান গানে 
বাপৃত থাকিত। মাংস 'ওজনের জন্য ভাভার ছোট বড় পাথরের জুড়ির 
মধ্যে একটি শালগ্রাম শিলা ছিল। কোন সাধু পুরুষ পথে ফাঁইতে যাহতে 
মাংস বিক্রম্ের ভুলাষস্্রে এ শালগ্রান দিলা ভুলিগ্া দিয়া সদনকে 'ওজন ঠিক 
করিতে দেখিয়া বলেন, “এ কি করিতেছ ? শালঙাম শিলার এত অপধান ! 
আমাকে দাও, আমি শোধন করিয়া লইব এবং পুজা করিব ।” সদন উহা 
সু্রকে দিল। সাধু'আশ্রমে গিরা পঞ্চগব্যে গান করাইন্া নালাকণের পুজা 
ভোগ রাগ বিধিপূর্ধক করিলেন । নাপ্রে স্বপ্ন দেখিলেন ঘে ভগবান নিষুঃ 
বলিতেছেন “আমাকে সদনেস্গ নিকট হইত ফেন আনিলে € সদনের হৃদর- 
ভরা ভক্তিপ্রণোদিত গুণগুণ গুঞ্তনে যে সুখ, তোমার পুজান্ম আমি সে সুখ 


শাইনা। সে ভুলা বন্ধে যখন আমাকে চড়ার, তখন আমার ঝুলনের সুখ 
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সদালাপ 


হয়। উপরে উপনে তৌমার ধোয়ান পৌছানতে কি হইবে 1” সাধু কুিত 
হইয়া শালগ্রামটী লইরা গিয়া! সদনকে ফেরত দিলেন এবং বলিদেনি, “প্রন 
তোমার প্রেমে এবং গানে মুগ্ধ এবং তোমার কাছেই থাকিতে চাহেন__ তুমিই 
ধন্য 1” সদন বলিল পপ্রভূর এত ক্কুপা! তাহাত জানিতাম না! তবে আর 
গৃহে থাকিব না । ৬ জগন্নাথ ক্ষেত্রে গিয়া জগদীশকে দর্শন করিব । সদন 
শালগ্রান গলায় বীধির়। নাস গান করিতে করিতে তীর্থধাত্রা করিল। 

প্রশান্তচিন্ত সদন সুপুরুষ যুবক | পথে একগ্রামে একজনের বাড়ীতে 
বাত্রে জাশ্রর লইলে এ গৃহস্থের যুবতী পত্ঠী সদনের প্রতি আসক্ত হইঙ্কা 
বলিল, “আনাকে লইয়া! চল।” সদন বলিল, “গল! কাঁটিরা ফেলিলেও নয়” 
ঝুলটা এ কথার উপ্ট! অর্থ বুঝিল এবং নিদ্রিত পতির গলা কাটিয়া ফিরি! 
আসিয় বলিল, “উহার গলা কাঁটিরা রাখিয়া আসিরাছি।৮ সদন স্বণার 
সহিত উহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রস্থানোগ্ভত হইলে কুলটা চীৎকার করিয়! 
লোক জড় করিল এবং বলিল, “এই বিদেশী আমার পতিকে হত্যা করিয়াছে 
এবং আমাকে উহার সঙ্গে পলাইয়া যাইতে কলিতেছে 1” গ্রামের লোকে 
সদনকে বাঁধিয়া রাজার নিকট লইয়া গেল। সদন ভাঁবিলেন যে তিনি 
দেখানে আসাতে এবং “গলাকাটা” শব্দটা ব্যবহার করাতে এই দুর্ঘটনা 5ইল 
এবং সেই জন্য "স্বীকার করিলেন যে, তিনিই এ গলাকাটার জন্ত দাদী । 
রাজা! সদনের ছই হাত কাটাইয়া দিলেন । 

৬ জগন্নাথদেবের পাগাদের উপর ' প্রত্যাদেশ হইল প্পাঁলকী লইয়ঃ 
অগ্রসর হইয়া যাও এবং পরনভক্ত সদনকে আনয়ন কর।” সদন পালকী_ 
চড়িতে অস্বাকার করিলে পাপ্ডারা৷ জোর করিয়া উহাকে পাঁলকীতে তুলিয়া 
পিল এবং বলিল, “প্রহর প্রত্াদেশ |” শ্রীমন্দিরে গিরা সদন যেই দারুত্রঙ্গের 
দন্মখে সাঠীঙ্গে প্রণত হইল অমনি তাহার ছুই হাত গজাইয়। উঠিল । 
প্রীভগবান বলিলেন» “নদন ! তুমি কষ্টি পাথরের পরীক্ষার উত্তীর্ণ হ্ইয়াছ 


১৩৬ 
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ছুঃখে তোমার মন নপিন হয় নাই) এখন আনন্দে ভক্তি বিতরণ করিতে 
খাক ।” 
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একদা সমুদ্র মধ্যে ঝড় উঠিলে একখানি যাত্রী জাহাদেন্ধ তলা অল্প 
ক্ষাটিক্না জল উঠিত্তে থাকে । তখন একজন যাত্রী বলিতেআরম্ত করিলেন 
শ্কি ভয়ানক ঝড়) জল উঁঠিতে আরস্ত হইয়াছে) আঁখঘণ্টা মধ্যেই 
জকলকে জলমপ্জ হইডে হইবে) হায় হান! একি হইল!” ক্ষাপ্তেন 
ভতক্ষাঁৎ তাহার কানে কানে বলিলেন “আপনি একটু চেষ্ট( করিলেই উপাক্র 
ছয়্--আপনিই তাহ! পারিবেন, অন্তের উপর নির্ভর করা! যাঁয় না।” তাহার 
পর কাণধেন লোকটাকে জাহাজের এক প্রান্তে লইমা শিয়া একটা কাহি 
খরিয়া এক!কী দ্রাড়াইকা থাকিতে অন্থরোধ করিলেন এবং বলিলেন “এই 
দড়ি যেন ক্ষোনমতে ছাড়িবেন না, অন্ত লোকে অন্তমনস্ক হইতে পারে) 
আপনার স্তাক্স এইরূপে দকলেই আঁপনাপন নির্দিষ্ট কাধ্য করিলে বিপদ 
ক্ষাটিরা যাইবে ।” তাহার পর এ উদ্ভমশীল ও স্থিরবুদ্ধি কাপ্ডেন্দের ব্যবস্থা- 
মত জল ছেঁচা, ফুটো বন্ধ চেষ্টা এবং নাস্তল কাঁটিয়। ফেলিক্া! জাহাজের উপর 
ঝড়ের চাপ কনান ইত্যাদির ব্যবস্থা হইলে এবং ঝড়ও কণিয়া আসিলে 
জাহাজটা রক্ষা পাইল । তখন কাঞণ্ধেন নাবিক ও যাত্রী লকলকেই একে 
ওকে তাহাদের ক্বার্ধ্যের জন্য বিশেষ প্রশংল! করিলেন । সেই কাছি-ধর! 
হাত্রীটা তীহাক শীতে ধরাত দিয়া প্রাণপণে করেক ঘণ্টা কাছি টানিয়! 
্রাড়াইয়া খাকার জন্ত কোন প্রশংসা লা গাণুয়ার কারণ জিক্ধাসা করিলে, 
কাণ্ডেন বাঁঁুঠান “মহাশয় ! সে কাঠি বেশ বীধা ছিল) তাহা পরি! 
থাকার কোন প্রপ্ণোএনই ছিল না । আপনি বিপছের সমক্সে লৌকজনকে 
ভন দেখাইয়। হাত পা! হারা করিবার চেষ্টার নিবুক্ত হইপেন দেখিক্সা আপ- 


গদালপে 


নাকে সকলের নিকট হইতে সরাইয়া স্বতন্থ স্থানে দাড় উহা রাখার ন্ই 
এ দড়ি ধরিতে বলিমাছিলীম 1” 


১৩৫। সন্ভোন চাওয়। এবং পাওর1। 


মেনিডিমস:কে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন__“আনবা যখন বাছা চঠই, 
তখনই তাহা বদ্দি পাই, তাহা হইলে কি সর্বাপেক্ষা অধিক সখ হয় লা?” 
নেনিডিমস, উত্তরে বলেন “আমাদের যখন যাহা থাকে তখন তাহা ছাড়া যদি 
আর 1কছুই না চাই, ভাহা হইলে আরও ভাঁল হয়না কি?” | 

প্রগকন্তী সব্বণক্তিমান হইলেও কামনার দাস থাকিতে চাঁহেন । উত্তর- 
দাতা দেখাইলেন যে আমরা বে কীট"ণুকীট অখছি তাহা থাকিয়াই সন্তেষে 
পূর্ণ শান্তি লাভ করিতে পারি। 


১৩৬। সন্ন্যাসীর শীতপস্ত্ বাঁল্ধনন্দ স্বামী | 


চেপসি কালেক্টর ৬ রানচরণ বস্তু বৈদ্যনাঁথে স্বীয় গুরু বালাননা স্বানীকে 
এক সমরে এক জোড়া শাল ধিয়াছিলেন | স্বানিজা শাল গারে দিয়া সেই 
দিন বেড়াইতে গেলেন এবং পথে একগন শ্বাভার্ বাক্তিকে দেখিয়া শাল 
জোড়াটী ভাহীকে দিলেন । ধেড়াইরা ফিরলে শিষ্য বখম দেখিলেন নে 
ারে শাল নাহ, তখন গুরুকে পিদাভগ্াবে জিজ্ঞসী করিলেন, 
না শালটা কি হইল ?” গুর' হাসিয়া উদ্তর দিলেন, “জানচরণ ! সেটা 
আনাকে একেবারে দিগাছিসে, না, হুটের মণ কেবল বহিতে দিএাছিলে ? 
শিষ্য বলিলেন “একেখারেই চিঞ।হিলাঘ বৈকি” শুক বলিলেন, “তাহ 
হইলে তাহা খোজ করিতেছ কেন ? 


১৩৭, জন্ন্য,"ম জ.তিব্চার নাই বিনেক।নন্দ।. 
স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, “একদিন আমি আগ্রা গেকে বৃন্দাবন 


সালাপ 


হেটে বাচ্ছি। রাস্তার ধারে একজন লোক বসে তামাক খাচ্ছে দেখে লোক- 
টাকে বললুম, “ওরে ছিলিমটে দিবি ৮ সে জন সড়ুহল্ম বললে “মহারাজ, 
হাঁষ মেগর হাঁর |” আমিও শুনে হটে পড্ড়ল্ুম | চিরকালের সংস্কার কিনা ? 
খানিকটা গিত্রেছি তারপর মনে বিচার এলো, “তাহতো সন্্যান নিব্রেছি  জাভ 
কুল মান সব ছেড়েছি, তবুও লোকটা দেপ্রর বলাতেই গেছেয়ে এলুন ?” 
এইটে ভেবে ভেবে প্রাণ অস্থির হয়ে উঠলো 1 তখন প্রা একপো পথ 
এসেছি । আবার ফিরে সেই মেথরের কাছে এলুম | গিয়ে তাড়াতাড়ি 
বললুম “বাবা! এক ছিপিম তামাক দেজে লিয়ে এস! ভার আপত্তি গ্রাহথ 
করলুম না । 'অবশেবে সে তানধক সেজে দিলে, আনন্দে ধুশপান করে তবে 
বুন্দাবনে এনুম 1 ন্যাম নিছে জাতি বর্থের পারে চলে গেছি কিনা, পরীক্ষণ! 
করে আপনাকে দেখতে হবু |” 
১৩৮। জ্বল ও দুর্বল লর্ড মিন্টোর উন্ত । 
অদূরদণী দুর্বল প্রতিক লোঁকে মনে করে বে কঠোরেতান্র শক্তির পরি- 
চর দেওরা হর! কিন্ত উহা আভ্যন্তরিক ছুর্বলতারই লক্ষণ । বলরান ব্যক্তি 
যে স্থলে ধু্টতার উপেক্ষা করেন, ছুর্ধলে মানরক্ষা জন্ত ব্যাকুল হইয়া 
ষেস্থলে একটা হাঙ্গামা বাঁধাইয়া ফেলে। লর্ড মিন্টো! তাহার কার্যাশেকে 
সৈনলায় ভেজেসভা বলিয়াছিলেন (১৯১৭ ) “ভদ্র মহোদয়গণ ! আমার 
জীবনে আমি অনেক সবল লোকের কথা শুনিয়াছিত কিন্তু ভারতে 
আমার বুদর্শিতার ফলে এই মাত্র বলিতে পারি যে, ভূর্ধবলতার আরোপে 
ঘিনি ভীত নহেন, তিনিই বাস্তবিক বলবান।_-“দি ই্রঙ্ছেষ্ট ম্যান ইজ হি 
হু ইজ নট আ্যাফ্রেড অফ বিং কক উইক |” 


১৩৯ । সম।জে শক্তি »ঞ্চয় ব্যবস্থা! লাঁইকর্গস। 
প্রাচীন গ্রীসে ম্পার্টার প্রাবল্যের মূল কারণ মহাঁম্বা লাইকর্ণস। রাজ। 


সদাঁলাঁপ 


লাইকর্গস নানাদেশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, 
ইন্দ্রিয়পরাঁরণত1ই সবল দোষের আকর এবং ৰ্দি কোন জাতি ইন্দ্রিয়পরায়ণ 
না হয়, তাহা হইলে তাহার গৌরবের কদাঁপি হানি হইতে পারে না। তিনি 
স্পাট?র জন্য অনেকগুলি ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন ।__ 

০১) সমাজে সকলেরই আত্মগৌরব রক্ষা জন্য ব্যবস্থা করিলেন ষে 
স্পার্টার নাগরিক সকলেই সমপরিমাণ ভুনি ও সম্পত্তি পাইবে, কেহ সম্পন্ন 
কেহ বিপন্ন থাকিবে না। 

(২) স্বর্ণ বৌপ্যের গৌরব স্বাস এবং লৌভের গৌরব বৃদ্ধির জন্ত তিনি 
অপর সর্বপ্রকার ধাতুর মুদ্রা অপ্রচলিত করিয়া! দীর্ঘাকার লৌহ খণ্ডকেই 
মুদ্রারূপে প্রচলিত করিলেন। ইহখতে ধন জঞ্চয় ইচ্ছা খর্ধ হইল ॥ 
| সামরিক শিখনিগের নখ্যেও লৌহই একমাত্র শুদ্ধ ধাতু ]। 

(৩) ভোজন বিল বন্ধ করিয়া দেওয়ার, জন্ঠ ব্যবস্থা করিলেন বে, সকল- 
কেই সাধারণ ভোজনাঁগারে স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী আহাধ্য ভক্ষণ করিয়া 
আসিতে হইবে । নিজের রসনা পরিত্ৃপ্ডি জন্ত পৃকৃভাঁবে মুখরোচক দ্রব্যাদি 
প্রস্তত করিয়া কেহ খাইতে পাইবে না । 

(৪) অদুরদর্ণী কেন পিতামাতা আদর দিয়া ছেলে খারাপ করিতে ন/ 
পারেন, এজন্য কৌমারাবধি শিশুগণ সাধারণ শিক্ষালয়ে সাঁধঠরণ ধাত্রীদিগের 
হস্তে প্রতিপাঁলিত ও সুশিক্ষিত হইবার ব্যবস্থা থাকিবে ১ শরীর ও মল 
যাহাতে দৃঢ় হয়, সমাজের সকলেই ধাঁহাতে সত্যপৃত হয, এইকব্প শারীরিক 
ও মানসিক শিক্ষা দেওয়া হইবে) 

(৫) হীনাঙ্গ, বিকলাঙ্গ বা একান্ত ছুর্ধল শিশুদিসকে বিশেষ যত্বে রক্ষা 
করিলে এবং তাহাদিগকে বরোবুদ্ধির পর বিবাহ করিতে দিলে, সমাজ মধ্যে 
দুর্বল ও স্বপ্পস্ীবী লোকের বুদ্ধি পাইয়া উহ শক্তিহীন হইয়া পড়ে 2 


এজন্ত ব্যবস্থা হয় যে, এরক্ষপ বালকবাঁলিকাদ্িগকে পর্বত গুহায় ফেল্স্কা 
১৩৪ 


সদালাঁপ 


দিতে ১ইনে। সমাঁজতত্ববিং অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরও এইক্প বাছানি 
হুওয়ায় মত আছে । তবে উহারা বলেন ওরপ স্ত্রীপুরুছুদিগের সন্তান জনন- 
শক্তি ডাক্তারের অস্ত্রচালন! দ্বারা নষ্ট করিয়া! দেওয়ার, ব্যবস্থা আইন দ্বারা 
হওয়া! উচিত। 

লাইকর্ণসের মতে সনাঁজই সর্বেসর্ধা । দশের উপকার জন্তই জীবন 
ধারণ; নিজের সুখের জন্ত নয়। সখের দিকে অধিক দৃষ্টিতে 
সমাজের সমূলে বিনাশ হর। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন সমাজ 
হিতৈষী একাগ্র হোক যে:সমাজে ষফত অধিক, সেই সমাজ ততই অধিক 
জীবনীশক্তি সম্পন্ন । অপরাপর গ্রীক নগরের স্তাক্ স্পার্টাকেও গড়-বন্দী করার 
প্রস্তাৰ উঠিলে লাইকা্গস. বলেন_-“ম্পার্টার বীরপুত্রেরাই উহার কেল্লা ৮ 
বস্ততঃই তাহার ছারা গঠিত-চরিত্র থারমাঁপিনি প্রন্থুতি যুদ্ধের স্পাটা'র 
দিগের যেন প্রতি লোমকুপ দিয়া তেজ বাহির হইত! প্রতি জনের প্রতি 
বক্ষে, কোটি কোটি লক্ষে লক্ষে, ছিল তাদের দেশভক্তির “দুর্গ” সমুদয় 


১৪০। সর্ববঘটে নারাঁরণ পরমহংনদেলের কথা । 


--এক সময়ে পথ দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ কোন সাধুর পা এক ছুষ্ট 
লোকের গায়ে লাগিয়া ছিল। সে লোকটা! ক্রোধান্ধ হইয়া সাধুকে তনানক প্রহার 
করিলে সাঁধু অজ্ঞান হইয়া! পড়িলেন। তাহার এক শিশ্য নানা মতে তাহার 
সেবা করিতে করিতে কিছু চৈতন্ত হইলে গুরুর বাহজ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে 
কিনা বুঝিবার জন্ত-_তাহাকে চিনিতে পারিতেছেন কিনা দেখিবার জহ্ত-_ 
শিল্য জিজ্াসা করলেন “বলুন দেখি মহাশয় ! আপনার সেবা কে করিতেছে ?” 
সাধু বলিলেন “যে আমায় মেরেছিল।” [সাধুর সারজ্ঞান তখনও ঠিক 1] 

মানুষ যে বালিশের খোল! যেমন বালিশের খোলের উপরে দেখিতে 
কোনটা লাল, কোনটা নীল, কিন্ত সকলকার ভিতরে সেই একই তুলা । 
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মান্থৰ দেখতে কেহ সুন্দর, কেউ কাল, কেহ সাধু, কেহ অসাধু, কিন্ত 
সকলের মধ্যে সেই এক ঈশ্বরই বিরাজ করিতেছেন । 

তবে বাধের ভিতর ঈশ্বর থাকিলে৪ যেমন সকলের বাঘের সুমুখে যাওয়া 
উচিত নর, সেইরূপ কুলোকের মধ্যে ঈশ্বর আছেন সত্য, কিন্ত কুলোকের 
সঙ্গ হওয়! উচিত নর । 


১৪৯। সম্পূর্ণ নিভর শাহ স্ুজার কন্য| | 


শাহস্ুজা ভাভার পরুনা রূপবতী ও গুণবী কন্তার বিবাহ জন্ত ভাল 
পাত্র খুঁিতেহিলেন। একদিন দেখিলেন এক খুবক ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের 
উপাননা করিতেছে । নুপুরুষ ফকির বেশধারী ঘুবকের সহিত কথোপকথনে 
উহাকে সংস্বভাবঘূক্ত ও কৃতবিদ্য বলিয়া বোধ হওয়ায় শাহন্তুজা উহাকে 
জিজ্ঞাস। কণিলেন, “আপনি কি বিবাহ করিয়াছেন?” যুবক উত্তর দিলেন 
“আমি একান্ত দরিদ্র আমাকে কেই বা কন্তা পিবে এবং কোন কন্তাই বা 
আমাকে শ্রদ্ধা করিয়া আনার সহিত ভক্তিভাবে ভগবছুপাসনাক় সর্বক্ষণ লিপ্ত 
থাকিতে চাহিবে! সুতরাং বিবাহ হয় নাই । আজ আমার দুইটি মাত্র পরসা 
সল।” সাহ সুজা বলিলেন, “উহাতেই বিবাহ হহবে ; আমার একটী কন্তার 
ধনাসক্তি নাই, দেই কন্তাই তোমাকে দান করিব। “ফকির দুই পয়সায় ছুই 
খানি রুট খরিদ করিলেন। রাঁজকন্তা স্বাদীর কুটারে আমিলে ছুই জনে 
খাইবার জন্ত ফকির একখানি রুটা লইলেন এবং বলিলেন, অপর খানিতে 
পর্ধিন চলিবে । কন্তা কিছুই খাইলেন না এবং পিতৃগৃহে ফিরিয়া যাইতে 
চাঁহিলেন। ফকির বলিলেন “আমিত বলিয়াছিলান যে, দরিদ্রের গৃহিণী 
হইতে কেহই রাজী হইতে পারে না!” কন্ত৷ বলিলেন, “পিতা বলিয়াছিলেন 
যে পবিত্রমনা ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাসী ব্যক্তির সহিত বিবাহ দিতেছেন। কিন্তু 
দেখিতেহি থে তিনি সঞ্চয়ী বিষরী ব্যক্তির গৃহেই দিয়াছেন । পার্থক্যের মধ্যে 
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এই যে, ষুঞ্চয়ের দ্রব্জাত কম!” ফকির তখন পত্বীর নির্ভরের মহাত্যে 
পরম পুলকিত হইয়া দ্বিতীয় রুটাখানি কাহাকেও দান করিনা আদিলেন এবং 
উভয়ে ভগবানের প্রতি একান্ত নির্ভর করিয়া একত্রে ধণ্মাচরণ পূর্বক অযা- 
চিত অন্নে পরমানন্দে দিন বাপন করিতে লাগিলেন । 


১৯৪২ । আক্্রীক ধন্মাচরণ রেভ।রেগুড পেনমন। 


হিন্দুশাস্ত্রের আদেশ “সন্ত্রীকো ধর্শমাঁচরেৎ।” পর্রীর একটা নামই সহ- 
ধশ্সিনী। 
“একে উন্খুন্ত্ দুইয়ে পাঠ 
তিনে গণ্ডগোল, চারে ভাট |” 
ইহা পাঠাবস্থারও কথা; ধর্মীচরণের এবং সাধন সোপানেরও কথা 
তবে পাঠে খুব অগ্রসর হইলে একাই পাঠ চলে। ধর্মসাধনারও খুবই 
অধিক অগ্রসর হইলে পৃথক সমাধি হর । কিন্ক সাধারণ লোকপিগের সনা- 
ধির অবস্থা নয় ; সুতরাং সন্ত্রীক ধন্দ্সীচরণের কথাটা ঠিক বপিয়াই ধরা যার। 
রেভারে গু ডাক্তার পেসন এই ভাবের কথা একসময়ে বোষ্টন সহরে পতির 
ধন্ব জীবনের সহায় কোন মহিলাকে বলিরাছিলেন ;_প্যখন আমি পি বা 
পত্ীকে সাঁধনমার্গে একাকী চেষ্টা করিতে দেখি, তখন আমার মনে হম্স যেন 
একী ডানা লইয়াই একট। পায়রা উড়িবার জন্য চেষ্টা করিতেছে ; চেষ্টা 
যথে্ট, ফল অল্প। যখন দেখি পতি পরী ছুজনেই একমনে চেগ্নী করিতেছেন, 
তখন মনে হয় ছুই ডানার ভরে পায়রা সত্বরেই উজ্জাকাশে মেঘের উপরে 
পৌছিল আর কি!» 


১৪৩ । "সহায় [নর্ববাচনে ভূল অশ্বচিকিৎস1। 
, এক জনের চক্ষুরোগ হওয়াতে সে অশ্বচিকিৎসকের কাছে গর ষধ 
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চাহিল। এ চিকিৎসক অশ্বাদির চক্ষুরোগে যে ওঁধধ সর্বদা প্রয়োগ করিয়া 
ক্ৃতকার্ধ্য হইত, তাহাই তাহাকে দিল । কিন্তু সেই ওষধ ব্যবহারে সে ব্যক্তির 
চক্ষু অন্ধ হইল | সে চিকিৎসকের নামে কাজীর নিকট অভিযোগ করিলে 
তিনি বলিলেন, “ইহার আর কি প্রতিকার করিব? গর্দভ, না হইলে গর্দভ- 
চিকিৎদকের কাছে কেন গিক্লাছিলে ? বে চট সেলাই করে তাহাকে কেহ 
সুঙ্ষ্প রেশমের কার্যে নিযুক্ত করে না 1” 


১৪৪ । স'যম অর্ভুন। 


মনে বাক্য ও বাবহারে যে ব্যক্তি কাম ক্রোধাদি হইতে আপনাকে রক্ষা 
করিয়া সত্যপুত থাকিতে পারে, তাহাকেই সংযত পুরুষ বলা বায়। ব্রক্দ- 
চর্যের অভ্যাসেই এঁ শক্তির উত্তব এবং পোষণ হইয়া থাকে । ধন্মাধর্মের 
সুশ্জ্ঞান এবং ধর্মাচরণের জন্ত আগ্রহ এবং তৎপালনে শক্তি, এ সমস্তই 
ব্রহ্মতর্যাপ্রহৃত । 

অর্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়া পরমা সুন্দরী দ্রোপদীকে পাইলেন । কিন্ত 
যুধিত্িরের এবং ভীমের তখনও বিবাহ হয় নাই ।.“মোহ*শুন্য অজ্জুন যুধিষ্টিরের 
অন্ুমতিতেও নিজে দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন না) উচিত অনুচিত সম্বন্ধে 
তাহার ভ্রম হইত না। [বিধির নির্বন্ধে পঞ্চ ভ্রাতার সহিতই দ্রীপদীর বিবাহ 
হুইল এবং নারদের পরামর্শে নিয়ম হইল যে তাহাদের পাচজনের একজন 
যখন দ্রৌপদীর নিকট থাকিবেন তখন অপর ভ্রাতা! সেখানে গেলে ছাদশবর্ষ 
ভ্রমণ করিরা বেড়াইতে হইবে ।] 

জো্ঠের দাত ক্রীড়ার ফলে দ্রৌপদীর কুরু সতায় নিগ্রহ হইতেছে ) ভীম 
ছুই একটী এমন বাক্য বলিতেছেন ষাহাতে ক্ষুব্ধ জ্োষ্ঠের কষ্ট বৃদ্ধি হইতেছে । 
“ক্রোধজয়ী অজ্ুন ভীমকে নিরম্ত করিলেন । তিনি তখনি বল প্রয়োগ দ্বারা 
কৌরবদিগকে নিজ্জিত করিয়া দ্রৌপদীর অপমানের শেষ করিয়! দিতে পাঁরি- 
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তেন, কিন্তু তিনি নিজেকে জোষ্ঠের অধীনে ঠিক পথেই রাঁখিলেন__অসংঘত্ত 
হইলেন না। কাহার কখন অসংযত হওয়া উচিত নক্-.কিস্তু মহাবলীর 
সংযমেই ধর্্মবলের প্রকৃত বিকাশ । 

নিবাত কবচ দানবদিগের পরাজয়ের পর ইন্দ্র, অজ্জুনকে পরম স্থথে 
স্বর্গে রাখিতে চাহিলেন ) তহুত্তরে তিনি বনমধ্যে ভ্রাতাদের কাছে ফিরিয়া 
যাওয়ার অভিলাষ মাত্র প্রকাশ করিলেন। অজ্জুন “লোভে” বিচলিত 
হইতেন না। 

স্বর্গের শ্রেষঠা সুন্দরী অপ্লরা উর্বশী তাহার নিকট বাত্রিকালে প্রেরিত 
হইলে “কাম'জয়ী অঞ্জুন তাহাকে মাতৃ সম্বোধন করিলেন। ফলে যে 
নপুংসক হওয়ার শাপ পাইলেন তাহা অজ্ঞাতবাস কালে বরম্বরূপ হইল । 
একটা রাজার অন্তঃপুর ভিন্ন তেজঃপু্ন অজ্জুনকে অস্ত্র কোথাও লুকাইয়! 
রাখা সম্ভব হইত না। 

কতকগুলি চোর কোন ব্রাহ্মণের গোধন হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল ॥ 
ব্রাহ্মণ রাজ বাড়ীতে আসিয়া “দোহাই” দিল। যুধিষ্টির তখন দ্রৌপ- 
দীর সহিত অস্ত্রাগারে বসিরাছিলেন ) ব্রাহ্মণের ডাক শুনিতে পাইলেন না । 
অঙ্জুন শুনিলেন। অনুসরণে বিলম্ব হইলে চৌরের! গোরুগুলি ভাগ করিয়া 
লইয়া যদি ভিন্ন ভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে এবং তাহাদের খোঁক্ষ পাওয়া 
না য়ায়, তাহা হইলে ব্রাঙ্গণের ক্ষতি এবং রান্রধর্ম্মে কলঙ্ক হইবে, এই বিবে- 
চনান্ন অজ্ঞুন অবিলম্বে অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিলেন এবং অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া 
আসি ব্রাহ্মণের নিকট চোরদিগের সব কথ জ্রানিয়া লইলেন। নির্দিষ্ট দিকে 
ক্রুত অনুসরণ করায় চৌরেরা সেই দিনেই ধরা পড়িল এবং গোধন উদ্ধার 
হইন। ইহার পর অক্ুন নিন্ননভঙ্গের নিদিষ্ট প্রায়শ্চিন্ত করিবার জন্য দ্বাদশ 
ৰৎসর বন গেলেন । ধর্ম যুধিষঠিরও যখন ভ্রাহৃন্ষেহে মুগ্ধ হইয়া এ স্তর 
হইতে উহীকে নিবারণ করিতে লাগিলেন__সপত্বীক বড়তাইয়ের গৃহে যাওয়াস 
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দোঁধ হয় নাই-_ব্রাঙ্গণের কাঁজের জন্য যাওয়ার দোষ হয় নাই--ইত্যাদি 
বলিলেন তখন, “সত্যব্রত অজ্জুন শুগু এইমাত্র উত্তর দিলেন, “আপনিই বলি- 
য়াছেন ছলপুর্বক ধর্মান্তঠান কবিবে নাঃ কুট যুক্তির সাহায্যে বৈধ-দণ্ড 
হুইতে অব্যাহতির চেষ্টা ছলনা মাত্র 1” 
পাগুবপক্ষে অজ্জুন ভিন্ন দ্রোণের লনকক্ষ কেহ ছিল না) আবার গুরু দোঁণের 
বিনাশ অক্জুনের হস্তে ঘাটিতেই পারে না । অন্ঠায় যুদ্ধে অভিনন্যুর হত্যা- 
কারী দ্রোণকে ও অঙ্জুন গুরু ভিন্ন আততায়ী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না। 
ধিনি গুরু তিনি যাহাই করুন তিনি চিরদিনই গুকুই থাকিবেন। সুসংযত 
অক্ষুনের ধির্মবুদ্ধি কোনন্ধপে বিচলিত হইবার নহে । এদিকে পুত্রশোক 
ব্যতীত দ্রোণের মৃত্যু নাই। ভীম অশ্বখানা নামক হস্তীকে বধ করিলেন 3 
“ভীমের হস্তে অশ্বথান! মরিয়াছে” এই রোল যুদ্ধক্ষেত্রে ভুলিয়া দেওয়া হইল ! 
দ্রোণের এ জনরবে বিশ্বাস হইল নাঁ। অজ্ভুন বলিলে দ্ভাহার বিশ্বাস হইবে 
জানিয়া অজ্জুনকে এ কথা ব্লাঁর জন্ত সকলের অনুরোধ পড়িল। অজ্জুন 
কিছুতেই নিথ্যা বলিলেন না। শেষে ধর্পুত্র যুধিঠিরই বলিয়া ফেলিলেন 
“অশ্বখানা হত”__ইতি গজ ! 
কর্ণের আক্রমণে ছিন্ন ভিন্ন শরীর যুধিষ্ঠির অজ্জুনকে কটুক্তি করিয়া 
বলিয়াছিলেন “তুমি গাণ্ডীৰ ত্যাগ কর, অন্ত কাহাঁকেও উহা! দাও ।” অজ্জঞ্ু- 
নের প্রতিজ্ঞা ছিল, যে গাণ্ডীব ত্যাগ করিতে বলিবে তাহার শিরশ্ছেদ করি- 
বেন। তিনি অসিতে হস্ত দিক্না ফেলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিন “অজ্ুন ! তুমি 
পাগল হইয়াছ; এখানে কি কোন শক্র উপস্থিত আছে যে অসিতে 
হস্ত দিলে।” লজ্জিত অজ্ঞুন তৎক্ষণাৎ প্রক্ৃতিস্থ হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ 
বুঝাইরা বলিলেন “ধর্ম বিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা পালনীর নহে। প্রতিজ্ঞা- 
পালন বা সত্যরক্ষা যখন ধর্ম্বেরই জন্য তখন একান্ত অধন্থ্য কার্ধ্যে প্রতিজ্ঞা 
কখনই পালনীয় হইতে পারে না।” “গর্ব্শূত্য অজ্ুন নিজের দোষ 


১৪০ 


সদালাপ 


স্বীকার করিলেন এ্রবং জ্যেষ্ঠ ভ্রান্ভার অবদাদদনা জন্ত পাপের নির্দিষ্ট প্রায়শ্চিসত 
করিলেন । [ভঠাৎ অধন্ম্য প্রতিজ্ঞার বদ্ধ হইয়া ভারতী কোন 
যুবক বেন কোন অধন্ম্য কার্য ক্িতে না যান। অধস্থ্য প্রতিজ্ঞা প্রকৃত 
পালনীয় নহে। ] 


১৪৫। সাধন।য় ব্যাঘাত ভাঁল কাপড়ে । 


মথুর বাবু একবার শ্রীমৎ রামকুষ্ণ পরমহংস দেবকে একখানা ভাল: 
গরদের কাপড় আনিরা দেন। পরমহংসদেব সেই কাপড়খানি পরিয়। ধ্যান 
করিতে বসিন্গাছিলেন । ধ্যান সমাপনাস্তে তিনি জাপন ইষ্টদেবকে প্রণা্ 
করিতে বাইভেছিলেন, এমন সময় তাহার মনে হইল যে প্রণাম করিতে 
কাপড় থানিতে ধুলা লাগিবে ! অমনি তিনি কাপড়খানি খুলিম্মা ছুড়িযা 
ফেলিয়া দ্রিরা তাহার পর আপন ইষ্দেবকে প্রণাম করিলেন । 


১৪৬। সাধুর আশীর্বাদ গেস্বামী তুলমী দাস। 


কোন ক্ষত্রির যুবকের উতৎকট ব্যাধিতে রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা কম এরূপ 
বোধ হইলে তাহার স্ব শুড়বাড়ী হইতে তাহার পত্ভীকে আনিতে পাঠান ভয় | 
প্রতিপ্রাণা সভী একান্ত কাতর হৃদয়ে শ্বশুরবাড়ী যাইবার সমনে পথিমধ্যে 
গোস্বামী তুলসীদাসকে দেখিতে পাইলে তাহার চরণে প্রণত হইরা বলিয়্া- 
হিলেন পবাবা ! আমার উপর কৃপা কর।” সধবা স্ত্রীলোককে যেমন 
আশীর্ধাদ করার প্রথা সেইরূপ ভাবেই “সতী সাবিত্রী সমানা” হওয়ার এবং 
“এক্সোজী” থাকার আশীর্ঘাদ গোস্বাধীজী করিলেন, অন্য কিছুই বলিলেন না । 
সবশুরালয়ে গিয়া সতী শুনিলেন যে তাহার স্বীশীর মৃত্যু হইসাছে স্থির করিয়া 
.দাঁহ করিবায় জন্ত শব ৬ গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া হইনাঁছিল, কিন্তু তথায় 
জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায় তাঁহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে । 
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সদালাপ 
নী সমর মিলাইয়া বুঝিতে পারিলেন যে বাক্সিদ্ধ মহাপুর্লুষের আশীর্বাদ থে 


মনে তিনি পাইয়াছিলেন, সেই ক্ষণেই মৃত্যর কবল হইতে তাহার পতির 
উদ্ধার হইয়া! জীবন সর্ণরের লক্ষণ দেখা গিম্াছিল | 


১৪৭। সামািক উন্নতি হেয়ার লাছেধের উক্তি | 


পূর্ববঙ্গের ছোটলাট শীধুক্র হেয়ার সাহেবের মতে নমঃশুদ্রের লামাজিক 
উন্নতি জন্ত আহৃত সভা সরকারী হুকুমে বন্ধ করার (১৯১৭) প্রয়োজন ছিল। 
তিনি অনুমান করেন যে, “্ৰ্দি নমংশুত্রগণ স্বদেশীক্রতের প্রতিজ্ঞা করেন 
ভাহা হইলেই উহ্বীদিগকে জল আচরণীয় কর! হইবে”-.এ সভায় এন্সপ 
প্রস্তাব হওয়ার সম্ভাবনা! বুঝিতে পারা গিয়াছিল। উহ্বার অনুমান ভুল 
ঘলির়া মনে হয় না । ফিন্তু তথাপি সভা বদ্ধ না কত্পসিলেই যেন স্থবুদ্ধির 
কাধ্য হইত ? সমগ্র নমঃশুদ্র সমাজ ভাবিয়াছিল যে হেয়ার সাহেব অনর্থক 
উহাদের সামাজিক উন্নতি চেষ্টায় প্রতিবন্ধক হইলেন। 

আমর। জাছি ধাহারা শ্বদেশী-ব্বত গ্রহণ করেন তাহাদের ফেহ ক্ষেহ এত- 
দুর একমনা যে বিলাভীবস্ত্র পরিহিত ব্রাঙ্গণেরও জল গ্রহণ করেন লা। "পানি 
পাড়েকে” ডাকিয়া তাহাকে বিলাতীবস্ত্র পরিহিত দেখিলে ট্রেণে থাকিয়া 
ঘ্ারুণ পিপাসার সময়ও উহাদের জল গ্রহণ সম্থল্প ত্যাগ করিতে দেখা গিয়াছে। 
স্বদেশী শিল্পের প্রতি সহান্ুভূতিহীন ব্যক্তিদিগক্ষে মলিনচিন্ত স্থিক্প করিয়া 
তাহাদের গ্রতি এক্সপ ভীত্র সামাদ্দিক ত্বণা এবং তাহারই বিপরীতমুখে দেশীয় 
ঘস্্র পরিহিত নমঃশৃত্রের প্রতি সামাজিক গ্রীতি উৎপন্ন হইয়া! তীহার জলগ্রহণ 
ইচ্ছা, এক্প স্থলে স্বাভাধিক | 

এদেশে বৈষ্ণবমন্ত্র গ্রহণে--ক্ষ ঠিধারণে--পফলেই জল 'আখচরশীম্ম হইতেন | 
ভখন “ধর্মের জন্ত আবেগ হইয়াছিল। এখপ ইংরাজ সংসর্গে “দেশের” 
জন্তও আবেগ হইয়াছে-- কুভ্তরাং এখন গুন! যাইতেছে প্চপ্তালোধপি ছ্বিজ* 
৯১৭ 


ধদালাঁপ 
শ্রেঠঃ দেশ-ডক্তি পরায়ণঃ 1” জননী, জগ্মভূমি ও জগজ্জননীকে এখন অনেকে 
অভেদ ভাবতে শিখিতেছেন । ন্থৃতরাঁং উচ্চ রাজনৈতিকের এ বিষয়ে সচক্ষিত 
দৃষ্টি মাত্র রাখিয়া শ্রীভগবানের প্রবর্তিত এই শ্রোতের বিরুদ্ধে সুম্পষ্ট হাত না 
দেওয়াই ভাল। ইহা ফ্রুব সত্য ষে, যতই এ সকল বিষয়ে বিতপগ্া কম হইবে 
ততই সমাজ স্বাভাবিক পথে ধীরে ধীরে ভালর দিকেই চলিতে পারিবে ॥ 
কোনরূপ বিদ্বেষ বৃদ্ধি হইবে না । 


১৪৮। সুচীর ছিচ্দ্রে হাতী পার প্রত্যক্ষ ও অনুম।ন। 


ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির ও তাহার অপীম শক্তির প্রতি বিশ্বাসের 
প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ, স্থচের ছিদ্রে হাতী বা উদ্র পারের উপাখ্যানে হইয়া! 
থাকে । রী বিষয়ে প্রত্যক্ষ হইতেই অন্ুনানের উদ্তব সমন্ধে নিয়লিখিত 
নানান্ত উদাহরণগুলি দেওয়া! হয়। 

(৯) জরাধুঞ্জ প্রাণীর মাতৃগর্ভ হইতে প্রসব হওয়া । 

(২) বালুক1 কণার মত ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে প্রকাও বটবৃক্ষের সত্বা বন্ধ 
খাকা। 

€৩) চক্ষুর ক্ষুদ্র তারার ভিন্তর দিয়া সমস্ত আকাশের ছবি পার হুইয়া 
মস্তিষ্কে প্রবেশ । 

(৪) ক্ষুদ্র মনুষ্য মনের মধ্যে অনস্ত বিস্তারের বা বিরাটের উপলব্ধি 


১৪৯। €শীভাত্র কাপাডে।পিয়ার রাজকুমার | 


রোমীয় সত্রাট অগষ্টস কাপাডোপিয়া দেশ জনন করিরা তথাকার রাজা 
এবং দুই রাজপুত্রকে ধরিয়া রোমে লইফ্া গিয়াছিলেন । তথায় রাজার ও 
জ্যেষ্ঠ রাজকুমারের বধের হুকুম হয়। যাক হুই রাজ পুজের মধ্যে কে 
দ্যেঠ জিজ্ঞাস। করিলে দুজনেই বলিলেন, “আছি জ্যেষ্ট+| জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠটকে 


১৪৩ 


নিবৃত্ত হইতে পুনঃ পুনঃ বলিলে, কমিষ্ঠও জ্যেষ্ঠটকে নিবৃত্ত হইতে বলিতে 
লাগিলেন । শেষে ঘাতক আন্দাঞ্জী একটা ঠিক করিয়া কনিষ্ঠ রাজকুমারকেই 
হত্যা! করে! 


১৫০। জঠির উন্নতি গ্যারিধল্ডী। 


গ্যান্রিলল্টী স্ত্রীজাতি হিতকরী সভায় একবার লিখিরাছিলেন “সন্্াস্ত 
মহিলাদের শারীরিক আস্বাস্থ্যের প্রধান কারণ তাহাদিগের উপযুক্ত কাধ্যের 
অভাঁব। কিন্ত বদি তাহার! পরহিতত্রতে রত হইয়া! দীন ছুঃখীর অভাব 
মোচন এবং তাহাদের সন্তান সন্ততিদের শিক্ষ! বিধানের জন্য সচেষ্ট হন, তাহা 
হইলে াহাঁদিগের শরীর ও মন উভয়ই ভাল থাকিতে পারে। হৃদয়ের 
সহিত সৎকম্মে শ্রশীল হওরা আর ঈশ্বরের বিধির নিকট মস্তক অবনত করা, 
একই বন্ত। যাহারা সেই মহাবিধি উল্লজ্বন করিয়া আপাত তৃপ্তি-প্রদ 
বিলাসিতার অন্গুদরণ করে, তাহারা ঈশ্বরের নিয়নভঙ্গ জনিত মহাপাপে লিপ্ত 
হয় এবং মানসিক স্থখ ও শারীরিক স্বাস্থ্য উভয়েই বঞ্চিত হয়! 


১৫১ | স্বচেষ্টার মমাদ্র অক্ষমে দয়! | 


স্বামী বিবেকানন্দ একদা ইংলগ্ডে কোন এক প্রসিদ্ধ ধনী লোকের 
বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। একদিন প্রাতে ছুইটা যুবক এ বড় 
লোকেব সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। ইহাদের পিতা ধনী ছিলেন; কিন্ত 
মৃত্যুর পুর্ব দেউলিয়া হইয়া যাঁন। যুবকছয় তাহাদের পিভৃবন্কুর নিকট 
সাহান্য প্রার্থনা করিতে আসিক্লাছিলেন। বিষয়কর্মের কথ। জিজ্ঞাসা করার 
বড় ছেলেটি বলিলেন বে, তিনি নানারূপ কর্মের মতলব আটিতেছেন, কিন্তু 
অর্থাভাবে কিছুই করিতে পারিতেছেন না । তাহার ছোট ভাই বলিলেন 
বে, তিনি সামান্য গচ্ছিত অর্থে একখানি মুদ্রীর দোকান খুলিয়াছেন এবং 


৯৪৪ 


দালাঁপ 


ভাতে সমান্ত আয় ও হইতেছে কিন্ত গ্রাসাচ্ছাদনের এখন ও সন্কুলান হয় নাই । 
এ বড় লোকটা তখন উভর ভাতাকেই ফিরিয়া যাইতে বলিয়া এ দিন অপ- 
নাহ্রে ছোট ভাইকে এক হাজার পাউগ্ডের একখানি চেন পাঠাইর। দিলেন ২ 
কিন্ক বড়কে কোনরূপ সাহাধা করিলেন ন।। স্বাত্ীজৈ কারণ ভিগ্ু;স। 
কবর ললিচুলন, “বড়টী দিনবাঁতি কেবল মতলবহ ভটিন্ডেছেন, পছিএসে 
অগ্রসত্র হল নাই ; অপরটি ধাহাই হউক কোনরূপ কাষো ভ তএসর 
যাছে ও স্ুভবাং তাভাকেই সাহাব্য করা উচিত ।” 
এ দেশের লোকে মনে কহিত “ও যা হোক এক রকম কবে খাচ্ছ, ও 
সাহায্যের তেমন প্রয়ৌজন নাই 5 ঘেটা ভকন্মণ্য তাহার সাভার দর, 


4 
4। 
॥ 


খে 


কান 1” ইত্লুুগু সক্ষমেরই সমাদব ; ভারতে অক্ষএেব প্রতি দন" 1--ভাল্‌ 


২৫ 


লোকের মনে 'ঢুহই? থাকা উচিভ | 


»৫২। স্বদেশভক্তি জাগ্ানী গন 


চর ৮ শী ০, ক সর পে? ত3 ক্ষ সপ 3 
হিল পগাপিহ হই কতগন্ধা অনেক কাল 


০৯০ মা ই শ্পি রত ্শ শি - সত শি ১৮ লে 
ইয়াকোভাদার হাম কানিতে হন তিনি হ্টাগাতওিল গছ ভইতুত ডান: 
ভাবার কথা বাভনে প্ধানুচতশ হি ভগিনী জপিচল পাপহগপ বদন 
টু ও [শি টি 8: সু ঘা - 
ভাহার সা ঠক পি ইপকাছিলীত কিল, সহ টিসি উল সহ । 
২০ শত ১ লে টা ॥ ৫ ইক 324-4 
ল্ধ ভাঙগ্গান স্াদ্ধন আল “ পুকো 29021 চলা বন সিহত গন হাহাব 
স্নার এল টী হত তিক ১ স্িডা ভি নয লিল হি । লি স্ব 
ব্াখ। উকি তি ক । [2 । ধা তত । ্ ৮:১1 । ৩) 


ছল্সবপপাদী কথীন্ত চন হান । 
আবাল-বুদ্ধ বনিভ, জাপানী জদয়ে সর্ধদাত স্বদেশভভ্তি ছলিচতছে | শ্রী 


মনে মনে সেই কতা সদন্ধ আন হট 


এ ৩ 


সদালাপ 


যোগান এক সদয়ে হইয়া উদ্িতে পারে ন।” ইহা জ্ঞাপানের একটা 
স্থপ্রচপিত প্রবাদ 1” জাপানী রমনী পতিকে একদিন অধিক মাত্রায় মিরা 
সেবন করাইয়া খাক্সুটা লইয়া নিকটস্থ শান্তিরক্ষকের হস্তে দিল। 
বান্সের ডালা উদধধটিত হইলে দেখা গেল ঘে তন্মধ্যে জাপানের, 
মানচিত্র, জাপানী হুর সকল যে প্রণালাতে মেরাষভ হইতেছে তাহার 
মানচিত্র সম্বলিত বিবরণ, জাপানীদিগের সৈন্য সংখ্যাও জাহ'জ সংখ্যা, ভাপানে 
অবতরণ জন্ত সুবিধানত স্থানের নক্সা ইতা'দি আছে! রুমণী দেশবাসীর 
প্রখংসা ও গুভা পাইলেন । তাহার স্বামী দেখিলেন যে ভিনি বাক্সটীর 
যথ্ে সহিত পত্থীকেও হারাইয়াছেন্ন। তিনি অবতিবিলম্েই জাপান ত্যাগ, 
করিলেন । 


5৫৩ । স্বদেশভক্তি প্মেনিয়নের মাতা | 


পারসারাজ জরাক্সিস্‌ গ্রীস অধিক্কার চেষ্টায় যে বিপুল বাহিনী পাঠাইক্ষা 
ছিলেন, ল্পাটণত রাজ। পসেনিয়ুসের নেড়ত্বে সম্গিলিত গ্রীকদিগেব হস্তে 
তাহার সম্পূর্ণ পরার হইলে পসেনিয়সের উদ্যমে এবং দুদ্ধক্ষোণলে লিভান্ট 
দ্বীপপুঞ্গে এবং এপিগির উপকুলেও আ্ীক অধিকার, বিস্তুত্ব হইপ্ডে, 
পাগিল। তখন পারসারাজ পসেনিয়সকে প্রত অর্থ দান করিতে এবং 
সমস্ত জীসের একাধিপতি মিত্র রাক্কা করিয়া পিয়া নিজ্র একটা কন্তার, 
সহিএ বিধাহ দিতে ওতিশ্রত্ব হন । কাদিনীকাঞ্চনের শর অসামান্ত লোভে 
-ুসলিরসেৰ মন বিচলিত হয় । কিন্ত এ বুমস্ত্রা শ্বাগ্রই প্রকাশ হইরা পড়ায়, 
ন্প10ান সাধারণ সম্ভার অভিযোগ উপস্থিত হইল । তখন ক্রোধান্ধ স্পাটা 
নাগরিকপিগের হস্ত হইতে প্রাণরক্ষা জ্বন্য পসেনিয়স পলায়ন করিরা মিনার্ড! 
দেবীর মন্দিরে শরণ লয় । স্পাটীয়েরা দেব মন্দিরের ভিতর কোনরূপ বল 
প্রকাশ করিত্ব না; মহা অপূরাধীও তৃথায় নিন্লাপদে থাকিতে পাইত্ব ), 
১৪৬ 


সদালাপ 


এ ক্ষেত্রেক্উহারা বড়ই ক্ুদ্ধ হইয়াছিল $ কিন্তুকি করা উচিত ঠিক করিতে 
পারিতেছিল না । পসেনিম়্সের মাতা তথাম্ম আসির। নীরব হেটমুণ্ডে এক- 
খানি প্রস্তর মন্দিরদ্বারে রাখিয়া! দিলেন | স্পাটীয়েরা'তাতাঁব ইঙ্গিত বুঝিরা 
তখনই নন্দির দ্বান গাথিকা ফেলিল; পসেনিয়স উহার ভিশর অনশনে প্রাণ- 
ভাগ করিলেন! 


১৫৪। স্বদদেশতক্ত গিলিশীয় কুমারী । 


প্রথর নেপোলিঃনের অধিনাঁর়কভার ফলাসীরা! প্রুদীরপিগতক জিনা এলং 
অরারগ্াটের যুদ্ধে সম্পূরূপে পরত করে এবং গ্রুসিরার অদ্ধেক রাজা 
কাড়িরা লইরা “নর্থ জন্মণ কনফিডারেশনঃ নন দিয়া একট পৃথক রাজ্য 
স্থাপিত করিরা দেয় । তখন পুর্ব ও পশ্চিম জন্মাণর মধ্যে ক হকট। ঈর্ষা বিদ্বেষ 
ছল; বাভেরিয়া, ভানোভর, বেডেন প্রতি পন্চি্ জন্মণাজ্যে প্ীসিষার 
তি দশনে বিশিষ্টভবে অস্থরা পোষিত হইত | কিন্ত দেবের সাধারণ শক্রু 
রামীর। উহাদের আপেোষের বিধাধ নিসশ্বাদেন স্সবিপা হাই। উভ্দে একে- 
বারে হীন করিরা ফেলিতেছে, ইহা তৎকালে প্রস্তত জাতীর সঙ্গীত সকল 
হইতে বুঝিতে পারায়, ফরাসীপধিগকে বিতাড়িত করিবার জন্ত সমগ্র জন্মণীতে 
সাধারণ প্রলার মধ্যে একটা বিশেষ আগ্রহ জন্মে। জন্মণীর বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
ছাত্রগণ এই জাতীয় উদ্দীপনার কার্যে বিশেষ যন্র করিয়াছিলন | ইস্ভার ফলে 
যে সময়ে নেপেলিয়নের অজের বাহিনী রুসিয়:র শীতে নিঃশেষ হইতেছিল, 
ঠিক সেই সময়েই সনস্ত জন্দ্নীতে মহা আগ্রহে রণসচ্জা! চলিতেছিল। 
স্বাধীনতাপ্রির ওলন্দাজ, ডেন, ইংরাজ (আ্যাংগ্লোসাকসন ) প্রভৃতি জাতির 
আপি মাতৃভূমি জর্ম্ণী গ্রবল প্রতাপ রোনক সাম্রাজ্যের অধীনত স্বীকার 
করে নাই; সাহসী জর্মখণ সৈম্ধ ইউরোপের সর্বত্রই ভূতিভূক যোদ্ধার কার্ধ্য 
ক্ষরিত) কেবল দেশ ক্ষুদ্র ক্ষু্র রাজ্যে বিতক্ত থাকায় জন্মনদিগের মধ্যে 
৯৪৭ 


হয়ঃ 


না ৫ 


সদালাপ 


জাতীর একতা ছিল নাঁ। বহিঃশক্র নেপৌলিয়নের অত্যাচাত্রে জাতীক্গ 
একতার আকাঙ্ষ! জন্মণদিগের মনে একান্তই প্রবল হয় | 

এ সময়ে দেশের সকলেই জাতীয় যুদ্ধ ভাগডারে কিছু না কিছু টাদা দিতেছে 
দেখিয়া সিপিপীয়! প্রদেশের একটি দরিদ্র কঘকের কন্ঠার কিছু চাদা দিতে 
বড়ই ইচ্ছা হর, কিন্তু একান্ত নিঃসম্বল থাকাদ্স চাঁদা সংগ্রভকারকের হত্তে 
কিছুই দিতে পারিল না । শেষে একদিন মনের আবেগে পিতা মাতাদক 
কিছু না বলিয়া সে দুরবন্তী ব্রেসল নগরে চলিয়া গেল। উহার সুন্দর 
কেশরাশির সকলেই প্রণংসা করিতেন ৷ যুবন্ী তাহার চুল একজন পরচুল 
বিক্রেতাকে ছুই ডলার মুদ্রায় বিক্রয় করিয়া নেড়া মাথা করিল এবং 
এঁ অর্থ বুন্ধ ভাগডারে দান করিরা শান্তি ও আনন্দলাভ করিল। পরচুলা 
বিক্রেতা ইহা জানিতে পারিক্লা এ চুল বিনাইয়া অনেক গুলি চুড়ী প্রস্তুত করি- 
লেন। ওরপ স্বদেশভক্তি পরিষিক্ত সেই চুলের চুড়ী সন্ত্রান্ত মহিলারা উচ্চ 
মূলো ক্রর করায়, সেই পরচুলা বিক্রেতাঁও এঁ চুলগুলি হইতেই বুদ্ধ ভাগারে 
একশত ডলার চাদ ধিতে পারিল ! 


১৫৫ | স্বধর্থ্দে বিশ্বাস ফরামী ও মুর। 


কোন সময়ে আলজিরিয়ায় মুরদিগের বিদ্রোহকালে একজন ফরাসী 
সৈনিক বিদ্রোহীদিগের হস্তে বন্দী হইয়া পড়েন। শ্রী ফরাসী বন্দীর প্রতি 
কোনরূপ নির্যাতন হয় নাই ; কিন্তু বিদ্রোহীদের কথোঁপথনে উহাদের ফরাসী 
বিদ্বেষ যে কত গভীর ও তীত্র তাহ! বন্দী বুঝিতে পারিয়াছিলেন। একদিন 
বন্দী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “তোমরা আমাদের এত €বণী ত্বণা ও বিদ্বেষ 
কর কেন ?* উত্তর-__"তোমরা আমাদের দেশে এলে কেন ?” বন্দী বলিল; 
“তোমাদের দেশের উন্নতি করিতে এবং তোমাদের স্থভদ্র এবং ঈশ্বরে 
বিশবাদী করিতে আমরা আসিয়াছি।” বিদ্রোহীরা বণিল “বাহ্‌ সত্যতা 
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শ্ররোজনীষ্ও নয়, স্থারীও নর--আঁর ঈশ্বরে বিশ্বাস আমাদের সম্পুর্ণ 
ভাবেই আছে । এদেশে কোন মুনলমান আছে যে নিত্য নমাজ করে না? 
তোমরাই বরং ঈঙ্রে অবিশ্বাসী । তোমাদের কাহাকেও ত ঈশ্বরানাধনা 
করিতে দেখা যায় না|” 

আজকাল অনেক' ইয়ুরোপীর, বিশেষতঃ ফরাসীরা, খৃষ্টধর্দে বা কোন ধর্মেই 
বিশ্বান করে না) কেবলস্থথ স্বচ্ছন্দে খাওয়া দাওয়াই জীবনের লক্ষ্য 
করিম ফেলিয়াছে। 


১৫৬] স্বব্যবসারীর প্রতি গীতি টরনার। 


উংলতগুর সুপ্রসিদ্ধ প্রাক্কৃতিক দৃপ্ত চিত্রকর টরনার একসময়ে রয়াল একা- 
ডেনির প্রদর্শনীতে “ছবি টাঙ্গান কমিটির” অন্ততম সভ্য ছিলেন। তাহার 
নিজের দেশবিখাত চিত্র সকল যখাবথ স্থলে টার্গান হইয়া গিযাছিল। 
অপরেরও ছবি টাঙ্গানও শেষ হইরা গিয়াছিল । দেওয়ালে স্থান বাকী ছিল 
না। এমন সময়ে কোন নূতন চিত্রকরের একখানি চিত্র তাহার ভাল বোধ 
হইলে তিনি উহ! টাঙ্গানর জন্য মনোনীত করিলেন। কমিটির অপর 
সভোরাও বলিলেন “এ ছবি ভাল বটে কিন্ত স্থানাভাব ) এখন কাহার ছবি 
নামাইয়া আবার এ ছবি টাঙ্গান হইবে 1” টরনার বলিলেন, “ঘখন সকলেই 
ভাল বলিতেছেন তথন স্থানাভাবে কি উহার উৎসাহ নষ্ট হইবে?” টরনার 
নিজের একখানি ছবি নামাইয়া! লইয়া অপরিচিত চিত্রকরের ছবি টাঙ্গাইয়া 
দিলেন) সেখানি উৎকর্ষ হিসাবে টরনারের ছবির স্থানে বসিবার যোগ্য 
ছিল না। 


৫৭। স্প্টবাদী ডাক্তার ভারচে!। 


অর্মমানির সম্মিলনের এবং অস্থ্যদয়ের প্রধাননেতা৷ মনতীশ্রেষ প্রিচ্দ বিসমার্ক 
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ড় বিউখিটে মেজাজের লোক ছিলেন । একবার তাহার অন্থুথ কন্পিলে ৰ 
বিখ্যাত হোমিওপারণথি ডাক্তার ভারঙ্গেকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দিয়া- 
ছিলেন। প্র ডাক্তার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার নিয়মানুসায়ে রৌগের সকল 
লক্ষণ এবং রোগীর আচার ব্যবহার খাছ্য নিদ্রা প্রস্তুতি সম্বন্ধে দকল সংবাদ 
তন্ন তন্ন করিরা জানিবার জন্ত গ্রপ্ননালা লিখিয়া লইয়! গিয়াছিলেন ? 
প্রশ্নের ধ ফর্দ দেখিরাই প্রিন্স বিসমার্ক একান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিরা বলেন, 
"আনি অত জেরার মধো একটি প্রশ্নের ও উত্তর দিব না$ দেখিষ্কা বুঝিয়! 
খাহা হয় উধধ ব্যবস্থা করুন|” ডাক্তার অবিলম্বেই উঠিয়া পঈাড়াইলেন, 
এবং রলিলেন, “সকল জন্মনের ভক্তিভাজন এবং অবিরত মানসিক পরিশ্রমশীল 
লোকের চিকিৎসার অন্ুমাত্র ক্রটী হইলে আমি বড়ই অপরাধী হইব? ইহা 
ভাবিয়া মানসিক ও শারীরিক সকল লক্ষণ সন্বন্ধে প্রপ্নমালা পরিশ্রম করিনা 
প্রস্তুত করিরাছিলাম। কিন্ত আপনি মক জন্তর ধরণে চি্ষিৎসা চাহিতে- 
ছেন) একজ্ন অশ্ব চিক্ষিৎসককে ড'কিলে সে আপনার কাঁনে নাড়ী 
দেখিয়া গুঁষধ ঠিক করিয়া দিয়া যাইবে 1” বিলমার্ক এ তেজস্বী ভানণরের 
হস্ত দৃঢ় চাপিরা ধরিয়া কহিলেন, “ভাই! যাইও নী; আমি সকল 
স্ষখারই উত্তর দিব আমার মত ছুরন্ত জানোয়ারের তুমিই একদাত্র 
উপযুক্ত চিকিৎসক” ছুজনের মধ্যে গ্রগাঁঢ় বদ্ধুতঘ এ দিন হইতে 
জন্মিয়াছিল । 


১৫৮। হারানিধির প্রাপ্তি ৬ তাঁরকেশ্বর মাহাতায । 


হুগলী জেলার বাগাপ্ডাগ্রান নিবাদী জনৈক কা'রস্থ ভদ্র বস্তানের তিগ বৎসর 
ঘয়ন্ক পুত্র হারাইয়! বার; তাহার আর কোন সন্তানাদি হয় নাই। তাহার 
পত্রী ইহার প্রান ছয় বংসর পরে স্বীয় দেবরকে সঙ্গে লইয়া ঠতারকেশ্বরধামে 
খ্আসিয়া পুর কামলা মন্দিরের ষন্্রখে ধর্দেন। একদিন তিনি দেখি- 
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লেন যে, প্রার নয় কংসরের গৈরিকধারী একটী পন্ন্যাসী বালক তাহার নিকট 
আসিয়া ভিক্ষা চাহিত্রেছে । ছেলেটাকে দেখিয়াই এ মফ্রিলার মনটা কেমন 
হইয়া গেল। তিনি: বালককে সবত্বে নিকটে বসাইয়া স্বীয় দেবরকে বলি- 
লেন “দেখ দেখি, এ ছেলেটার ঠিক তোমার দাদার (স্ত্রীোকটার স্বামীর ), 
ঘত্ব মুখ কিন! ?* তাহার দেবরেরও ঠিক এঁ কথাই মনে হুইতেছিল ॥ 
তখন বালকের, পরিচন জিজ্ঞাসা করা হইলে সে বলিল হ্ুগলীর সম্তভোষপুর, 
মঠের মোহাস্্রেরু কাছে সে থাঁকে ও ত্রাহান্ন সোঁণার হেশো ও মাছুলী; 
তথার আছে তারকেশ্বরের মোহান্ত মহারাজের নিকট শ্ত্রীলোকটা 
বালককে নিজ্বের পুত্র বলিয়া জ্বাননাইলে মোহান্ত মহারাজ পত্রে এই 
কল সম্বাদ দিয়া সস্তোষপুরের মোহীস্তকে বালকের অলঙ্কার সহ আসিতে 
বলিলেন । যে অলঙ্কার সহ তাহার সন্তান হারাইয়াছিল, ই মাছুলী ও. 
হেসে স্ত্রীলোকটা বেশ চিনিতে পারিলেন। বালক নিরাশ্রয় অবস্থার মে, 
আসির! পড়ায় এবং ত্বাহার্‌ পিতা! মাতার সন্ধান না হওয়ায় তথা প্রতি- 
পালিত হৃইত্রেছিল। রমবীকে স্বাঁহার সন্তান প্রদত্ত হইল এবং তিনি, 
খুব ধুমধামে ৬ পুজা দিয়া সেই হ্বারানিধি কোলে লইয়া গৃষ্থে গমন, 
করিলেন । 


১৫৯। হিন্দুস্ব রেভ।য়েশড মিলার | 


রেভারেগু ডাক্তার মিআার মান্দা, প্কৃম্চান কলেজে” প্রতিষ্ঠাতা । 
তিনি একদিন বেদান্তের নিন্দা করিয়া জুভাশুদ্ধ পা বাড়াইরা দিয়া বলেন, 
*মর্বজ্ঞই যদি ব্রদ্ধ ত্বৰে তোমরা আনার বুট জুতার পুজা কর |” হিন্দু হাতের 
স্ুদ্ধ হইয়া ক্লাস ছাড়িয়া! চলিয়া বায় । কিয়ৎক্ষণ গ্ররেই একটা ব্রাহ্মণ ছাত্র 
ফিরিয়া আসিয়া ক্লাসে বসে এবং বলে আপনার ৰলার ধরণে চিতচাঞ্চল্যা 
হওয়ায় চলিম্কা গিয়াছিলাম £ যে অশ্িষ্ট ব্যবহারের জন্ধ ক্ষমা চাহিতেছি £ 
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এ ৰুটেই পুজা করিতে পারি । আপনি কি বলিতে চান যে আপনার বুটের 
ভয়ে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর এ স্থান হইতে সরিয়! গিয়াছেন ?” 

অনেক বৎসর পরে, “এই শিক্ষারই ফলে” ডাঃ মিলার ইংলণ্ডে বলিম্মাছিলেন-- 
“্মরণে রাখিও বে হিন্দুধন্ম জগৎকে কি দিয়াছে--উহা! ঈশ্বরের (বিশ্বাআার ) 
সর্ধবব্যাপকত্ব এবং মানবের স্থার্থসম্বন্ধে একত্ব ( একাত্মতা ) এই ছুই মহৎ 
জ্ঞান দিরাছে। ”$ 


১৬০ | হিন্দু মুসলমানের ঝগড়া মৌলবীর উক্ত । 


. কোন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের সহিত একজন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বৃদ্ধ মৌলবীর 
রেলওয়ে গাড়ীতে কথাবার্তা হইতেছিল | দুইজনেই পৎকথা় স্থুথে আঁসিতে- 
ছিলেন । বাঙ্গালী ৰলিলেন “হিন্দু মুসলমান উভয়েরই পরকালে মন অধিক ) 
এঁহিক বিষয়ে আগ্রহ কম; সাধু ফকীরে শ্রদ্ধা) জীবনের সকল কাধ্যের 
সহিত ধর্মভাব সংস্থষ্ট ;-_ প্রধান প্রধান বিষয়ে এত মিল, তথাপি উহাদের এত 
বিবাদ কেন?” মৌলবী বলিলেন “বাবু! হিন্দু সুসলমানের উচ্চ শ্রেণীর 
সাধকদিগের মধ্যে কিছুমাত্র বিবাদ নাই। উচ্চ শ্রেণীর নিউফাউগ্ল্যাণ্ড 
কুকুর দশটা একত্র রাখ টু শব্ধ করিবে না) ফেতি কুত্তা ছুইটা একত্র হইলেই 
খাওরাথাই করিতে চাকর এবং মহা হাঙ্গাম! উপস্থিত করে 1” 
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১৫২ 


সংখ্যা 


১। 


২1 


৪1 
৫ । 
৬ 
৭ | 
৮1 
৯ 
১] 
১১ 
১২। 
১৩। 
১৪। 
১৫1 
১৩। 
১৭] 
১৮। 
১৯। 
৯ | 


নির্ঘ্ট । 


বিষয় 
ভারতবাসীর প্রায়শ্চিন্ত, ৬ ভূদেব বাবুর কথা 
অক্লান্ত দান, হাতেম 
অধন্থ্য প্রতিজ্ঞা, রাজা হিরড 
অধন্মে উন্নতি, অস্থায়ী 
অধীনস্থের প্রতি সহানুভূতি, আ্যাবারক্রস্থি 
অধ্যবসায়, ৮ প্রতাঁপচন্ত্র রায় 
অস্তাজের উন্নতি, মুসলনান কৃতিত্ব 
অন্ধবিশ্বীস, বিবেকানন্দের কথা 
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ, গুরুর কথা! 
অভাবের প্রকৃত উপলব্ধি, লিনকন 
অমানিতা, পরমহংসদেব 
অযথা আড়ম্বরে অগ্রীতি, বার্লো কৃপ 
অস্থায়ী বিষয়ে, সুখ ছুঃখ নাই 
আত্মবলি, ৫কাদড্রস 
আত্মবলি, দধীচি 
ছ্যর্ডে দয়া, গ্রেস ডারলিং 
ঈশ্বরে নির্ভর, খোরাসানী যুবক 
উচ্চ সমাজে, অন্থদারতা 
উন্নত ভক্ত, নারদ সংবাষ 
এক কথায় কদত্যাস ত্যাগ, ৬ স্বরূপ বন্দযো! 
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৪51 


৫৮৬ 

বিধয় 
একাগ্র সাধনা ও গুরুভক্তি, একলব্য 
কর্তব্যপালন, পফলিপ ও বুদ্ধা 
কত্তব্য সমষ্টি, এক কথাক্স 
কর্মযোগ, ৬ মধু সদন চট্টোপাধ্যায় 
কাপট্য, ব্রাক্ষণের 
কাপুক্রষতার উৎপাদন, সাইরস 
কানিনী কাঞ্চন, কবীরের কথ 
কু-অভ্যাসের ত্যাগ, অবিলম্বে 
কুরূপ, কালিদাসের কথা 
ক্কৃতজ্ঞ চাকর, কামোর়েনসের 
ক্ষমাশীলের শক্তি, বিশপ টিখন 
ক্ষাত্র কীর্তি, রাজা দিলীপ 
খাওয়াইয়। সুখ, ৮ গিরিশ বন্দ্যো 
২৭ ও কর্ম, ব্রাহ্মণের শ্রেণী বিভাগ 
গুণের গৌরব, রামকৃষ্ণ বাচম্পতি 
চীনে হিন্দু সন্গ্যাসী, স্বামী বিবেকানন্দ 
চোর নয় কে? সোনার গাছ 
জননী ও জন্মভূমি, ফীন্পের তিন রাজ! 
জাতস্য হি ঞ্রবং মৃত্যুই, বুদ্ধদেব 
জাতীয় বিদ্বেষ, অজ্ঞতামুলক 
জিনিসের মুল্য, উপকারিতায় 
জীবনের উদ্দেশ্য, নামে রুচি ও জীবে দয়া 
জীবনের সার্থকতা, ওয়েলিংটন 
ভীবনোতসর্গ, ধর্মের জন্ত 


সংখ্যা 
৪৫ | 
৪৬৩, 
৪৭1 
৪৮1 
৪৯1 
৫* | 
€১। 
৫২ । 
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৫৪1 
৫1 
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৫৭ । 
৬১ । 
৬২। 
৬৩ । 
৬৪ | 
৫ | 
৬৬ 
৬ । 
৫৮1 
৯ | 
৬৯ ! 
৩৮ ॥ 


৩/গ 


বিষয় 
জীবনুক্তের মন, পরমহংসদেব 
জীবে দয়া, বিছা ও সাধু 
তীর্থাটন, আবুবেকার ও রাম প্রসাদ 
দয়া প্রবণতা, অজ্জুনের 
শিগ.বিজদীর প্রদ্দাপালন, সিকন্দর শাহ 
দূরদর্শী রাজনৈতিক, সিদ্ধিয়া এবং মনরে! 
দু্ট অধ্যবসায়, খুব 
দৃঢ় ভক্তির প্রভাব, গুরু ও শিষ্য 
দেশের উন্নতি, কিসে হইবে 
দেহের প্রতি প্রেম, নারসিস, 
ধনরত্ব ও লৌহ, সোলন ও কৃশ রাজ 
সইতায় উপেক্ষা, হারুণ 
নাম মাহাত্ম্য, অঙ্গামীল 
নি্মাহ্থগামিতা, মার্কিণ সৈনিক 
নিরহঙ্কার, পরমহংসদেব 
নিরহসঙ্কারে রক্ষা, ফরাসী সেনাপতি 
নিরাকার সাকার ও অবতার, জলের উপমা 
নিক্কাম ভগবৎ প্রেম, ফকীরের 
নিঃস্বার্থ স্থদেশ গ্রীতি, সিনসিনেটস, 
নেটালে ভারতবাসী, রঘুনাথ সিংহ 
্তায়পরারণ কাজী, স্থরাজুদ্দিন 
স্তায়পরতা, মিঃ বীচ,ক্রফট 
স্যায়পর শাসনকর্তা, মনরো 
পতি পত্থীর.সুদ্ধ, উইলিয়ম”& মেরী 


সখা বিষয় 
৬৯! পবিত্রমনা পণ্ডিত, গোবর ডাঙ্গায় 
** | পরমধন, পঁরশমণির কথা! 
"১1 পরমেশ্বরের আকার, সুসলমানভক্ 
১1 পশুর প্রতি দয়া, সৈনিক ও আলেকজা গার 
৩1 পুজার চাঞ্চল্য, রাণী রাসমণি 
৭৪ $ পৃথিবীত্র সা পদণর্থ, ভক্তি 
1৫1 প্রেখথম আদ রাজা, পৃথুর কথা 
ব5।  প্রভূভক্তি, ধাত্রী পান্না 
??/ ৫87৮ন ভারতে ধর্দটে হল্তক্ষেপ বেন 


৮1 
শন ॥ 
৬৬1 
৮৯ । 
৮২1 
৮৩। 
৮৪। 
৮৫1 
৮৬। 
শপ 
৮৮) 
৬৯] 
৯০1 
৯১1 
৯২। 


প্রাক্তন ও পুরুষকাঁর, সঙ্জনোক্তি 
প্রেমের চরমাবস্থা, ভক্তি রহস্য 
শ্রীতিতে স্বজনতা, সোমদেব 
বন্ধন মুক্তি, ঘোড়া দেল! দে রাম 
বশ্ততা, ইংরাজ নাবিক 
বংশ ও পুক্রষকার, কর্ণ 
বাঙ্গালী জেনারেল, কালু ঘোষ 
বাঙ্গালীর বাহুবল, সিংহল বিজন্ব 
বাঙ্গালীর বীরহ্থ, স্থরেশ বিশ্বাস 
বাদশাহের ক্ষমতা, মাছির কথ! 
ব্রাহ্মণের লক্ষণ সত্য, জবাল 
বিস্তার গোবব, ৬ ভূদেববাবুর কথা 
বিদেশীর সহিত সহানুভূতি, মিঃ এস্কুভিয়ার 
বিনর, পরুমহংসদ্দেব 
বিশ্বাস ঘাতকতা, স সেমি বা 


নংখ্যা 
৩। 
৯৪ । 
৯৫ 1 
৯৬ 
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১১৮ । 
১১২। 
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1৮ 
বিষ 
ব্রিটিশ উপনিবেশে, অন্থদারতা . 
বৈরাগ্যের ক্ষর, এক কোৌপীনকা ওয়াস্তে 
ভগবানে নির্ভর, ভক্তিমতীর 
ভগবানের রূপ, গণপতি ভট্ট 


- ভগবানের ম্মরণ, হরি সে লাগি রহো! 


ভগ্মদেব মূর্তি, পরমহংসদেবের ব্যবস্থা 
ভক্র সংঘে, ভগবান 

ভয় ভাঙ্গান, বাল্যকাল হইতে 
ভক্তির জয়, কবীরের দীক্ষা! 

ভক্তির জয়, প্রতাপ ক্র 

ভক্তের জোর, ভীন্ম 

ভক্তের ভগবান, মুনিবাহন 
ভক্তের ভরসা, রামনামে 

ভক্তের রক্ষক, তুলসীদাসের কথা 
ভয় এবং সাহস, প্লিও পিডাস 
ভলটেগ্ারের ভয়, ব্বাজপুরুষে 
ভাগ্যের পরিবর্তন, শ্ীরামচক্রর 
ভারত ইতিহাসে, মঙ্গলময়ের হস্ত 
ভ্রম সংশোধনে মহত্ব, ৮বক্কিম বাবু 
মদ্য, মহম্মদের কথা 

মাটির মান্য, আলহিকি 

মাতার শিক্ষাদান, কুস্তী 
মাতৃভক্তি ও ঈশ্বরে বিশ্বাস, গ্যার্িবন্ডি 
মানবজীবনের উদ্দেশ্য, টলকউজ্জর মত্ত 


ংখ্যা 
১১৭। 
১১৮। 
১১৯ । 
১২০ ॥ 
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১৩৯1 
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৮৭ 


বিষদ্ 
মীরাবাই; মধুর ভাব . 
যুক্তি হইতে বর্জন, গোৌঁড়ামির কথা 
মৃত্যু শধ্যাক্স স্বদেশ গ্রীতি, অস্ট্রীয় আফিসার 
রাজদ্রোহের আইন, সুসঙ্গত ব্যাখ্য। 
রাজার ইজ্জত,নও:সের্ওয়া 
রাজার উদ্দারতা, সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড 
বাজার কর্তব্য, ফকীরের কথা 
লোক ন্াক়কতার যোগ্যতা, ইংরাজ আফিসরের 
শক্তি মানবের সংযম, লাঁইকর্গন 
শত্রুর মৃত্যু, নওসের ওযা 
শান্তির উপায়, নির্ভরে 
শ্ীমৎ শিবরাম কিন্কর, ভক্তের নিষ্ডর 
জররামচন্দ্রের, পরোপকার ব্রত 
সতীর আত্মমর্ধ্যাদা, ভাইসরোর বালী 
সত্যবাদীর সম্মান, জেনোক্রেটিস ও প্প্রেট্ার্ক 
সত্য গোপনের চেষ্টা, কামোয়েদ্দের স্বৃতিচিহ্ন 
সদন কসাই, প্রেমের সহিত ভজন 
সদ্বিবেচনা, বাক্যবাগীশকে কাজ দেওয়। 
সম্তোষ, চাওয়া এবং পাওয়া 
সন্ন্যাসীর শীতবস্ত্র, বালানন্দ শ্বামী 
সন্গ্যাসে জাতি বিচার নাই, বিবেকানন্ 
সবল ও ছুর্বল, লর্ড' মিণ্টোর উক্তি 
সমাজে শক্তি সঞ্চার, লাইকর্গস. 
সর্বঘটে নারায়ণ, পরমহ্ংসন্কেবের কথা 
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ণ বিষয় 
সম্পূর্ণ নির্ভর, শাহস্থজার কন্তা 
সন্ত্রীক ধন্মাচরণ, রেভারেও পেসন্‌, 
সহায় নির্বাচনে ভূল, অশ্বচিকিৎসা 
জণ্যম, অজ্ঞুন 
সাধনার বাঘাত, ভল কাপড়ে 
সাধুর আশীর্বাদ, গোস্বামী তুলসীদাঁস 
সামাজিক উন্নতি, হেয়ার সাহেবের উক্তি 
হুচীর ছিদ্রে হাতী পার, প্রত্যক্ষ ও অনুমান 
সৌভ্রাত্র, ক্যাপাডোসিয়ার রাজকুমার 
স্রীজাতির উন্নতি, গ্যারিবন্ডী 
স্বচেষ্টার সনাদর অক্ষমে দয়! 
স্বদেশ ভক্তি, জাপানী পত্বীর - 
স্বদেশ ভক্তি, পসেনিয়সের মাতা 
স্বদেশ ভক্তি, সিলিসীয় কুমারী 
স্বধন্মে বিশ্বান, ফরাসী ও মুর 
স্বব্যবসারীর প্রতি প্রীতি, টরনার 
স্পষ্টবাদী ডাক্তার, ভারবো 
হারানিধির প্রাপ্তি, তারকেশ্বর মাহাত্ম্য 
হিন্দত্ব, রেভারেণ্ড মিলার 
হিন্দু মুলমানের ঝগড়া) মৌলভীর উক্তি 


-দাহ০০০-১০১ 


এর 'গ্রস্থাবলী। 


 প্ুশ্পাঞ্জলি (দ্বিতীয় তত ২, 
পারিবারিক প্রবন্ধ (৭ টি ) তত টি 
এ উপহার জন্য (পদ) লর সুশিদাবাদী গরমে বীধাই ১/* 
এ (হিন্দীতে ) ১৯. 
সামাজিক প্রবন্ধ ( ৪র্থ সংস্করণ ) তত ১॥৯ 
আচার প্রবন্ধ ( ২য় সংস্করণ ) * ১৭. 
বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ (২য় সংস্করণ) *** ২ ॥০ 
বিবিধ প্রবন্ধ ২য় ভাগ [ তন্ত্রের কথা প্রতৃতি ] ৮০ 
স্বপ্নলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস ০ ॥৯ 
বাঙ্গালার ইতিহাস ৩য় ভাগ তত 0০ 
ক্টীতিহাসিক উপন্যাস [ষ্ঠ সংস্করণ ] ৮ / 
পুরাবৃত্সার (তজীক রোম প্রভৃতি ) [ পঞ্চদশ সংস্করণ ] প্‌ 
হংলগ্ডের ইতিহাস [ হষ্ঠ সংস্করণ ] *** /* 
শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব [ পঞ্চম সংস্করণ ] ্ 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সপ্তম সংস্করণ ] 


উপরোক্ত পুস্তকগুলি এবং সংক্ষিপ্ত ভুদেব জীবনী বিশ্বনাথ ট্রষ্ রর নল 
দলিলের নকল সহিত তিন থণ্ডে রান আমার নিকট লইলে ডাকবাগুল্‌ 
ও ভিপি খরচা সহিত মোট ১*৪%* পড়িবে । 


বিশ্বনাথ (দাতব্য ) ট্রষ্টফণ্ডের অপর পুস্তকাদি £- 
তুদেব চরিত মহাকাব্য (৮ মহেশচ্্রতর্কচড়ামপি ইনি ১০০ 
£ [সংক্ষিপ্ত ] ভূদেব জীবনী 1৮৯ 
অনাথবন্ধু [ উপন্যাস ] দে ১1০ 
সদালাপ নং ১ তানি পেট ই যত) ঘর 
সদালাপ নং ২ টি ০ 
সদালাপ নং ও নর ৃ ৬৮ ৩৪ ০০ 
নেপালী ছত্রি : ত্র . “সস ৯৯৮ ৪ 
গ্রাম চত্কিত্রের আলোচনা এ ৮ ৮* 1০ 
একাদশীতত্বম্‌ (দেব নাগর অক্ষরে)  :"৮ তত রঃ 


এডুকেশন গেজেট--অগ্রিম বাধিক মূল্য ' 
গ্রফুষারদেব মুখোপাধ্যায় | চির পৃী 1 


সধলাপ 


চতুর্থ ভাগ 


নরাণাং সর্বছঃখানি হীয়ন্তে মিত্র দর্শনা । 
তম্মান্মিত্রেষু স্ুমতিং কুর্য্যাৎসর্ধ্ব প্রযত্তঃ | 


এনুক্তন্ছ্েত্ত সুখধোপাতধ্যায় 
সম্কলিত 


বিস্বাথ উর ক 
চড়া 


শ্রীগৌরদেব মুখোপাধ্যায় 
দ্ভাপতি, বিশ্বনাথ ট্ট কত 
চ্চ্ড়া 


দ্িতীয় সংস্কন্রণ 


সন ১৬৫৮ সাল 
মূল্য ছুই টাকা আট আনা । 


চুছড়া বুধোদয় প্রেসে 
ভ্রীভৃগুদেব মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 
মুক্রিত। 


৩/০ 


বিষয় 
ত্যাগের জন্ব. হুরপার্ব্বতীর সন্বাদ 
দয়ার সাগর. ৬বিগ্তাসাগর 
দরিদ্রের প্রাণরক্ষ।, জ্ঞানেন্্র বন্দ্যে। 
দানধন্্, গাই-ইাসপাতাল 
দ্বানশীলের ঘোড়া, কোসিওযস্কে! 
দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা, বিজেতা উইলিক্বম --. 
দেশীয় পোষাক, লর্ড ডফরীন 


দেশের জন্ত আত্মত্যাগ রুসীয় ধীবরদিগের *** 


দৈবশক্কি, সুপথে উদ্যমে 

দোষগুণ, সংসর্গজ 

ধন্ধসংগ্কারকের ত্যাগ, এসিয়। 

ধর্মের ভানে অর্থ বুদ্ধি, সেকরার 

ধৃষ্টতা উপেক্ষা মুসলমান জজের 

ধৃষ্টতায় উপেক্ষা, হারুণ 

ধৈর্য্য, কেপলারের 

ধৈরধ্য ও নির্ভর, বাক্সটারের 

নিখুঁত ব্যবহার, আবছুল ওয়াহেদ 

নিজের নিকট প্রতিজ্ঞা, ডাঃ গ্রীরারসন 

নির্বোধ কে? রাঞ্জা ও বনবাসী 

নির্ভীকতা': লর্ড হাউ 

নিলেণভ ও ন্ক/র়নিষ্তা, ভরত '" 

নিংস্বার্থ পরোপকার, মাফিণ খঙ্জের 

নেতার সহান্ভৃতি, মহাত্মা সোলের 
স্দাাপ দুচৌ--৪ 


সংখ্যা 
১২২ 


এ 
১৫৫ 
১৩৭ 

ও 


১৩৯ 


বিষয় 
্টায়পরায়ণ রাজা, রায় 
্টায়পর শাসনকর্তা, মনরো 
পতিতের উদ্ধার, অন্পপালী 
পতিতের প্রাতি কৃপা, সাধুর 
পথ প্রদর্শক? তন্বজ গুরু 
পদ্ষিনী, চিতোরের রাণী 
পিতৃ-মাজ্ঞ। লঙ্ঘনের প্রারশ্চিন্ত, জনসনের 
পিতৃথণ, চিত্তরঞ্জন দাস 
পিতৃপিতামছে ভক্তি, র্যাডবড --. 
প্রক্কতদান। মতস্তভবন 
প্রকৃত বন্ধুর কার্ধ্য, সাধু স্তাভোন।রোল! 
প্রচার কৌশল, শ্রীচৈতত্তের 
প্রজ্জারঞ্জন, ফিলিপের 
প্রতিভাশালী কবি, মাইকেল মধুস্দন 
প্রতু-ভ্তি, কাউন্ট পোডাস্কির ভৃত্য 
প্রাশাধিক মান, জাপানী জজের 


প্ার্থন! পুরণ, ভ্রীমৎ শঙ্করা চার্ধ্য ও কাপাঁজিক 


প্রার্থনার শক্তি, মৌলবাঁর কথা 

প্রীতি ও বর্ণতেদ, প্রন্কত হিন্দু শিক্ষা 
ফকিরের পুফরিধী, জমিদারী নদরাণ! 
বাক্‌ শক্তি, সর্বপ্রধান শক্তি 
বিজ্রোীর ভব্রতা, আঙজিমগড়ে ক 
বিলাস বঙ্জন, ইতরাঙ্ের 


সখ্য! 
শ১ 


১৩৫ 
৪১ 
২৩ 
স্১ 


১৯ 
৯২ 
৬৪ 
€২ 
৪৪ 
৬২ 
৮৭ 
৩ 


১৪৩ 


২ 


১৩৫ 


৪৬ 


৮৪ 


৮০ 


বিষয় 
বিলাস-শুন্ততা ও ধৈর্য্য, জাপান সম্রাট 
বিশপ লাম্সনস, এলিজাবেথের ত্বীকৃতি 
বীরপুজা, সঙ্গীন মুরাণে 
বীরের সন্মান, আলেকজাগ্ার 
ইবরাগ্যের শিক্ষা বাল্খ রাজের 
ত্রাঙ্মগণ্য তেজ, পণ্ডিত লক্ষ্মীকাস্ত 
ভগবৎ কুপা, নারদের পুর্ব জন্ম ... 
ভক্তের রক্ষণ, অন্বরীষ ও দুর্ববাস! হে 
ভাগ্যের নির্দেশ, সেই আটচল্লিশ তত তত 
ভারত শিল্পকল1, ডাঃ হাভেলের কথ। -** 
ভারতে গে।হত্যা, সংকোচের উপাক্ন ০ 
ভারতে মুসলমান, ভ্রম নিরাস ৮০ 
ভারতে সাধারণ শিক্ষা, বিবেকানন্দ শ্বামীর উক্চি *** 
ভাষা ভেদে নাম ভেদ? একের *.** 
ভীরু অপবাদ, বাঙালীর 
মনঃসংযোগ, আফিমিভিস 
স্বত্ত্ব, পার্বতী ডাক্তার 
মন্ত্রের শক্তি, তপন্তায় 
যকছ্ছ, শাহ আলমের ঠঃ 
ঘাকিণ হ্ুব্যবস্থা, ইত্ডিয়ান স্বাস্থ্য তপ 


ষভৃভক্তি, আকবর সান্ছের তত হত 22 
সুগলমান মন্থাত্সাঃ জেলে ৬৬৬০ তি রি জজ 


হাক্যভরশন্ত তা, ত্রাক্মণের ৭৯ 5৩৪ পে 


সংখ্যা 


১২৫ 

১৬৪ 
গণ 
১৩. 


১১১ 
১৩৬ 
১৫২ 

১৬ 


৪ 


ন্্ 
ন্ডিখি 


৪৬৮ 
৬২ 


1০ 


বিষয় 
মোহ ভঙ্গ, ব্রাহ্মণের পরিবারের 
যুদ্ধে শিষ্টাচার, মারকুইস বুলে! 
যৌথকারবার, স্তার ডেভিড ইউল 
রছন্ত বা তত্বকথা, ব্রক্তলীলায় 
রাজভক্তি, স্কচমাতা ক্রস 
রোম রাজধি। মার্কস অরিলিয়াস :"* 
রোগীর সেব।, মিঃ ব্রাউন 
লক্ষ্যের ব্যতিক্রম, ক্ষত্তির কারণ 
লঘু আহার, ব্রাহ্মণের আদর্শ 
লোভের প্রাবপ্য, ইংরাজী শিক্ষিতের 
শক্তিশালী বাঙ্গালী, প্রেমানন্দ ভারতী 
শক্তি ও সংযম, ৬ক্ষের্রনাথ ভট্টাচার্য্য 
শক্রকে সম্মান সুলতান সলিমান 
শরণাগত রক্ষক, শিবি 


শান্তিপ্রিয়, সপ্তম এভোয়ার্ড ক উল নী 


শান্তিপ্রিরতা, ভারতবাপীর 

শাস্ত্রামুশানন ও পিতৃ-আঙ্ঞা, শ্রীরামচন্ত্র 

শিল্প বাণিজ্য, বেকনের] উক্তি 
সঙ্হশক্তি, শ্রীভারতধর্্-মহামণ্ডল বা 
সংঘম পরীক্ষা, খৃষ্টান সাথকের 2 
স্ৎসঙ্গের শক্ষি, বিশ্বামিত্রের পরীক্ষা তত বণ 
সভ্যপরারপতা। ককের - তত ৭০০ ৪52 
স্যর, চাল ফিন্ূলে - ০৮৯ না রি 


সংখা 
৫৯ 

১৫5 
ন্১ 

১৫৩ 
চা 
৩৪ 


১৪৯ 


১৮ 
৭৮ 
৯৮ 
৯৩ 
১১৩ 
৩৭ 
১ 
১৫৮ 
৪৩ 
১৪৮ 
৮২ 
১৩৬ 
১৩৮ 
৫ 


১২৮ 


বিষয় 
সদাশয়তা, হারণ আল্‌ রসিদ 
সনাতন ধর্মের রক্ষক, শ্রীমৎ শঙ্ক রাঁচার্ধ্য 
সর্ধৎ সত্যে প্রতিষ্ঠিত, মহাত্মা মহুম্মদের শিক্ষা 
সয়তানের এলাকা, পথিব দ্রব্যে 
সহিসের জীবন রক্ষ|, বিস্মার্ক --. 
সাধুতা. ভিখারী বালকের 
সিদ্ধপুকষ, বলরাম হাড়ি 
স্থপুত্র' পুরু 
স্কসংষতের সন্বিবেচনা, র।ণাডে 
সেবাধশ্ম, ফ্যানি মুলার 
সেবাধন্ বিস্মার্কের 
স্নেহের আতিশধ্য, ময়রার 
সৌন্রাত্র, ৬প্রসন্থকুষার সর্ব্বাধিকা রী 
স্বদেশবাৎসল্যের সাধন. গ্রীস রোমের 
হ্বদেশ-গ্লীতি. পঞ্চম জর্জ 
স্বদেস্শ-ভক্ত, ওয়ালেশ 
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বঙ্গের অহামানিযী-_ 
৬ভচ্েব সুখোপাধ্যায় মহাশয়েন্র 


আমর লেখনি প্রসুত 
পারিবারিক গুবস্তা 


গ্রাহ্য জীবনের অপূর্ব সংহিতা 
জগীয় বকিমবাবু__ 


“পারিবারিক প্রবন্ধ গ্রস্থকারের অসাধারণ সাংসারিক 
অভিজ্ঞতা-প্রস্থৃত, কখন কিরূপ ব্যবহার করিলে পারিবারিক 
স্বাচ্ছন্দ; অধিক হয় তাহ! এই পুস্তক হইতে জানা যায়। স্ত্রী 
এবং পুরুষ উভয়ের পাঠ্য এমন সুন্দর পুস্তক বাঙ্গল৷ ভাষায় 
আর নাই ৮ 

সুলয- দুই টাকা আট জান? 


সায়াভিক প্রবনতা 


বর্তমান ৪ ভাবিঘ7ৎ সমাজ 1 বরে তেন্ঠ গ্রন্থ 


সার ভাজ গ্‌ ইালিয়ট__ 

“এদেশে আর একখানিও পুস্তক নেই যাহাতে সামাজিক 
প্রবান্ধের শ্লায় এতটা পাণ্ডিত্য এবং এতটা বন্ছদণিতা একত্রে 
আছে। প্রগাঢ় প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য বিদ্যার সমবায়ে সমুৎপল্প |” 

মুল; তিন টাকা আট আলা 


সঙ্গালাপ 


১। অগ্রাতিকার অথাৎ কুম্র্র্্য 

৬ভুদেব বারৃর কথা । 
«. পুঙ্গ্যপাদ ৬ভুদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহার অসামান্ত পুস্তক 
পুষ্পাক্লিতে একজন মহারাষ্্রীয় বক্তার মুখ দিয়! বলিয়াছেন £_“আমরা 
পরমযোগী মহাদেবের সেবক । সহা আমাদিগের অবস্থান, তপস্তা আমা" 
দিগের কর্ম, যোগ আমারিগের অবলম্বন । সহ্য, তপস্ত! এবং যোগাভ্যাস 
তিনই এক পদার্থ। তিনেই ক্রেশ স্বীকার করা বুঝার । আমরা ক্লেশ 
স্বীকারে ভীত হইতে পারি না। সহ্ববাসী হইয়া চঞ্চল হইব না; 
তপশ্চারী হইরা বিলাসকামী হইব না; যোগাবলম্বী হুইয়া নি 
হইব না।» 

“কষ্ট স্বীকার সর্বব ধর্মের মূলধন্ম, সহিষুঃত! সকল শক্তির নিক । 
যে, ক্রেশ স্বীকার করিতে পারে, তাহার অসাধ্য কিছুই থাকে না ।-_ 
ভৃতনাথ দেবাদিদেব চির-তপন্থী, এই জন্য মহাশক্তি ভগবতী তাহার 
চির-সঙজিনী 1৮ 

প্রামচন্দ্র চতুদ্দশ বর্ষ 'বনবাস ক্লেশ কোর করিয়াছিলেন । তিনি 
ভ্িিলোক বিজরী, স্বীপনিষাসী, পরক্থাপহারী রাক্ষসের হত্ত হইতে মহালন্্রীর ' 


২ সদালাপ 


উদ্ধারে সমর্থ হইলেন। হুধিষ্টির সহিষুই প্রকৃতিক। তিনি সকল 
পাগুবের প্রধান ছিলেন। তাহার অপেক্ষা বীর্ধযবান ধীমান ভ্রাতুগণ 
তাহার বশীভূত ছিল এবং তাহার বশীভূত ছিল বলিয়াই তাহারা নষ্ট 
রাজ্যের উক্কারে সমর্থ হইরাছিল। সহাই আমাদের বল। ষেন কোন 
কালে আমরা সহাত্রষ্ট না হই। শাস্ত্রে বলে, পুথিবী নাগরাজ বাস্থুকির 
শিরোদেশে, এবং বাস্থুকি স্বরৎ কুম্মপুষ্ঠে অবস্থিত । কুম্মের প্রকৃতি কি? 
কুর্মের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিলে কুম্মী পর কোন প্রতিকার চেষ্টা 
করে ন1- আপন মুখ ভাগ এবং হস্ত পদাদি সন্থুচিত করিয়া লঘ এবং 
নিজ আভ্যন্তরিক অপরিসীম ধৈর্যের প্রতি অবলম্বন করিয়া থকে । 
কুর্মই সহা) অতএব সহত্রষ্ট হইও না। অপস্থত হইলে একেবারে 
রসাতল দেপিবে |” 

*অর্থাভাব জন্য কষ্ট হইয়াছে? আরও হইবার উপক্রম হইয়াছে ? 
মনে কর কিছুকাল শর্থরচ্ছ বাড়িতেই চলিল। তোমরা কি করিবে ? 
কুর্শেন প্রকৃতি ধারণ করিবে । হাত, পা, মুখ সব ভিতরে টানিয়া লইবে। 
ভোগ স্থথ লিপ্মায় বিসর্জন দিবে । আমোদ প্রমোদে বঞ্চিত থাকিবে | 
ব্যর সক্কোচ করিবে । * * রাজছ্ধারে স্যার প্রার্থনা করিত গিয়া অনর্থ 
অর্থ বায় করিবে না। গৃহবিচ্ছেদ গৃহেই মিটাইরা লইবে। এইন্রপে 
বল সঞ্চয় কর। কুন্মপ্রকৃতিক হও । তোমাদিগের বল কেমন অধিক, 
ভক্তি কেমন দৃঢ়, তাহ! সপ্রমাণ কর। যে প্রহার করে তাহার খল অধিক, 
না, ষে প্রহার সন্থ করিতে পারে তাহ।র বল অধিক ?-_যে সহ করিতে 
পারে তাহারই বল অধিক। লোকে আপনার স্থখের নিমিত্তই সকল 
কাজ করে না। যে ব্যক্তি যত্ব করির! মৃত্তিকাতে বুক্ষবীজ রোপণ 
করে, সে স্বরং সেই বৃক্ষের, ফলতোগ করে না। তাহার পুত্র পৌজ/দি 
এ বৃক্ষের ফল খাই! থাকে। তোমাদিগের এই স্হিক্ণুতার ফলও 


স্দধালাপ ৩ 
পরবর্তী পুরুষে ভোগ করিবে । পুর্ব পূর্ব্ব যুগে মনুষ্থের আধু দীথ ছিল । 
যে তপস্তা করিত, সেই স্বয়ং বর লাভ করিত। কলিধুগে মন্ত্র আত 
খর্ব হইয়াছে । এখন পাঁচ সাত দশ পুরুষ ধরিয়া তপন্তা না করিলে 
তপঃ সিদ্ধি হইতে পারে না । তাহার পরবর্তী পুরুষেরা সেই তপঃ 
সিদ্ধির ফল লাভ করিতে পার । কলিযুগের এই পরম মাহাত্ম্য। কলিষুগ 
এই জন্তই অন্যান্য যুগ অপেক্ষা] প্রধান । কলিষুগের ধন্ম প্রকৃত নিক্ষাম 
ধঙ্ম 1” 


২। গ্রীক জদেশ ভত্র িওনিন্ডাস / 

পারস্তের রাজা জরাক্সিস্‌ ২০ লক্ষ সৈম্ত এবং ১০** যুক্ধ জাহাজ 
লইয়] ক্ষুদ্র গ্রীস দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন । উত্তর গ্রীসের কয়েকটা 
সহরের অধ্যক্ষগণ পারশ্তরাঁজকে দেশের মৃত্তিকা ও জল উপহার পাঠাইয়! . 
বশ্ততা স্বীকার করিয়াছিল । এথেন্স এবং ম্পার্ট। প্রমূখ অন্ত কয়েকটি 
সহরের নাগরিকের! 'অধীনত। স্বীকার করিলেন না। ম্পার্টার রাজা 
লিওনিডাস তিন শত ম্পাটর যোদ্ধা লইয়! ইটা পর্বতের থাম্মাপিলি 
নামক গিরিসঙ্কটে উপস্থিত হইলেন । প্রত্যেক স্পাট'রের সহিত 
একজন “হেলট” বা দাস ছিল। জন্মভূমির রক্ষার জন্য মনোনীত এই 
তিন শত বীর আপনাদের অন্তেষ্িক্রিয়া পৃর্াহ্ছেই সম্পন্ন করাইয়া ম্পার্ট। 
হইতে বাহির হইরাছিলেন। ফোসীয় এরং থেসালী্ম কতক সৈম্ত 
লিওনিডাসের অধীনে থাশম্মাপিপিতে যুদ্ধের জন্য প্রেরিত হইলে তথায় 
মোট গ্রীক যোদ্ধা চারি হাজার হয় । এ গিরিসঙ্কটের রক্ষার জন্য একটা 
প্রাচীন দেওয়াল ছিল) লিওনিডাস উহ! মেরামত করিলেন। পথ 
ভিন্ন পারসীকদিগ্রের দক্ষিণে অগ্রসর হওয়ার অন্ত পথ ছিল ন1। 

অগণ্য. পারসিক সেনা? উপস্থিত হইল একজন পারসিক সেনাপতি 
অগ্রসর হইরা গিষ্সা গ্রীকদিগকে অঙ্্রত্াগ করিতে বলিলে, লিওনিডাস 


৪ - সদালাপ 


হাসিয়া উত্তর দিলেন, “কাছে আসিয়। লইয়া যাউন না কেন!” ছুই 
দিন অবিশ্রান্ত যুদ্ধ হইল । শ্রীকদিগের বর্শা ল্ঘ! ; সন্কীর্ণ স্থানে অধিক 
পারসিক একত্রে ঢুকিতে পারে ন1) গ্রীকের! অবিশ্রান্ত কুস্তির অভ্যাসে 
ক্ষিপ্রতর এবং অধিকতর বলবান ; আবার উহার! স্বদেশত ক্তিতে পুর্ণ ভাবে 
পরিষিক্ত ও একাস্তই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ভৃতিতুক পারসিক সৈম্তের যতবারই 
উহার্দের উপর ধাওয়! করিল ততবারই তাহাদের কতক হতাহত হইল; 
এবৎ অবশিষ্টের! দেওয়ালের নিকট হইতে বিতাড়িত হইল । কোন 
বিশ্বাসঘাতক গ্রীক (গ্রীসে যখন স্বদেশ ভক্তির এমন পরাকাষ্ঠা! তখনও 
এপ নীচাশয মাতৃ-ভূমি-প্রোহির জন্ম হইয়াছিল! স্বর্দেশ-ভত্ত-শ্রে্ 
ইংরাজের এবং জাপানীর ভিতরই এরূপ পাপাত্মাদের আবির্ভাব এ পর্য্যস্ত 
হ্য় নাই প্রচুর অর্থলোভে পারসিকদিগকে পর্বতের উপর দিয়া একটা 
গুপ্তপথের সংবাদ দিল। এর পথ রক্ষা করার ভার ফোদীরদিগের উপর 
ছিল। উহার! পাহারার কর্তব্য তুলিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছিল ; 
পারসিকেরা উপস্থিত হইতেই উহার! ভরে পলাইরা গেল-_কোন বাধ! 
দেওয়াই হইল না। সেই রাত্রে বহুসংখ্যক পারসিক যোদ্ধা সেই পথ 
দির পর্বত পার হইল। প্রাতঃকালে লিওনিড।স ছেখিলেন ষে দুরে উচ্চ 
পর্বত গাত্রে অগণ্য শক্র সৈম্ভের শাণিত অস্ত্রে হুর্ধ্যকিরণ গওুতিফপিত 
হইতেছে । তিনি হিসাব করিয়! দেখিলেন যে উহাদের এ দুর্গম ও 
একাস্ত বক্রণথে তাহার সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগে আসিয়! পড়িতে উহাদের 
প্রায় ছুই প্রহর পর্য্যন্ত লাগিবে । তিনি তখন মিত্র রাজ্যের যোন্ধার্দিগকে 
দেশে ফিরির়। বাইতে বলিলেন | কিন্তু চারি শত থীবীয়, সাত শত 
থেপলীর এবং মাইপীনি নগরের তিনশত যোঙ্ক! মৃত্যু নিশ্চর জানিয়াও ও 
তিনশত ম্পার্টিয়েরই সহিত রহিয়া গেল ; বিংশতি লক্ষ শত্রুর ছুই দ্দিক 
হইতে আক্রমণ সহ করিবার জন্য.মোট চৌদ্দশত যোদ্ধার অধিক তথায় 


সফালাপ ৫ 


রহিল না। হকু্লিস গোষ্টিভূক্ত ম্পার্টিয় রাঁজবংশীয় আরও দুইজন লোক 
লিওনিডাঁসের সহিত ছিলেন । লিওনিডাস উহাদের স্পার্টায় তাহার 
পত্র পইরা যাইতে অনুরোধ করিলেন। একজন উত্তর দিলেন “আমি 
জন্মভূমি হইতে যুদ্ধ করিতে প্রেরিত হইরাছি__চিঠি বহিবার জন্য নয় !” 
অপর ব্যক্তি বলিলেন “ম্পা্টা শুধু জানিতে চাহে যে তাহার সন্তানেরা 
যুদ্ধে মরিয়াছে কিন্তু পশ্চাৎপদ হয় নাই । পত্র পাঠানর কোন প্রয়োজন 
নাই।” একজন ফোসীপ়্ বলিল «“শত্রপক্ষে এত ধন্ধর আছে ষে 
তাহাদের তীরে ুর্য্যকে আচ্ছার্দিত করিরা ফেলিবে 1”: একজন ম্পাটপ 
উত্তর করিল, “সে ত ভালই ; ঠাণ্ডার ঠাপ্ডার সুখে যুদ্ধ কর! যাইবে !” 
ছুইজন স্পার্টির-যোদ্ধার চক্ষের ব্যারাম হইর়াছিল। একজন অপর এক 
ব্যক্তির সাহায্যে বন্ম পরিধান করিয়! লইয়া শ্রেণীর মধ্যে গির! দাড়াইলেন 
এবৎ বলিলেন, “শত্রুর মুখ দেখিবার দরকার কি? চক্ষু বুজিরা সামনে 
বর্ধার খোচ! জোরে চালাইয়৷ দিলেই শক্র বিশ্ধ হইবে !” আরিষভিমাস্‌ 
নামক আর এক ব্যক্তি চলৎ শক্তি রহিত ছিল। যে মিত্র সৈন্তদল 
থাম্মাপিলি হইতে ফিরিয়া গেল তাহাদের সহিত তাহাকেও ভুলি করিয়া! 
পাঠান হয়। ম্পার্টায় ফিরিয়া গেলে ককাপুরুষ” ভিন্ন অন্ত কোন শব্দ 
তাহার কর্ণ গোচর হুর নাই; কেহই তাহার সহিত কথা কহিত না; 
তাহাকে দেখিলে লোকে সরিয়া যাইত! শরীর একটু সুস্থ হইলে 
প্লাটীয়ার যুদ্ধে সর্বপ্রথম লাইনে আরিষ্টভিমাস্‌ বহু শক্র নাশ করিয়া 
প্রাণত্যাগ করিলে তবে তীহান্র দেহ শ্বদেশভক্ত এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
স্পার্টিয়দিগের চক্ষে “ম্পর্শযোগ।” বলিদ্বা বিবেচিত হুয়। মিত্র রাজ্যের 
সৈন্তগণ চলিয়া গেলে পিওনিডাস অবশিষ্ট গ্রীকদিগকে উত্তমরূপে ভোজন 
করিব লইতে আদেশ দিলেন এবং বলিংলন “বন্ুগণ ! আমরা সকলেই 
আগ রাত্রে যম রাজার সহিত একত্রে শ্রীতিভোজে বলিব ।”-_ এ পর্য্যস্ত 
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দেওয়ালের আড়াল হইতে ধুন্ধ করায় গ্রীকসৈন্ত অধিক সংখ্যার হতাহত 
হয় নাই। এইবার পারসিক সৈন্ত ছুই দিক দিয়া আসিয়া পড়িতেছিল। 
পশ্চাৎ দিক হইতে আক্রান্ত হইবার পূর্বেই লিওনিডাস্‌ দেওয়ালের 
বাহিরে গিরা লৈন্তগণকে দলবন্ধ করিলেন এবৎ অবিলম্বেই সম্মুথস্থ 
পারসিক পৈন্তদিগকে আক্রমণ করিলেন। গ্রীকদিগের তখন মৃতু 
স্থির । উহাদের তথন একমাত্র চেষ্টা যে এত বিপক্ষ সৈন্য এ বুঙ্গে নাশ 
হন্স, ঘে শক্র সৈন্তে গ্রীকদিগের সম্বন্ধে একট! আতঙ্ক জন্মিয়া যায়। 
প্রীকদিগের আক্রমণ পারসিকেরা প্রতিরোধ করিতে পারিল না; কিন্তু 
পশ্চাতে নিজেদের অগণ্য সৈন্যের চাপে পলাইতেও পারিল না; গ্রীক 
হস্তে পারসিকদদিগের ভীষণ হত্যাকাণ্ড চলিতে লাগিল । পারসিক 
সৈম্তাধ্যক্ষের] পশ্চাতে থাকিয়া! চাবুক মারিয়া সৈহ্তদিগকে অগ্রসর করিতে 
চেষ্টা করিতেছিল- আপনারা অগ্রসর হইয়া নেতার কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হর 
নাই। দুইজন পারসিক রাজপুব সৈশ্তদ্দিগকে উৎসাহ দিতে অগ্রসর 
হইলে অবিশ্রন্বেই হত হইলেন। এই সময়ে গ্রীকদিগের পশ্চাতে 
পারসিক সৈন্ত আসিরা পড়িল । স্পার্টির এবং থেসালীয়েরা একটা ক্ষুদ্র 
পাহাড়ের উপর গিয়! দাড়াইল এবং তথার একে একে রণশধ্যায় শয়ন 
করিল। হতাবশিষ্ট থীবীয়ের এই' সময়ে জর্্রত্যাগ করায় পারস্রাঁজ 
তাহাদের জীবন দান করিলেন ; কিন্তু ত্বণাপুর্বক উহাদের কপালে লোহা 
পোড়াইয় দাগ দিবার আঙ্ঞা করিলেন। কথিত আছে ষে সর্ধশ্ুজ্জ ২০ 
হাজার.পারসিক সেন! থাম্াপিলিতে বিনষ্ট হয়। গ্রীকদিগের বাঁরশত 
হত হদ্দ। তন্মধ্যে তিনশত স্পার্টয়ের দৃঢ়তার অনুপ্রাণিত হইরাই অপরে' 
যুদ্ধ করিয়াছিল বলিয়া উ *তিনশত গ্রীকেরই” উল্লেখ সর্বত্র 
হইরাঘাঁকে। | 

প্রা্টীক়ার যুদ্ধে, পরাজিত-হইয়া পারসিকের| গ্রীল পরিত্যাগ করিলে 
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স্পাটিয় উ.তিনশতের নাম খোদাই করিরা একট স্তস্ত. নিম্মিত হইয়াছিল 
এবং থান্মীপিলিতে কয়েকটী জয়ন্তস্ত এবং লিওনিডাসের উদ্দেশে তাহার 
নাম অনুসারে (লিও-সিংহ ) একটী প্রকাণ্ড সিংহের ভয়ঙ্কর মুর্তি 
প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সকল্প কালে লয় পাইক্লাছে। কিন্ত থাম্মীপিলির 
স্থৃতি, পৃথিবীতে হুন্ধল শক্তিগুলিকে অতিশর প্রবলের বিরুদ্ধেও জ্মাধীনত! 
রক্ষার চেষ্টায় যুগে ধুগে অনুপ্রাণিত করিতেছে । অস্্রীয়ার রিরুদ্ধে 
্বইজারলগ্ড এবং স্পেনের বিরুদ্ধে ইংলও শী ভাবেই যুদ্ধ করিয়াছিল । 
9 প্রার্থনা পুরণ 
শীমৎ শক্করাছার্য7 ও কাপালিক'। 

যখন মহীশৃরের অন্তর্গত শ্রীপর্র্বতে জগদ্গুরু শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বনাচ!রী 
তান্ত্রিক ও ভ্রষ্ট বৈষ্ণবদিগকে শুঙ্কাচারী এবং নিষ্াম হইতে এবং এক 
নিত্য বন্ততে বঙ্লক্ষ্য হইতে উপদেশ দিতেছিলেন তখন উগ্র ভৈরব 
নামক একজন কাপালিক ( নর-কপাল ধারী শৈব তাপ্ত্রিক.) এক রাত্রিতে 
তাহার নিকট গোপনে কথা! আছে বলিয়া শিশ্তদিগের অন্থমতি লইয়! 
আসিবাছিঙগ । কাপালিক বলে ষে সে মহাদেবের প্রত্যাদেশ পাইয়াছে 
যে কোন রাজার ৰা জীবন্ুক্ত পুরুষের মস্তক দ্বারা হোম করিলে তাহার 
অক্ষয় শিববোকে বাস ঘটবে 7; রাজ্ঞার মস্তক প্রাপ্তি অসম্ভব; জীবন্ুক্ত 
পুরুষেরও দর্শন ইতিপূর্বে সে পায় নাই; এক্ষণে ভাগ্য গুণে পরিক্রাজ্া- 
চার্ধ্যের 'আগমন হইয়াছে; তিনি পরোপকার জন্য ঘদি দধিচি মুনির, 
অনুকরণে ম্ীয়-মন্তক দান করেন তাহ! হইলেই তাহার সন্ল্প সিদ্ধ হয়।-__ 
কাপাঙিক_ আড়াধ্যদেৰের পদতলে পড়িয়া, এই প্রার্থন! করিঞ্গে. তিনি 
বঙ্গেন যে নশ্বর শরীরে যদি উহ্বার কো!ন উপকার হর তাহ! ফানে ভাহার 
আগ্রত্তি বাই; কিন্তু তাহার একা্তভব শিল্তুগণ সর্বদা সাবধানে ক্টাহার 
রক্ষা কু্িক্রেছ) উহধাদের.নধ্য দরিয়া সহজে: আস! ক. লিযাপ্রন মব্ডক' 
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লইয়! ধাওয়া! একেৰারেই অসম্ভব ; তবে যখন শিস্কেরা আানাদির জন্য 
অন্তত্র যাইবে তখন তিনি গোপনে একট! ঝোপের মধ্যে গিয়া! নিরিবিকল্প 
(খন জ্ঞাতা; জ্ঞান এবৎ জ্ঞেয়ের পার্থক্য বোধ থাকে ন1) সমাধিস্থ 
হইবেন, তখন হার মন্তক কাটিয়া লইয়া যাওয়ার স্থবিধা হইবে । 
কাপালিক উক্তরূপ ব্যবস্থা মত পরদিন বস্ত্র মধ্যে খড়গ গোপনে লইয়া 
নির্দিষ্ট ঝোপের মধ্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্কে সমাধিস্থ দেখিয়া মন্তক কাটয়। 
লইবার জন্য যেই খড়গ উত্তোলন করিল তখনই সনন্দন নামক একজন 
-ভক্ত শিশ্ত তাহার পশ্চাৎ হইতে হাতত ধরিয়া ফেলিলেন এবং এ খডা 
ছিনাইয়া লইর! তদ্বারা কাপালিককে ছ্িথণ্ড করিয়া ফেলিলেন। সনন্দন 
আচা্ধ্যকে হ্বস্থানে দেখিতে না পাইর এবং দূর হইতে কাপালিককে 
দেখিয়! ক্রুতপদ্দে ঝোপের নিকট আসিয়াছিলেন। ৰহুক্ষণ পরে সমাধি 
ভঙ্গ হইলে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য সমস্ত অবগত হইয়া! সনন্দনকে প্রাণী বধ 
করার দোষ সম্বদ্ধে উপদেশ দিলেন 7 উহার প্রশংসা করিলেন ন1। 


৪1 গুরুচান্ফিণা ঘা তে / 
স্বারবঙ্গর রাজের পুর্ব্বপুরুষ ৬মহেশ ঠাকুর সরল চিত্ত এবং স্থপপ্তিত 
অধ্যাপক ছিলেন।. রঘুনন্দন নামে (কাহার মতে রাজা! বীরবল ) মহেশ 
ঠাকুরের এক অতি তীক্ষ্ী ছাত্র ছিল। কথিত আছে একদিন অধ্যাপক 
তত্মন্ক হইয়া! প্রিয়তম মেধাবী ছাত্রটাকে পাঠ বলির! দিতে দিতে বেলা 
প্রায় শেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন ; আহারের কথা মনেই হয় নাই। 
রধ্যাপক-পতী বিরক্ত হইয়া! বলেন, *এরপে প্রাণ বাহির করিয়! পড়াইয়া 
কি হুইবে ; তোমাকে কেহ কি এজন্য রাজা! করিয়া দিবে ?* এই কথায় 
ছাত্রেত্ব- মনে আত্মাত লাগিল এবং উহা স্মরণে রছিল। অনেক দিন পরে 
মোগগা স্হাট আকবর উত্ক ছাত্রের. অন্তত বীশক্তি-ও বিজ্ঞাবত্ায় এবং 
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কোন বিশেষ সাহসের কার্যে পরিতুষ্ট হইন্প৷ তাহাকে দ্বারবঙ্গ জেলার 
অন্তর্বর্তী হট পরগণ! দান করেন। ছাত্র শ্রী সম্পত্তি পাইয়! চিরাভিলবিত 
গুকুলক্ষিণ। দিবার উপায় হইল, ইহাই বুঝিলেন এবং উহ! গুরুদেবকেই 
প্রদান করিলেন। বর্তমান দ্বারবঙ্গ রাজ্যের ইহাই মুলভিস্তি। 


৫1 আমিত পরমহসদেবের কথা । 

বাছুর জন্মিরা বলে “হাম্‌ হায়”, অর্থাৎ “আমি আছি!” এই “হাম্‌” 
ব। “আমি” বলাতে তাহার যে পাপ হর, সেই পাপের প্রায়শ্চিন্তে এড়ে, 
গরুকে লাঙ্গল চবিতে হয়, গাড়ী টানিতে.হর, নাক ফুঁড়িরা দেওয়া হয় 
এবৎ পৃষ্ঠে কশাঘাত নিয়তই সহ করিতে হর! আর বক্নাকে এ 
আমি” বলা পাপের জন্য নিজের শরীরের রক্তুকে দুগ্ধ করিয়া দিতে হয়, 
শেষে না দিতে পারিলে পিজরাপোলে যাইতে হর। মরিয়া গেলেও 
তাহার নিস্তার নাই। তখন উহার চামড়া খুলিয়া লইয়া মানুষে জুতা 
করিয়া! পরে ; কেহবা বাগ্ যন্ত্র নির্মাণ করিয়া ইচ্ছামত চপেটাঘাঁত করে । 
তহও “আমি” বলার পাপ যায় না! তাহার পর উহার নাড়ী বা অন্ত 
বাহির করিয়া, বৌদ্রে শুকাইয়া, তাত করাইর!, যখন ধুঙ্রিরা তুলা 
ধুনিবার যন্ত্রে বাধির়! মুগ্ডর দিয়! উহাতে আঘাত করিতে থাকে, তখন 
বলে *না না-তুহতু্ছ।” অর্থাৎ হে ঈশ্বর! আমি আর নাই। 
তুমিই সব।” 

মান্ুষেরও হৃদয়ে ঘা না পড়িলে “তুণি” বলে না। 


৬/ ভীরু অশ্খবাদ বাঙ্গালীর । 
বাজাল। ফেশে জন্মগ্রহণ করিলে বে একটুও সাহস থাক টা এ কথা, 
ধাহারা, বলে তাহার! একাস্তই স্থুলদ্শশ । | 
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(5 এই দেশের সামান্ত লোকে লাঠি হাতে জঙ্গল ঠেঙ্গাইয়৷ বাথ 
তাড়াইল্লা বাহির করিলে তবে বড় বড় শিকারীর1 হা'তীর উপর হইতে 
বা মাচানের উপর হইতে রাইকল বন্ধুকে “একস্প্লোসিত বুলেট” দির 
শিকার করেন 

(২) এই দেশের লোকেই ঝড় ঝাপটার দ্িনেও-্ীমার, জাহাজ নয় 
_-সামান্ত মোচার খো্গার হ্যায় নৌকা পল্মায় চালায় ; সমুদ্র মধ্যে মাছ ধরে॥ 
. (৩) এই দেশের লোকেই জঙ্গল বেষ্টিত পর্ণ কুটারে অথব! বৃক্ষতলে 
_ সাপের খোলস দেখিয়াও নির্ভরে নিদ্রা যায়__অন্ধকার রাত্রে খালি পাকে 
জঙ্গল পথে চলে । লঠন 'এবং ই৷টু পর্যন্ত বুট জুতার সাহায্যে 
তাঙ্ছাদ্িগকে সাহস প্রদীপ্ত করিতে হর ন1। 
(৪) এই দেশের লোকেই অসম্কুচিততাবে প্রেগ, বসন্ত এবং ওলাউঠা 
রোগীর সেবা করে ; তয় পায় না৷ 
(৫) “হরি মধুক্দন” বলিতে বলিতে অক্ষুত্চিত্রে, অকম্পিত 
পদক্ষেপে কেবল বাঙ্গালীকে ই ফাসিকাষ্ঠের নিকট যাইতে দেখা যায় ;-_ 
*আমায় ইয়োনা, আমি নিজেই ফাসি পরিতেছি* বলিয়া প্রার্থনা করিতে 
শুন! যায়। | 
৬) ইউরোপীয় যহাযুদ্ধে ফরাসিভাঙ্গার বাঙ্গালী ফ্রান্সের বুক্লক্ষেত্রে 
.সরলভাবে ব্যবন্ৃত হইয়া শৌর্্যবীর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন__মেসোপোটে- 
সিযার বাঙালী পল্টনের সেক্প স্থযোগ হয় নাই । ৫ 
. * (৭) বিশপ হিবার তাহার *জার্ণালে” (১৮২৭) গলিখিরাছিলেন। 
বিহার এবৎউত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতেই সিপাহী রেজিমেন্টের সৈল্ত 
রা, করা হয়, কিন্তু লর্ড ক্ল/ইভ যে ক্ষু্র টৈশ্তদল লইয়া সেরপ আশ্চর্য্য 
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কাশ করিয়াছিলেন তাহা বাঙ্গালা দেশ হইতেই সংগৃহীত । মনুত্ত চরিত্র 
অনেকেরই অবস্থা এবং শিক্ষা বার! গঠিত হয়। 

* (৮) মিঃ ওয়াপ্টার হামিপ্টন তাহার গেজেটাগারে লিখিয়াছিলেন 
(১৮১৫) £-*ইহা। স্মরণে রাখা উচিত থে আমাদের ভারত সম্বন্ধীয় সামরিক 
ইতিহাসের প্রথমাংশে উহ্বারাই (বাঙ্গালীর!) প্রপ্ধানতঃ অনেকগুলি 
ব্যাটালয়নে ছিল এবং সাহসী এবং ক্ষিপ্রকম্দী যোদ্ধা! বালর। সম্মান 
প্রাপ্ত হইরাছিল।” 

বাঙ্গালীকে ভীরু মনে করিয়া এক রেজিমেন্টও বাঞ্গালী সিপাহী না 
রাখায় একটা! গুড় ক্ষোভ জন্মিয়াছিল। মহাযুদ্ধের সময প্রস্তুত বাজালী 
দৈন্ভ মেসোপোটেমিয়ায় প্রেরিত হইরাছিল কিন্তু যুদ্ধ শেষে উহাদের 
দলভঙ্গ (ডিসব্যাণ্ড) করা হইয়াছে । সামরিক শিক্ষায় এবং কাওয়াজে 
এক জোটে কার্ধ্য করিতে অভ্যাস করার এবং পিঠ সোজা! এবং বুক চওড়া 
করে। বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষায় জন্দমাণ জাতিই সর্বাপেক্ষা 
শানীরিক উপকারিত! প্রাপ্ত হইয়াছে। 


গ/ ত্রান্ষণ তেজ পঠিত লন্ষীকান্ত |. 


মহারাজ কৃষ্ণন্ত্রের . প্রপৌত্র মহারাজ গিরিশচন্দ্র কর্মন্চারিগণের 
উপর বিষয় কার্যের ভারার্পণ করিয়া! অধিকাংশ সময়ই শান্সালাপে'ও' 
ধশ্মানুষ্ঠানে কাটাইতেন। 


-ি্শীশীপিপশশীপশী্পিশি 
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্মার্ভ পণ্ডিত লক্্মীকান্ত স্তায়ভূষণ তাহার পুরোহিত ছিলেন । উহার 
সহিত এক দিবস শাস্ত্রালোচন! করিতে করিতে রাজ। কোন অধুত বাক্য 
বলিয়া ফেলিলে হঠাৎ উত্তেজিত হইরা লম্দবীকান্ত রাজাকে কটুক্তি করিয়া 
ফেলেন ।, রাজ। ধৈ্য্যচ্যুত হইয়া লক্মীকাস্তকে অপমান করি:1 বিদায় 
দেন। ইহার পর লক্ষ্মীকান্ত নবদ্বীপে গিয়া আপনার ইতি 
. অধ্যাপনা! করিতে লাগিলেন । 
কিছুদিন পরে রাজার কোন কারণে প্রারশ্চিত করিবার প্রয়োজন হয়। 
পুর্ব পুর্ব বারে এ সকল কার্যে তাহার পুরোহিত লক্ষ্মীকান্তই ব্যবস্থা 
দিতেন । কিন্তু রাজা এবারে অন্যত্র ব্যবস্থা লইরা কাধ্য শেষ করিলেন । 
প্রায়শ্চিত্তের বৈধ কার্ধ্যগুলি সম্পন্ন করিলেন বটে, কিন্ত রাজার চিত্তে, 
শান্তিলাভ হইল ন1। সহস| তাহার মনে হইল ষে মহাপপ্ডিত ও পবিত্র 
চরিত্র কুলপুরোহিতের ব্যবস্থা ব্যতীত তাহার চিন্তে শান্তি হইবে না। 
তখন ব্যবস্থা জানিরা লইবার এবং অন্গুনয় পুর্র্বক লক্দ্রীকান্তকে আনিবার 
জন্ত মন্ত্রীকে পাঠাইলেন। লক্গীকান্ত বলিলেন, “্তৃষ্তুর জলের নিকট 
যায়; জল তৃষ্ণাতুরের নিকট যায় না।” 
মন্ত্রীর নিকট তেজস্বী পুরোহিতের উক্তি শুনিয়! রাঁজার চমক ভাঙ্গিল 
এবং অনুতাপ জন্মিল। পরদিন নবদ্বীপে গমন করিয়৷ যথাবিহিত স্ানাদি 
করিয়। রাজা আর্্রবস্ত্রেই পুরোহিতের নিকট গমন করিলেন । পুরোহিত 
তখন অধ্যাপনার নিযুক্ত ছিলেন; রাজাকে দেখিয়াও পাঠ থামাইলেন 
না। রাজা গললগ্রিকৃতবাসে এবং যুক্তকরে লক্ষমীকান্তের পার্খে যাইয়! 
নিঃশব্দে অনেকক্ষণ দ্ায়মান রহিলেন। অধ্যাপনা শেষ হইলে লম্ষ্ীকাস্ত 
রান্ধার দিকে চাহিয়া বলিলেন, পারে বুঝিয়াছি তুমি টিটি 
ব্যবস্থা চাও রি রং ও 
“রাজা তখন:. বা্দীকুণিত দেতে টির লিক উঠিলেন, 
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“সা ঠাকুর ! * আমি সকল রুত-পাপেরই প্রার শ্চন্তপ্রার্থী ।” 
লক্ষ্মীকান্ত উত্তর করিলেন “এখন তোমার চিত্তসুদ্ধি হইরা আসিয়াছে । 
এবারে শান্তি পাইবে ।” কাজা তাহার ব্যবস্থ।'মত প্রায়শ্চিত্ত করিক? 


প্রকৃতই শান্তি পাইলেন । 


৮। সক্গাশঘতা হারুণ অত বাসিদ | 

বোগদাদের খলিফা হারুণ-অল-রসিদদ এক সময়ে কতকগুলি ভীল 
লোক নিমন্ত্রণ করিরা থাওয়াইরাছিলেন। তংকালীন প্রসিদ্ধ অন্ধ 
কৰি আবুল আতাহাইয়াও নিমন্ত্রিত হইর়াছিলেন। আহারের পর 
খলিফ! মন্ধ কবিকে কবিতা শুনাইতে অন্থুরোধ করিলে তিনি ষে 
কবিতার আধুত্তি করেন তাহার মর্ম এই ষে, «এ সংসার অসার; তুমি 
কার কে তোমার কারে বলরে আপন? মুত্যু খন আসির' মস্তকের 
নিকট দীড়াইবেঃ তখনই এ বিশ্বলীলা কতকটা বুঝিতে পারিবে । 
ভোগ বিষয়াসক্ত মানব ইহ| বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না।” খলিফ। 
কবিতার ভাব উপলব্ধি করিয়া বিষপ্প হইলেন, তাহার চক্ষু দির জলধার! 
বহিতে লাগিল । মন্ত্রী খলিফার এইরূপ ভাব দেখিয়া আতাহা ইয়াকে 
বলিলেন “মার কি কোন কবিতা আপনার ছিল না? খলিফা, 
আপনার কবিতা শুনিরা আনন্দ প্রকাশ করিবেন বলিয়াই আপনাকে 
আহ্বান করিয়াছিলেন |” হারুণ-অল-রসিদ মন্ত্রীকে নিরস্ত করিয়া! 
বলিলেন, “কবিবরকে কিছু বলিও না। তিনি অন্ধের কষ্ট বুঝেন 
সেইজন্য, আমি প্রকৃত বিষরে অন্ধ হই! থাকি, ইহা তাহার 
অভিপ্রেত নয় 1» 


1. রে ভাগে অধর বুধ : কলার / 


১:পরমহধসকেব বলিকাছিলেন, কোন খবর্ণকার গঞ্ধীয় মালা, কপালে. 
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ফৌটা, হাতে হরিনামের ঝোল! সর্্দা রাখিত। উহ্থাকে' ভক্ত বৈষ্ণব 
বুঝিরা অনেকেই উহ্থার দোকানে কাজ দিত ও তৈরারী জিনিব খরিদ 
করিত। খরিদ্দারের| দোকানে আমিলেই কারিকরদিগের “কেশব 
কেশব, গোপাল গোপাল, হরি হরি, হর হর”-_-ধ্বনি শুনিতে পাইত। 
সকলেই মনে করিত ইহারা খুব ভাল লোক। এখানে কোনরূপ 
প্রবঞ্চনার সম্ভাবনা নাই। 

কিন্ত প্রকৃত ব্যাপারটা এই £_যে বলিল, “কেশব”! “কেশব” | 
তার মনের ভাব; “এ সব (খদ্দের) কে?” ষে বলিল, “গোপাল ! 
গোপাল!” তার অর্থ “আমি এদের নেড়েচেড়ে দেখলুম এরা সব গোরুর 
পাল।৮ যে বলিল, *্হরি! হরি !”-_তার মতলব “যদি গরুর 
পালই হয়, তবে হরি, অর্থাৎ চুরি করি |” সে বলিল, “হর! হুর!” 
ত।র মানে, “তবে হরণ কর; এরা ত গোরুর পাল !” 


৮ 


১০1 করমোতি বাই ভতিত্রস । 
পশ্চিম দক্ষিন ভারতে “খড়েল। গ্রামে পরশুরাম নামে এক ব্রাহ্গণ 
বাস করিত। তিনি সেখানকার রাজার পুরোহিত ছিলেন৷ 
 পরগ্তরামের 'করমেতি” নামে এক পরমা রূপবতী এবং গ্ুণবতী কন্তা 
জন্মিয়াছিল। পুর্ববজগ্মের সংস্কার এবং ভক্তিপুর্ণ পরিবার মধ্যে 
প্রত্তিপাপিত হওয়ার 'সৌভাগ্যে করমেতির হরিভক্তি জন্মিয়াছিল। 
কষে নাঁম-কীর্তনে, রূপ-ধ্যানে এবং গুণ-লীলা-চিন্তনে দিবা নিশি রত 
'খাকিরা করমেতি সংসারের সকল বন্তুই ভুলিয়া গেলেন। 
ইতিমধ্যে বালিকার বিবাহ হইয়াছিল। ক্রমে প্রাপ্তযৌবনা 
কযখেতিকে পতিগৃছে লইবার জয়া গুভা্টিন দেখিরা! লোক আসিল । 
কিন উররফ”বিবূখ খোয়-বিবনী খাবীর দিকট বইতে করনেতির একাপ্ত 
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অনিচ্ছ। হওয়ার তিনি সংসার ত্যাগ করাই শ্রেরঃ বিবেচনা করিলেন। 
গভীর রাত্রে গোপনে পলারন করিবার জন্য করমেতি দ্থিতীর তলের 
শয়ন গৃহ হইতে বাহির হুইয়! সি'ড়ি দরিয়া নামিতে গিয়। দেখিলেন যে 
দ্বার অপর দিক হইতে বন্ধ। তিনি ভাবের আবেগে “কৃষ্ণ হে! তুমি 
যা কর” এই বলিয়! বারাণ্ডা হইতে ঝাপ দিরা পড়িলেন। ররপ, 
পতনে প্রাণের আশঙ্কাও ছিল এবং হাত প| খোড়া হওয়ার সম্তভাবন! খুবই 
ছিল কিন্তু ভগবৎ কৃপাক্স করমেতির কিছুমাত্র বেদনা! অনুভব হয় নাই। 

দেই গভীর রাত্রে করমেতি বুন্দাবনোদ্দেশে প্রাণপণে দৌড়িতে 
লাগিলেন। 

প্রভাতে করমেতির জন্ত চতুর্দিকে অন্বেষণ হইতে লাগিল কিন্ধ 
তাহাকে পাওয়া গেল না । 

শেষে পরস্ুরাম রাজসকাশে সকল কথা জ্ঞাপন করিলেন। কুল- 
পুরোছিতের সাহায্যে রাজ! সততক্ষণাৎ বালিকার অন্বেষণে বুলোক নানা 
দিগংদেশে প্রেরণ করিলেন । 

এদিকে করমেতি অজ্ঞাতপথে একমাত্র কষ্ণনাম সম্বল করিয়! চলিতে 
চলিতে বেল! প্রহরে এক প্রান্তরের মধ্যস্থলে পৌঁছিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া 
দেখিলেন কয়েকজন লোক তাহাকে অঙ্থদরণ করিতেছে । সেখানে 
লুকাইবার ঝোপ জঙ্গল কিছু ছিল না। তিনি কম্পিত কলেবরে 
বৌড়িতে দৌড়িতে “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ কৃষ্ণ কুচ হরে হরে, হরে রাম. 
হরে রাম, রাম রাম হরে হরে” এই মহা মন্ত্রো্চারণ করিতে লাগিলেন । 

কিয়ন্দুর অগ্রলর হইলে, একট মৃত উষ্ তাহার দৃষ্টিগোচর হুইল । 
তাহার ভিতরের মাংসাদি বিগলিত ও নিঃশেবিত হইয়া! .গিয়াছিল ; 
কেবল শু চণ্ম মাত অস্থিপঞন্রে আশ্রয়ে একটি গহ্ররের স্তা্গ পড়িয়া 
ছিন। করমৈতি সেই পুতিগন্ধবুক্ত চর্খ বিবন্ে শ্রবেশ করিলেন। . 
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তথায় তিনি তিন দিন একাগ্রে হরি ম্মরণের আনন্দে থাকার ক্ষুধা, তৃষা, 
ছুর্ণন্ধ কিছুই অন্তভব করেন নাই । যে অবস্থায় প্রিয়তমের জন্য দুঃসহ 
ছুঃখও জু বলিয়া মনে হয় তাহাকেই রসশাস্ত্রে রাগ কছে। 
রাজভৃত্যেরা কোন সন্ধান করিতে না পারিয়! ফিরিয়া গেলে, 
করমেতি সেই উষ্গর্ভ হইতে বাহির হইলেন, এবং ক্রমে শ্রীবৃন্দাবনে 
উপনীত হইলেন। তথায় ব্রঙ্গকুণগ্তীরে নিঞ্জন বন মধ্যে বসিরা তিনি 
সানন্দে নিরস্তর কৃষ্জনামরস পান করিতে লাগিশেন । 
পরশুর/মও কন্ঠা করমেতিকে অন্বেষণ করিতে করিতে শ্রীবুন্দাবনে 

উপস্থিত হইলেন কিন্তু বহু অন্বেষণ করিছাঁও প্রাণপ্রতিমা কন্তার দর্শন 
পাইলেন না । তখন একদিন হতাশপ্রা় হইরা বনের একট অতুাচ্চ 
বুক্ষে আরোহণ করতঃ চতুদ্ধিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে তিনি সহ্স! 
দেখিতে পাইলেন, নিবিড় বনস্থলে বৃক্ষমূলে ধ্যানমগ্রা হইরা করমেতি 
বসিরা আছেন। ত্ব্িতপদদে নিকটে ফাইয়। দেখিলেন, ধ্যানমণ। 
করমেতির বাহাজ্ঞান নাই ; চক্ষে দরদরিত প্রেমধার! প্রবাহিত হইতেছে ; 
অলৌকিক জ্যোতিতে সেই গহন বন যেন আলোকিত হইা উঠিদাছে !. 
পরশুরাম তাহাকে মু্তিমতি ভক্তিদেবী বলিয়া মনে করি! ভাব-কম্পিত 
কলেবরে সেই কন্তাকে সাষ্টা্গে প্রণিপত করিয়া ফেলিলেন ! 

 বহুক্ষণ পরে করমেতির বাহাজ্ঞান হইল। চক্ষুরুন্ীলন করিবামাত্র 
সম্ুখে পিতাকে দেখিয়া তিনি প্রণাম করিয়া অধোবদনে বসির 
রছিলেন। পিতা কহিলেন_-“ম! ! গৃহে চল । তোমার বনে থাকিরার 
শ্রশলোজন কি?” করমেতি গৃহে কোন মতেই ফিরিলেন না। 

সস্কয়েকছিন বৃথ! ভেক্টার পর গৃহে আপিয়! আত্মীয় ব্বজন ও নরপতির 


নখ পরাাপূিক লক কথা জা করিলেন । ৃ 
. শৌরতযাবের মুখে ক্ারমেতির বান শুরিয়া। .নরপতি তাহাকে দেখি 
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বুন্নাবনে গমন কণ্রলেন। করমেতী একাকিনী যমুনা! তীরে বসিয়া 
কুষ্ণনাম জপ করিতেছেন ; প্রেমে তাহার আখি ঝরিতেছে। ইহা 
দেখিরা ভূপতি ভূপতিত হইয়া প্রণাম করিলেন । করমেতিও মস্তক 
আনত করিয়! প্রণতি করিলেন। রাজা করমেতির গৃহ প্রত্যাবর্তন জন্য 
নানারূপ স্ততি মিনতি করিলেন; কিন্তু করমেতি দীনভাৰে মৌনী 
থাকিয়া প্র প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিলেন। 

রাজা! তখন করমেতির জন্ত ব্রহ্মকুণ্ডের কিছু দূরে একটি ইষ্টক নিশ্মিত 
কুটীর নিপ্মাণ করিতে আরগ্ত করিলে সে বিষয় অবগত হুইরা করমেতি 
কহিলেন-__«আমার কুটীরের কোন প্রয়োজন নাই, বৃক্ষতলে আমি স্থথে 
আছি । বিশেষতঃ কুটীরের জন্ত মৃত্তিকা খননে যে অপংখ্য জীব-হিংসা 
হইবে, তাহাতে আমি 'াস্তরিক ব্যথা পাইব।”৮ 

এরূপ ভগবদ্তক্তি, এরূপ জীবে দয়! পবিত্র ভারতভূ্মি ভিন্ন আর 
কোন দেশে সম্ভবে ন1। 

রাজা কিন্ত বাধা মানিলেন না। ভজনকুটীর অবিলম্বে প্রস্তত হইল ; 
বাজার কাতর প্রার্থনায় করমেতি অগত্যা তাহা ব্যবহার করিতে অঙ্গীকার 
করিলেন। বৃন্দাবনে সেই ভক্ত-কুটার আজও আছে। উহাতেই 
থাকিক্প! ভক্তিমততী করমেতি সিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং অল্পদিনেই নশ্বর দেহ 
পরিত্যাগ করিয়। সত্যধামে গমন করিলেন । 


১। আহি্সকের আত্মরক্ষা 
পরমহংসদেরে: গল । 
এক সমক়্ে কোন, নি সর্বভূতে সমদর্শী ব্রাহ্মণ গজল দিয়া 
যাইতেছিলেন। একটা প্রকাণ্ড গোধুরা। লাগ তাহার দিকে তাড়া করিয়া 
আসিল? কিন্ত নিকটে পৌছির! ব্রদ্মতেজে অভিভ্ৃত হইট্া. ফণা নত 
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করিল। সর্পের উপরে তাহার নিগ্ধ স্নেহপুর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া ব্রাহ্মণ 
বলিলেন, “কিরে ? কামড়াবি নাকি ?” প্রণাম করিয়! বিনীতভাবে সর্প 
উত্তর করিল, “আজ্ঞে না) আপনার শিষ্য হইব ।” ব্রাহ্মণ বলিলেন 
*মন্ত্রগ্রহণে অনেক নিয়ম পালন করিতে হয়; ধীরভাবে সকল কর্তব্যকাধ্য 
করিতে হয় এবং সর্বদ! নিত্য বন্তর উপর লক্ষ্য রাখিয়! লোভ, কাম, 
ক্রোধ প্রভৃতি ত্যাগ করিতে হয়।” সর্প সে সমন্তই করিতে অঙ্গীকৃত 
হইলে ব্রাহ্মণ মন্ত্র দিয়া চলিয়া গেলেন । 

সর্প একাগ্রভাবে মন্ত্র জপ এবং অহিৎংসা ধর্মগ্রহণে নিরীহভাবে 
জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিল । পূর্বে তাহার আবাসস্থানের 
চতুঃপার্থের লোকের! তাহার জন্য এ জঙ্গলে চুকিতে কখন সাহস করিত 
না। এক্ষণে উহার শান্তভাব প্রচার হইর়। পড়ায় অনেকেই আসিয়া & 
জঙ্গল কাটিরা লইর1 যাইতে লাগিল; সর্পের '্মাহার্য্য দুশ্রাপ্য হইয়া 
পড়িল; এমন কি জঙ্গলে আসিয়া দূরবর্তী গ্রামের দুষ্ট ছেলের! সর্পকে 
প্রহার করিতে এবং তাহার বিবর খড়িয়! উৎখাত করিতে আরম্ভ করিল। 
এই সময়ে ব্রা্ষণ আর একবার ওঁ দিকে আসিলে সর্প নিকটে আসিয়া 
তাহাকে প্রণাম করিল। ব্রাহ্মণ দেখিলেন সেই প্রকাণ্ড শরীর আছে 
কিন্তু সর্ববাঙ্গ ক্ষত; সর্প একান্তই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। জিজ্ঞাসার 
সর্প তাহার সহিষ্ণুতা এবং ক্ষমার এবং অহিংসার জন্য ছেলেদের হস্তে 
দুর্দশার কথা বলিলে ব্রাঙ্ধণ বলিলেন, «আমি কামড়াইতে বারণ করিয়া- 
ছিলাম। ফেৌস করিয়া উঠিতে ত বারণ করি নাই।” 

কাহারও কখন মম্খ্ীস্তিক ক্ষতি করিতে নাই। কিন্তু প্রাণরক্ষার 
জন্ত সময়ে সমরে তীব্র প্রতিবাদসহ স্তা।রপক্ষে শক্তি প্রয়োগের সামর্থ্য 
প্রকর্শন করার আবশুক আছে। 


চি ১৫ 
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১২। সেবাধর্থা বিস্মার্কের | 
প্রিন্স বিস্মার্ক তাহার নিজের সমাধির উপরে কি লিখিত 
থাকিবে, তাহা। বলিল গিয়াছিলেন। সেইরূপই পাথরে খুদিয়া দেওর! 
হইরাছে £_ 
“এখানে বিশ্রাম লাভ করিতেছেন 
প্রিন্স বিস্মার্ক । 
জন্ম_-১লা এপ্রিল” ১৮১৫ । 
মত্যু-_৩০শে জুলাই, ১৮৯৮। 
সম্রাট প্রথম উইলিয়মের একজন বিশ্বাসী জন্মীণ চাকর” 
জন্মাণির ইতিহাসাদি ষদি কখন লুগ্ত হুইয়! যায় এবৎ কয়েক হাজার 
বৎসর পরে কোন প্রত্বতত্ববিদ্‌ ঘি এই প্রান্তর ফলকখানি ভূগর্ড হইতে 
( এদেশের প্রাচীন তা্রশাসনাদির ন্তা ) উদ্ধার করেন, তাহা হইলে 
হরত গবেষণ। দ্বারা স্থির করিবেন ষে ইনি কোন রাজার প্রিয় 
“থানসাম।” ছিলেন । 
সমাধির এই খোপিত লিপির প্রত্যেক শব্ষই গভীর ভাব প্রকাশক । 
ইহ (১) প্রপীয্সার রাজা যে তাহারই চেষ্টায় ও ব্যবস্থায় মহাপরাক্রান্ত 
সম্মিলিত “জন্মীণির সম্রাট” হইয়াছিলেন, তাহা মনে পড়াইন়া দেয়; 
(২) প্রপীয়, সাক্সন, ব্যাভেরিয়ান, পোমারেনিয়ান (তিনি নিজে এ 
বিভাগবানী ছিলেন) প্রসৃতি সকলেই যে “জাম্দাণ” নামে গৌরব বোধু 
করিতে তাহারই আমল হইতে আরন্ত করিলেন তাহারও আভাষ আছে; 
(৩) তিনি ষে সাধারণত্ত্রী4 সোসিরালিষ্ট প্রভৃতি দলের সহিত 
সহানুভূতিহীন এবং রাজতত্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন এবং রাজার “চাঁকর” 
হওয়া একটা পরম গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিতেন-__-১৮৪৮ অবের 
রাষট্রবিল্লব সময়ে যে তাহারই *বিশ্বত্ততার” ও দক্ষতার প্রুসীয় রাজমুকুট 
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রক্ষিত হয় সে কথাও ন্মরণ করায়; (৪) সুদীর্ঘ ৮৩ বৎসরের জীবন 
কালের অধিকাংশ ধাহার সহিত একযোগে অতি মহৎ জাতীয় একতা ও 
উন্নতি সম্পাদন কার্যে অতিবাহিত করিয়াছিলেন সেই মনের মত 
সহযোগী, মেই গুণগ্রাহী প্রভু এবং সেই অকপট মিত্র সম্রাট *্প্রথম 
উইলিয়মের” নাম নিজের শেষ বিশ্রাম স্তানের উপর রাখিতে ইচ্ছা 
দেখায়।_-পরে ষে দুই সম্রাটের তিনি মন্ত্রিত্ব করিরাছিলেন, তাহার! 
. উহার গুণ বুঝিতেই পারেন নাই । (৫) «চাকর ছিলাম আমার সেই 
উপযুক্ত প্রভুর ইহারা কি সে আসনের যোগ্য-_মান্থষ চিনিতে, পারিল 
না__-আমার জীবদ্দশাতেই বাজে লোককে আমার আপনে বসাইল 1” 
এইরূপ একটা অভিমান ।-__সেই জন্যই বিশেষ করিয়া বলা__“আমি 
সেই তীহার-_-তোমার পিতামহ্ের--চাকর ছিলাম বলিরাই মনে শ্লাঘা 
করি; তোমার্দের চাকরী ষাহা করিরাছি, তাহা ধন্সি না” 


১০1 বাগে শিক্ষা বাল্‌্খ রাজের । 

বাল্খের রাজা ইব্রাহিম, সাধু ও ফকিরের সংসর্দেই অধিকাংশকাল 
ক্ষেপণ করিতেন। 

একদিন তিনি সভাগৃহে বসির! আছেন এমন সময়ে তিনি দেখিলেন 
ষে একজন উট্পালক তীহার সম্মুখ দিয়া ছাদের উপরে যাইবার চেষ্টা 
ক্লারিতেছে। রাজা জিজ্ঞাস! করিলেন, তুমি উপরে যাইতেছ কেন ?” 
উত্তর__*মহারাঙ্গ! উপরে আমার উষ্ী উঠ্ঠিরাছে তাই ধরিতে 
যাইতেছি।৮ রাজা কহিলেন, ঞ্ছাদ্দের উপরে উষ্ী উঠিবার সম্ভাবনা 
কোথায়?” কোন ক্বপালু ফকিরের শিক্ষা মত উদ্পালক কহিল, 
প্রাজ-উশ্বধ্যের সহিত: বৈল্লাগ্য প্রাপ্তির বা হ্বর্গে বাওয়ার সম্ভাবনা 


কোথায়?” 
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আর একদিন রাজা দেখিলেন কতকগুলি পথিক আসিয়া! নিঃসক্কোচে 
তাহার প্রাসাদে প্রবেশ করিল । জিজ্ঞাসায় তাহার! বলিল, “মহারাজ, 
এটাত পাস্থশাল1!” রাজ! কহিলেন, “এষে আমার বাড়ী।” পথিকের! 
বলিল, “আপনার পুর্ধেব এ বাটীতে কি কেহ ছিল না? আপনার পিতা 
পরিজন? তাহার পৃর্ব্বেও কি কেহ থাকিত না? তাহারা কি চলির! যান 
নাই? তবে এটা পাস্থশাল! নয় ত কি?” 

একদিন রাজা! মুগয়! করিতে গেলে বনের মধ্যে এক ফকির তাঁহাকে 
বলেন “মহারাজ এমন মনুতষ্যদেহ কি বৃথা পশুবধের জন্য স্ষ্ট ?” 

ফকিরদিগের কৃপাবশতঃ এইরূপ কথা সর্বদা কর্ণগোচর হইতে 
থাকার রাঞ্জার মনে ক্রমশঃ তীব্র বৈরাগ্যের উদর হইতে থাকে । 

অপর এক সমরে কতকগুলি বিদেশী সাধুকে রাজা জিজ্ঞাসা করেন যে, 
তাহাদের দেশে ভিক্ষ। সম্বন্ধে কিরপ সংযম পালিত হয়? তাহাতে এ 
সাধুর! বলেন যে. যেদিন ভিক্ষা! পাওয়া যায় সেদিন সাধুরা ভগবানকে 
ধন্তবাদ করিয়া! অর্ধেক দান করেন এবৎ অর্দেক ভোজন করেন) ভিক্ষা! 
অযধাচিতভাবে না পাওয়া গেলে ষে দিনটা উপবাসী থাকেন। 

ইব্রাহিম অন্তঃকরণে তপস্বীর মত হইলেও রাজকার্ষ্যে প্রতৃত্বের 
প্রয়োগ করিতে অভ্যন্ত হওয়ায় ক্রোধের হস্ত হইতে সহজে মুক্তি 
পান নাই। 

একদ! তাহার এক ভৃত্য তাহার শধ্য। প্রস্তুত করিয়া ভাবিল “একবার 
শুয়ে দেখি ।” সেও নরম বিছানার গুইবামাত্র নিন্দিত হুইয়া পড়ে। 
রাজা তথার আসিয়া! ব্যাপার দেখিয়াই ক্রোধে হস্তস্থিত ষষ্টির দ্বার! 
ভৃত্যকে তিনবার আঘাত করিলেন। ভূত্য হাসিয়া উঠিল । রাজার 
জিজ্ঞাসায় এরৎ অতয়দানে ভৃত্য কহিল, প্জাহাপলা! আমি অরক্ষণমাত্র 
এই শধ্যায় লয়ন করাতে তিন "। লাঠি খাইলাম ; হঠাৎ মনে হুইল, যে 
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ব/কি এই বিহ।ন)য় সবর্দ/। শয়ন করে, ৭) জ/নি তাহ/র জন্য কত 
মারেরই না ব্যবস্থ! আছে।” লক্জিত রাজ! এইবার হুম্প্ বুঝিলেন যে, 
জিনিষ পত্রে এবৎ প্রত্থত্বেই মানুষকে অসন্তষ্ট, কোপনস্বভাব এবং হীনচিত্ত 
করিয়া ফেলে । তিনি, “কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ* ইহ। দ্বির বুঝিয়া 
গৃহত্যাগ কগিলেন। 


9১81 সুসক্যতের গরিবেভন? বাণাভে । 

মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে যখন বোাই হাইকোর্টের জজ ছিলেন, 
সেই লময়ে একদিন রেলমাড়ীতে আমিতে আপিতে নিজের প্রথম শ্রেনীর 
কামরা ছাড়িয়া! তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় বন্ধুদ্দিগের সহিত কথোপ- 
কথন করিতে গিয়াছিলেন। মধ্যে এক £্চেশনে এক সাহেব প্রথম শ্রেণীর 
গাড়ীতে উঠিয়াই তাহার আসবাবগুলি বাহির করিয়া ফেলিরা দিলে 
বনি বিনা ওক্জরে সেগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীতেই উঠাইয়া লন। পরে 
সাহেব ধখন জানিতে পারিলেন যে একজন হাইকোর্টের জজের সম্বন্ধে 
এইরূপ ব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছেন, তখন ক্ষম! প্রার্থনা করিতে 
আইসেন। 

ক্ষমাশীল ধীর প্রকৃতিক রাণাডে ইহার পর ৰন্ধুগণকে বলেন, «আমরা 
নীচজাতীয় নাম দিয়া সমাজের লোকদিগকে যে স্বণ! করিয়াছি ও আজও 
করিতেছি ইহা তাহারই প্রাক়্শ্চিন! এ নিয়শ্রেণীরদিগের ছুঃখে যখন 
আমাদের সকলের প্রাণ কারদিবে__উহ্থাদের তাই বলির! বুঝিব-_-তখনই 
প্রবলের এরূপ ব্যবহারে আমাদের 'অসন্তষ্ট হইবার অধিকার জন্মিবে ।৮ 


5১৫1 ভোবযগুণ সংসগর্জ । 
একজন ক্রাঙ্ষণ কোন স্থানে গমন করিতেছেন এমন সময়ে ঝড় জল 
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উপস্থিত হওয়ায় তিনি উপারাস্তর না দেখিয়া নিকটস্থ এক চর্কারের 
গোকানেই ঢুকিয়! পড়িলেন। তথায় একটি শুকপক্ষী ছিল। সে 
আগন্তককে দেখিয়া রুক্স্বরে বলিয়! উঠিল-__“দূরহ শালা !” 
ব্রাহ্মণ ক্ষণকালও সে স্থানে না থাকিয়া দূরে গ্রামমধ্যে এক বাড়ীতে 

আশ্রয় লইলেন। সে গৃহেও 'একট শুকপক্ষী ছিল। ব্রাহ্মণকে দেখিরা 
পক্ষী বলিতে লাগিল--“আম্থন মহাশয় ! বন্থন, বস্থুন ! আজ আমার 
কি ভাগ্য 1” ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন «এইমাত্র অপর এক শুকপক্ষীর 
মুখে কি অভদ্র কথাই শুনিয়া আসিলাম !* এবং তাহার পর যেন এই 
দ্বিতীয় শুকপক্ষীটীর উক্তি, এইভাবে ব্রাহ্মণ নিয়লিখিত শ্লেকটার 
রচনা করিলেন-- মাতাপ্যেকো পিতাপ্যেকো! 

মম তন্ত চ পক্ষিণঃ | 

অহ মুনিভিরানীতং 

স চানীতৈর্গবাশনৈঃ ॥ 

অহ মুনীনাৎ বচনং শৃণোমি 

গবাশনা নাং সঃ শ্রণোতি বাক্যৎ | 

ন তশ্ত দোষো ন চ মে গুণৈর্ধা, - 

সংসর্শজা দোষগুণা ভবস্তি ॥ এ 

অর্থাৎ আমাদের উভয়েরই পিতামাতা এক। আমাকে মুনির! 

আনিয়াছেন, তাহাকে মুচিরা লইয়! আসিরাছে। আমি মুনিদিগের 
বাক্য শুনিয়া থাকি, সে চশ্খ্বকারদিগের কথোপকথন শুনিয়া থাকে । 
তাহার দোষ বা আমার গুণ নাই। দৌষগুণ সংসর্গবশে জন্গিয়া থাকে । 
“সৎসঙ্জে স্বর্মবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ” ইহা অতি প্রকৃত কথা। 
“হীয়তে হি মতিত্তাত হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ।৮ হীনের সঙ্গে বাস করিলে 
মতি হীন হয়। 
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১৬/ ভারত শিল্পকজ। ভাও হাভেজেল্র কথা ॥ 

লর্ড বেশ্টিস্কের ইচ্ছা হইয়াছিল যে তাজমহলট। ভাঙ্জিয়া ফেলির| 
উহার মন্মর প্রন্তরগুলি বেচিয়! ফেলেন! উহার সৌন্দর্য্য তিনি উপলব্ধি 
করিতেই পারেন নাই। আগ্রার কেল্লা হইতে কতক শ্বেতমন্মরর প্রস্তর. 
নিলামে বেচির1 যখন দেখিলেন যে বিক্রয়ে তেমন লাভ হয় না 
অঞ্চলে তখনও ট।ট্‌ুক! পাথর শস্ত__তখন তাজমহল খিক্ররের মতলব 
ছাড়িয়াছিলেন। এখন বুটশ অধিকারে তাজমহল, ইলোর| প্রভৃতি থাক 
মহা গৌরবের বিষয় বলিয়া ইঘু:রাঁপীর এবং মাফ্িণ সকলেই একবাক্যে 
স্বীকার করিতেছেন। জ্ঞানাঞ্রনশলাক। দিয়ে কোন সংগুরু অ।মাদের চক্ষু 
খুলিয়া না দিলে আমর। সাধারণতঃ সকল বিষয়েই অন্ধ । 

লর্ড মেকলে নিঃসস্কোচে বলিয়াছিলেন, “কোন ইয়ুরোগীর লাইব্রেরীর 
একটা তাকে (শেল্ফে ) যতটা! জ্ঞানের কথা আছে সমপ্ত সংস্কৃত ও 
আরব্য সাহিত্যে তাহ। নাই |” (১0০০5 2031 1751 571705 21/5613 
9 ০০ £52), মৃথের সাহস অসীম! এক্ষণে সেরূপ অজ্ঞতার 
গৌঁড়ামি আর শুনা যার ন|7) সর্বত্রই প্রাচ্য সাহিত্যের গৌরব করা 
হুইতেছে। 

এদেশীয় সাধারাণর এবং স্বচ্ছল অরন্থাপর এদেশীয় ভদ্র লোকের 
স্বদেশীয় শিল্পকলায় উৎসাহ দেওয়। একান্তই উচিত। বড় বড় ইংরাজের! 
এবৎ মাফ্িণেরা এখন এদেশীর ছবির, এদেশীর ভাস্কর মূর্তির, এদেশীয় 
লে!কের প্রস্তত প্র/চীন শাল ও বেনারসী কাপড়ের গৌরব করিতেছেন-_ 
দেশীক্েরা তাহা করেন না! । এদেশীর শিল্পকল! প্রকৃত পক্ষেই উচ্চ 
অজের ; ইনুরোপীর শিল্পকলা অপেক্ষা! নিরেশ নছে। বৌন্ধ ভাঙ্র, 
সুর্তিতে বিশেষতঃ হিন্দু দেবদেবীর মৃর্তিতে অসান্থ্ী শাস্তির ভাব প্রফট 
করিবার চেষ্টা সবপরিস্ম্ুট । শাস্তির আনন্াপুর্ণ দ্বেবভাব  এখৎ কাম 
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ক্রোধ লোভ মোঁছু মাৎসর্য সংস্কষ্ট মানুষতা যে পৃথক বস্ত তাহা হিন্দু 
শিল্পীরাই সর্বাপেক্ষা, সুম্প বুৰিরাছিলেন। গ্রীকশিল্পী তাহা একটুও 
বুঝিতে পারেন নাই। তাহার প্রস্তুত জুপিটরের মুভি একটা পালোয়ানের 
ুত্তি, উহাতে দেবভাব অস্থমাঅও নাই । 


১ ভুকুমেত আন?' রারগড় ছু । 

মহারাষ্ট্ররাজ শিবাজী যখন দিলী হইতে পলায়ন করিয়! ছদ্মবেশে 
ভ্রমণ করিতে করিতে স্বদেশে পৌছিয়া রায়গড় হুর্ের সন্ুখে ক্টপস্থিত 
হইলেন তখন কূর্ধ্যান্ত হুইয়া গিয়াছে । সকল হুর্গ-রক্ষকের উপরই 
মহারাঁজ শিরাজীর হুকুম ছিল যে, ক্র্ধ্যাত্তের পর ছুর্গ-দ্বার কোন মতেই 
উদধাটিত হুইবে না এব সূর্যাস্ত ও হুর্য্যোদয়ের মধ্যে কাহাকেও কোন 
দুর্গের তিতরে ঢুকিতে দেওয়া হইৰে না। রারগড় ছুর্গের অধ্যক্ষ 
মহারাজের নিবিবন্জে ক্বদেশ প্রত্যাগমনে একান্ত আনিন্দিত হইলেন ; 
দড়ি ঝুলাইর! ছুর্ণ প্রাচীর হইতে তাহার অবলম্বনে অবতরণ করিয়া 
শিবাজীর পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন ; কিন্তু ছুর্গ-ঘার খুলিয়। দিয়া 
“ভিতরে আস্থন” একথা বলিলেন না। শিবাজী উহাকে কোল দিয়া 
সন্মানিত করিলেন, এবং সমস্ত রাত্রি বাহিরেই রহিলেন। 


৮। ভু আহার আাহ্মণের আদর্শ / 

করেক শত বর্ষমাত্র পুর্ব সমগ্র ভারতেই ব্রাঙ্মণের! একবার মাত্র 
অব্রাহার করিতেন । গৃছে ছুইবেলা রন্ধনই হইত না। তখনকার বরাহ্মপ 
ফে সন্ধটচিত, ব্রক্মতেজঃ-সম্প্। সধাচারী এবৎ দীর্ঘজীবি ছিলেন, 
তাহার্েরই লু জাহার একটা প্রধান কারণ। ৪০ বঙলর পুর্বে বাজলা 
ফেশে সারারণন্জঃ কেঃক্েই পুচি প্রস্ততি হইত) এখন লঙর সঞচলের' 
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অনেক বাড়ীতেই প্রত্যহ দুবার ভেজাল ঘিয়ে লুচি প্রস্তত হয়। অজীর্ঘ 
রোগেরও সীম! নাই। মুড়ি, নারিকেল, তিলের লাড়, প্রভৃতি উৎকৃষ্ট 
জল-ধাবারের আর চলন নাই। 

বিজাপুরের স্থলতান তাহার উচ্চ প্রাসাদ প্রস্তত হইলে প্রথম 
যেদ্দিন উহ্থার উপর উঠেন পেদিন অপরাহ্ধে দেখিলেন চতুদ্দিকের দুরবর্তী 
সকল গ্রাম হইতে ধুম নির্সত হইতেছে; কেবল একখানি গ্রাম হইতে 
তাহা হইতেছে না। জিজ্ঞাসায় জানিলেন সেটা ব্রাহ্ষণের পাড়; 
. স্রাঙ্গণের! ছুবার পাক করেন না। প্রজাপালক সদয়হৃদয় নরপতির মনে 
সন্দেহ হইল যে, হয়ত এর গ্রামবাসী ব্রাহ্মণের! দরিদ্র বলির! ছুইবার 
ভোজনের ব্যবস্থা করিতে পারেন না। তিনি সেই গ্রামে নিজেই 
পরদ্দিন ডাল, চাল, যব, দ্বত, লবণ প্রস্ততি গ্রামবাসীদের সাহায্যের জন্য 
লইয়া গিয়া যখন দেঁখিলেন ষে, ব্রাহ্মণের! সকলেই স্থন্থ শরীর, সথশিক্ষিত 
এবৎ মিতাচার এবং তাহাদের ঘর বাহির, রাস্ত| ঘাট সমস্তই অত্যন্ত 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তখন বড়ই তুষ্ট হইয়াছিলেন। 


১৯ । পিতৃখণ চিত্তরঞ্জন দাস । 

ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চিত্তরগ্রন দাস আলিপুরের বোমার মামলায় বিন! 
পারিশ্রমিকে কার্য করিয়া কতকগুলি নির্দোষী যুবকের মুক্তি সাধন 
করিয়াছিলেন। ডূমরাওনরাজের মোকর্দমায় তিনি নিভীঁক জেরায় 
«গুপ্ত দানাদির” গুহ ব্যাপার উদ্ঘাটন করিয়! দিয়া, প্রকৃত উত্তরাধি- 
কারীর সম্বন্ধে, অটল ন্ায় বিচারে, শ্রীযুক্ত বাবু নিষ্তারণ বন্দ্যোপাধ্যাক্স 
সদরআলার সহায়ক-স্বরূপ হইয়াছিলেন। তাহার পিতা ৬তুবনমোহন 
দাসের দেনার জন্ত উহাদের পিতা-পুত্রকে এক সময়ে দেউলিয়া 
হইতে হয়। . সম্প্রতি (১৯১৩). তিনি +* হাজার টাক! হাইকোর্টে 
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সেই মহাজনদ্রিগের জন্য জমা করির! দিয়! দেউলিয়া নাম রদ করিয়া 
লইয়াছেন। বিচারপতি ফ্লেচার প্রকৃতই বলিয়াছেন যে, কোন দেউলিয়া 
টাকা দিতে আসার কথা তিনি কখন ইতিপূর্বে শুনেনও নাই। দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন দাস খণ সম্বন্ধে এদেশীয় নীতিরই অন্ুবর্তন করিয়াছেন । তিনি 
বিশ্বাস করেন যে, খণমুক্তি ব্যতীত উদ্ধার নাই, এবং কৃতদ্বের নিষ্কৃতি 
নাই। 


২০/ নযায়পর শাসনকর্তা আঅনতরো 

প্রথম মহীশূর যুদ্ধে বারমহল এলাকা কোম্পানির অধিকৃত হইলে 
মনরোর প্রতি উহার বন্দোবস্তী কার্ধ্যের ভার পড়ে । তীহার দয়া, 
সুক্্ম সহানুভূতি এবং উদারতা তাহাকে সর্বত্রই এদেশীরদিগের একান্ত 
প্রীতি ও ভক্তির পাত্র করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি এদেশীয়দিগকে 
এরূপ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন যে এক সময়ে বলিয়াছিলেন, *সাধারণ 
লোকের “স্বভাবের” বাণিজ্য ইংলগ্ডের এবং ভারতের মধ্যে হইলে, 
দেইরূপ “বিনিময়ে, ইংলগুই লাভবান হন !” প্রকুতই দেখ! যাইতেছে 
ভারতের সংসর্পে ধন্ম সম্বন্ধে উদার ভাব পাইয়া, ইতলগু রোমান- 
ক্যাথলিকদিগের সহিত স্ুভপ্র ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছেন ; আরর্ণ্ডে 
ও দক্ষিণ আফ্রিকায় সম্পূর্ণ স্বায়ব্ব-শাসন দিতে পারিলেন; এদিকে 
ভারতের ইংরাজী শিক্ষিত যুবকগণ খ্রতিহাসিকতা, ভক্কিহীনতা! প্রস্ৃতি 
ইয়ুরোপীয় দোষই এই উদ্ারতাদ|নের বিনিময়ে পাইতেছেন !! 

এদেশীয়েরা ইংরাজ সংশ্রবে অধিকতর উগ্যযশীল এবৎ কার্য্যকুশল 
হরেন, মহাত্মা মনরে ইহাই বিশিষ্টরূপে ইচ্ছা করিতেন। | 

তিনি বলিয়াছিলেন, কোন জাতির স্বভাবের উৎকর্ষ চেষ্টা এবং 
বিদেশী শাসনের একান্ত অধীন করিরা রাখা এ ছুইটাতে খিল খায় 
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না। (2006 100010%৩20026 0005 01090806106 2 7950৩ 210৫ 
0১০ 6০152550০20 26 06 82005 0086 27 055 1৩৬/536 ৪0565 ৩1 
০০175150605 ০০ 90৩12চে 28165 আত 0০5 510৩ 12:001250101৩ 
৮20) ৩2০1০ ০৫০৩). শ্রই উদার নীতির অনুসরণে তিনি সর্বপ্রকার 
অপাঁরিক পদেই দেশীয়দ্িগকে নিযুক্ত করিতে চাহিরাছিলেন । 

সেদিকে অনেক উন্নতি ইদানীং হইতেছে সন্দেহ নাই। তিনি 
গবর্ণমেণ্টের ইউরোপীয় কম্চারীদিগের বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিগ থাকার 
একান্ত বিরোধী ছিলেন-_তাহাদের টাকা রোজগ।রের কৌশল উহার 
অরিদ্িত ছিল না। তিনি বলিয়াছিলেন ষে, তখনকার কাঁলেক্টরগণ 
নিয়্পদস্থ কম্ম্মচারীদিগকে তাহাদের সমস্ত ক্ষমতার ব্যবহার করিতে দিয়া 
খাঞজনা আদএয়ের জন্য অসময়ে এৰং অসঞ্গতরূপে প্রজাদদিগের উপর 
পীড়াপীড়ি করিয়া জেলার সমস্ত উৎপন্ন ভ্রব্যই নিজেদের ইচ্ছামত শম্ত! 
ঘরে খরিদ করিয়া লইতে পারিতেন। (0৩6 06 ৮7015 700505 
01 ০ [91505 2 00680 ০৬009780526 চা 0৯৮5 0506) 
তিনি রূলিয়াছিলেন ষে' যাহাদের মাসিক বেতনের অপেক্ষা মাসিক খরচ 
অধিক হুইত সেরূপ অমিতব্যয়ী কালেক্টারেরাও কয়েক বর্ষেই বন 
ধনশালী হইয়া দেশে চলিয়া! যাইত । 


২১। শাভিভ্িয় সষ্ঠঅ এন্ডেরয়ার্ড । 

(১ ১৯০২ সারের ৩১শে মে তারিখে বোক্সরদের সহিত 
ইংয়োরদিগের সন্ধি স্থাপিত হয়। ইংযগুরাজ সঞ্চম এডোয়ার্ডের 
শান্তিপ্রিয়তা এবং দূরদর্শিতা। ছেত্বুই বোর়ারদিগংকে সন্ধির সর্ভে অনেক 
কুরিধ! ফেওয়া-হয় । আফ্রিকার চছিটি প্রদেশ ষন্দিলিত. হইয়া একটা 
রাতে পতধিণক-র্রটছে। হোরার লেত! গ্রেলারেল বোধাকেই দক্ষিণ 
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আফ্রিকার মহাসভার,সভাপতি করিয় এবং বীর প্রকাতিক বোয়ারফিগকে 
বিজেতা ইংরাজের সম্পূর্ণ ভাবেই তুল্য মূল্য করিয়৷ ওঁ রাজনই যে দক্ষিশ 
আফ্রিকার শান্তির কারণ তাহা! সকলেই স্বীকার করেন । 

(২) শান্তিপ্রিরতা হেতু বিদেশী রাজাদিগের সঙ্গে সধ্যতা করিয়া 
ইনুরোপ এবৎ এসিয়ার সমস্ত বিবাদ মিটাইয়া ফেলিবার জন্ত তিনি 
আমরণ চেষ্টা করিরাছিলেন । 

(৩) ফরাসংদিগের সহিত 'ইংরাঁজদ্িগের আবহুমান কাল শত্রুতা 
চলিয়া! আসিতেছিল। এই শত্রুতা ঘুচাইবার জন্য সপ্তম এভোয়ার্ড 
১৯০৩ সালের মে মাসে প্যারিস নগরে গমন করেন । তাহার ব্যবহারে 
ফরাসী জাতি এমন মুগ্ধ হইয়াছিল যে, ১৯০৪ সালে সর্ববিষদ্ধে পরস্পরের 
সাহাষ্য করিবার জন্ত ইতরাজ ও ফরাসীদ্দিগের মধ্যে এক সন্ধি স্থাপিত 
হয়। এই সন্ধির দ্বার। বুশত বৎসরের বিবাদ থামিয়! দৃঢ়ভাবে মিত্রতা 
স্কাপিত হুয়। 

8) ১৯০৩ সালে তিনি আরর্লগু পরিদর্শনে গিক্কাছিলেন। 
আইরিশের! বহুকাল হুইতে শ্বাবীন হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। 
তথায় গেলে পাছে কেহ তাহার প্রাপহস্ত। হয় পরই আশঙ্কায় বহুসংখ্যক 
পুলিশ দিুক্ত হইতে .আরস্ত হুইক়্াছিল। এডোয়ার্ড ৰলিয়াছিলেন, 
“সামি পুলিশ-কর্ডুক রক্ষিত ছ্ইয়া কখন -আরর্লণ্ড যাইব না। যদি 
আমার রক্ষণর জন্য কোন 'বন্দোবন্ত করিতে হয় তাহা আরর্লগ্ডের প্রজানাই 
কঙ্সিবে।” আক্ষর্ণগুবাসীর! ভীহার এই মহাক্ুতবত! দেখিয়া যহা- 
সণারোহছে সাহার সববর্ধন! করিরাছিল। কোন প্রকার বিভ্রাট-ঘটে নাই । 
ভিনি'বলিতেন; একর" পাইলেই ভগ্মের করণ উপস্থিত, হয়।” 

হী ১৯৪৪ স্াাতল ' তিকাত .নদনিম্ধানের উপপংহারে ভারদ্ত 
গনবর্নমন্টের'উখশ যে. নিন বৎসর পরে তিব্বতের -কুঙ্গি উপত্যকা 
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পরিত্য/গ করিয়া আইসে এবং ইংলগু তিব্বতের কোন অংশ নিজ 
অধিকারে রাখিবেন ন! বলিয়া যে ঘোষণা হয়, তাহা সম্াটেরই পরামর্শ 
অনুসারে হইয়াছিল । 

(৬) ১৯৫ সালে জাপ!নের সঙ্গে যে দ্বিতীয় সন্ধি সংস্থাপিত হন়্ 
তাহার সর্তীস্থসারে জাপান ভারতের সীম! বিদেশী শত্রুর আক্রমণ হইতে 
রক্ষা করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হন। 

(৭) ১৯০৭ সালে ম্পেনীয় রাজ-আলফান্সোর সহিত সাক্ষাৎ করেন 
এবং সেই সাক্ষাতের ফলে ইৎলগু ও স্পেন পরম্পরের রাজ্য রক্ষার জন্য 
সহাধ্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। প্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যেও এইরূপ সন্ধি 
পুর্ব হইতে হইয়াছিল, স্থৃতরাৎ এক্ষণে ইংলণ্ড স্পেন, ফ্রান্স রূপ সন্ধি- 
সুত্রে আবন্ধ হওয়ায় ইনুরোপের পশ্চিমভাগে সর্বপ্রকার যুন্ধবিগ্রহের ভঙ়্ 
ঘুচিয়া যাঁর । শী বৎসরেই সম্রাট পুনরায় ইটালীর রাজা, ফ্রান্সের 
সভাপতি, জন্মণি ও অস্টরীয়ার সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। শী 
বৎসরেই ইংলওু ও রুসিয়ার মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। শী সন্ধির দ্বারা 
ইংলগ্ এবং রুসিরা প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হন যে, এসিষার কোন দেশ লইয়া 
তাহারা কখন কোন বিবাদে প্রবৃত্ত হইবেন ন|। এই জন্যই পারস্তের 

উত্তরভাগ সম্বন্ধে ইতরাঁজেরা রুসীয়দিগকে বাধা দেন নাই। এই 
বৎসরেরই নবেম্বর মাসে জন্মণ সম্রাট ইংলগ্ডে আইসেন। সম্রাট 
এডোয়ার্ড তাহার রাজ্যকালে সমস্ত ইউরোপকে ইংলগ্ডের সহিত যেক্ূপ 
সন্তাবন্থত্রে সম্বন্ধ করিতে পারিয়াছিলেন এমনটি আর কথন হয় নাই; বোয্লার 
বুন্ধকাঁলে বরৎ সকল ইয়ুরোপী . শক্তি “ইংরাজের, প্রতি বিরূপতাই পোবণ 
করিতেছিল । সামুত্রিক প্রবাল্য জন্যই কেহ যুন্ধ ঘোষণা করিতে পারেন: 
নাই। ইরুরোপীয় রাজ্যগুলি অশ্ণ প্রাবল্যে বড়ই ভীত ছিল। 

ইংলগ্ডের সহিত সন্দিলিত হইন়্! সে ভয় যায়। এভোয়ার্ড জন্মণির 


সদালাপ ৩১ 
বিরুদ্ধেও কোন চেষ্টা করেন নাই । সকলেরই সহিত মিল রাখিয়/- 
ছিলেন। তিনি ১৯০৪ অোর জুন মাসে স্বীয় জোষ্ঠা ভগিনীর পুত্র 
জন্মণ সম।টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। 

(৮) ১৯০৪ সাপের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ও 
ইংল্ডের মধ্যে কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে আপোষে তাহা মীমাংস! 
করিবার জন্য এক সন্ধি স্থাপিত হয়। 

(৯ ১৯০৫ সালে মরক্কো লইয়! ফ্রান্স ও জন্মনীর মধ্যে যুস্কের 
আয়োজন হইয়াছিল । সম্রাট যুদ্ধ নিবারণের জন্য দুইবার ফ্রান্সের 
সভাপতি লুবের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং ব্রিটশ গবর্ণমেন্ট ঘে।ষণ! 
করেন যে, যদি যুদ্ধ আরম্ভ হয় তবে ইংলও ফ্রান্সের পক্ষ অবলম্বন 
করিবেন। ইহার পর জন্মনী বুদ্ধ হইতে বিরত হুন। 

(১০) তিনি নিজে নিয়ত প্রফুল্ল থাকিতে এবং অপরকে প্রফুল্ল 
রাখিতে ভাল বাসিতেন। পরের দুখ দুর করিতে পারিলে বড়ই 
আনন্দানভব করিতেন। দরিদ্রে ও পীড়িতদিগের আশ্রম নিন্মাণে 
চিরদিনই তাহার উৎসাহ ছিল । হাসপাতালে রোগীদের সখ স্বচ্ছন্দ! 
বাড়াইবার জন্য তিনি অনেক অর্থপংগ্রহ করিয়াছিলেন । তাহার চেষ্টায় 
ইংলগ্ডের দরিদ্রাবাস সকল “দরিদ্রের অট্টালিকা” নামে সকল সহরেই 
এখন ধনীদের চাদার টাকায় প্রস্তুত হুইয়া' সম্নাট ও এডোয়ার্ডের মহত্ব 
ঘোবণ করিতেছে । 

(১১) উদার-হৃদয় ও শান্তিপ্রিয় এই সম্রাটের স্মরণার্থ যে চাদ] 
উঠিরাছিল তাহার সুদের টাকা হইতে বর্ষে বর্ষে দরিজ্রের কুটার নির্মাণ 
ব। মেরামতের সাহায্যে ব্যয় হুইলেই ভাল হইত। তীহার জাত্মার 
তৃপ্তি হইবে সেরূপ সবই কর! হউক। ক্লুকটাউয়ার, টাউন হুল+ সুন্দর 
বাগান, প্রন্থতি ধনীর সখ বৃষ্ধির জন্তই এদেশের উদারতার মভাবে 


৩২ সন্ধালাপ 


দরিদ্রের আশীর্ধবাদ খুবই সহজে পাওয়া. যায় ; কিন্ত 


উহাদের তৃপিন্ন। যাওয়া খুবই সন্থদ্দ । ( ০০355 15 ৩০. ৩28 5৪ ৮০ 
1৩1165৮০00০ 190০1 220. 2500005 15 ৩০ 529 2৪ ৮০ 0975৩৮ 0৪:7৮ ). 


ক / গৌরবের কারণ . অযায়পরুতাঃ ॥ 

(১) মোগল সম্রাট আকবরের অপেক্ষা তাহার পৌন্র সাজিহানের 
ধনসম্পদ অধিক ছিল; আককর সাঁছের সময়ের সৌধমালার অপেক্ষা 
সানিহানের প্রপ্তত তাজমহলের সৌন্দর্য ও ধশ অনেক বেণী । কিন্তু 
সম্রাট আকবর ফে সর্ব্বোচ্চ কাজকার্ষ্ে হিন্দুদিগকে নিষুক্ত করিতেন, 
জতিবর্ণের জন্য কাহারও তগবদ্দতগুণের অপলাপ করিতে ফাঁন নাই, 
সেজন্ত আধুনিক ভারতে ক্তাার অপেক্ষা! অধিক গৌরব দ্মার কাহারও 
হয় নাই। বিশ্বাস-পুর্বক ভিনলধন্টী মহারাজ মানসিংহকে প্রধান 
সেনাপতি ও রাজা তোড়লমলকে প্রধান রাজন্ব সচিব করিয়' সআাট 
আকৰর ষে ভক্তি জাকর্ধণ করিক্কা এবং অক্ষরকীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, 
কোন দেশের কোন রাজা ভাঙা! পারেন নাই। সঙঞ্ারাজ ধানসিংহকে 
মোগল সেনাদলেরও উপর কর্তৃক দিক্লা এবং মুসলমান রাজ্য কাবুলেরও 
গবর্ণর করিয়! হিন্দুষাজ্রেরই মন্ধ হইতে পরাধীনতার ক্ষোত ও অবসাদ 
নই করেল। 

২। আধুনিক ইংলগ্ডে শাস্তি রক্ষক সম্রাট সপ্তম এভোয়ার্ড বিজিত 
বোয়ারদিগের প্রতি তুল্য মু্জ্যরূপ ব্যবহার প্রবর্তিত করিয়া, অসাধারণ 
বন্ধ দেখাইিস/ গিক্সাছেল। তথ কোয়াঞ্জ এবং ইংরাজ উততক্বেই প্রীষ্টান, 
এবং €ৰায়ার জেনারেল বোথাঙ্গ ছার ফোদ্াফেও ইংরাজ সাম্রাজ্যের 
প্রত্থন সোগি। করা হৃদ গাই! 

০। প্রগিগের .অখ্যে ছোটি বড় ভে না মানিক আফণো 
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স্তাধবিচার চেষ্টার জন্ত অ(রবের খনিকী (১) ওমর (২) মহাত্স। আলি 
(৩) পারস্তেব নওসেরওয!। (নসিরবান) (৪) বোগদাদের খলিফ] হাক্ণ 
অল্‌ রসিদের নাম জগদিখ্যাত। (৫) রোমক সমাট মার্কস্‌ অরিলিকসস 
নিজের জীবনে এবং আদর্শ প্রজাপাপনে প্রব্পই বিখ্যাত হইয়া 
গিধাছেন । (৬) ভাবতেব বিক্রম।ধিত্যের এবৎ (৭) ধন্মাশোকেবও 
সেইজন্য খ্যাত। (৮) ধর্মাত্ম। জঙ্জ ওয়াশিংটন স্যাষপরতা ও সংযমে 
ষশস্থা। ৰ 

৪। প্রজারু পারিবারিক পবিত্রতা রক্ষার সহাবক হইবে বলিয়া 
শ্রীরামচন্দ্র সীতার নভ্তাষ পত্বীব সহিতও পৃথকভাবে জীবন যাপন 
করিযাছিলেন। স্বঙ্নেব প্রতি পক্ষপাত দূরের কথা। সফল দিক্‌ 
হইতেই রামখাজ্য ভূমগ্ডলে চিরদিনের জন্য সর্বেবাচ্চ আদর্শ । 

৫ | ভারতবষে ইতরাজ প্রতিষ্ঠিত বিচারালব সকলে মেথর 
মুর্দাফরাস এবং বাজা মহাবাজার মধ্যে প্রভেদ করা হয না। এই ন্াষ 
বিচাপ্ের উপরেই ভারতে ইংবাজ রাজত্ব দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয । প্রাণ্চারে ও 
দেশীষ চাষাব, সিভিলিযানে এবৎ সামান্ত দেশীয় গুহস্থের মধ্যে সুবিচার 
হইযাছে। দেশীষ ও ইযুরোগীষের মধ্যে বিবাদে যেখানে অবিচার 
হুইযা যার, সেখানে ইয়ুরোপীর়ের জন্ঠ সকল অপরাধেই জুরির ব্যবস্থা 
এবং ইযুরোগীঘ জুরির ন্তায়পরতা অপেক্ষা ত্বাতির বাৎসলোর 
প্রাবল্যই একমাত্র কাবপ। লর্ড লিটনের “ফুলার মিনিট,” (সগীর 
সাছেবেগ হস্তে দেশীষের মৃত্যুতে ৩০২ মান্ধ জরিমান। হইয়াশ্ছিল ?) 
এবং সকল প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টেরই মধ্যে মধো ইয়ুরোনীয় অপরাধীর 
খালাসের বিরুদ্ধে আপীল ইংরাজের ভ্তাবরক্ষা চেষ্টার সুস্পই প্রমাণ | 
হাইকোর্টের জন্য: এবং ইজি গবধরষেন্টের ও এফোটিক গাধশাগে 
হের, আখলীতেরা, বরাতের | আসে বারও পা যৃধি গাইড গাঁধিয়ে 


' সন্দেহ নাই। 

, আমাদের বাসন! যে “রামরাজ্য” ও “আকবরের রাজত্ব” এই 
পুপ্যভূমিতে আদশ রাখিরা__(১) এদেশেই সামরিক বিগ্যালর স্থাপন 
কির! ক্রমশঃ এদেশীয়দিগকে সর্বোচ্চ সামরিক পদ প্রদান ; (২) জাতি 
ও প্রদেশ নিব্বিশেষে সকল দেশীর অধিবাসীর মধ্য হইতে কিছু ন! কিছু 
সিপাহী সৈন্ত প্রস্তুত ও কিছু না কিছু ভলাট্টিরার দলে গ্রহণ ; (৩) কোন 
ব্যক্তি বা কোন জাতিকে অস্ত্র আইনের বাহিরে না রাখা ) (৪) ইংরাজ 
, অপরাধীর বিশেষ জুরীর বিচার উঠাইরা দেওয়া এই কয়টি কার্ধ্য 
করির। সম্পূর্ণ “সাম্যবন্ম” পালন কর! হউক। 

সাম্যের গ্রীতি বড়ই স্থারী ও গভীর । আমাদের আশা আছে যে 
ওমহারাণীর ঘোষণাপত্রের একশত বৎসর পুর্ণ হইতেই ভারতে আইনের 
চক্ষে সম্পূর্ণ সাম্য বিরাজিত হইবে । : 

. ভারতে এরূপ দৃঢ় সম্বন্ধ, পুর্ণমাত্রায় একচ্ছত্র রাজ্য, তীর্ঘদর্শনে ও 
কাজেকশ্মে রেল স্টীমারে যাতায়াতের এরূপ সুবিধা ও আপংশন্ততা, 
ভারতে বিভিন্ন প্রদেশের এপ সহানুভূতি ও সম্মিলন, প্রজার ধর 
ও রীতি সম্বন্ধে এরূপ নিরপেক্ষত! এবং একপ স্থগতীর শাস্তি একত্রে 
"কখনই হয় নাই। এ সকলে শত অশ্থমেধ ও রাজন্ুয়ের ফল ইতরাজ- 
রাজ, পাইতেছেন। ওঁ চারিটি ত্রুটি সংশোধনে এবৎ (৫) অবিচলিত 
থানা, নিন্ম সামরিক মাইনের অত্যাচার মুখে নিরস্ত্র প্রজাকে পাতিত 
ন! করাঁ(৬) এব লাধ্যমত রানি হইতে ন! দেওয়ায় পুর্ণ স্যারপরতা! 


রক্ষা! ছইবে।.. 


খাটি । পথ রাশি ততজ্ঞ গুরু / 
* সহধর্দ আনীক্ক হইগ একফিন বারাণসী খা কোন প্রশিদ্ধ 
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বাঙ্গালী উপদেশকের হিন্দুধন্ম ও হিন্দু-দর্শন সন্বন্বীয় ব্যাখ্যা. শুনিতে 
অনেকগুলি সুশিক্ষিত ভদ্রলোক একত্র হইক়্াছিলেন। তীহার 
বক্তব্য শেষ হুইয়া গেলে যখন শ্রেতাগণ সভাগৃহ পরিত্যাগ; 
করিতেছিলেন এবং কেহ কেহ এ ধর্ম ব্যাখ্যার বিশেষ প্রশংসা 
করিতেছিলেন, তখন উহ্াদিগের মধ্য হইতে প্রীষৎৎ বিবেকানন্ৰ 
ক্বামীজি তাহার ক্বভাবসিদ্ধ সাহান্ত গম্ভীর ভাবে অম্ফুটগ্বরে. 
বলিতে বলিতে বাহির হইয়াছিলেন *অন্ধে নৈব নীয়মানা ষথান্ধা:” 
যেমন অন্ধে অন্ধকে পথ দেখার ! রঃ 
পুজ্যপাদ ৬ভুদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রী সময়ে মাত্র স্বামীজিকে . 
দেখিয়াছিলেন । তাহার খুব নিকট দিয়া যাওষার তিনি শী কথা 
শুনিতে পাইয়াছিলেন। তিনি এক সময়ে বলিয়াছিলেন “তখন 
ক্বামীজির মন শ্বীর গুরুচরণেই চলিয়া গিয়াছিল এবং 'মতগুলি 
লোক প্রত্যক্ষ তন্বদশর্শ সদ্গ্ররু ন1 পাইর! শুধু বাক্যরচনা শুনিরা, 
ফিরিতে বাধ্য হওরার তাহার যেন বিশেষ ক্ষোভই হইতেছিল 1” 
কঠোপনিষদে নিবদ্ধ ষম নচিকেতা সম্বাদে যমের মুখ দিরা 
নিঃস্ুত পুর্বোক্তি প্লোকার্ধীটা সকল সমাক্তে সকল সময়ে অধিকাংশ . 
মন্থম্তের সম্বন্ধেই খাটে । ইহা অতীব প্রাচীন কাল হইতে মানব ' 
জীবনের একটা প্রকৃত অভাব স্চিত করিয়া আসিতেছে । এরই 
অভাব পুরণের জন্ত-__-মন্তন্ত জীবনের প্রকৃতপক্ষে সর্বাপেক্ষা! প্রয়োজনীর .. 
বন্ত প্রাপ্তির জন্ত-হিন্দু শাস্তে সদ্গুরু প্রাপ্তির জন্য এতই ভূয়োছুরঃ .. 
উপদেশ-“তব্বর্শীর নিকট তবশিক্ষা কর; যে গুনিাছে: মায়া... 
দেখে নাই, তাহার নিকট প্ররুত উপদেশ পাইবে 'না।” 741: 
জীমৎ রামক্ক্ক পরধহলদেব হিন্দু শা ব্যাখ্যা! ভঁদুক পণ্ডিত 
“খাস অবুডাপপিসে,।. লিসা... ববরারিখেন জ্কীপরাস পাঠা, 
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ত€” অর্থাৎ উচ্চ শিক্ষা দেওয়া অধিকার--প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বার! 
খটয়াছে ত? 

্রক্ষবিদ, গুরু প্রাপ্তির ভন্য তীত্র ইচ্ছ! হইলে এখনও এই 
পুঈ্ভূমিতে উপযুক্ত অধিকারীর অভাব হয় না। 


২৪1 প্রার্থনার শাতি? মৌলরবীর কথা । 

ইয়ুরোপীরদিগের এরিক উন্নতি সম্বন্ধে কোন মৌলবীর সহিত 
কথা হইতেছিল। মৌলবী সাহেব বলিলেন «বাবু! আধুনিক 
হিন্দু মুসলমান যখন ভগবানের আরাধন! করেন তখন মনের শাস্তি 
ও তগবৎ কুপাষ পারত্রিক মঙ্গল হউক এই আকাম্ধাই রাখেন, 
সে সম্বন্ধে ম্পষ্ট কিছু বলুন আর না বলুন। পুর্বকালে যখন ভাল 
ছিন্দুও “ধনংদেহি, দ্বিযোজহি” বলিয়া ডাক ছাডিতেন এবং ভাল 
ষুসলমানও আল্লার নামে দিক্বিজব চাছিতেন তখন এঁহিক প্রতাপও 
উষ্থীরা পাইধাছিলেন। ইয়ুরোপীয়রা আজও প্রতাহ *হে প্রতু ! 
আমাদের প্রাত্যহিক রুটী দাও” (03৮৩ 0 7০৮৭ ০৮2 05115 
5৪ ) ৰপির! প্রার্থনা করেন। সেই জন্তই পৃথিবীর মধ্যে 
সহারাই আবকাল সর্বাপেক্ষা ভাল রুটা খাইতে পাইতেছেন । 
ঘষে মনে এখনও শাস্তি হয় নাই। যেপ্দিন তাহা! খুক্তিবেন তাহাও 


পাইবেন।” 


ছক1 সতযপরাণতা ক্রষসবকের ! 

গ্রীপ্রমধ কোর আমিকার একটা ভামী মোকদীষায জড়িত 
অনিক; খাদ একর নারির. পাদ ভীহা। জনক দিখাঃ পান 
১১৩৩] 
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অপরকে দিয়া করুন আম পাবিব না1” জমিদার বলেন “ভাই! 
এই বিষষে তোমারই সাক্ষী গ্রাহ্থ হইবার সম্ভাবনা ; গ্রচিযর অন্য 
স্থলের অন্য প্রজার সাক্ষ্ে কাত হইবে না। এই বিপতে রক্ষা কর।” 
কৃষক বলিল, "আপনি ভূম্বমী ও উপকারক ব্যক্তি, আপনি ঘখম 
এরূপ বলিতেছেন, তখন কাজেই নরকে যাইব এবং রপ সাক্ষ্াই, 
দিব। নায়েব মহাশয় ঘর জালাইবার ভয় দেখাইন্লাছিলেন তাহাতে 
মিথ্যা বলিতে রাজী হই নাই ।» 

কৃষক মিথ্য। সাক্ষ্য দিতে হইবে, এই ছুভণাবনায় কয়েক দিনেই 
শীর্শ হইরা গেল। আদালতের কাটগড়ায় উঠ্ভিরা সত্য-পাঠ করার পর 
' সে কাদির! ফেলিল এবং জমিদারের দিকে চাহিয়া বলিল “আমি 
পারিব বলিয়া বোধ হইতেছে না।” জমিদার তাহাকে চুপে চুপে* 
বলিলেন. «আমার যে বিপদ ঘটিবাগ ঘটুক! তুমি মিথ্যা! বলিও না । 
এই কয় দিনে তোমার শরীর কি হইয়া গিয়াছে ! !” 


২৬/। আহত - শাহ আভামের | 

যখন: (১৭৮৫ ) মাধোজী সিদ্ধিয় দিল্লীর সঙ্পিকটে ছাউনি করি 
মোগল সম্রাট শাহ আলমকে তীহার গৃহশক্রদিগের হস্ত হইতে সসম্থানে 
রক্ষা করিতে ছিলেন এবং প্রকৃত সাআাজ্য শক্তি গুতভাবে পেশোরায় 
অন্ত গ্রহণ কবিতে ছিলেন, সেই সময়ে মহারাষ্্রীৰ সৈনিকের হোলির 
উৎসবে মগ্ন হয়। আনন্দরাও নশর্শ নামক সিদ্ধিয়ার একজন সেনাপতি 
দিলীর রাজপথে হোলির মিছিল ৰাহিন্ন করেন এবং সাকা স্হাটটের 
প্রামাদের লিক্টেই লইরা খান। এ মিছিলে শাহ 'আঙগামের ওখগ 
ছফার বিন! শিও বার সৎ দেহা দ্ট্রাছিন।। বলা সাইন 
সা) মার আরারাহরার উজ! | মারতে 27 -7- 
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এবং শরীর রক্ষিদল মিছিল আক্রমণ জন্য সম্রাটের অনুমতি প্রার্থনা 
করিল । কোমল প্রকৃতিক শাহ আলম বলিলেন, “এরূপ সামান্ত 
ব্যাপারে সম্রাটের গৌরব শ্লান হয় না; উহারা অজ্ঞ লোক আমোদ 
করিতেছে মাত্র।” তিনি মিছিলওয়ালাদের ডাকিয়া ৫০* টাকা! পুরস্কার 
দিলেন । 

এই ঘটনার সংবাদ পাইয়া মাধোজী সিন্ধিষা সম্রাটের অবমাননা- 
কারী আনন্দ রাওকে তোপের মুখে উড়াইবার হুকুম দ্েন। শাহ 
আলম ইহা শুনিবাই সিদ্ধিবাকে বিশেষ অন্তরোধ করিয়া আনন্দ 
রাওকে মুক্ত করেন। 


২9/ নিজের বিকট প্রাতিজ্ঞা ভাঃ গ্রীকারসন । 

হিন্দী ভাষায় সুপগ্ডিত গ্রীরারসন সাহেব যখন গয়ার কালেক্টর 
তখন একদিন আরাঙ্গাবাদ মহকুম! পরিদর্শন করিতে গিযাছিলেন। 
সন্ধ্যার পর মহুকুম1 ডেপুটা বাবু তাহার সহিত কথাবার্তী কহিতে আসির়। 
ডাক বাঙ্গালায় গিয়া দেখেন ষে সাহেব টেবিলের উপর কুন্ুই রাখিয়া 
ছুই হাতে মাথা টপিয়া বসিয়া আছেন-_পদশব্দে সাহেব মুখ তুলিয়া! 
দেখিয়! ডেপুট বাধুকে নিকটে আসিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন এবং 
বলিলেন প্তুমি আসায় বড়ই ভাল হইল; তুলসী দাসের এই 
দৌহাটার ইংরাজী অনুবাদে আমাকে একটু সাহাধ্য কর ! আমি 
মাথার ঠিক করিতে পারিতেছি না। জ্বর আসিয়াছে ।” বাবু কাগজ 
পেঙিল লইয়া যথাসাধ্য তজম! করিরা শুনাইলেন সাহ্বে সেটা অল্প 
একটু সংশোধন করিয়া! খ্বহস্তে নকল করিবা তারিখ বসাইলেন ; 
তাঁহার পর কম্বল মুড়ি দিলেন, করেক যিনিট পরে দক্ষিণ হস্ত বাহির 
কাদিয়। ফিলে? ভেপুটী বাবু তাহা ধরিয়া জরের প্রকোপ অন্তর করিতে 
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প/রিলেন এবং জিজ্ঞ/স! করিলেন “এত জরে আজ নাই তরজমা 
করিতেন !” সাহেব বলিংপন “আমি নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি 
রোজ একটু তরজমা করিব। শুইয়া পড়িলে. আজ আর 
উঠিন্লা প্রতিজ্ঞ! রক্ষা করিতে পারিতাম না। ওরূ'প ভাবে নিজেকে 
বন্ধ করিয়া না রাখিলে কোন কাজ শেষ করিতে বড়ই দেরী হয়।» 
আমর! ইদ্ুরোপীক্সদিগের এ সকল গুণের অস্গুকরণ করিয়া প্রকৃত 
পক্ষে স্বধন্দমী পালন আবার কবে আরম্ভ করিব? সত্যাচরণই. 
আর্য্যধন্ম । | 


২৮। ভারতে সাথারণ শিক্ষা 
বিবেকানন্দ জামীর ভক্তি | 


শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামী বলিয়াছেন, “সাধারণ শ্রেণীর ভিতর 
বিদ্তার উন্মেষ ষাহাতে হয় সে চেষ্টা কর। উহাদের. বুঝাইরা বল, 
তোমরা আমাদের ভাই-_-শরীরের একাঙ্গ__আমর] তোমাদের ভাল- 
বাসি_দ্বণ। করি না। তোমাদের এই সহান্ভৃতি পাইলে উহার 
শতগুণ উৎসাহে কার্য তৎপর হইবে 7 'আধুনিক বিজ্ঞান সহায়ে 
উহাদের জ্ঞানোন্মেষ করিয়া! দাও। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, 
সাহিত্য_সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্দের গুড়তত্বগুলি শেখাও | গর শিক্ষার 
বিনিমক্ে শিক্ষকগণেরও অন্নক্টটা ঘুচিয়া যাইবে । আদান প্রদানে 
উভয়ে উভয়ের বন্ধুস্থানীর হইয়া দাড়াইবে । তবে শিক্ষকের লোভী 
হুইতে নাই। ইহাদের ভিতর শিক্ষার বিস্তার হইলে ইহারাও 
আবার কালে তোমাদের যত উর্বরমস্তিষষ ও উদ্তমহীন হইরা দাড়াইবে 
সিরা তয়.করিও. না! . .. ও 

.. আনন: কইলে; কুম্তকার, কার থাকিরে--জেলে. দলেই 
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থাকিবে-_-চাঁধ! চাষই করিবে । প্রয়োজনীর জাতীয় ব্যবসার সমাজের 
সেবা কর! ছাঁড়িৰে কেন? প্রয়োজনীর সকল কাজই যে মহুৎ। 
“সকল্ৎ কণ্দম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ” এইভাবে শিক্ষা পাইলে 
কেহ নিজ নিজ বুন্তি ছাডিবে না। জ্ঞানবলে নিজের সহঙ্গাত কম্ম 
যাহাতে আরও ভাল করিয়া করিতে পারে সেই চেষ্টাই করিবে. 
পুর্বেত তাহাই করিরা আসিয়াছে । .ছু দশ জন প্রতিভাশালী লোক 
কাঁলে তাহাদের ভিতর হইতে উঠিবেই উঠিবে। তাহাদের কিন্তু 
তোমাদের শ্রেণীর ভিতর করে লইও | তেজন্বী বিশ্বামিত্রকে 
দ্িণেরা ষে ব্রাহ্মণ বলিয়া! স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন তাহাতে 
* ক্ষত্রিয় জাতিটা! ব্রাঙ্গণদের কাছে তখন কতদূর কৃতজ্ঞ হইয়াছিল; 
. ৰল দেখি? প্ররূপ সহান্তুতি পেলে মান্ুষতো দুরের কথা, পন্থ 
পক্ষীও আপনার হয়ে যায়। পু 

ইহারা যখন জাগিবে_-একিন নিশচরই জাগিবে--তখন তাহারাও 
তোমাদের কৃতোপকাৰ বিস্বৃতত হবে না। তোমাদের নিকট কৃতজ্ঞ 


হয়ে থাকবে 1” 


২৯? রাজনক্তি হ্কছ আতা ক্রস । 
'- কোন 'সময়ে মহাত্মা রবাট” ক্রস. ইংলগুরাজ প্রথম এডোয়ার্ডের 
. সৈষঠাদিগের দ্বারা পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া পাহাড়ে জঙ্গলে পলাইরা 
' বৈগাইতে ছিলেন । ভাল-কুত্। লইঘ1! শক্রগণ উহ্বাকে শরিকারের জন্তুর 
সাধ খুদিতে ছিল। এদিন পধশ্রান্ত হইব! ক্রস একটা কুটীরের 
সুখে উপস্থিত হইলেন । এক হৃদ্ধা ছারদেশে বসিয়া ছিল। ক্র 
খ্াহার জিজাগাগ উত্তর কিলেন “আমি আশ্রিযীন পিক 1 তুঙ্গা 
বালিজের *& ন্মরস্তা্ই পরি এক জনে কলাাশাখে সকল পথিকের 


সদালাপ ৪১ 
জন্ত ,আমি আজকাল আমার ঘরটি ছাড়ির! দিতে পারি 1” ক্রস 
জিজ্ঞাসা করিলেন “কে সে ব্যক্তি ?৮” বৃদ্ধা বলিলেন «আমাদের 
প্রক্কত রাজা রবাট” ক্রস।” রাজা যখন বলিলেন ষে তিনিই ক্রম এবং 
একক হইয়া পড়িরাছেন, তথন বৃদ্ধা বলিল “আমার এই তিন 
সবল শরীর পুত্র লইর! আপনি আবার দল গঠন করুন। আমার 
রাজাকে এবৎ দেশকে দিবার জন্য আর কিছুই নাই।» 

যে দিন বৃদ্ধার নিকট পৌঁছিলেন উহ্থার কিছু পুর্বে সেই দিনেই 
হতাশ্বাস ক্রদ এক নিভৃত স্থানে বসির! একট মাকড়সার জাল প্রস্তুত 
দেখিতেছিলেন । মাকড়সাটী ছক়বার লকৃতকার্য্য হইয়া সপ্তমবারের 
চেষ্টায় জালের একদিক একটী দূরবর্তী ডালে লাগাইতে রুতকাধ্য 
হইরাছিল। তাহারও ছয়বারের চেষ্টা অকৃতকার্ধ্য হইয়াছিল। তিনি 
শী মাকড়সা হইতে অধ্যবসার শিখিয়৷ লইয়! সপ্তমবার চেষ্ট] করিতে 
দৃঢ় সংকল্প করিয়াই খগ্তস্থান হইতে বাহির হইয়াছিলেন এবং ভগবৎ 
কপার প্রথমেই &ঁ রাজভক্ত দৃঢ় চরিত্র বুস্গার সহিত সাক্ষাৎ হুইল । 
বৃদ্ধার পুত্রের! তাহার বিশেষ সহায়তা করে এবৎ ক্রমশঃ উচ্চ সৈনিক 
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৩০। প্রভু-ভাত্তিক ক্ঞান্ডণ্ট পোভান্তির ভূত ॥ 

একদা! কাউণ্ট পোড/স্কি সস্ত্রীক শকটারোহুণে বিয়েনা হইতে ক্রাকো! 
নগরে যাইতেছিলেন। পশ্চাতে অশ্বারোহশে তাহার বিশ্বাসী ভূত্য 
অন্থগমন করিতেছিল । শীতকালের রাত্রি। পথে একদল কুধার্ত নেকড়ে 
বাঘ উহাদের অনুসরণে আসিলে, ভৃত্য সন্বর ঘোটকটুী পরিত্যাগ 
কিয়া শকটের পশ্চাতে উঠে। নেকড়ে, বানের পান *ঘাদাটাকে 
ধরিয়া খণ্ড খগ্ড করিয়া পরপ্পর কাড়াকাড়ি করিয়া খাইতে জাগিল? 


৪২ স্লালাপ 


এই অবলরে কাউন্টের গাড়ি ক্রুতবেগে ক্রাকোর নিকটবর্তী হইতে 
লাগিল ; কিন্ত বাখের পাল আবার নিকটে আসি! পৌছিল। তখন 
প্রস্থুর জীবন রক্ষার্থ সেই পুরাতন ভৃত্য শকট হইতে নিঃশব্দে নামিয়া 
পড়িল। বাঘের পালের অনুসরণ থাঁমিল বুঝিয়া প্রভু পশ্চাতে চাহিয়া 
ফেখিলেন তাহার ভৃত্য নাই! নেকড়ের দল পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে 
- এবং তাহার সহোদরোপম প্রাচীন ভূত্যকে খণ্ড থণ্ড করিতেছে! 
“কাহার হৃদর যেন বিদীর্ণ হইয়! গেল । 

" তিনি সহরে প্রবেশ করিরা রক্ষা পাইলেন । পরে ভৃত্যের পরি- 
ৰ্বারবর্গের জন্ঠ গ্রচুর নিফর জমি দান করিলেন । 


2৭ । আতৃভাত্তি আকবর সাহের ! 

সম্রাট (আবুল মজাফ্ফর জলাল উদ্দীন মহম্মম) আকবর সাহ 
১৫৪২ স্রীষ্টাবধে সম্রাট হুমার নের গু9৫সে এবং বিবি হামিদার গভে- 
গ্ন্মগ্রহণ করেন ।। 

আকবর সাহ প্রত্যহ প্রার্তে শষ্য হইতে উঠিয়াই মাতার চরণ 
বন্দনা! করিতেন এবং তাহার আণীর্বাদ লইয়া একাগ্রভাবে নমান্গ 
করিতেন” দরবার হইতে ফিবিরা প্রথমেই মাতৃকক্ষে আসিতেন। 
“কদিন রাত্রির মধ্যে কখন না কখন কিছু না কিছু মায়ের হাতে 
ু 'ধইতেন। মুন্ধাদিতে যাইতে হইলে মাতার ছবি একখানি সঙ্গে 
সাইন বাইতেন। | 

“কোন সময়ে ছোসেনী নাঁষক* কোন ছুষ্ট ব্যক্তি সমাট আকবরের 
প্রাপনাশ ছন্ত। বিষাক্ত তীয় ছুঁডিয়াছিল। তীর গারে লাগে নাই) 
ইলোকটা পয পড়ে । গার নথ ও হইবে ভনিরা তাহার ঘুদধা সাত! 
কোবদগেে গাকাদাবডা, ছাগিগয নিকট পৌছিযা সায়ার লা! গাই 


দদালাপ ৪৩ 
ধরিয়া প্রার্থনা! করে যে, তাহার একমাত্র পুক্র হোপেনীকে বাচাই 
দিতেই হইবে এবং ৰলে--“আকবর সাহেবের কল্য মৃত্যু হইবে ইহ. 
স্থির জানিলে তোমার মনে কিরূপ হয়, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ, 
তাহার পর আমার যাহাই হউক !” রূপ ভাবিতে গিয়া বিৰি' 
হামিদ। রুদ্ধকণ ও অশ্রুলপুর্ণ নয়ন হুইয়া পড়িলেন । এ সময় বাদশাহ 
-আসিতেছেন বলিরা অন্তঃপুররক্ষিণীগণ বৃদ্ধাকে বাহির করিয়া! দিল।, 
আকবর আসিয়া মাতার চক্ষে জল দেখিয়াই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, 
তাহার ক্ষোভের কোন কারণ থাকিবে না। সমস্ত ব্যাপার শশনিয়া 
অরিচলিত ভাবে তঙক্ষণাৎ হোসেনীর মুক্তির জন্য আজ্ঞা দিয়া 
পাঠাইলেন । 

সেই হোসেনী দ্বিতীয়বার আকবর সাহের উপর তীর চালাইক্া 
পুর্বববারের ন্তায় অকৃতকাধ্য হর এবৎ ধর! পড়ে। বাদশাহ মাতার 
কথায় বা নিজের মাহাজ্মযে, আবার ক্ষমা করিতে না পারেন সে জন্ত 
সেবারে ওমরাহেরা তৎক্ষণাৎ উহ্বাকে চারি টুকগা করিয়া ফেলেন । 

কোনরূপ সংস্কার বশতঃ হামিদ! বেগম যমুনাজল পান করিতে 
ভালবাসিতেন এবং সেজন্ত দিল্লা এবং আগর! ভিন্ন অন্তস্থানে থাকিতে. 
চাছিতেন ন1। একবার পুত্রের বিশেষ আগ্রহে তাহার সহিত 
কাশ্মীর গিয়াছিলেন। সম্রাট আকবরের একান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল ফে,- 
মাতাকে কাশ্মীরের রমণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখান। ডাক বসাইর়া, 
বাট ম্বাতার জন্ত কাশ্মীরেও য্মুনাজল পানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 

'একদিন হামিদা মথুরায় যমুনা জান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া" 
ছিলেন।. আকবর উহাকে মধুরায় লইযা- যান. এবংসনিকাগে- যন, 
স্ীয়ের শিকর হইতে নাতার পালকী মিঞে এবং জাতীয় কুটুর্থ জামী 
ব্রা সকলে বিলি নবীন গলে অন্ধ নিইজ্জিও রাখি! মাকে অং 
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করাইয়! আনিয়াছিলেন। 


৩২। নেতার সহানুভাতি মহান্সা হোসেন । 

মহাত্মা মহুম্মদের একমাত্র কন্ঠ! বিবি ফাতিমা, তাহার প্রথম! পত্তী 
বিবি থোদেজার গভে” জন্ম গ্রহণ করেন। মহাত্মা আলির ওরষে 
ইউ কন্তার গভে” ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনের জন্ম হয়। ইচ্ঠাদের 
ধর্র্জীবনের ও ধন্ম সাধনের কথা স্মরণ করিলে চতুর্ধ খলিফা মহাত্মা 
আলির পরে যেন মুসলমান সমাজের নেতৃত্ব ইহাদের হস্তে আসাই সঙ্গত 
হইত বপিয়্াই মনে হয় । কিন্তু মহায্মা মহন্মদের যে সকল জ্ঞাতি 
তাহার একেশ্বর মতবাদ প্রচারকালে তাহার প্রতি অকথ্য নির্ধযাতন 
করিয়াছিল, দেই ধণ্ম প্রচারিত এবং মুসলম।ন রাঙ্জা স্থাপিত হইলে 
তাহার! ত্বরার মুসলমান ধর্ম গ্রহণপূর্বক রাজ্যের সেনাপতিত্ব প্রভৃতি 
প্রধান প্রধান পদ হম্তগত করে। সেই জ্ঞাতি বশীর এজিদ সৈন্দলকে 
্ববসে আনয়ন করিয়া ভামাস্কসের সিংহাসনারোহণ করিয়াছিল, 
তাহারই চক্রান্তে বিষ প্রয়োগে ইমাম হাসান মদিনায় নিহত হুন। 
মহাত্মার প্রধান, ভূক্ত মদ্দিনাবাসীগণ ইমাম হোসেনকে রাজ্যাধিকার 
চেষ্টায় উত্তেজিত করিলে এবং মহাত্ম আলি কর্তৃক সমূহ উপকার প্রাপ্ত 
'সম্বদ্ধিশালী কুফা নগরী তাহাকে আহ্বান করিলে ত্যাগী সাধু এম/ম 
হোসেন কষ্ষেক শত মাত্র ভক্ত সৈগগ লইরা যুদ্ধধাত্র! করেন। বিশ্বাসঘাতী 
কুফাবাসীগণ উহার সহিত মিলিত হইল না। এজিদের বহু সহম্্ 
রখকুশল সৈন্ত ফোরাত (ইবুক্রেটিশ) নদীর কুল অধিকার করিয়! দণ্ডায়মান 
আহিল । নিকটবর্তী কর্বালার অুন্ধক্ষেত্রে পিপাসার্ত মুষ্টিমের এমাম 
সহচর অসম সাহসে বুদ্ধ -করিক। ক্রেষশঃ লুপ্ত হইতে লাগিল । মহাত্মা 
ছোসেন একাকী খর লৈ দিপাত করিতে করিতে নদীততীয় পর্য্যন্ত 
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পৌঁছিরাছিলেন ; অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়! অঞ্জলি করিয়া! জল মুখের 
নিকট তুপিতেও পারিরাছিলেন ); কিন্তু শিবিরস্থ পরিবার ও অন্ুচর" 
বর্ণের এবং আহত সৈন্ভগণের ঘোর পিপাসার কথা স্মরণ হইতেই 
তিনি সে জল পান না করিয়া হস্ত হইতে ফেলিয়া দিলেন ! 

ইহার পর তিনি নিরস্তেনমাজ করিবার সময় হত হুন এবং তাহার 
পরিবারবর্গ এবং বালক পুত্র জৈন উল আবপ্দিন বন্দীভাবে ডামস্কশে 
নীত হন। - 


৩৩।/ 1+দবশাত্রি সুপথে উদ্যমে | 

পূর্বজন্মে আমরা যে সমুদয় কার্ধ্য করিয়াছি, সেই সমজ্সই 
আমাদের অনৃষ্টে পরিণত হুইরাছে। পূর্ব্জন্মে ধাহারা কোন বিদ্যা 
শিক্ষার নিমিত্ত অশেষ চেষ্টা করিক্লাছিল্গেন তাহার! এজন্মে সেই 
বিদ্কা সহজে আয়ত্ব করিতে পারেন। পুর্বজন্মের অপূর্ণ আকাঙ্ষার 
এবং চেষ্টা সমষ্টির ফল আমাদের ুক্্স শরীরের অনুগামী হুয়। 
মহাকবি কালিদাস কুমারসম্ভবে বলিয়াছেন, পপ্রগেধিরে প্রাক্তনজন্ম 
বিদ্যা । 

অক্লকাল পূর্ব্বে উত্তর, পশ্চিমাঞ্চল হইতে কলিকাতান্ন একটা সাত 
আট বৎসর বয়স্ক ব্রাঙ্ষণ বালক আনীত হুইরাছিল। তাহার উপ- 
নিষদাদি শাস্ত্সমূহ এরূপ আয়ত্ত ছিল ষে কেহ তাহাকে উক্ত শাআদির . 
কোন শ্লোকের অধ্যায় এবং. সংখ্যা বলিলে সে. তৎক্ষণাৎ তাহার আবৃত্তি 
এবং ব্যাখ্যা করিতে পারিত । 

কলিকাতায় মদনমোহন চট্টোপাধ্যার নামে একট বালক জা 
(১৯৯১ ) তাহার বরস পাঁচ বৎসর মাত্র । সে তান-লগ্গের লহিত 
নবুর কষ্ছে এরাপ কুক্বর গান কন্জিতে পারে ফে, তাহা! শুনিলে তাহার 
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দৈবশজিতে | পুর্বদন্ম কৃতৎ কর্ম তদ্দৈবমিতি কথ্যতে ] বিশ্বাস 
মা করিয়া থাকিতে পার! যার না। কলিকাত! ইউনিভাঙ্গিটি ইনস্রি- 
+টউট হলে ক্মাষ্টার মদনের” সঙ্গীতাভিনয় হইয়াছিল । সে সার 
ডেভিড ইউল প্রন্থৃতি গশ্যমান্ত ব্যক্তিদিগের নিকট অনেক মেডেল 
পাঁইয়াছে। 

+. চেষ্টার ফল যখন অক্ষর তখন নিশ্টেষ্ট থাকিতে নাই । জন্মভূমির 
উন্নতির জন্য আমাদের ধর্পথে চেষ্ট। জন্মজন্মাস্তরে অবপ্তই ফলদারক 
হুইবে। মহাত্মা পীটার, খলিফা ওমর, গ্যারিবল্ডি, ওয়াশিংটন, 
' উইলিয়ম টেল, নেলসন, বিসমার্ক, শিবাজী, আকবর শাহ, রছুনাথ 
শিরোমণি প্রভৃতি কি এক জন্মের পুণ্যে ন্মভূমির উপকার সাধন 
করিতে পারিয়া ছিলেন ? বুক্ধদেব বলিয়াছিলেন ষে কোন জন্মে ব্যাধ 
থাকার কথ! তাহার স্মরণ ছিল ৷ 


রর 
981 রোমরাজখি মার্কস আঅরিলিয়াস । 
.. মার্কস অরিলিয়াস ( ১২৯--১৮* খুঃ) সম্বান্ত রোমক বংশে জন্ম 
শ্ুহণ করেন এবং প্রসিদ্ধ দার্শনিক এবং মল্পদিগের নিকট কঠোর 
্রঙ্ষচর্যের সহিত শিক্ষ/! লাভ করেন। এ সময়ে তিনি ১5 শয়ন 
করিতেন । 
' ঝোমক সআাট আশ্টোনীনস পায়স দ্বইট দত্তক পুন গ্রহণ করেন। 
বাধ, 'অরিলিয়াস এবং লুসিয়াস কমোডস্‌। মার্কসের সহিতই তিনি 
স্বীয় বন্যা ফষ্টিনার বিবাহ দেন। মার্কস ২৩ বৎসর তাহার পাণক 
পিতায় ক্বঘন্ধে সেবা! এবৎ '্টাহাকে সর্ববিবর়ে সাহাষ্য করেন । এই 
রী কালে ছু দিন মাত তিনি সমাটের নিকটে ছিগেন না 
ম্সাপ্টোনীধল। মৃতুক/লে গার্ল ্জজিবিবীকিদন্দ উজ্ঞনাবিকারী - 
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নিষোগ করিলেন; কমোডসেব নামও করিলেন না। কিন্তু সিংহাসনে 
আরোহণ কবিঘাই মার্কপ অবিলিযাস কামোডসকে সহযোগীরূপে গ্রহণ 
করিলেন এবৎ সম্াজ্যর সকল ক্ষমতার এবং শশ্ব্্যের সমান অংশভাগী 
কবিলেন। 

মার্কৰ অবিলিয়াসের *আত্ম চিন্তাব” স্টাহার অন্তজীবণ সুপ্রকাশিত। 
উহ্বাতে আধ্য মহষিদ্রিগেব উপদেশেব অস্ুব্প অনেক উচ্চ শ্রেণীর কথ! 
আছে । 

এক সময়ে রোমে মহামাবীতে বন্ধলোক ক্ষব হব এবং প্রজাদিগের 
বিশেষ কষ্ট হব। সম্রাট বাজকোষের সমস্ত ধন ও বত্বু প্রজ্ঞাদ্িগের 
সাহায্যে বাহিব কবিষা দেন এমন কি সেজন্য বাজ-পবিচ্ছদগুলি বিক্রয় 
করেন। শী সমঘে জন্মণদিগেব ভীষণ আক্রমণ হইতে রোম সামাজ্য 
রক্ষার জন্ত তিনি অমানুষিক বীবত্ব প্রকাশ কবিযাছিলেন । 

তিনি বিজিত জশ্মণদিগকে প্রচলিত ইঘুবোপীষ বর্ধব প্রথানুস॥ 
দ্বাসবপে বিক্রব করেন নাই। মান্ুষমাত্রেব যে টৈসঙ্সিক' সত্ব আছে ॥ 
পবাজিত শক্রর সে সত্ব যায না__তিনি এই মত প্রকাশ করিষ! তাহা! 
একেবাবে বিধিবঙ্গ করিষা দিযাছিলেন। 

কেসিষাস নামক তাহাব একজন সুদক্ষ সেনাপতি এসিণা মাইনরে 
স্থিত সুশিক্ষিত ও বিপুল সৈন্যদলের একান্ত প্রিষ হইব! উঠিবাছিল । 
সম্রাটকে তাহার সহযোগী কমোভডস উক্ত কেসিবাসেব দুরভিসন্ধি সন্থন্ধে 
সাবধান করিবার জন্য উহ্থার বডন্ত্র সংক্রান্ত পত্রা্দি সংগ্রহ 
করিরা দিয়াছিলেন। সম্রাট তাহা না পড়িযাই পুড়াইর়া ফেলিলে 
তাহার সহযোগী বলেন *আপনার পুত্রদিগের ভবিষ্যৎ ত আপনার ফেখ! 
উচিৎ মার্কস অরিগিযাস উত্তর দেন “কেসিরস বঙচি আবার 
গুরদিগের আগে যািগুরের প্রীতির অর্মিক ভখদুর ধয। তবে 
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আমার সম্তানদিগের জন্মস্ূমির উপকারার্থে মৃত্যু আলিঙ্গন করিয়া 
সরিদ্বা যাওয়াই উচিত হুইবে !” 

সঙ্াটের উপেক্ষা কেপিয়াসের সাহস বাড়িয়া গেল। সে জুস 
বিদ্রোহ করিল । কিন্তু সম্রাটের এ উদার্য্যের কথা শুনিয়! কেসিয়াসের 
অনুগত সৈশন্তেরা তাহাকে পরিত্যাগ করিতে লাগিল এবং কেসিয়াসকে 
তাহার সৈম্তদিগের মধ্যেই কেহ নিহত করিল। 

সেনেট সভ| বিদ্রোহীর সমস্ত সম্পর্তি বাজেরাপ্দটের হুকুম দিতে- 
ছিলেন ; মহান্ুভব সআাটের অনুরোধে কেসিয়াসের পরিবারবর্গের কোন 
সম্পত্তি নাশ হইল না! 

আর্ধ্য খধিদিগের প্রবন্তিত ব্যবস্থানসারে ত্রিসন্ধ্যায় আত্ম পরীক্ষা! 
করিতে হয়। “মনসা! বাচা হস্তাভ্যাৎ পন্ভ্যাৎ উদরেণ শিপ্লা যৎকিঞ্চিৎ 
ভুরিতৎ মরি”___ইক্ড্িয়াদি ছারা বা মনে যে কোন দোষ করিক্াছি 
বলিয়া ছোট বড সকল দোবগুলি “মরণ করিয়া তাহা নাশের ও ত্যাগের 
চেষ্টা কষ্টিতগ্ভ হর। মার্কস অরিলিয়াস ত্র ভাবেই আত্ম-পরীক্ষা 
করিয়া একান্ত পংষমী এবং অটল শাস্তিপরায়ণ হইয়াছিলেন। তাহার 
পুত্রের দুর্ব্যবহার এক দিনের জন্যও তাহাকে বিচলিত করিতে 
পারে নাই। তিনি উহাও সহাগুণ বুদ্ধির উপান্ন শ্বরূপই করিবা 
লইরাছিলেন ! 


৩৫ | কর্ভব্যপরাণত? কাপ্তেন পিকথরন্‌ । 

মাকিন সওদাগরী জাহাজের কাণ্তেন পিকথরন্‌ পাঁচদিন পাচরাত্রি 
ঝড়ের মধ্যে অবিরত নিজের স্থানে স্থির থাকিয়! *্ক্ীরারওয়ে” নামক 
দাহাজের পরিচালনা কার্য করিতেছিলেন। এক মুহুর্তও অপগের 
হুন্তে কার্ধ্যভার দিয়া বিশ্রাম করেন নাই। জারাক্ক বোষ্টন বদ্দণে 
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নিরাপদে প্রবেশ করিবার সময় অতিরিক্ত শ্রমে হদপিগ্ড অচল হইয়! 
তাহার মৃত্যু হয়। (মার্চ ১৯১৬ )। 


৩৬। সু-পুত্র পুরুচ । 

চন্দ্রবংশীয় মহারাজ যযাতি পত্রী, দেবধানির দাসী, শম্মিষ্ঠাকে 
গোপনে বিবাহ করার শ্বশ্তর শুক্রাচার্য্যের শাপে জরাগ্রন্ত হইলে, স্বীয় 
পাঁচ পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন “তোমাদের মধ্যে কেহ একজন আমার ' 
জরা গ্রহণ কর। 'আমার ভোগাভিলাঘ এখনও অত্প্ত।” জ্যে্াদিক্রমে 
তাহার চারি পুত্রই সর্ব্ব শারীরিক দুঃখের আকর জরাগ্রহণে সম্মত হইল 
না। সর্ধ কনিষ্ঠ পুত্র পুরু সানন্দে সেই জরা গ্রহণ করিয়া! তৎপরিবর্তে 
পিতাকে আপন যৌবন দানে কৃতার্থ বোধ করিলেন । 

মহারাজ ষষাতি কিছুকাল পরে হ্ুপ্ষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে বিষয়ের 
উপভোগে কামনার শান্তি হয় না, বরং অগ্নিতে দ্বৃতাহুতির ন্তায় তাহা 
বাড়িতে থাকে । তখন কনিষ্ঠ পুত্রকে তাহার যৌবন প্রত্যার্পণ 
করিয়া! এবৎ তাহাকে রাজপিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়! আশীর্বাদ 
করেন ;--“বৎস ! তুমি পিহৃভক্ত সুপুত্র। ভবিষ্যতে আমাদের 
মহৎ বংশ তোমার নামেই পৌরবৰ বংশ বলিয়া অভিহিত হইতে 
থাকিবে ।” ইহার পর মহারাজা যধাতি বনে গমন কারয়া তপন্তায় 
মনোনিবেশ করেন। 


৩৪1 শরণাগত ব্রক্ষক শাবি । 

উশ্লীনর রাজার পুত্র শিবি একান্ত ধর্মম-পরায়ণ ও দয়ালু ছিলেন ৷ 
দেবতাগণ একদ! স্থবির করিলেন যে তাহছাবা শিবির ধন্দঈ পনীক্ষা 
করিবেন । সেই উদ্দেস্তে অশ্সি কপোতরূপ ধারপ করিলেন 'এবং 
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ইন্দ্র স্তেন-পক্ষীরূপে সেই কপোতের পশ্চাদ্ধাবমান হইলেন। উভয়ে 
সিংহাসনোপবিষ্ট শিবি রাজের নিকট উপাস্থত হইলে কপোতটা 
রাজার ক্রোড়ে পতিত হইয়৷ কহিল “মহারাজ ! মৃত্যু হইতে আমাকে 
রক্ষা! করুন।৮ শ্তেন রাজাকে বলিল “মহারাজ | উহাকে আপনার 
ক্রোড় হইতে সরাইয়া দিন; আমি উহ্থাকে ভক্ষণ করিব।” রাজা 
কহিলেন “শরণাগতকে রক্ষা করা রাজার কর্তব্য কম্মন; ক্ষুধার্তকে 
অন্নদানও গৃহীমাত্রেরই কর্তব্য কম্ম। তোমার যদি ক্ষুধা বোধ হইয় 
থাকে তাহা হইলে মৎ প্রদত্ত অন্ন ভক্ষণ কর।” শ্তেন বলিল 
*আমি শী কপোতটী ভিন্ন অগ্ত কিছুই চাহি ন।” রাজা কহিলেন 
“কপোতের পরিবর্তে যাহা চাহ তাহাই দিব।” গ্তেন কহিল “তবে 
স্বীর উরু হইতে কপোতের পরিমাণ মাংস কাটয়া দাও |” রাজা 
তৎক্ষণাৎ আপন উরু হইতে মাৎস কাটিয়া কপোতের সহিত ওজন 
জন্ত তুলাদণ্ডে তুলির দিলেন । কিন্তু সমস্ত শরীগ হইতে মাংস 
কাটির! দিলেও কপোত অপেক্ষা! তাহা কম ওজন হওয়ায় স্বয়ং তুলাদণ্ডে 
উঠিয়া বসিলেন। তখন শ্তেন কহিলেন ক্মহারাজ! এইবার তুমি 
এবং কপোত উভয়েই মুক্ত হইলে ।” শ্তোন প্রস্থান করিলে কপোতরপী 
অন্মি স্বীয়বপ ধারণ করিয়া রাজাকে দর্শন দিলেন এবং বলিলেন 
“মহারাজ! আপনি আজ আমার এবং ইন্দ্রের নিকট মহা পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইলেন । আপনার নাম চিরম্মরণীয় হইবে৷» অপ্থির কৃপায় 
রাজার কাট! অংশগুলি সহজেই জোড়া লাগিল । 
৩৮। দেশের জন্য আতা বাজি শন্যিন্তা , 
একদ! দৈত্যরাজ ধৃষপর্বার কন্যা শনম্মিষ্ঠার সহিত দৈত্যগুর 
শুক্রাচার্য্যের কন্তা দেবযানী এক সরোবরে জান করিতে গিরাছিলেন 
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তাহারা সরোবর তীরে বস্ত্র রাখিয়া জলে নামার পর প্রবল বায়ু উঠিলে 
তাহাদের বস্ত্রগুলি একত্রে “তাল পাকাইরা” গেল। ম্নানের পর শশ্ষিষ্ঠ ভ্রম 
বশতঃ দেবযানীর বস্ত্র পরিধান করায় কুঙ্কা দেবযানী বলিলেন 
*পিতার শিশ্ু-কন্ত! হইয়! তোর এত সাহস!” তাহার পর অশ্রাব্য 
এত কটুক্তি করিতে লাগিলেন যে তাহাতে ক্রোধে আত্মবিস্থৃতা 
শশ্মিষ্ঠার ইঙ্গিতে তাহার সীগণ দেবষানীকে একটা শুষ্ক কুপ মধ্যে 
ফেলিয়া দিল । 

দৈবাধীন রাজা যষাতি সেই বনে মৃগয়ার জন্য গিযাছিলেন--তষগর্দ 
রাজা কুপের নিকট গেল বমণীকগু নির্ণত কাতর স্গর শনণ করিলেন । 
তখন তিনি দেবষানীকে কপ হইতে উক্জাব করিলে দেবষানী রাজাকে 
বলিলেন _-“মাপনি আমান হস্ত ধরিবা তুলিলেন স্থৃতরাৎ পাণিগ্রশ্ণণ 
করিষাছেন । পিতাকে বলিষা আমাকে বিবাহ ককন। ম্সাঁমি আব 
ৈত্যদেশে গাকিব না 1৮ রাঙ্ত। দেবযানীকে গক্রাচার্যোব নিকট লষউষা 
গেলে তিনি সকল কগা অবগত হইল্লেন এবৎ দেবষালীকে রাজ্ঞাব 
সঙ্গে বিবাহ দিযা কন্যা জামাতা সহ টৈত্যেবাজ্য ত্যাগ করিতে 
উদ্যত ভইলেন। রাক্ছা বুষপর্্। ভীত হুইযা আসিয়া গুরু শুক্রাচার্য্যের 
চরণে পতিত হইলে শক্রা'চার্ধা বলিলেন “আমার কোন প্রকার সম্মান 
না রাখিষা তোমর! আমার শিষ্য স্মচের নির্যাতন করিলে ! এক্ষণে 
তোমার কন্তা আমার কল্গাকে কপে ফেলিয়া দিল ; এরূপ অবমাননায় 
আমার এ রাজ্যে বাস করা চলে না। এদেশ .ছাঁড়িবার জন্যই 
আমার কন্যা ক্ষত্রিয় রাজাকে বিবাহ করিল; দৈত্যরাজ বৃষপর্বা 
কাতরভাবে পুনঃপুনঃ শুক্রাচার্য্যের ক্ষমা প্রার্থনা করিতে করিতে 
বলিলেন *আপনি না থাকিলে দেবতারা আমাদের সবংশে মারিয়া 
ফেলিবে, আপনিই থে আমাদের জীবনদাতা পিতা : পিতার ক্রোধ ত 
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সন্তানের উপর স্থায়ী হয় না!” তখন শুক্রাচার্ধ্য বলিলেন “তবে 
দেবধানীকে সন্ধষ্ট করুন।” বুষপর্বা দেবধানীকে বলিলেন “যাহাতে 
আপনার ক্রোধ শান্তি হয় আমি তাহাই করিব আজ্ঞ! করুন ।” 
ছেবধানী বপিলেন «“শশ্মিঠাকে তাহার সকল সখী সহ আমার দাসী 
করিয়া দাও ।” দৈত্যরাজ প্রিরতম! কন্যা শক্ষিঠাকে দেবষানীর এই 
পণ এবং দৈত্যকুলের বিপদ অশ্রুর্ণ নয়নে জানাইলে শগ্মি্। বলিলেন 
*পিতঃ ! আপনি ক্ষুনধ হইবেন না। কুলের স্থারী উপকারার্থে 
আপনার কন্তা প্রাণত্যাগের অপেক্ষাও কঠিন কার্য্য-_ রাজকন্তার 
দাসীবৃতি--করিতে অনুমাত্র ক্ষোভ বোধ করিবে না ।” 


৩৭৯/ দেশের জন; আন্াতযাগ 
রুসীয় ২2862 গর । 
ইদ্ুরোপে মহাযুক্জ চপার সময়ে একদিন (নভেম্বর ১৯১৪) সাত 
জন রুষীর ধীবর ফিনল্যাণ্ড উপসাগরে নৌকা বাহিতেছিল । ্ সমরে 
একথানি রুষীক়্ যুষ্ধ জাহাজ তাহাদিগের দিকে আসিতেছিল। 
নাবিকেরা যেখানে নৌকা বাহিতেছিল তাহার অনতিুরে সমুত্রগভে” 
ষে একটা "মাইন ছিল তাহা উহার! জানিত'। প্র নাবিকেরা যখন 
দেখিল ষে সঙ্কেত করিয়! জাহাজের লোকদ্দিগকে সমুত্রগভে” রক্ষিত 
“মাইনের' অস্তিত্বের কথ! জ্ঞাপন করা গেল না, শীস্রই জাহাজখানি 
মাইনের উপর পড়িয়! বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, তখন তাহারা স্বদেশের 
ও বহুমূল্য যুদ্ধ জাহাজখানি রক্ষা করিবার অভিপ্রায় আপনা দিগের প্রাণের 
মায়া বিসঙ্জন দিয়া বেগে নৌকা বাহির উর মাইনের উপরই গিয়া 
পড়িল ; তৎক্ষণাৎ মহাশবে যাঁইনটি বিক্ষ,রিত হইল এবং. নৌকাখানি 
চর্দা্কত হইরা গেল। এই ঘটনায় নৌকার ছয়জন নাবিক প্রাণ হারার । 
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ধে ব্যক্তি বাচিয়াছিল রুষীর সম্নাট তাহাকে উপাধি ভূষণে মগ্ডিত 
করিয়াছিলেন । 


৪০ পিতু-আত্ঞ অংঘনের প্রায়শ্চিত্ত 
জনসনের । 
স্তামুয়েল জনসনের পিতা মাইকেলের উট্কজেটর গ্রামে একখানি 
পুস্তকের দোকান হিল। একদিন শরীর অন্থস্থ থাকায় দরিদ্র মাইকেল 
বলিলেন “সাম! তুমি আজ আমার পরিবর্তে দোকানে যাও ।” 
স্যামুরেল বলিলেন “আমার ভাল কাপড় জুতা নাই, আমি পারিব না ।” 
অগত্যা বৃদ্ধকেই যাইতে হইল । কালক্রমে পুস্তক লিখিরা জনসন 
বিশ্যাত হইলেন । কিন্তু তিনি যে ন্সেহময় পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া 
তাহাকে কষ্ট দিয়াছিলেন, এ চিন্তা মন হইতে চির জীবনে কিছুতেই 
দূর করিতে পারিলেন না। উট্কজেটরে পঞ্চাশ বৎসর পুর্ন যে স্থলে 
তাহার পিতার দোকান ছিল সেম্থলে তিনি অনেক সময় মধ্যাহ্ে 
অনাবৃত মস্তক বিষগ্নভাবে দ্াড়াইয়া থাকিতেন । 


8১ | পাতিতের প্রতি কপ? সাধুর । 

এক সময়ে অবস্তীনগর বড়ই সম্বদ্ধিশাশী হইরাছিল। ধনের সন্ধ্য় 
না হইলেই বিলাসিতা ও পাপাচার প্রবেশ করে। এ সময়ে অবস্থী- 
নগরে বহুসংখ্যক বেশ্ত! প্রভূত অর্থোপাঞ্জন করিত । একদিন এক 
দৃশরীর শুত্রকেশ সাধু এ নগরে আপিয়া সমস্ত দেখিয়া বেশ্তাদিগের 
এবৎ পাপাচারীদিগের কি গতি হইবে ইহা ভাবিয়! করুণাঁয় গলি তহদয় 
হইলেন। তিনি দিনের বেলায় ধনী যুবক্দিগকে সৎকর্ম উৎসাহ দান 
করিতেন, নিজে কারিক পরিশ্রম করিক্া কিছু কিছু অর্থোপার্জন করি- 
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তেন এবং কয়েকজনের গুপ্রানও গ্রহণ করিতেন । তাহার পর 
সন্ধ্যার সমর নগর প্রান্তে এক গুহার গিয়! নির্জনে থাকিতেন। এই 
সকল দেখিয়া! লোকে তাহাকে খুবই ভক্তি করিত-__কেবল অর্থোপার্জন 
কেন করেন বুঝিতে পারিত না। একটু রাত্রি হইলেই সাধু ছদ্মবেশে 
বেশ্তালয়ে যাইতেন এবং ষথাযোগ্য অর্থ কোন বেশ্তাকে দিপা বলিতেন 
“বাছা! এতদিন তোমাকে ত্র ও রক্ষা করি নাই বলিয়াই তোমার 
এই দশা) আজ আমি তোমার পিতা এ বাটাতে আপিয়াছি এবং 
তোমার আহারের জগ্ত কিছু অর্থ মানিরহি। আর পাপাচার করিও 
ন11৮ সেই তেজ্ঃপুঞ্জ খবিতুল্য এবৎ সমস্ত সহরের লোকের মহামান্ত 
সাধুর স্নেহপুর্ণ কথার বেষ্তা কাদিয়া ফেলিত। সমস্তরান্রি তাহার নিকট 
থাকিক্া তীব্র বৈরাগ্যের প্রায়শ্চিত্ত শুদ্ধাচারে সহুপায়ে অবশিষ্ট জীবন 
যাপনের উপদেশ দিয়! সাধু শেষ রাত্রে নিক্গ গুহার চলিয়া যাইতেন। 
সাধু কাহার নিকট এক রাত্রি কাহার নিকট ছুই রাত্রি গেলেই বেশ্থা 
সাধুর দানে এবং গোপনে নিজের অলক্করাদি বিক্রয়লন্ধ অর্থে মহাজনী 
ৰা ছোট াকান ব। সেলায়ের কাজ, আরম্ভ করিত। কেহ বা কায়িক 
পরিশ্রমে ( ধাতায় যব ও গম ভাঙ্গিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ 
করিত। লম্পট যাহারা উহাদের নিকট আমিত তাহাদের কিছু দিনের 
জন্য ব্রত গ্রহণ প্রভৃতির উল্লেখ দ্বার! বিরত করিত । সাধুর নির্দেশ 
অনুসারে তীহার! কোন উল্লেখই করিত ন!। 

এক সময়ে কোন প্রসিদ্ধ সুন্দরী বেগ্তার মন নরম করিতে করিতে 
রাত্রি প্রভাত ভইরা যায়। সে ত পেটের দায়ে পাপাচরণ করিতে 
ছিল না! ঘাহা হউক শেষে সাধু অনেকটা কৃতকার্ধ্য হইয়া উহার বাটা 
হুইতে বাহির হইলে এক মাতাল গুণ্ডা উনাকে দেখিয়া! চিনিতে পারে । 
“তবে রে ভণ্ড! তোমার সাধুগিরি এইরূপ”-_এই কথা বলিক্াই গুণ্ডা 
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উহার মাথার যষ্টির আঘাত করে। সাধু বলিলেন “ভাই ! তোমার 
জগ্ত কিছুই করিবার অবসর পাই নাই এবং আমার কার্ধ্য চালাইবার 
জন্য চেল। স্থির করি নাই । ভগবানের কপার তোমার ও আমার মধ্যে 
এই ফষ্টর সংশ্রবেই যেন তোমার উপার হয়! যখন তোমার হৃদয়ে 
এই আঘাত নগরের সকঙ্গের অপেক্ষা শতগুণ অধিক লাগিবে' তখন 
আমার কার্ধ্যটাই হাতে লইও ) আমি আশীর্বাদ করিতেছি যে তাহাতেই, 
সান্তনা পাইবে ।” মাতাল গুগাট! ছন্মবেশে বেশ্তালয় হইতে বহির্সত 
হইতে লক্ষিত সাধুর, এসকল কণা বুঝিতেই পারিল না-_কিন্ত মাহত 
সাধুর শ্গিষ্ধ করুণাপূর্ণ দৃষ্টিতে বড়ই বিচপিত হইল । রক্কাক্ত.কলেবর 
সাধু কোনরূপে গুহার গিরা পড়িয়! রহিলেন। এই সম্বাদ অল্প সময়ের 
মধ্যেই প্রচারিত হই 1 পড়িলে শিষ্য ভক্ত ঘনেকে ই গুহায় গিয়। দেখিল 
যে সাধু মরিয়া গিক্াছেন । সাধু শত শত লোককে সংপথে আনরন, 
করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার কার্যকলাপ প্রকাশ করিতে প্রত্যেক 
উপকৃত ব্যক্তিকেই বারণ করিয়া পিরাহিলেন বলির মে সকল কথা 
সাধারণের মধ্যে প্রচার হয় নাই। এক্ষণে তাহার মৃত্যু সন্বাদে প্রত্যেক 
সৎপথে আনীত ব্যক্তির ম।তা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীর, শ্বজন হ।হাকার 
করিতে করিতে গুহার দিকে যখন চলিলেন, তখন দেখা গেল ষে স্যস্ত 
সহরই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। নিরাঁভরণ| বেস্তাগণ যগন «বাবা. কোথা 
গেলে, আমাদের কি হইবে 1” বলিরা কাদিতে কাদিতে গুহাদ্বারে গিয়া 
আছাড় খাইয়া পড়িল এবং সাধুর 'অপামান্য পতিতোস্ধার কাধ্য যখন 
সকল লোকে জানিল তখন প্রকৃত পক্ষেই সাধুর মৃত্যুতে নগরের 
সকলেরই হাদয়ে বিষম আঘাত লাগিল এবং গুণ্ডার হৃদয় ঘন বিদীর্ণ 
হুইয়া যাইতে লাগিল। তখন আহত মহাপুরুষের প্রত্যেক কথান্ন 
এব সেই. অলৌকিক গ্গেহদৃষ্টির মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া গুপ্তা বৈরাগ্য 
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অবলম্বন করিল এবৎ অল্পদিন মধ্যেই সযত ও পবিত্র হইয়! পতিতের 
উদ্ধার কার্য্যে ব্রতী হইল। 


৪২ / ক্ষ্জা বশিক্ের / 

ইক্ষ/াকুবতণীয় রাজ! সুদাসের পুত্র কল্মাষপাদ পাজপদ প্রাপ্তির পর 
একদা মুগরার গমন করেন। মুগরা শেষে ক্ষুধা-তৃষ্জার কাতর হইয়া 
তিনি যখন এক ব্যক্তির মাত গমনোপযোগী একটা মতি সন্কীর্ণ অরণ/পথ 
দিয়া ছাউনিতে ফিরিতেছিলেন, তখন দেখিলেন বশিষ্ঠ পুত শক্জি,মুনি 
সেই পথে মাসিতেছেন। রাজা! শক্জি,মুনিকে পথ ছাড়িয়া পাশ 
কাটাইতে আদেশ করিলে শক্তি,মুনি উত্তৰ দেন “পরপর স্নাতক ব্রাহ্মণকে, 
রাজাকে এবং বরকে পথ ছাড়িয়া দিবে”--ইহাই শাস্বের বিধি । 
রাজাগণ ব্রাহ্ষণকে পথ প্রদান করিয়া থাকেন। উভয়ের মধ্যে এই 
উপলক্ষ্যে বিতপ্ডা উপস্থিত হইল। হৃপতি মোহবশ তঃ মুনিকে কশাঘাত 
করিলে তৎক্ষণাৎ মুনির শাপে রাক্ষসত্ত প্রাপু হন । 

রাক্ষদযোনি প্রাপ্ত হইরাই কল্সবপাদ প্রথমে শঙ্কি,মুনিকে পরে একে 
একে বশিষ্ঠের শত পুত্রকে ভক্ষণ কণেন ৷ পরে তিনি গন্ভিনী শব্কি,- 
পন্দীকে ভক্ষণে উদ্ভত হইলে বশিষ্ঠ শ্বীর তপঃ প্রভাবে তাহার রাক্ষসত্ব 
বিদূরিত করেন এবং তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহার পাপ 
ক্ষালনের জন্য বহু যাগজজ্ঞ করিয়| দিরাছিলেন । বশিষ্ঠ বলিয়াছিলেন 
«শক্তি, শ্বীয় কম্মফল ভোগ করিয়াছেন । কোন অবস্থাতেই ব্রাহ্মণের 
কুদ্ধ হওয়া উচিত নয় 1” 
৪8৩। শাল্সানুশাসন ও পিতুআত্ডা 

জরা 8৮-: | 
শ্রীরামচন্ত্র পিতৃমাজা পালনার্থ বনে গমন করার পর পিতার দেহাত্তের 
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সম্ধাদ পাইলেন । শ্রাঙ্গক্রিয়ার জন্য বশিষ্ঠদেব তাহার নিকট গেলেন । 
পিগুদান সময়ে দশরণের প্রেতাত্স! হস্ত প্রসারণ করিয়! বলিলেন, “রাম ! 
তোমার স্তায় পিতৃবৎসল সত্যপরারণ স্থপুত্রের প্রদত্ত পিণ্ড সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধেই গ্রহণ করিব। আমার হস্তেই দাও।” পিতার নেহ সন্তাষণে 
পরম পুলকিত শ্রীরামচন্দ্র পিতার ত্র কন্মন দ্বারা, শাস্ত্রের অমর্ধ্যাদাহানি 
হইবা না যার এজন্ত বলিলেন *পিতঃ আপনি যাহা বলিবেন তাহাই 
কবিব ; কেনল শাস্ত্রে কুশের উপর পিগু দিতে বলে এজন্য সেই বিষয়ে 
একবার জিজ্ঞাস! মাত্র করিতেপ্ছ 1৮ দশরণ বলিলেন "বৎস ! প্রজাদের 
মধ্যে শাস্তানুবপ্তিতা রক্ষা সম্বন্ধে আমান কোন কার্য দ্বর ক্ষতি না হয়, 
এই জন্যই আমাকে কবার শ্রী কথা স্মরণ করাইরা দিয়া তুমি আমার 
আরও প্লীতিভাজন হইলে ! তুমিই প্রকৃত স্বপুত্র, পিগু বিধিমত কুশের 
উপরই দাও ।৮ 


8৪1 কুন মহাতুযা গন্জী 

ভারত মাতার পরম ভক্ত সেবক মহাত্ম। গন্ধি কাঠিরাবাড় অঞ্চলের 
পোর বন্দর নগরে জন্মগ্রহণ করেন (২১০।১৮৬৯)। তিনি বৈশ্যবংশ 
সম্ভৃহ (গন্ধবেণিয়া)। তাহার পিতা গঞ্ধি কিছুকাল পোরবন্দর রাজ্যের 
দেওয়ান ছিলেন, পরে কন্মরত্যাগ করিয়া রাজকোটে গিয়া বাস করেন । 
তিনি এবং তাহার পত্রী স্বধশ্নিষ্ঠ, স-তাপরায়ণ, তেজস্বী এবং সরল 
স্বভাব ছিলেন। উহাদের কনিষ্ঠ পুত্র মোহনঠাদ করমঠাদ মহাত্ম! গন্ধি 
নামে স্থপ্রসিদ্ধ। রাজকোটের পাঠশাণার এবং স্কুলের শিক্ষা 
১৭ বৎসর বয়সে শেষ করিরা গদ্ধিত্ী ভাওনগর কলেজে ভন্তি হন। 
তিনি মাংস, সন্ত, পরদার প্রভৃতি ছ্বাবা ন্েহুমরী মাত। কর্তৃক গঠিত 
স্থচরিত্রের অনুমাত্র হানি করিবেন ন1, এই প্রতিজ্ঞা করিয়! ব্যাপিষ্টার 
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হইবার জন্য লগ্ডন যাত্রা করেন। লগুনে তিন বৎসর মাসিক ৬০. টাক! 
মাত্র আরে থাকিয়! গন্ধি ব্যারিষ্টার পরীক্ষায় উন্তার্ণ হইরা আসিলেন। 
জননীর আশীর্বাদে 'এবং তাহার উপদেশ সর্ব্বদা স্মরণ রাখার গন্ধিজীর 
ভিতরে বৈদেশিক ভাব প্রবেশ করিতে পারে নাই । বোষ্বাবে জাহাজ 
হইতে নামিঘা শদ্ধিজী স্ুপ্রসিদ্ধ “নাসিক” ( পঞ্চবটী ) তীর্থে গিয়া 
বিলাত যাত্রার জন্য প্রারশ্চিত্যাদি করেন । রাজকোটে গিবা জানিলেন 
ষে তাহার মাতার দেহাস্ত হইয়াছে । ইহার পর তিনি তিন বংসর 
বোম্বায়ে ব্যারিষ্টারি করেন। পোরবন্দরের একজন মহাজনের দক্ষিণ 
আফ্রিকায় একটী কুঠী ছিল; প্রিটোরিয়া৷ সহরে তাহার একট অধিক 
টাকার মোকদ্দমার তদ্বির জন্য তিনি গন্ধিজীকে বিশেষ অন্থুরোধ পু্্বক 
তথায় পাঠাইয়। দেন (১৮৯৩)। খদ্ধিজী প্রিটোরিয়াষ গিরা তথাঝ 
ব্যারিষ্টারী করিবার প্রার্থনা করিলে**ল-সোসাইটি” বলেন যে “কালা 
আদমীকে” প্র অধিকার দেওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু স্থপ্রীমকোট 
&ঁ অধিকার অবশেষে শ্বীকার করেন। ইহার পর একদিন তিনি ট্রেনের 
প্রথম শ্রেণীতে যাওয়ার সমঘ, গার্ড সাহেব তাহাকে ধাক! দিয়! বাহির 
করিয়া দেয় এবং বলে কাল! আদমী নিম্ন শ্রেণীতে যাইতে বাধ্য-_ প্রথম 
শ্রেণীর টিকিট কিনিলেই তাহার সেই শ্রেণীর কামরায় ঢুকিবার 
অধিকার হয় ন1। বৃটিশ উপনিবেশিকদ্দিগের ভারতবাসীমাত্রের প্রতি 
এইরূপ গর্ধিত ব্যবহার দেশভক্ত গন্ধিজীর মনে একটা তীব্র জালার 
উদ্রেক করিল। তিনি জননী এবং জন্সভূমিকে অভিন্ন এবং *ন্বর্গাদদপি 
গরীয়সী” মনে করিতেন। এই সময়ে নেটাল মার্করী নামক সংবাদ- 
পত্র হইতে জানিলেন ষে, ওউপনিবেশিক পাগ্রিয়ামেণ্টে এমন একটী 
আইনের পাঙ্ুলিপি উপস্থাপিত হইয়াছে, যন্দবারা ভ/রতবাসীগণ 
দক্ষিণ আফ্রিকায় পাপ্লিয়ামেণ্টে ব মিউনিসিপ্যালিটিতে সভ্য নির্বাচনে 
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কোনরূপে মত দিতে পারিবেন না। গন্ধিজী ততক্ষণাৎ এই পক্ষ- 
পাতীতার বিরুদ্ধে তার-ষোগে আপত্তি করিলেন, এবং বন্ৃলোকের 
স্বাক্ষর করাইর! আবেদন পাঠাইলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফললাভ 
হইল না। আইন পাশ হই! গেল। তারপর গন্ধিজী দশ হাজার 
লোকের স্বাক্ষর করাইয়া ইংলণ্ড এই অন্যাব আইনের বিরুদ্ধে 
আবেদন করাইলে শ্রী আইন রদ হইয়া ষায়। কিন্তু শ্বেতাজেরা 
অবিলম্বে অপর একটী আইন জারী করিয়া লইল। গন্ধিজী 
দেখিলেন থে দক্ষিণ আফ্রিক! প্রবাসী ভারতীয়দিগের অবস্থার উন্নতি 
করিবার জন্য সমগ্র ভারতের সহানুভূতি ও সাহায্য আবশ্তক এবং 
তাহারও সপরিবারে দক্ষিণ আফ্রিকায় কিছুকাল থাকিয়া কার্ধ্য করার 
প্রয়োজন আছে । তিনি ভারতে ফিরিয়া আসিয়া! বোম্বাই, মান্রাজ, পুণা, 
প্রভৃতি স্থানে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়দিগের শ্বেতাজহস্তে 
ছুর্দিশার হুপষ্ট চিত্র দেখাইলেন। ভারতে এই আন্দোলনের সম্বাদে 
নেটালের শ্বেতাঙ্জেরা বিচলিত হইয়া অত্যাচারের মাত্রা বাড়াইয়া 
দেয়। তাহাতে প্রবাসী ভারতীযেরা গন্ধিজীকে উহাদের নিকট 
যাইবার জন্য কাতরভাবে তারযোগে অনুনয় করেন । গন্ধিজী 
স্ত্রী পুত্র লইয়া নেটালে যে জাহাজে গিয়্াছিলেন তাহার সহিত 
“নেয়ার” নামক আর একখানি জাহাজে ছয় শত ভারতবাসী দক্ষিণ 
আফ্রিকায় গিয়াছিল। ইহাতে শ্বেতাঙ্গেরা আরও ক্রুক্ষ হর। একটা 
কথ! রাষ্ট্র হয় যে ত্র সকল লোক ভারতের উৎকৃষ্ট কারিকর এবং 
তাহাদের প্রতিযোগিতায় শ্বেতাঙ্গ কারিকরদিগের সমূহ ক্ষতি হইবে । 
পনেয়ার” জাহাজকে প্রথমটাস্স বন্দরে ঢুকিতে অনুমতি দেওয়! হয় নাই। 
গন্ধিজীর পরামর্শে ক্ষতি পুরণের দাবীর উল্লেখ করা হইলে &ঁ লোক- 
দিগকে জাহাজ হইতে নামিতে দেওয়া হয়। কিন্তুকুদ্ধ শ্বেতাঙ্গের! 
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উহাদের উপর ইক, প্রস্তর বধণ করে। 

উপনিবেশ স্থাপনের প্রথম সমধটায় জঙ্গল কাটা চাষ আবাদ' গ্রাম 
নগর পত্তন প্রভাতি কার্য্য ভারতবাসীর সাহায্যে করা হয় এবং তাহাদের 
সমাদর ছার! দক্ষিণ আফ্রিকার যাইত উৎসাহিত করা হইত। 
কিন্তু “কাজের বেলা কাজি, কাজ ফুরাইলেই পাজি”__-এই ঘোর 
অকৃতজ্ঞতার ভাব, কোন কোন দেশে সাধারণ লোকের মধ্যে একান্তই 
বদ্ধমূল। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্জেরা মিতব্যয়ী, মগ্পানবিরত 
এবৎ পরিশ্রমী ভারতবাসীদ্িগের প্রতিযোগিতা সহা করিতে পারিতেছিল 
না এবং উহাদের নানা প্রকার নির্যাতন দ্বারা খেন দক্ষিণ আফ্রিকা 
হইতে বিতাড়িত করিতেই ক্ুতসংকল্প এইরূপ বোধ হই:তছিল । 
১৮৯৯ অব্দে অক্টোবর মাসে বুয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হইলে গন্ধিজী ভাগ- 
তীয়দিগের একটী বৃহৎ স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তত করির1 শ্বেতাঙ্গ উপনি- 
বেশীদিগের সেই বিষম সঙ্কট সময়ে সর্বপ্রকার সাহাষ্য করিয়াছিলেন । 
ইস্ময়ে কিছুদিনের জন্য শ্বেতাঙজের! গন্ধিজীকে সমাদর করেন । কিন্তু 
যুদ্ধশেবে প্রবাসী ভারতীয়দিগের প্রতি যাহাতে ভবিষ্যতে 
অত্যাচার ন! হয়, সে প্রার্থনার কর্ণপাত করিলেন না । ১৮৮৫ অন্দে 
ট্রান্সভালে বুরারেরা এক আইন জারী করিঘাছিল যে এসিরাবাস- 
দিগকে সহরের বাহিরে একটা নিদিষ্ট জঙ্বীর্ণ শ্ানে বাস করিতে 
হইবে ।-_-যেন তাহাদিগের সংম্রবে কোন রোগ শ্বেতাঙ্গদিগের মধ্যে 
স্তক্রামিত না হর। গদ্ধিজী এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলির়াছিলেন যে ভারতে 
অন্ত্যজদিগের সন্ধে ঘ্বণার সহিত যাহা করা হয়, ডোমপাড়ার ন্ট 
এই ব্যবস্থা সেই কর্ম্েরই ফল! বুয়ার যুঙ্গে ভারতীয় প্রবাসীদিগের 
অসামান্ত সেবার পুরস্কার এই হইল যে উপরোক্ত আইন বেশ কড়াভাবে 
নুতন করিয়! জারী .কর! হইল । ১৯*৬ অবে প্রবাসী ভারতীয়দিগের 
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স্ত্রী, পুরুষ, বালকবালিকা সকলকে সম্রাট আরঙগজেবের জিজিরা করের 
স্যায় একটা বিশেষ টেন্স দিনা নাম রেজেষ্টারী করিতে বাধ্য কর! 
হইল। 

১৯১৩ অন্দে অপর এক অগ্ভত আইনের পাঞজুলিপি প্রণরন হইল 
যাহাতে হিন্দু এবং মুসলমান ধন্মান্রসারে বিবাহ অসিস্ব বলিয়া 
ঘোবিত। প্রস্তাব হইল যে প্ররূপ বিবাহিত স্্ীলোৌকদের “রাখনি” 
রূপে ধরা হইবে এবং াহান্দর স্থানের! উত্তরাধিকার স্থত্রে কিছুই 
পাইবে না। এই সকল শ্বেতাঙ্গদিগের অকথনীয় নন্যায় এবং অত্যা- 
চারের বিরুদ্ধে গন্ধিজী একক দগ্ারমান হইয়া ভারতীয় প্রবাসী দিগের 
হৃদয়ে একট! অদম্য উৎসাহের স্যন্টি করিলেন। তাহার সত্যাগ্রহ 
প্রচারে ভারতীয়গণ নির্ভরে '্ সকল আইন অমান্স করিতে লাগিল 
এবং সহত্র সহমত লোক জেলে প্রবুষ্ট হইল । মহাত্মা গন্ধিকে ক্েলে 
অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হৃয। তাহাকে দিরা পাইণান| পরিষ্কার 
করান হন । কাঠ চেলাইর! দুই হাতে ফোক্ষা হইয1 গিয়াছিল ! 
মহাত্মা গন্ধিজীর পত্রী শ্রীমতী কন্তরশী বাই ভারতীধ স্ত্রীলোক দিগের 
নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া সত্যাগ্রহে গন্তপ্রাণিত করিলে, তাহাদিগকেও দলে 
দলে জেলে পোরা হইল এবং নানা প্রকার দ্বণিত কার্ষ্যে নিধুক্ত কর 
হইল। দেশভক্ত গোখলে ইংলগ্ডে তীব্র আন্দোলন আবস্ত করিলেন । 
সাম্রাজ্যের এক অংশের প্রজ। অপর অংশের লোকের প্রতি এরূপ 
অত্যাচারে ইতরাজ জাতি লজ্জিত হুইয়া প্র সকল আইন রদ করিবার জন্য 
ব্যগ্র হইল। িষ্টার পোলক এবং খিষ্টার এগুরুজ দক্ষিণ আফ্রিকায় 
গিয়া ষে রিপোর্ট লিখিলেন তাহ! দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ন গভর্ণমেন্টকে 
স্বীকার করিয়া লইতে হইল। 

ভারতবাসীর1 দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গন্ধির নেতৃত্বে সম্পূর্ণ 
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একযেটে, বলপ্রকাশ বজ্জিত বাধ! ( প্যাসিভ রিজিষ্টেম্স ) বা কৃম্মধন্ম 
পালন করিয়া! সম্পূর্ণরূপে জরী হইল। উঁহারা কোথাও অন্থুমাত্র উদ্ধত- 
ভাব প্রকাশ করেন নাই। ইহার পর মহাত্মা গঞ্ধি ভারতের মধ্যে সকল 
অন্তায় অত্যাচার প্রতিবিধানের জগ্ত তাহার অসামান্ শক্তির প্রয়োগ 
করিতে আসেন । এখানে তাহার কার্ধ্য খুবই কঠিনতর। প্রবাসী 
ভারতবাসীর1 সংখ্যায় 'নল্প তাহাদিগের হস্তে রাষ্ট্র বিপ্লব ঘটার অন্ুমাত্র 
শঙ্কা নাই ; তাহারা উদ্ভমশীল অল্লাধিক শিক্ষিত এবং সত্যত। তাহারা 
ইংলগ্ডে যতট! সহানুভূতি পাইয়াছে ভারতবাসীর ততটা পাওয়া সম্ভবে 
না। কিন্তু যখন দাবী ভ্তাধা এবং ভারতবাসী জনসাধারণের এই মহা- 
দেশের সবর্বত্র নিঃস্বাথ উদ্যোগী শ্বদেশী একজন নেতার পরিচালনাধীনে 
এক যোগে কার্য্য করিতে অভ্যন্ত হইতেছে তখন ভুল ভ্রান্তি স্থানে স্থানে 
শোচনীয়ভাবে ঘটলেও জাতীর জীবনে সত্বরে বলসঞ্চারের সম্পূর্ণ 
সম্ভাবনা । সে যাহা হউক, সবর্ধপ্রই জনসাধারণ মহ্াত্মাকে ন্যায়ের 
অৰতার ভাবে পুজা করিতেছে । এবং তাহার প্রবন্তিত ধম্মঘট ব! 
হরতাল অসহযোগ ( নন্-কো-অপারেসন ) দেওয়ানী আইনের অমান্ত 
( সিভিল-ডিস্ওবিডিয়েন্স) এখন পল্লীগ্রামের কৃষক এবং মুটে মজুরের 
মুখেও না যাইতেছে । ভারতের জনসাধারণ রাজনীতির কোন খবর 
রাখিত স্তী। এখন সেই আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর লইতেছে !-_- 
বর্তমান ভারতের সর্বপ্রধান সমস্তা, অন্নকষ্ট এবং তাহার নিরাকরণের 
উপায় সম্বন্ধে সাধারণের অজ্ঞতা ।-_মহাআ্া গদ্ধির আন্দোলনে ভারতীয় 
চিন্তান্োতের গতি ফিরিক়াছে ।-_-এবং আশা করা যায় যে কৃষি এবং 
বাণিজ্য সম্বন্ধে রাজনীতি স্থপরিবপ্তিত হইবে । 

ভারতের আন্দোলনে স্থানে স্থানে দেশীয়েরা, বলপ্রকাশাদি করিয়! 
ফেলিয়া নিজেদের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে । কিন্ত তাহাতে গন্ধিজী যে 
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একান্তই ক্ষুব্ধ তাহাতে তাঁহার অতিবড় শত্ররও সন্দেহ নাই। তিনি 
প্রকৃতই দু বিশ্বাস করেন যে, অহিৎস! নীতিতে কুম্মধম্ম পালন করিরা 
তাহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় ব্দেশীরগণ শ্রীভগবানের আশীর্বাদ প্রাপ্ত 
হইবে। ভারতবর্ষে আসিয়া তাহার গুরু গোথলের উপদেশানুসারে 
আমেদাবাদে সত্যাগ্রহ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং অন্যার অত্যাচারের 
নিরাকরণের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। 
ভারতে আসার পর তাহাকে উত্তরবিহারে নীল কুঠির কার্ধ্য সম্বন্ধে 
অনুসন্ধান জন্য বল! হয়। অক্রিষ্টকণ্মা গদ্ধিজী উত্তর বিহারের ভবিষ্যৎ 
উপকার বিশেষ ভাবেই করিয়াছেন, তিনি তথাকার গ্রামে গ্রামে 
ঘুরি প্রায় সাত হাজার লোকের স্বাক্ষর লইরা যে রিপোর্ট গভর্ণমেণ্টে 
পাঠাইয়াছেন তাহাতে (১৯১৭) নীলকর এবং প্রজা সম্বন্ধে একটা 
কমিশন বসাইতে হর। তাহাতে গন্ধিজীকেও অন্ততম সভ্য করিয়া 
লওয়া হইয়াছিল | শ্রী কমিশন স্থবিবেচনার সহিত একবারেই স্থির 
করিয়াছিলেন ঘষে কোন পুরাতন কথা তুলিয়া ফল নাই; ভবিস্তাতে 
যেরূপ কার্য করিতে হইবে তাহারই ব্যবস্থা ঠিক করা সঙ্গত। ইহাতে 
সম্মত হইয়া গন্ধিজী কোনরূপ অপ্রীতিকর তথ্য লইয়া বিশেষ গোল 
করেন নাই। বস্তুতঃ বিশিষ্ট অত্যাচারের কথা তুলিতেই নীলকরেরা! 
একান্ত ক্রুদ্ধ হইতেন, এবং প্রজাদের কিছু বাড়াইয়! বলার ইচ্ছাও সে 
ক্ষেত্রে সম্ভব হইত। ভবিষ্যতের জন্ত যাহা স্থির হইয়াছে তাহা এই ;_ 
যাহার ইচ্ছা শুধু সেই নীল বুনিবে 1 পূর্বের সমস্ত চুক্তিপত্র রদ 
হইয়া যাইবে । কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে সর্বপ্রকার আবুয়াব লওয়া বন্ধ 
করা এবং যে সকল ব্যক্তি নীল কুঠির জমি ছাড়িয়া! দিবে তাহাদের 
সহিত বন্দবস্ত করা হইবে । তাহার পর ছয়মাস পর্্যস্ত গন্ধিজী 
গভর্ণমেন্টের অনুরোধে শ্রী অঞ্চলে থাকিয়া নীলকর ও প্রজাদের মধ্যে 
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বিরূপতার হাস করিয়াছেন এবৎ কয়েকটী প।ঠশাল। খুলিয়! বিশেষ 
উপকার করেন । 

সাধারণ লোকে গদ্ধিজ্জীর বাহাছুরী স্বন্ধে যেবপ ধারণ করিরাছে 
তাহার উদাহরণ স্বব্বপে উত্তর বিহারে প্রচারিত কথার করেকটা উল্লেখ 
যোগ্য £ - 

($) রারতেরা বলে £--উওহ আদ্মি নেহি হার--উওহ তে! দেওতা। 

(২) কোন কুঠির সাহেবের খেয়াল ছিল যে কুঠির সামনের বান্ত! দিয়া 
এক্কা যাইতে পাইবে না, উহাদের রাস্তা হইতে নামির! গোরুর গাড়ির 
চাকার যে দাগ (লীকৃ) মাঠের উপর দি 1 গিরাছে তাহা দিয়াই যাইতে 
হইবে । বিহারে কোথাও কোথাও পাক! রাস্ত! বাচাইবার জন্য পাশের 
মেটে রাস্তা দিয়া গোরুর গাড়ি লইর! যাওরার ব্যবস্তা মাছে। গন্ধিজী 
নাকি এক্াওয়ালা সাজিরা কুঠির সামনে দিয়া একা হাকাইয়া 
যাইতেছিলেন। ধৃত হইলে সাহেব উহার জরিমান। করেন । 
এক্াওয়ালাবেণী বলেন, “হুজুর, আমি বড় দরিদ্র; টাকা দিতে পারিব না, 
আমাকে হাজতে আটক করিরা রাখা হুউক, আমার নাম গন্ধি।” 
নীলকর সাহেব নাকি তখনই উহাকে ছাড়িয়া দিয়া যোটরকার যোগে 
ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এই দুর্ঘটনার সঞ্াদ দিতে গিয়াছিলেন। 

(৩) খালি পারে মুটীয়া থান পর! কম্বল মাত্র স্থল গন্ধি খ্বহস্তে 
জল আনয়ন, রন্ধন প্রভৃতি করিরা যে সকল বিহারী উকিল (শ্রীযুক্ত 
রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রভৃতি ) তাহার সহকারী হইতে গিয়াছিলেন তাহাদিগকে 
মনুত্যত্ব শিগাইরা গিরাছেন। তিনি ধী বেশেই নগ্রপদেই ম্যাজিষ্ট্রেট 
ও কমিশনারদিগের সহিত দেখা করিরা থাকেন । মাতৃভূমির সেবাব্রত 
পালন কালে জুত। পায়ে দেওয়া প্রভৃতি দৃস্য মনে করেন। 

(৪) কোথায় কোন সব.রেজিষ্টার প্রতি দলিলে তাহার মাষুলি 
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আদায় করিতেন । গদ্ধি একখানা খতের দলিল, ্ট্যাম্প কাগজে লিখিয়া 
রেজিষ্টারী করাইতে যান। রেজিষ্টারের কেরাণী বাবু উহার দ্ীনবেশ 
দেখিয়া বলেন “বড় গরীব ওট! মাফ করা হউক।” রেজিষ্টার বাবু 
দলিল ছু'ড়িয়া ফেলিয়! দেন। গদ্ধিজী উহা কুড়াইয়! লইয়া! বলেন “আমি 
গন্ধি।৮ সৰরেজিষ্টারটীর নাকি মাথা দুরিয়! মৃক্ছণ যাইবার লক্ষণ 
ভইয়াছিল। 

লোকের বিশ্বাস্‌ যে, এইভাবের অনুসদ্ধান আরম্ত করায় এবং তাহাতে 
পোষ বাহির হইয়া পড়িতে থাকাতেই, সদাশয় গবর্ণমেপ্ট অবিলম্বে কমিশন 
দ্বার! সুব্যবস্তা করিয়া লইলেন ॥ হইতে পারে যে একাওয়ালার এবং 
সবরেজিষ্টারের গল্প অমূলক ) হইতে পারে যে দেশের লোকে বড় 
লোকের গোপন অনুসন্ধানের একান্ত পক্ষপাতী এবং সহান্ুভূতিসম্পন্ন 
ব্যক্তি মাত্রকে হারুণ আল রসিদ বা গবর্ণর চ্যাৎ ব1 মহারাজ 
বিক্রমাদ্দিত্যে পরিণত করিতে ব্যগ্র। কিন্ত যে দেশে দুর্বল এবং 
ভীরু প্রজা, সেখানে উচ্চ সরকারী কর্মীচারীদিগের এই ভাবের 
অনুসন্ধান অনুপষোগী নহে এবং ক্ষদেশ সেবকদিগের জন্য গন্ধিজী বা 
তাহার উপর এই সকল আরোপিত প্রণালী প্রকৃতই উচ্চ আদর্শ । 

মন ম্যাঞ্জিষ্ট্রেট সাহেব উহাকে ভকুম দেন যে জেলা ত্যাগ করিয়! 
যাও, তোমার অনুসন্ধানে অশান্তির উদ্রেকের সম্ভাবনা, তখন গন্ধিজী 
তাহার কোন প্রতিবাদ করেন নাঁই- অনুসন্ধান ও ছাড়েন নাই। যখন 
ম্যাজিষ্রেট সাহেব নোটাশ দিলেন ষে হুকুম অমান্তের জন্ত কেন দণ্ড 
হইবে না কারণ দর্শান হুউক, তখন গন্ধিক্জী ম্যাজিস্ট্রেট কে বলেন যে 
তিনি হুকুম অমান্তের দোষে দোষী এবং সে জন্য দণ্ড লইতে আসিয়াছেন। 
প্রসিঙ্গ ব্যারিষ্টার এবং ভূতপুর্্ব হাইকোটে"র জজ শ্রীযুক্ত হাসান্‌ 
ইমাম্‌ গন্ধিজীকে সমর্থন করিতে চম্পারণে গিয়্াছিলেন। কিন্ত 
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গদ্ধিজী তাহাকে বলেন “যদি দণ্ড পাই তাহা হইলে রায়তের জন্ত 
বে সুবিচার স্থাপন আমর! চাহি তাহ। ছর মাসেই হইবে । যদি পুর! 
অগ্রসম্ধান করিতে পাই তবে এক বৎসরে ফল পাইব 7 ধদি কমিশন 
বসে তাহা হইলে পুরা ফল পাইতে ছুই বৎসর লাগিবে ; যেখানে 
প্রচুর অন্যায় প্রকৃতই আছে সেখানে তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া 
দণ্ড প্রাপ্তিতেই বেশী উপকার--ততটা ধর্মে সয় না ।” গস্ষিজীর 
কথার যাহা জানা যাইতেছে তাহাতে তিনিই প্রকৃত অহিংসাধন্্ী, 
দেঁশভক্ত -এবং রাজভক্ত। অন্তায়ের গোপনে বা! প্রশ্রয়ে বা উহার 
প্রর্তি ওদান্তে রাজভক্তি কোথায়? রাজকার্যে সাধারণের শক্তির 
রক্ষাতেই রাজভক্কি। 

খেরি জিলায় দুন্তিক্ষপীড়িত প্রঙ্জাদের উপর সরকারী খাজনার 
জন্য পীড়ন হইতেছিল ; সেই ছুঃসদয্নে স্কানীর কর্মচারীরা প্রজাদের 
অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক এবং জমি বিক্রা করিয়! পুরা খাজনা 
আদায় করিতে লজ্জাবোধ করেন নাই। শ্রীযুক্ত গন্ধিজী প্রজাদের 
মধ্যে একট! প্রবল লোকমত এবং জনাপবাদের স্থ্টি করায় আর 
কেহ নিলাম ডাকিল না। মাল বা জমি বিক্রয় বন্ধ হইয়া! গেল। 
সাধারণের এই অসহযোগিতায় এবং জনাপবাদ স্হিতে গবর্ণমেণ্টের 
উচ্চকন্মীচারীগণ এইরূপ হৃদয়হীন উৎপীড়ন নিবারণ করিলেন । ইহার পর 
গন্ধিজী অষ্টমবাহিক হিন্দী সন্মিলনের সভাপতি হইয়াছিলেন। ইনি 
সমগ্র ভারতকে উপদেশ পতেছেন, যে হিন্দীকেই রাষ্ট্রীরভাষ! বূপে 
গ্রহণ করা উচিত। 

অসহযোগ আন্দোলন ।- ইবুরোপীয় মহাযুস্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যের 
রক্ষার্থে ভারত লক্ষ লক্ষ উৎকৃষ্ট সিপাহী সৈন্তের প্রাণ এবং বহু কোট 
টাকা উৎসর্গ করিয়া দিয়/ছিল এবং অনেকেরই আশ হইন্াছিল যে, 
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এইবার পুরস্কার স্বরূপ সকল দিকেই ভারত অনেকট! স্বায়ত্ব শাসন 
পাইবে । কিন্ধু দেখা গেল যে সমগ্র ভারতবাসীর প্রতিবাদ অগ্রাহ্া 
করিয়া! দলননীতির সহায়ক এবং পুলিসের শক্তি বৃদ্ধিকর “রোৌলট 
আইন” মঞ্তুর হইল। এই ব্যাপারটী গ্রহবৈপগুণ্য ব্যতীত অন্য কোন 
ভাবেই বুঝিতে পারা যায় না। গদ্ধিজী সত্যাগ্রহের দ্বারা ইহার 
প্রতিবাদ করিতে উপদেশ দ্রিলে সমগ্র ভারতের অধিকাংশ স্থলেই 
লোকে হরতাল করিল (৬1৪।১৯১৯) অর্থাৎ সর্বপ্রকার কাজকম্মম 
বঞ্ধ করিয়া উপবাসী রহিল। সরকারী কন্মচারীগণ হরতালের 
প্রাবল্যে ভয় পাইয়া স্থানে স্থানে নিরস্ত্র প্রজার উপর গুলি ও বোম বৃষ্টি 
করাইয়া ফেলিলেন। অমৃতসরে “জালিয়ন্‌ ওয়ালাবাগে” যে ভীষণ 
হত্যাকাণ্ড হয়” তাহার নেতা জেনারেল ডারার সাহেব বলেন যে 
সাধারণের মধ্যে একটি স্থারী ভীতি সঞ্চারের জন্ঠ তিনি শেষ কার্টিজ 
পর্যন্ত হত্যা চালাইয়াছিলেন। পঞ্জাবের ছোটলাট ওডায়ার এবং 
জেন!রেল ভায়ারকে অভিধুক্ত হইতে হয় নাই! প্রত্যুত শেষোক্তকে 
ভারতপ্রবাসী ইংরাজেরা টাঙ্গা করিয়। প্রায় ছুইলক্ষ টাক উপহার 
সহ সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্তীভাবে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিলেন । 
পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ডে ক্ষুনধ হিন্দু এবং গ্রীকর্দিগের হস্তে লাঞ্ছিত 
সুলতানের জন্য নিরপক্ষ সরকার কোনরূপ সাহাষ্য প্রেরণ ন! করায়, 
ক্ষুব্ধ ভারতীয় মুসলমানগণ মধ্যে দৈব সংযোগে কতকটা মনের মিল 
হইল ; মুসলমানের গোহত্যা পরিত্যাগ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। 

১ বৎসরে ম্বরাজ।__নাগপুর কংগ্রেসে মহাত্ম। গন্ধির প্রস্তাবে 
স্বীকৃত হর যে গবর্ণমেন্টের কোন কার্যে দেশবাসীর সহায়তা করা 
উচিত নয়। এখনও কোন কোন সরকারী কর্মচারীর বোধ আছে 
যে গবর্ণমেণ্টের জন্ত প্রজা- প্রজার অন্ত গবর্ণমেন্ট নয় । গন্ধিদ্ধী 
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বলেন জনসাধারণ এইবার বুঝিবে যে প্রজ্ঞার জন্যই গবর্ণমেণ্ট 
প্রকৃত জনসাধারণের মধ্যে আত্মিক বল সঞ্চারে এদেশীয়ের হৃদয়ে বদ্ধমূল 
বহুশত বর্ষের গোলামী ভাবটা তিরোহিত হইবে । বৎসর মধোই 
(১৯২১) স্বরাজ প্রাপ্তি ঘটবে । জুলাই ১৯২১ মধ্যে তিলক শ্বরাজ- 
ফণ্ডে ১ কোট টাকা টাদা সংগৃহীত হয, ভারতে ২০ লক্ষ চরকা চলিতে 
থাকে, কংগ্রেসের সভ্য সংখ্য/ ১ কোটী হয়। কিন্তু জৈনবংশীর 
মহাত্মা গন্ধির হৃদয়ে অহিংসাবৃত্তি যেপ্ূপ সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, অনেক 
নিরক্ষর হঠকারী যুবকের মন তাহার বিপরীত | যুবরাজের বোস্ধায়ে 
পদার্পণের দিন ভারতব্যাপী হরতাল হইয়াছিল; কিন্ত বোস্বায়ে পার্স 
স্্রীলোকদিগের প্রতি গুণগারা অত্যাচার করে । একান্তই ক্ষুব্ধ গন্ধিজী 
কয়েকদিন উপবাসী থাকেন। ভারতের নানাস্থানে পুলিশের সহিত 
গুপ্ডাদির সনঘর্ষ হয়, ফলে গুলি চলে। বিলাভী বস্ব ক্রর করিতে 
নিরুৎসাহ করিবার জন্য স্ষেচ্ছাসেবকদল হাটে বাজারে গেলে তাহার্দের 
দলে দলে গ্রেপ্তার করা হইতে থাকে । মহম্মদ আলী এবং সৌকত 
আলী প্রচার করেন খে মুপলমা'ন সিপাহীরা মেসোপটেমিয়ার স্থলতানের 
বিকুক্ষে যুদ্ধ করিয়' অপকর্ করিয়াছে । মুসলমানের. সিপাহী এবং 
পুলিশ দলে না থাকাই উচিত। এই অসহযোগ আন্দোলনে ভারতের 
সর্দত্র প্রধান প্রধান নেতাগণ করাবন্ধ হন। সহ্‌ম্ব সহম্ব সেচ্ছাসেবক- 
দলভুক্ত যুবকে জেলসমূহ পুর্ণ হইয়া যায়। গবর্ণমেন্ট সম্ভবতঃ 
যুন্ধকাধ্যে অসহযোগ প্রচার, জৈনধন্মীবলন্বী বলিয়া মহাত্মা গন্ধির 
পক্ষে দণ্ডনীয় দোষ বলিয়া ধরেন নাই, অপরের পক্ষে ধরিয়াছেন। 
কিন্তু খুষ্ধর্মও অহিংস ধর্ম, হিন্দুধন্মের মূলেও তাহাই । এক বৎসরের 
মধ্যেই স্বরাজলাভ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা ভাবিয়াছেন । কিন্ত 
উহার প্রকৃত অর্থ এই ষে, ভারতের নিরীহ এবং রাজনীতি বিষয়ে 
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নিতান্ত অজ্ঞ জনসাধারণ, এক বৎসরের মধ্যেই সম্পর্ণরূপে অন্থভব 
করিয়াছে যে' রাজ্য তাহাদের এবং তাহাদেরই কল্যাণের উদ্দেস্তে 
পরিচালিত হওর! উচিত এবং তাহাদের সম্মিলিত প্রভূত ইচ্ছাশক্তির 
বলে, ভগবৎ কৃপায় সেই ভাবেই অতঃপর রাজ্য পরিচালিত 


হইবে । 


৪৫/ অক্্রের শত্তি তপসযায় । 

কোন বাঙ্গালী হিমালয়ে ভ্রমণ করিতে গিয়া! একটা পাহাড়ী বস্তিতে 
সর্পদষ্ই হন। বিষের বলে তীহার যেন শ্বাসরোধ হইর! আসিতেছিল। 
স্তানীয় ওঝার মন্ত্রে তিনি অনেকটা! স্থুস্থ বোধ করিয়! নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়| 
পড়িলেন। অনেকক্ষণ নিদ্রার পর যখন উঠিলেন তখন সম্পূর্ণ সুস্থ; 
কেবল দংশনের স্থানটায় একটু ক্ষত হইয়। কিছুর্দিন ছিল । বাঙ্গালীটা 
পাহাড়ী ওঝাকে নির্বন্ধাতিশয় সহ ধরিলে, ওঝা একটু অশুদ্ধ উচ্চারণে 
গায়ত্রী মন্ত্রী বলিল এবং জানাইল ষে মন্ত্রে এরূপ গুণ যে সর্পদষ্ট 
ব্যক্তিকে নিদ্রা যাইতে দেওয়া! ষে এতই নিষিদ্ধ, তাহার ব্যতিক্রমেও 
৬ মন্ত্রের কার্য্য অব্যর্থ হয়। বাঞ্গালীটা অনুসন্ধানে জানিলেন যে পাহাড়ী 
্রাহ্মণটা নিরক্ষর, কিন্তু বড়ই নিরীহ ও ভক্তিমান এবং একেবারেই 
অহিৎসক। বাল্যকাল হইতে মাছি, মশ|, পিপীলিকা পর্ণ্যস্ত মারেন 
নাই। তাহার পিতা তাহাকে ই মন্ত্রের প্ররোগ কৌশল শিক্ষা 
দেওয়ার সময় বলিয়াছিলেন-__শ্রীভগবানকে মনে মনে বলিবে 
“জ্ঞাতসারে প্রাণনাশ করি নাই-_প্রাণ ভিক্ষা দিন।” 


9৬ / দেশ ভত্র ওয়ালেছ্‌ ॥ 
স্কট্লগ্ডের রাজ! তৃতীর আলেকজাগ্ডার নিঃসন্তান কালগ্রাসে পতিত 
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হইলে অনেকগুপি লোক রাজ বংশ সংস্থ্ট বলিয়া সিংহাসনের দাবী 
করেন এবৎ ইংলগুরাজ প্রথম এডওয়ার্ডকে মধ্যস্থ মানেন । এডওরার্ড 
এই স্থযোগ পাইয়া বণিলেন, যে তাহাকে অত্যন্ন রাজকর দিতে 
স্বীকার করিবে সেই তাহার অধানে স্টলের রাজা হইবে । ব্যালিওল 
নামক এক ব্যক্তি এই হীনতা স্বীকার করিয়া স্কটুলগ্ডের সিংহাসন 
পাইরাছিল। 

এডওয়ার্ডের প্রথম হইতেই অভিপ্রায় স্থির ছিল ষে তিনি স্কটলগ 
খাস দখল কণিবেন। ব্যালিওলও জানিত যে, কিছুদ্দিন 'ডওয়ার্ডের 
অধীনে কার্ধ্য করিলেই এডওয়ার্ডের অধিরাজত্বে দাবী হুদৃড় হইয়া 
যাইবে; তখন এডওরার্ড উহাকে তাড়া ইরা অপরকে রাজ্য দিবেন এবং 
পরে “খাস দখলঃ করিবেন । এজন্ত এডওয়ার্ড খন বলিলেন তিনটা প্রধান 
দুর্গে ইতরাজ সৈন্ত রাখিতে হইবে, তখনই ব্যালিওণ বুদ্ধের জন্য 
সৈম্ত সংগ্রহ আরম্ভ করিল! এডওয়ার্ড উহাকে ভনবারের যুদ্ধে 
সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সমগ্র স্কটলণ্ড ইংরাজ সৈন্যে ছাইয়! 
ফেলিকলন। বিখ্যাত রবাট্‌ ক্রসের পিতামহ এই সময়ে ভূতপূর্ব 
রাঁজ বংশের সংস্থষ্ট বলিয়া অধীন রাজ! হইবার প্র্থনা করিলে এডওয়ার্ড 
বিক্রপ করিরা বলেন “তোমাকে রাজ্য জয় করিয়া দেওয়া ভিন্ন কি 
আমার অন্ত কার্য্য নাই ?” 

এডওয়ার্ড, বিজীত স্কটলগ্ডে বহুসংখ্যক ইতরাজ সৈন্ত আর্লসরের 
অধীনে রাখিয়া! ইংলগ্ডে ফিরিয়া গেলেন । ইগ্ডো ইঘুরোপীয় একই 
মহাজাতি হইতে ইংরাজের1 এবং স্কটূলগ্ডের সমতলবাসী স্কচেরা উৎপন্ন । 
স্টটলণ্ডে রক্ষিত গর্ধিবত ইতরাজেরা কিন্তু তাহা মনেও আনিত না এবং 
বিজীত স্কচদদিগের সহিত একান্তই সাহস্কার ব্যবহার করিত। ব্যবহারের 
তারতম্যেই মনুত্তে মন্ুষ্বে শক্রুত! বা মিত্রতা ঘট! থাকে । 
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ইতরাজ সৈশ্গের ও কন্ট্রচারীদিগের দ্বাণ অবমানিত এবং নিজ্জীত 
স্কট্পগ্ুবাসীগণ বিজ্ঞোহোন্ুখ হইয়াই ছিলেন ; এমন সমরে, পান্দি পিতৃব্য 
কর্তৃক শিক্ষিত এবং দেশভক্তিতে অনুপ্রাণিত, তেজন্বী যোঙ্গা 
সার উইলিরম ওরালেসকে সেপবী নামক কোন ইতরাজ একান্ত অবমানিত 
করেন। ছন্দ বুক্ষে সেলবী হতহন। এ ক্ষেত্রে কোনরূপ স্থুবিচার 
প্রাপ্তির আশা ন! থাকার ওরালেস্‌ অরণে/ পলাইর! ধান। তথায় দলে 
দলে স্কট্লগুব।সীদিগের মধ্যে তেনস্বী ও উত্তক্ত ব্যক্তিরা তাহার সহিত 
মিলিত হুন। ওয়ালেস্‌ নানাস্থানে ইতরাজদ্দিগকে আক্রমণ করিতে 
লাগিলেন। বিখ্যাত রবার্ট ক্রুসও তাহার পক্ষাবলম্বন করেন। ওয়ালেস 
এই সময়ে স্কোন নগরে ইত্রাজ বিচারক “আমস্বি”কে আক্রমণ করেন। 
স্কচ ও ইংরাজের মধ্যে মোকদ্দমার ইনি একান্তই অবিচা করিতেন ॥ 
আর্মস্বি পলারন করিতে পারিলেন বটে কিন্তু তাহার অন্ুচরবর্গের 
অধিকাংশই নিহত হয়। ওয়ালেস্‌ তাহার পর বার্ণ নফষ আয়ারে 
ইংরাজ সৈশ্পের ছাউনী ভম্মীভূত করেন। এই সকল সংবাদে ক্রুদ্ধ 
হইর! এডওষার্ড বিদ্রোহ দমনের জন্য আর্ল পাসির অধীনে প্রকাণ্ড এক 
সৈম্তদল প্রেরণ করিলেন । ইতরাজ সৈন্য 'অবাধে ইরভিন নগর পর্যন্ত 
অগ্রসর হইলে স্কচদ্দিগের মধ্যে মন্তর্িববাদ বাধিল এবং অধিকাংশ 
ভৃষ্বামী ও সস্ান্ত ব্যক্তিই এডওয়ার্ডের অধীনতা স্বীকার করিল। 
ওয়ালেস্‌ উত্তর অঞ্চলে আশ্রন্স গ্রহণ করিলেন এবং তথায় সাধারণ 
প্রজার দল বধিয়াই, অল্লকালের মধ্যে ইংরাজ হস্ত হইতে অনেক- 
গুলি ছুর্গ পুনরাধিকার পুর্ব্বক ডণ্তী নগর অবরোধ করিলেন । 

ওয়ালেস্‌ যখন শুনিলেন যে, ইংরাজ সৈন্ত তাহার বিরুদ্ধে এ দিকে 
আপিতেছেন তখন তিনি ভ্রুতপদে ঘুরিয়! ফিরিয়! এ ইংরাজ সৈম্ত দলের 
পশ্চাদভাগে ডণ্তীর অনেকট! দক্ষিণে স্থিত ট্টারলীৎ সর. আক্রমণ 
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করিলেন। যখন ভণ্তীতে ওয়ালেস্কে না পাইয়! ইংরাজ সৈগ্ঠ 
প্রত্যাবর্তন পূর্বক ই্টালিংয়ের নিকটে ফোর্থ নদীর পুল পাও হইতে ছিল, 
সেই সময়ে বুক্ধ-কুশল ও ক্ষিপ্র-কম্ম! ওরালেস্‌ তাহাদিগকে ভীষণ বেগে 
আক্রমণ করিলেন । ইংরাজ সৈন্যের অদ্ধাংশ মাত্র যুঙ্ধ করিতে পাইল । 
অপরাংশ নদীর অপর পারে থাকিরাই, পরাজিত ও পলায়নপর অপর 
ইংরাজ সৈন্তের চাপে, ছত্রভঙ্গ হইরা পড়িল। কতক ইংরাজ 
সাতরাইয়া পার হওরার চেষ্টায় নদীগর্ভে হত হইল । বিজরী স্কচের! 
মহোল্লাসে শত্রদিগকে সীমান্ত স্হর বারউইক পর্য্যন্ত তাড়াইয়৷ লইয়া 
গেল। যে স্থান হইতে ওয়ালেস্‌ এই হুঙ্বক্ষেত্র আক্রমণের হুকুম দেন 
তথার জাতীর াদায় প্রস্তরে নিম্মিত তাহার স্থৃতিস্তস্ত প্রতিষ্ঠিত 
আছে। 

ট্টালিংয়ের যুদ্ধ জয়ের পর ওয়ালেস্‌ ইংলণ্ড আক্রমণ করিয়! 
নিউকাসল পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রম ও নগর উৎসন্ন করি দেশে ফিরিলে 
রাজ্যের রক্ষক (গার্জেন ) নিষুক্ত হয়েন । তিনি রাক্জকার্ধ্যে বিচক্ষণতার 
পরিচয় দিয়ছিলেন । 


81 প্রজার কৌশল শ্রীচতনে?র । 

শ্্রীচৈতন্তদেব একদিন প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিলেন যে লক্ষপতির বাটা 
ব্যতীত তিনি অন্তত্র কোথাও ভিক্ষা করিবেন না। ইহাতে হুঃখী 
বৈষ্বৰগণ তাহাকে কাতরভাবে নিবেদন করিলেন, «প্রভু আপনি 
বদি আমাদের বাটী ভিক্ষা গ্রহণ না করেন তাহ! হইলে আমাদের দশা 
কি হইবে ?” শ্রীগৌরাঙ্গদেৰ বলিলেন, “বাহার লক্ষ টাক! আছে আমি 
তাহাকে লক্ষপতি বলিনা। ধিনি প্রত্যহ লক্ষ হরিনাম করেন আমি 
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গ্রহণ করিব |” 


৪৮। অনঃসবযোগ আক্কিমিডডিস । 

আকফিমিডিস নামক গ্রীক পণ্ডিতের মনঃস্ধযোগ শক্তি অত্যন্ত 
প্রগা় ছিল। তিনি যখন সিরাকুজ নামক সহরে অবস্থান 
করিতেছিলেন তখন মাসিলস খী নগর আক্রমণ করেন । যখন 
আক্রমণকাপী সৈম্ভগণ নগরমধ্যে প্রবেশ করে, তখন তিনি জ্যামিতির 
প্রতিপাগ্চ প্রমাণে ব্যস্ত ছিলেন) যুদ্ধের কোলাহল প্রভৃতি কিছুই 
তাহার কর্ণ গোচর হয় নাই। এইরূপ চিন্তামগ্ন অবস্থাকস একজন সৈনিক 
তাহার প্রাপবধ করে। 


৪। গীতাপার্ত ব্রাহ্মণ কুমারের ॥ 

কোন ব্রাহ্মণ এক ভগবতভক্ত রাজার নিকট সগর্ধে বলিয়াছিলেন 
যে তাহার পুত্র কাণীতে গীতাপাঠ সাঙ্গ করিরা আসিয়াছেন। রাজা 
বলিলেন “তোমার পুত্রকে আসিতে বলিও আমি দেখিব।” পরদিন 
ত্রাহ্মণ কুমার রাজসভায় উপস্থিত হইলেন । রাজা বলিলেন, তোমার 
গীতা পাঠ ঠিক হয় নাই; পুনরায় /কালী যাইয়া গীতা পাঠ কর 1» ্রাহ্মণ- 
পুত্র তাহাই করিল। কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণ কুমার উত্তমরূপে গীতা 
পাঠ করিরা ফিরিয়া আসিলে, রাজ! পূর্ববমত ব্রাহ্মণ কুমারকে দেখিতে 
চাহিলেন এবং ব্রাহ্মণ কুমার রাজসভায় উপস্থিত হইলে ব্রাহ্ষণকে 
বলিলেন, *তোমার পুত্রের গীত! পাঠ ঠিক হয় নাই।” ব্রাহ্মণ কুমার 
আবার ৬কাশী গিয়া সব্গুরু অনুসন্ধান করিয়। তাহার কাছে গীতা! পড়ির! 
দেশে ফিরিগেন'। "এবারে রাজা ডাকিয়া! পাঠাইলেও তিনি রাজসভার 
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কুমার নিঙ্জনে গীতা পাঠেই নিবিষ্ট । রাজা ব্রাহ্মণ কুমারকে সাষ্টাঙ্গ 
প্রণাম করিয়া বলিলেন “এইবার গীতাপাঠ ঠিক হইরাছে।৮ 


৫০ ভাবতে গোহতিা সংকোচের উপায় । 

ভারতের “হিন্দু মুসলমানঃ একমার সন্তান” এক দেশবাসী, এক 
ভাষাভাবী, এক অবস্থাপন্থ। হিন্দু মুসলমানের পূর্ণ সন্মিলনের প্রধান 
অন্তরার গোহত্যা । ইংরাজ শাসনকালে কোন হিন্দুর কথাক় 
মুসলমানের ও থুষ্টানের গোহত্য! করার প্রতিষেধ অথবা মুসলমানের ব! 
খুষ্টানের অনুরোধে হিন্দুমন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেওয়া সম্ভবে না। 
উচ্ছজ্খলতা-নিবারক এবৎ সংষমবর্ধক বর্তমান দৃঢ় ও নিরপেক্ষ শাসনে 
শাস্তি ও গ্রীতি বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা, হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সমাজের 
ভিতর হইতেই বিশেষভাবে করা উচিত। এবপ ছুই প্রধান সমাজের 
সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে সমাজবন্ধনের মুল পর্য্যন্ত আলোড়িত হইরা উঠে ; 
এবং উভয় সমাজেরই দুর্ব্‌ত্ত লোকেরা ধন্মের নামে লাঠি, ইট, ছোরার 
ব্যবহার ও নিরীহ ব্যক্তিগণের লাঞ্ছনা এবং বাড়ী, ঘর, দোকান পাট 
লুঠ করিবার অবসর পার। এন্থলে কর্তব্য নির্ণয়ের জন্য হিন্দু ও 
মুসলমান সমাজে যে আত্যন্তণরক পরিবর্তন অলক্ষ্যে হই! আসিতেছে 
তাহার দিকে নিবিষ্টচিত্তে লক্ষ্য করা সঙ্গত। 

(১) হিন্দু এবং মুসলমান দেশীর রাজাদের অধিকারে বহুকাল 
হইতে গোহত্যা নিবারিত থাকায় &ঁ সকল রাজ্যে কোরবানির হাঙ্গামাই 
হয় না। তথাকার মুসলমানগণ এ কার্ধ্যের জন্ত উৎসুক নহেন এবং 
মাংসের আশ্বাদনও ভুলিয়া গিরাছেন। প্র লকল রাজ্যে হিন্দু মুসলমানের 
মধ্যে সহানুভূতি অধিক; এবৎ সেই সহানুভূতি হেতুই মুসলমান 
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(২) মিউটনির সময়ে দিল্লীর তক্তে ক্ষণমাত্রের জন্য উত্থাপিত 
মোগল সম্রাট প্রচার করিরাছিলেন যে. ভারতে গোহত্যা এবৎ গোমাংস 
বিক্রয় এবং শূকর পালন ও শুকর মাংস বিক্রপন নিষিঙ্গ হইল । 

(৩) ইতরাক্ষের পিপাহী লাইনে হিন্দুং মুসলমান, পাহাডী, সর্দ্দ 
"শ্তীর লোকই পাকেন : সেখানে গোমাংসের ও শুকর মাংসের আনরন বা 
ভোজন ইতরাজের সামরিক ব্যবস্তা দ্বারা একেবারেই নিষিদ্ধ । 

এই তিনট দেশ. কাল এবং পাত্র সন্বস্বীয় উদাহরণ হইতে দেখ ঘাক়' 
যে. ষথন গোহত্যা উঠাইয়া' দেওয়ার কল্পনা মুসলমান এবং ইতরাজ 
রাজাদ্িগেব মনে কোন কোন সময়ে বা বিশেষ বিশেষ স্থলে উদয় হইতে 
পারিয়াছে, তথন *উহ্থাব ক্রমশঃ সংকোচ” অপবা শ্রী ব্যাপার উপলক্ষ্যে 
হাঙ্গামার বিলোপ একান্ত অসম্ভব নহে । উভয় সমাজের মধ্যে 
সহানুভূতি বৃক্ধিই উহার একমাত্র উপায় । 

(৪) গোহত্যা সঙ্বন্ধে হিন্দুর ক্ষুবভাবে মৌনী থাকাই সঙ্গত। 
এইবপ ভাব অবলম্বন করিলে মুসলমানের জিদ বাঁড়িবে ন1. বব ক্রমে 
মনটা নবম হইবে । মৃসলমানদিগের যদি “অন্ুমাত্র” সন্দেহ হয় যে, 
মপর ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ তাহাদের বৈধ ধর্মকার্্যে হস্তক্ষেপ করিতে 
চাহেন তাহা হইলে তাহাবা মাগুণ হইয়! উঠেন । উহাদের মনে হর, 
“অমুকস্থানে গো কোরবানির কথা যদি না উঠিত তনা হর নাই করা 
যাইত; কিন্ধ খন সে কথা উঠিরাছে, তখন কি কাহারও কণার বা ভরে 
ঈশ্বরের নিকট ই বলির সঙ্কক্প ত্যাগ করিব? এ হীনত! কখনই 
স্বীকার কারব না ইহাতে প্রাণ ষায় আর থাকে ।” এই জন্যই 
ধন্মপ্রবণ মুসলমানের নিকট ক্ষুব্ধ ও মৌনী ভাই এস্থলে প্রশন্ত ) 
অন্য সর্ব প্রকার, ভাব অবৈধ ও অযৌক্তিক | হিন্দু উ্ররপ ভাব 
দৃঢরূপে অবলম্বন করিয়া! থাকিলে ক্রমশঃ আপনা হইতেই কোন 
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কাঙ্গে শর কার্ধ্য মুসলমানেরা এদেশে আপন! হইতেই ছাড়িবেন। 
তুর্ক সাম্রাজ্যের অঙ্গ হানি ঘটয়া কতক মুসলমানকে নিজ দেশেই 
ইয়ুরো'পীয়ের অধীন হইয়া পড়িতে হওয়ার এবং তৎসংস্থ্ট বিলাফৎ 
আন্দোলনে হিন্দুর প্রকৃতি এবৎ পুর্ণ সহানুভূতি প্রকাশিত হওয়ায় 
সুভত্র মুসলমানেরা শ্বতঃই গো-কোরবানি ছাড়েন (১৯২১ )। 

(৫) অনেক মুসলমান পরিবারে গো-কোরবানি বহুকাল হইতেই 
হয় না। ধর্ম-কার্যের উপলক্ষ্যে ঈশ্ব -ক্ষ্ট সকল মানবেরই সহিত 
তাহাদের সহানুভূতির বৃদ্ধি হুইক়্া থাকে এবং সেজন্ত উহীরা 
হিন্দুত্রাতার্দিগের ক্ষোভকর কার্য্যের সঙ্কল্পই করেন না। কিন্ত হিন্দুরা 
“জিদ? করিলে ত্র ধর্মপ্রাণ উচ্চশ্রেণীর মুসলমানগণও- অগত্যা 
স্বসমাজের পৃষ্ঠপোষক হইতে উন্মুখ হইয়া পড়েন, নতুবা তাহাদের মধ্যে 
সর্বোচ্চ প্রপ্ত সাধকেরা রজোগুণ বৃদ্ধি করে বলিয়া আমিষ ভক্ষণই করেন 
না।__স্ৃতরাৎ দেখা গেল ঘে, হিন্দুর এ বিষয়ে “জিদ করা মুসলমান 
সমাজের উচ্চশ্রেণীর সহানুভূতি, যাহ! অযাচিত ভাবেই তাহার! 
পাইতেছেন, তাহার বিলোপ চেষ্টা কর! হয় ; কোন প্রকার উপকারই 
হয় না। স্থুলতে শুষ্ক মত্স্ত বিক্রয়ের জন্য হিন্দু মুসলমানের বৃহৎ যৌথ 
কারবার স্থাপনে, দরিত্র মুসপমানেরা স্বল্প মূল্যে আমিষ পাইতে পারেন, 
সেদিকে বিশেষ ব্যবস্থা প্রার্থনীয়। 

হিন্দু সমাজে গোমাংস ভক্ষণ এককালে প্রচলিত ছিল । এদেশের 
পক্ষে উহা অনুপযোগী এবং কৃষি ও দুগ্ধের জন্ত গোজাতির রক্ষা 
প্রয়োজনীয় বলিরা প্রথমে সাধারণের মধ্যে গেমাৎ্স ভক্ষণ রহিত হুইয়! 
পরে গোমেধ ষজ্ঞও উঠিয়া গিয়াছে । বন্তমহ্িষ গৃহপালিত মহ্িষে 
পরিবণ্িত হুইয়া গরুরই ন্তান্ন ভারতবাসীর উপকারী হইয়া উঠায় 
ক্রমশঃ অলক্ষ্যে হিন্দু সমাজে মহিষ মাংস ভক্ষণ বিলুপ্ত হইয়াছে এবৎ 
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তাহার ফলে মছিষের বলিদানও কণিয়া আসিতেছে । বলিদান করিয়া 
মহিষ মাংস ফেলিয়! দেওয়ার প্রথাটুকু এখন অবশিষ্ট ) এইবারে মহিষ 
বলিদ্দান একেবারে উঠিয়া যাইবার পালা ! মুসলমান সমাজে গোহত্যা 
সম্বন্ধে কালসাপেক্ষে & অবস্থাই ঘটতে পারে । সুতরাং মুসলমান 
সমাজে ক্রমশঃ হিন্দু প্রতিবেশীর সহিত সহান্ভৃতি বৃদ্ধি এবং মত্স্ত 
ব্যবহারের বৃদ্ধি সহ গোমাংস ভক্ষণ সাক্কোচ চেষ্টা কর! এবং হিন্দুর 
ও.ববয়ে একেবারেই মৌনী থাক। সথসঙ্গত ব্যবহার বলিয়া! বিবেচিত 
হইতেছে । ফলতঃ হিন্দু ক্ষুব্ধ এবং মৌনী থাকিলেই মুসলমানদিগের 
সহানুভূতি বাড়ির প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতে গোহত্যার পরিমাণ সক্ষোচ 
হইতে পারিবে । 

ভারতের হিন্দু মুপলমান, আমরা সকলে প্রত্যেকে প্রত্যহই যেন 
প্লীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে, তাহার সৃষ্ট মানবমাত্রের প্রতিই 
যেন আমাদের সহানুভূতি বৃঙ্ষি হর। সহান্ুভূতিই ভগবৎ প্রেমের 
মনুষ্য মধ্যে বিকাশ ; উহ্থাতেই সমস্ত ধর্মস্থত্র নিহিত । 


৫১। পগ্গিনী 1৮004 রাণী । 

পল্সিনী মিবারের রাণা লক্ষণসিংহের পিতৃব্য ভীমসিংহের পত্বী। 
তিনি রূপে গুণে ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠা ছিলেন। তাহার রূপের 
বর্ণন! শুনিয়া তাহাকে লাতের জন্য দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দিন চিতোর 
অবরোধ করেন। বহুদিন অবরোধের পর আলাউদ্দিন চিতোর জর 
করিতে ন| পারিয়া ভীমসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমি দর্পণে 
পল্মিনীর ছায়! দেখিতে পাইলেই সসৈন্তে চলিয়া যাইব । ভীমসিহহ হর্গে 
আহাধ্যের একান্ত অভাব দেখিয়া এই হীন প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং 
সরলভাবে অতিথির অভ্যর্থনা! করিক্স| রাণীকে দর্পণে দেখাইলেন । 
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কিন্তু হীনত্তা স্বীকারে কথনই সফল হর না। 

ভীমসিংহ হিন্দুর রীতি অন্তসারে আলাউদ্দিনের বিদায় কালে দুর্গের 
ফটকের বাহির পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে গেলে হঠ।ৎ আলাউন্দিনের ইঙ্গিতে 
ছুর্ণ বহিঃস্থিত তীহার অন্ুচবেরা ভীমসিংহকে নন্দী করিবা ফেলে । 

আলাউদ্দিন শিবিরে গিয়া প্রচার করিলেন যে পদ্মিনীকে ন' পঠইলে 
ভীমসিংহকে ছাড়িবেন না । বুঙ্গিমত। পতিপ্রাণা পদ্মিনী এই মহাবিপদের 
সমরে শঠের সহিত শাঠ্যই উচিত মনে করিয়া আলাউদ্দিনকে বলিয়! 
পাঠাইলেন যে. তিনি রাজার উদ্দার জন্ত আত্মসমর্পণ প্রস্তত আছেন, 
কিন্ত তাহার সহচরীদ্িগকে তাহার সহিত আলাউদ্দিনের শিবির পর্য্যন্ত 
যাইবার এবৎ তীহাকে একবার রাজার সহিত শেষ দেখা করিতে দেওয়ার 
অনুমতি যেন দেওয়! হুয়। 

আলাউদ্দিনেব সম্মতিক্রমে নির্দিষ্ট দিনে সাত শত আবরণ-যুক্ত 
শিবিকাসহ পদ্মিনী সম্তরট-শিবিরে গেলেন । প্রত্যেক শিবিকায় এক 
একছ্গন রাদ্গপুত বীর এবং পাঁচজনের অস্ত্র ছিল। প্রত্যেক শিবিকার 
বাহক চারিজনও রাজপুত যোদ্ধা । বন্দীশালার গিয়াই পদ্মিনী পতিকে 
শিবিকায় উঠাইয়া লইয়। সত্বরে চিতোরে ফিরিলেন । জন্মভূমির শত্রু 
দিল্লীশ্ববের শিবিরে পদ্মিনী আসিতেছেন শুনিয়া ভীমসিংহ দ্বণায় ও 
লজ্জার মৃতপ্রায় হইয়া! পড়িয়াছিলেন । এখন তাহার উৎসাহে ও 
ব্যবস্থায় শিবিক| হইত্তে বহির্গত ও শিবিকাবাহী রাজপুত যোঙ্গাগণ রাজা 
ও রানীর ছুর্নে পুনঃ প্রবেশের পথ প্রাণপণে যুঙ্ধ করিয়া নিরাপদে 
রাখিল । 

চিতোরের এই বিপর্দের সময়ে ভীমসিংহ স্বপ্রাদেশ পাইলেন, যেন 
চিতোরেশ্বরী বলিতেছেন--“ময় ভূথ! হু-_আমি ক্ষুধিত11৮ প্রত্যহ এক 
একজন রাজপুত্র রাজতক্তে অভিবিক্ত হইতে লাগিলেন এবং প্রত্যহ 
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কতক গুলি রাজপুত যোঙ্কাসহ দুর্গ হইতে বাহির হুইরা পাঠান সৈন্তদলকে 
আক্রমণ করিরা অনেক শক্র হনন পূর্বক রণ-শধ্যায় শয়ন করিতে 
ল্লাগিলেন। শেষে যখন দেখা গেল যে, দলে দলে নূতন সৈন্য আনীত 
হইরা দিলীশ্বরের সৈন্তবল ক্রমেই বন্ধিত হইতেছে এবং চিতোরের 
হতাবশিষ্ট রাজপুত দল দ্বারা হূর্ণ রক্ষা! অসম্ভব, তখন ভীমসিংহ সকল 
রাজপুত দল 'একত্রিত করিরা পণ্মনীর এবং অন্তান্ত পরিজনদিগের নিকট 
হইতে শেষ বিদার লইয়। ছুর্গ হইতে বাহির হইয়া পাঠানদ্দিগকে আক্রমণ 
করিলেন এবং তুমুল সংগ্রাম শেষে সকলে হত হইলেন । 

এদিকে চিতোরের রাজপুত মহিলারাও ধর্ম রক্ষা এবং অমানুষিক 
তেজঃসম্পন্ন বীরশ্রেষ্ঠ পতি পুত্র ভ্রাতাদিগের সহিত সেই রাত্রেই স্বর্গে 
সাক্ষাৎ করিবার জন্য* “জহর ব্রত” পালন পুর্ব্বক রাণী পদ্মিনীর সহিত 
জলন্ত চিতায়, দুর্গ মধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন । লক্ষাধিক সৈন্ত হারাইয়া 
আলাউদ্দিন, চিতোরের মহা শ্মশানে পরিণত গিরি দুর্গ অধিকার 
কঙিলেন । 


৫২। প্রত বন্ধুর কার্য সাথু স/ে।ল। পেত ! 

ক্লোরেন্সবাসী বিখ্যাত সাধু স্যাভোনারোলার জনৈক বন্ধু একাস্ত 
বেস্তাশক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বন্ধুকে কুপথ হইতে কোনমতে 
ফিরাইতে না পারিয়া, অবশেষে স্তাভে।নারোলা একদিন সন্ধ্যাকালে 
যে পথ দিয়া বন্ধু বেশ্তালয়ে যান সেই পথিপাশ্স্থ নদীমধ্যে আকণ্ঠমঞ্ 
হইয়া! বসিয়া রহিলেন এবং বন্ধুকে সেই পথে যাইতে দেখিয়া উচ্চৈঃশ্বরে 
বলিয়া উঠিলেন, “ভয় নাই বন্ধু, ভয় নাই! তুমি বেশ্ালয়ে রাত্রি 
যাপন কর, আমি এখানে বসিয়া! ভগবানের নিকট তো"মার মন্ত্র 
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হইতে প্রত্যাগমন কালে বন্ধু দেখিলেন যে তখনও বন্ধু স্যাভোনারোলা 
তাহার মঙ্গলের জন্য ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা করিতেছেন । 
এই দৃশ্তে তাহার মন গপিয়া গেল এবং সেই ছিন হইতে তাহার স্বভাব 
পরিব্তিত হইল । 


৫৩। কর্দ্যোগ গযারিবাত ভি । 

জেনেরেল জ্িউসেপ গ্যারিবান্ডি ইটালীর সম্মিনসাধক স্বদেশ-ভক্ত 
যোদ্ধা । 

ফরাসী বিপ্লবের উপলক্ষ্যে নেপোলিয়ান বোনাপার্টির অভ্যুদয় হইলে 
অস্ীয়ার এবং পোপের ও নেপলসের স্পেনীয় রাজবংশের অধিকার এবং 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিউকদিগের শাসন বিলুপ্ত হইরা সমগ্র ইটা'লী ফরাসীর অধীনে 
সম্মিলিত হইয়াছিল এবং তথায় অনেকট। একরূপ ভাবে পরিচালিত 
প্রাদেশিক শাসন প্রবর্তিত হইয়াছিল। ফলতঃ এ পরাধীনতার ভিতরে 
ইটালী বনু শত বৎসরের পরে একটাবার সম্মিলনের পণম স্থথ পায়। 

সেই সময়েই নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য 
অষ্টায়ের|! এবং ইংরাজের! সাধারণভাবে. ইটালীয্পদিগকে তাহাদের 
জাতীয় স্বাধীনতা লাভ চেষ্টায় সাহায্য করিতে স্বীকার করেন। 
ইটালীয়েরা যেসময় এী সম্মিলন-স্খ এবং বৈদেশিক সাহায্যে 
স্বাধীনতার আশাও একটু পাইতেছিল এবং অনেকের মনেই 
দেশের কথা ভাবিবার ইচ্ছার উদ্রেক হইতেছিল, গ্যারিবাল্ডির জন্ম 
সেই সময়ে হয়। পবিত্র ভাবের কোন জাতীয় আকাঙ্ষার উদয়ে 
অর্থাৎ_-ভগবানের নিকট অনেক লোকের একসঙজে একই ন্ঠাব্য প্রার্থন! 
পৌঁছিলে_-তিনি জাতীয় কার্যে স্কারকারী মহাত্মাগণকে প্রেরণ করিয়া 
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্মাধুনিক ইটালীর ইতিহাসের তিনটি উচ্দরল রত্ন ফরাসীর অধীনে 
সম্মিলিত ইটালীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কাছাকাছি 
সময়েই আবিভূ্ত হন। চিকিৎসক পুর ম্যাটসিনি (১৮০৫) জেনোর়ায়, 
সামান্য ব্যবসাদারের পুত্র গ্যারিবাল্ডি (১৮০৭) নাইস নগরে, এবং সন্থান্ত 
জমিদারের পুল্র কাভৃব. টুরিন নগরে (১৮১০) জ্বাগ্রহণ করেন । 

১৮১৫ অন ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিরানের সম্পূর্ণ পরাজয়ের পর 
মাবার ইটালীতে ফরাসী বিপ্লবের পূর্বের অবস্থা! আসিল। উত্তরে 
অত্যাচারী অস্্রীয়া, দক্ষিণে যথেচ্ভাচারী বোরবন বংশীর রাক্তা, সর্ধত্র 
ক্ষ ক্ষুদ্র স্বার্থান্ধ ডিউকের দল এবং রোমের চতুদ্দিকে পোপের রাজ্যে 
পাদ্রিরা স্ব স্ব এলাকায় ফিরিয়া আসিলেন। ক্ষাতীর ভান এবং বিন 
মতবাদ গাকা সম্বন্ধে যাহার প্রতি অণুযাত্রেও সন্দেহ হইল তাহাকেই 
উহার নানাপ্রকারে কষ্ট দিতে লাগিলেন। এই সকল ম্মত্যাচারে 
অসন্তোষ-বহ্ছি ভিতরে কার্ধ্য করিতে লাঁশিল এবং গ্রপ্ু-সমিতিসকল 
প্রস্তুত হইতে লাগিল । 

পাঁচ বৎসর ধুমায়িত হইয়া ইটালীর অসন্যোষ-বন্ছি প্রগমে নেপল্সে 
জলিষা উঠিল । তথায় রাক্ত সৈশ্গই «মিউটানি” করে । ইউরোপময 
পাছে আবার বিপ্রবানল বিস্তুত হয় এই ভষে ইউবোপীন শক্তিপু্ 
অষ্রীয়াকে দক্ষিণ ইটালীর বিদ্রোহ নির্ববাপিত কবিবার সম্পূর্ণ অধিকার 
দিলেন। ৮* হাজার অষ্টীয় যোসা নেপল্স অধিকার করিল এবং 
নেপল্স-রাজ ফড়িন্গাগু, বিচারের ভাগে তীহার বিদ্রোহী প্রজাদের দলে 
দলে প্রাণদণ্ড করিতে লাগিলেন । ১৮৪৬ অব পর্যাস্ত অত্যাচারে 
প্রপীড়িত ইটালী ভিতরে অসন্তোষে মগ্র, কিন্ধু এক প্রকার বাহা-শাস্তি 
প্রাপ্ত হইয়! রহিল । 
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যত করিতেছিলেন। ম্যাট সিনির ভরদ1! ছিল যে তীহার প্রতিষ্ঠিৎ 
«ইয়ং ইটালী” নামক ৩ সমিতির দ্বারাই ইটালীর স্বাধীনতা প্রা 
এবং সমগ্র ইউরোপে এক অখণ্ড সাধারণ-তন্ত স্থাপিত হইতে পারিবে 
তিনিই ইটালীর সম্মিলনের এবং স্বাীনতার তীব্র আকাজ্ষা সম 
দেশময় উদ্রেক করিয়া দেন । কিন্তু গুপ্ সমিতির পথে আসল কা” 
হর নাই। গ্যারিবান্ডি যেটুকু ধরিতেন তাহাতে নিজের মন প্রা 
ঢালিয়া সকলকেই অন্থপ্রাণিত করিয়| অনেক স্ুলেই কৃতকার্ধ্য হইতেন 
তিনি ভলপ্িয়ার দল প্রহ্থাত করিয়া লইবা প্রকাণ্তভাবে যুদ্ধ করা 
পক্ষপাতী ছিলেন । কাভূর প্ররুত রাজনৈতিক ছিলেন । তি 
বুঝিরাছিলেন যে হয় ইংলগু নয় ফ্রান্স একটা প্রবল বৈদেশিক শক্তি 
সাশ্তাষ্য ব্যতীত ( ইটালীর সহিত স্থল পগে সংযুক্ত ) মহাপরাক্রা 
অগ্রীয়ার পদানত ইটালী স্বাধীন ও সম্মিলিত হইতে পারিবে না 
তিনি সান্ডিনিয় রাজ্যের মন্ত্রী থাকিয়া! এই রাজ্যের আইন পরিবর্ত 
করিয়] প্রজ্জা তুষ্ট করেন এবং যখন তুক্ণর রক্ষার্থে রুসীয়ার সহি' 
ইংলগ্ড ও ফ্রান্স যুদ্ধ করেন তথন সেই ক্রিমীর যুদ্ধে ক্ষুদ্র সাডিনিয়াকে 
লিপ্ত করিয়া বহু সংখ্যক ইটালীর সৈন্যকে একটা বড় যুদ্ধের অভিজ্ঞ 
দান এবং তাহার স্বদেশের প্রতি ইংল:গুর ও ফ্রান্সের সহানুভূতি আক 
করেন (১৮৫৪)! 

লম্বাডির স্বাধীনতা দান জন্য ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয় 
সাভিনিয়ার সাহায্যে অস্ট্ীয়ার সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিতে স্বীক 
করিয়াও কার্য্যক্ষেত্রে উদাসীন ছিলেন। অপ্রিনি নামক এক 
ইটালীর উহাকে হত্যার চেষ্টা করিয়া ধবা পড়ে এবং বিচারে তাহ 
প্রাণদণ্ড হওয়ার অন্যবাহত পু সআাট নেপোলিয়ানকে পত্র লিখি 
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ঘটনার পণই অসম্থুষ্ট ফরাসী প্রজাদের মন বৈদেশিক যুদ্ধে ফিরাইয়া 
ছিবার জন্য তৃতীর নেপোলিয়ান সাডিনিরার সহিত সন্ধিবন্ধন করিলেন, 
এবৎ কাভুরের চেষ্টায় ইটালীর সকল অংশ হইতেই ভলট্িয়ার জড় 
হইতেছে দেখিয়া সাডিনিরা নিদ্ই যুদ্ধ ঘোষণা করিল ( ৯৮৫৯)। 

ফরাসীরা সাহায্য 'আাপির়! ম্যাজেন্টার এবং সানমেরিনোর যুদ্ধে 
মস্থীার বল চূর্ণ করে এব উত্তর ইটালী হইতে উহাদের তাড়াইরা দেয়। 
ইহার পর ১৮৬০ অন্দে সিসিলি ও নেপল্স 'এবং ১৮৬৬ অন্দে প্রুসিয়ার 
সহিত মগ্রীনার বঙ্গকালে ভিনিস এবৎ ১৮৭১ অব ফ্রান্স ও জন্মরনির 
যুদ্ধকালে রোমনগর, নুতন ও সম্মিলিত ইটালী রাজ্যের সহিত সংযুক্ত 
হইরাছে। ম্যাটুসিনি, ইটালীর স্বাধীনতার মনত্দা তা. কাভূর ব্যবস্থাপক, 
এবং গ্যাবিবান্দছি কম্মবীর । গ্যারিবাল্ডির ভীবনের কগা বুঝিতে পারা 
সহ হইবে বলিধা ইট/লীর ইতিহাসেব এতট! অবতারণ! করিতে 
হইল। 

গ্যারিবান্ডিকে বাল্যকালে পাদ্রি হওয়ার উপযোগী শিক্ষা দেওয়া 
হইতেছিল ; কিন্তু তিনি বিদ্ভালর হইতে পলাইবা গিণা যুদ্ধ জাহাজে 
নাবিকের কার্ধ্য আরম্ভ করেন! ইটালীর সেই অশান্তির দিনে সর্বত্রই 
নানারপ চক্রান্ত হইত; সেইবপ একটা চক্রান্তে লিপু হইয়া পড়াতে 
তাহাকে দেশত্যাগ করিতে হয় । 

সেই সময়ে রাইওগ্রাপ্ডিৰ সাধারণত্গ্র ব্রেজিলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করিয়াছিল। গ্যারিবান্ডি ব্রেজিলের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধে যোগ দেন। 
ইহার পর মণ্ট'ভিডিওতে গিয়া তথাকার বিদ্রোহী দিগের সহায়তা করেন। 
এই সময়ে সামান্ত করেকথানি জাহাজ লইয়া তিনি আ্যাডমির্যাল 
ব্রাউটনের অধীনস্থ অজেয় ইতরাজ রণপোতমালার সহিত তিন দিন 


৮৪ সদালাপ 


শক্রহত্তে পড়া অবশ্ম্তাবী হইল, তখন গ্যারিবান্ডি নিজের জাহাজে 
অগ্নি সংযোগ করিয়া দিয়া নাবিকগণ সহ তীরে উঠিয়া! গিরাছিলেন ! 
ইহার পর তাহার স্থলপথে যুদ্ধ জয়ে ম্টভিডিওর সাধারণ-তন্ত্র স্বাধীনতা 
ল/ভ করিল। কিন্তু কোনরূপ সম্মান বা পুরস্কার গ্রহণ না করিয়া-_- 
(যুঙ্ধ কার্যের শিক্ষায় পরিপক্কতা মাত্র বিদেশে অজ্জীন করিয়া ) 
মহাত্সা গ্যারিবান্ডি তাহার প্ররুত কাধ্্যক্ষেত্র শ্বদেশে প্রত্যাগমন 
করেন। 

সািনিয়া এবং পিডমণ্টের রাজ। চার্লস আলবার্টের সাহায্য করিতে 
তিনি ইহার পর (১৮৪৮ )তিন হাজার ভলপ্টিরার সংগ্রহ করিয়াছিলেন; 
কিন্তু কস্টোডজার যুদ্ধে অগ্রীযদিগের নিকট পরাজিত হইয়া 
স্থইজারলগ্ডে পলারন করিতে বাধ্য হন । 

ই সময়ে পোপের অধিকার রোমে সাধারণ-তন্থ স্তাপিত হইলে 
পোপের সহার ফ্রান্সের সম্রাট এবৎ নেপল্ছের বোর্ববন বশীর রাজা এ 
সাধারণ-তন্ত্র বিনষ্ট করিবার জন্য 'একযেগে যুদ্ধ।রভ্ত করিলেন । রোমের 
সাধারণ-তক্ত্রের সাহায্যে আপিরা ৩রা মে হইতে ৩*শে মে পর্য্যন্ত নান! 
স্থানের যুঙ্ধে গ্যারিবান্ডি তিন হাজার মাত্র ভলণ্টিরার সৈন্য দ্বারা ২০ 
হাজার বোর্বন সৈন্তকে ছত্রভঙ্গ করির! দিয়াছিলেন। কিন্তু বিপুল 
স্থশিক্ষিত ফরাসী পৈশ্ের আক্রমণ হইতে তিনি রোম রক্ষা করিতে 
পারেন নাই । 

অ্রীয়ার সহিত এই সময় ভিনিসের যুদ্ধ হইতেছিল। গ্যারিবান্ডি 
চারি হাজার মাত্র ভলপ্টিয়ার সহ ফ্রান্স, অষ্টীয়া, স্পেন এবং নেপল্সের 
রাজ্যের বন্ুসংখ্যক সৈন্তদ্ল দ্বারা পশ্চাঙ্কাবিত হইলেও অদাধারণ যুদ্ধ 
কৌশল প্রদর্শন করিয়া! রোম হইতে ভিনিসের সাহায্যে যুদ্ধ করিতে 
গিয়াছিলেন। ত:হার পত্রী আযানিট! ব্রেজিলে আরম্ভ করিয়া বরাবরই 
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সর্ধত্র তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। ভিনিসে তাহার মৃত্যু হয়। 
অগণ্য অস্্রীর সৈন্যের আক্রমণে ভিনিসের পতন হইলে ইটালীর কোথাও 
আশ্রয় না পাইর! গ্যারিবান্ডি মাফিনদেশে পলাইয়। যান এবং তথায় বাতি 
প্রস্তুতির কারখান! এবং জাহাজের কাণ্তেনগিরি করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ 
করেন । ১৮৫৪ অন্দে দেশে ফিরিরা আসিরা তিনি ক্যাপ্রের| নামক 
একটী ক্ষুত্র দ্বীপের জমিদারী স্বত্ব খরিদ করেন। দ্বীপে কিছু জঙ্গল 
এবং অল্প আবাদী জমি ছিল । 

১৮৫৯ অন্দে সা্টিনিরার রাজা ইটালীর স্বাধীনতা লাভ জন্ঠ অস্্রীয়'র 
সহিত যুদ্ধ আরম্ত করিলে গ্যারিবান্ডি সেই যুদ্ধে যোগ দেন এব* একদল 
পাতিক সৈন্যের অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হন। এ সমরে তিনি তিনটা যুদ্ধে 
অষ্টারদিগকে পরাস্ত করেন। টীরল প্রদেশ দি! তিনি খাস অষ্টীয়! 
আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছিলেন এমন সময়ে সন্ধি ন্ত্রে যুদ্ধ শেষ হয়। 
গ্যারিবাল্ডি তখন ক্যাপ্রেরার ফিরিয়! চাষ আরম্ভ করেন । 

সিসিলি ও নেপল্স যাহাতে নূতন ইটালী রাজ্যের সহিত সম্মিলিত 
হয় তাহার জন্য গ্যারিবাল্ডি একট! চক্রান্তে লিপ্ত হইয়া ১*৭ জন মাত্র 
ভলণ্টিরার সহ সিসিলি শ্বীপে অবতীর্ণ হয়েন ( ১২৫।৯৮৬* )। এই 
সময়ে সার টমাস হড়জন গ্যারিবাল্ডিকে জানান যে ইত্রাজ গবর্ণমেন্টের 
ইটালীর স্বাধীনতা লাভ ও পুর্ণ সম্মিলন প্রাপ্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
সহানুভূতি আছে। ছুইথানি ইংরাজ যুদ্ধ জাহাজ তাহার সিসিলি 
আক্রমণের সমর সাহায্যও করিয়াছিল । যেদিন গ্যারিবান্ডি সিসিলিতে 
পদার্পণ করেন, তাহার পরদিনই তিনি নিজেকে সিসিঙ্গির 
ডিক্টেটর ( সর্ধবাধ্যক্ষ ) বলিয়া! ঘোষণ! কবেন। ইহার তিনদিন পরেই 
নেপল্স রাজ্যের সৈম্তগণ একটা যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়। তাহার 
নামের ভরসাতেই সিসিলীয়গণ বিদ্রোহী হইয়া! তাহার সৈন্যে দলে দলে 
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ভুক্ত হইতে লাগিল । তাহার সিসিলি আক্রমণের পাচ সপ্তাহ মধ্যেই 
২* হাজার নেপল্সের সৈন্য এবৎ উহাদের দুইট ছূর্গ এবং ৯ খানি 
যুক্ধ জাহাক্ত তাহার নিকট অঝ্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হর। ইহার 
দেড় মাস পরে ব্রাজধানী মেসিনা উষ্নীর হস্তগত হইল । সান্ডিনিয়ার 
ও উত্তর ইটালগীর রাজা. ভিক্টর ইমান্তরেলের ভয় হইল যে এ সময় 
গ্যারিবান্ডি নেপল্সেও বুদ্ধ উপস্থিত করিলে পাছে ইযুরোপীর় অন্ঠান্য 
রাজশক্তি কোন গোলযোগ করেন। “এ সকল হাঙ্গামা গ্যারিবাল্ডি ও 
তাহার ভলপ্টিক়ারেরা স্বেচ্ছায় করিতেছে-__ইহাতে আমার হাত নাই-- 
তিনি এই ভাবই দেখাইরা আসিতেছিলেন । এক্ষণে সিসিলি জয়ের 
পর রাঙ্গা সুস্পষ্ট হুকুম দিপা পাঠাইলেন যে. গ্যারিবান্ডি যেন নেপল্স 
আক্রমণ না করেন। 

উত্তরে গ্যাবিবাল্ডি «হুকুমের অবাধ্যতা করিবার জন্য অনুমতি” 
(পারমিশান টু ডিস্‌ওবে ) চাহিয়াই সিসিলি হইতে ইটালীর উপকূলে 
সসৈন্তে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি একটী মাত্র যুদ্ধ জয় করিবার পর 
দুই স্থানে ৯ হাজার নেপল্সের সৈন্য বিন! যুদ্ধে আত্মসমর্পন করিল । 
ইনার পর ৪০ হাজার নেপল্স সৈন্য ভলটরংনে! নদীর তীরে পরাজিত 
হইল। এই সমরে নেপল্সের রাজসন্দিগের ব্যবহারে মনে হয় যে 
উহ্াদেরও মনে স্বাধীন ও সম্মিলিত ইটালী গঠিত হয় এরূপ সাঁধ হইয়া 
থাকিবে । উহারা এই সময়ের যুদ্ধে কোথাও কিছুমাত্র শৌরধ্য ব| 
একাগ্রতা দেখার নাই। নেপল্স অধিকৃত হইল; তথাকার রাজা 
পলায়ন করিলেন । প্রজ-সাধারণের «ভোট” ( মত ) লইয়। ইহার পর 
সিসিলি ও নেপল্স রাজ্য ইটালী রাজ্যে সম্মিলিত করা হইল । ৭ই 
নভেম্বর, ১৮৬* ইটালীর রাঁজ! নেপল্সে প্রবেশ করিলেন । 

পরদিনই গ্যারিবান্ডি রিক্তহন্তে ক্যাপ্রেরাক্স বাস করিতে চলিয়া 
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গেলেন । জনম্মিলিত ইটালীর প্রধান সেনাপতির পদ এবং দুই লক্ষ 
টাকার উপর বাধিক বৃত্তি রাজা কর্তৃক সাদরে দিতে চাওর হইলেও, 
নিষ্কাম স্বদেশপুজক মহাবীর তাহা উপেক্ষা করিলেন । কেবল অনুরোধ 
করিয়া গেলেন যে, তাহার পরম প্রমাম্পদ ব্দেশভক্ত অকুতোভত়্ 
ভলণ্টিরারের দলটা যেন সমাদরে সাধারণ রাজ-সৈনিকদিগের দলতুক 
করির] দেশের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিরা রাখা হয় । 

ফ্রান্সের ভরে ইটালা-পাজ পোপের রাজ্য রোম আক্রমণ করিতে 
সাহস পান নাই ; তখন একদল ফরাসি সৈন্য রোমে থাকিয়া পোপের 
রাজ্যথণ্ড ও রোমনগর রক্ষা করিতেছিল। রাজার অজ্ঞাতেই 
গারিবান্ডি ক্যাপ্রেরা হইন্তে ভলপ্টয়ার দল লইয়া হঠাৎ রোম রাজ্যে 
প্রবেশ করেন; কিন্তু সহর দখল করিতে পারেন নাই (১৮৬২)। যুদ্ধে 
আহত হইয়া ক্যাপ্রেরায় ফিরিয়া যান। এই সময়ে তিনি সমগ্র 
ইযুরোপের নিকট নিজের কৈফিয়ৎ দিয়! বলেন যে, রোম এবং ভিনিস 
ইটালী রাজ্যে পুনর্বাপ সম্মিলিত ন! হইলে তাহার কার্য শেষ হয় না 
এবধ তিনি বিশ্রাম কারতে পারেন ন!। 

১৮৬৬ অবে প্রুসীয়-অষ্টরীয় যুদ্ধে ইটালী প্রুসীযার সাহায্যে অগ্রীয় 
অধিকার আক্রমণ করে; কিন্তু জলে স্থলে তিন যুদ্ধে পরাজিত হয় । 
কেবল গ্যারিবান্ডির অধীনস্থ সৈন্তদল ছুই স্থলে জরী হইয়াছিল 
প্রুসীযরদিগের সহিত অষ্টীরা যে সন্ধি করে তাহাতে ইটালী ভিনিস 
পাইল। ১৮৬৭ অবে গ্যারিবান্ডি পুনর্ব্বার ভলণ্টিরারের দল সহ 
রোম অধিকার চেষ্টা করেন। সেবারেও তিনি অকৃতকার্য হইরা- 
ছিলেন। 

এ. ১৮৭ অন্ধের সেপ্টেম্বর মাসে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান 
সিডানের, যুদ্ধে পরাজিত এবং বন্দীকৃত হইলে ফ্রান্সে সাধারণ-তন্তর স্থাপিত 
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হইল এবং ফরাপীর! স্বছ্দেশ বক্ষার্থ রোম হইতে সৈম্যদল সরাইয়! 
লইল এবং রোমনগর পোপের দখলে রাখার জন্য যে সন্ধি ছিল* 
তাহার কাল পূর্ণ হইয়া গিয়াছে বলির! প্রচার করিল। ইটালী-রাজ 
অবিলম্বে রোমে প্রবেশ করিলেন এবৎ ইটালীর সম্মিলন সম্পূর্ণ হইল। 
পোপের রাজকীর অধিকার তাহার “ভাটিকান” নামক প্রাসাদের 
বাহিরে কিছুমাত্র রহিল না এবং রোম সম্মিলিত এবং স্বাধীন ইটালীর 
রাজধানী হইল ( ১০।৯।১৮৭০ )। 

করাসী-সাধারণতন্ত্র ।-_এইরূপে তীহার চিরদিনের মনস্কামনা পূর্ণ 
হইতে দেওরার কৃতজ্-জদর গাযারিবাল্ভি ফ্রান্সের সাহায্যে, ভলণ্টিয়ার 
দল লইন়া, জন্মণদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গিকাছিলেন। ডিজন ও 
আউটন এব শ্তাটলন নামক স্থানের তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুত্র যুদ্ধে তিনি 
জন্মণদিগকে পরাজয় করেন, কিন্তু স্রান্পকে অপর সকল স্থলে পরাজিত 
হইয়া হীন সন্ধি করিতে হয়। গ্যারিবান্ডি তখন ক্যাপ্রেরায় ফিরিক়া 
ষান। 

১৮৭৪ অন্দে তিনি রোমে? নির্বাচিত প্রতিনিধি হইয়া ইটালীয় 
পালিরামেণ্টে প্রবেশ করেন। পালিয়ামেপ্ট হইতে ৬ লক্ষ টাকা নগদ 
এবং বাধিক ৩০ হাজার টাকা! বৃত্তি তাহার জন্য মঞ্ুর হয়; কিন্ত 
গ্যারিবান্ডি তাহ! বিরক্তির সহিত প্রত্যাখ্যান করেন। ইহার পর 
টাইবার নদীর স্লাধের কার্য্যে তিনি ব্যাপূত থাকেন । রর 

তাহার দেহত্যাগ হইলে (জুন ১৮৮২) সমগ্র ইটালী শোকাচ্ছন্ন 
হুম্ন। ইউরোপের মধ্য-যুগের ভ্রমণকারী নাইট বা! যোদ্ধকুলীনদিগের 
ম্যায় গ্যার্িবাল্ডি ইউবোপ এবং আমেরিকার সর্বত্রই দুর্বলের জন্ঠ 
ঘুদ্ধ করিয়াছেন ; কাঞ্চন-ত্যাগী যোগীর স্তায় কোথাও কখন পুরস্কার 
গ্রহণ করেন নাই ) চাষ, নাবিকের . কার্ধ্, বাতি প্রস্তত, ভন্নষ্টিয়ারের 
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কাণ্তেনী বা রাঙ্গের সর্ন্বাধ্যক্ষ ডিক্টেটর যখন যে অবস্থাতেই ষে কার্ধ্য 
তাহার হাতে পড়িত তাহা কায়মনোবাক্যে ভাল করিয়াই করিয়াছেন। 
স্বদেশের বিভিন্ন অংশের এক সুত্রে সশ্মিলনে অন্তর্ধিববাদ মিটে ; ভাইয়ে 
ভাইয়ে মারামারি থামে। স্বদেশকে এ পুণ্যপ্রদ অবস্থা প্রাপ্ত করানই 
তাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেগ্ত হইয়াছিল । ম্যাট্সিনির স্যার সাধারণ 
তন্ত্রের আকাঙ্ষা তাহারও ছিল না! এরূপ নহে) কিন্ত তাহ! তাহার 
জীবিতকালে ঘটা যখন সন্তব বোধ হইল না, তখন তিনি স্বপ্র-রাজ্যে 
বিচরণ ন। করিরা! যাহ! সর্বপ্রথম ও সবর্বপ্রধান প্রয়োজন- সমগ্র 
দেশের স্বাধীনতা! এবং সম্মিলন_তাহারই চেষ্টা করিয়াছিলেন: এবং 
অপর সমস্ত রাজটনতিক সংস্কার ভবিষ্যতে অল্পে অল্পে ঘটার জন্ত 
ছাড়িয়া দ্িয়াছিলেন। মহাত্মা গ্যারিবান্ডির মনে তাহার শ্বদেশের 
স্বাধীনতা অপহরণকারীদিগের প্রতিও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ অণুমাত্র ছিল 
না। তিনি অস্ত্রীয়ার দুভ্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে নিঙ্গেও চাদা দিয়া- 
ছিলেন, এবং অপর সকলকেও অনেক টাকা চাদা প্রাঠাইতে 
উৎসাহিত করিয়াছিলেন । ভাল লোকে, ভাল পথে, ভাল মনে, 
এরূপ একাগ্রভাবে কাজ না করিলে কোন জাতিরই উন্নতি 
হর না। 


৫৪ । জাতীয় অবজ্ঞা জাপান ও ভারত ! 

টোকিও রাজধানীর কোন জাপানী স্কুলে একজন দীর্ঘাকার সবল 
শরীর ভারতবর্ীয় ছাত্র পাঠ করিতেছিলেন । একদিন একটা ক্ষুত্রাকার 
কশ গরীব জাপানী ছাত্র সেই স্থলে আসির! তগ্তি হইল । বিদেশী চেহারা 
দেখিয়া জাপানী ছাত্রটী কৌতুহুল-পরায়ণ হুইয়া ভারতবাসীর নিকটে 
আসির়! ত্বাহার পার্খে বসিল এবং সরলভাবে বলিল যে, দে এতদিন 
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মফঃস্বলের এক বিগ্যারে পাঠ করিত এবং পূর্বে কখন রাজধানীতে 
আইসে নাই। ভারতবানীর ভাঙ্গা জাপানী ভাষ।র প্রশ্নে সে উত্তর দিল 
যে, তাহার পিতা সামুরাই যোদ্ধা ছিলেন এবং তাহার জায়গীর ছিল ; 
কিন্তু দেশের এবং সম্রাটের সেবার জন্ত জারগীর ছাড়িরা দিয়া তিনি 
অপরের ক্ষেত্রে মন্ত্রী করিতেন ; সে একজন পুরোহিতের সাহায্যে লেখা" 
পড়া শিখিরাছে। এক্ষণে ছুইটা ছাত্র পড়াইরা গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা 
করিতেছে । উহার প্রশ্নে যখন ভারতবাসী বলিলেন তাহার «বৃটিশ 
ভারতে” বাস, তখন জাপানী ছাত্রটী উহার আপাদমস্তক কয়েকবার 
নিরীক্ষণ করিল এবং তাহারপর একটু উত্তেজিত ভাবেই জিজ্ঞাসা 
করিল «তোমাদের দেশে তোমার মত আকারের লোক কি একান্তই 
ছুপ্ল'ভ নয়? সে দেশের অধিকাংশ লোকই কি ছুইফুটবাতিনফুট 
লম্বা নয়?” যখন উত্তরে জানিল যে এ ভারতবাসী ছাত্র অপেক্ষা 
অনেক সবল-শরীর ও দীর্ঘাকার ব্যক্তি ভারতবর্ষে আছে এবং কেহই 
তিন ফুটু মাত্র লম্বা নহে, সকলেই পাচ ফুটের উপর, তখন জাপানী 
ছাত্রটী তীব্র ত্বণার সহিত বেঞ্চ হইতে উঠিয়া দীড়াইল এবং বলিল 
«তোমার আকারের ৩* কোটী €লোক পরাধীন! তোমার সহিত 
একত্রে বসিলে পাপ হর! আমি মনে করিতাম ভারতবাসীগণ একান্ত 
ক্ষুদ্রকায় ও দুর্বল জীব !” 

_শোচনীর অন্তধিবচ্ছেদে অবসর হইয়া পড়িয়! বাহিরের সাহায্যে 
শান্তি রক্ষার প্রয়োজন সৌভাগ্যশলী জাপানের কখন হয় নাই এবং 
ইংরা্রের অধিকার যে ভারতবাসীর সন্মিগন সাধন ও পবিত্র জাতীয়ভাব 
প্রকট করিবার জন্যই ভ্রীভগবানের মঙ্গপময় ব্যবস্থা, তাহাও সকলে 
উপলব্ধি করিতে পারেন না। 
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৫৫ । দরিডের প্রাণরক্া জ্ঞানেন্্র বন্দে) 

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মুন্সেফি হইতে ক্রমশঃ 
জিলার জঙ্জ হইরাছিলেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর 
মহকুমার মুনসেফ, পাকা কালে একদিন ( ২৪।১২।১৯০৪ ) ব্রহ্মপুত্রে স্নান 
করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন যে একজন মুসলমান চাষ! 
স্নান করিতে নামিয়া একটু অধিক জলে ষাইবামাত্র জলে মগ্ন হইল। 
তিনি সেই ঘাটে জান করিতেন এবং সেইজন্য জানিতেন যে, এক বুক 
জলের পরেই তথায় অগাধ জল ! তিন বিশেষ বলবান ব্যক্তি নহেন। 
কিন্তু মনেব আবেগে দৌড়িয়! গির! তখনই জলে পড়িলেন এবং ডুব দিয়া 
জলমগ্ন ব্যক্তির ছুই হাত গ্ব জোরে চাপিয়! ধরিয়া ডুব সাঁতারে পশ্চাতে 
টানিরা আনিতে লাগিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন যে জলমগ্নের! 
পাগলের স্তায় উদ্ধারকারীর গলা জড়াইয়। ধরে! যখন আর পারেন 
না. শ্বাস বন্ধ হইরা ছুইজনেরই প্রাণ যায় যায়, তখন ঈশ্বরের কুপায় তাহার 
পা মাটতে ঠেকিল এবং জলমগ্র ব্যক্তিকে তিনি কম জলে টানিয়া 
আনিতে পারিলেন। 

ঢাকার কমিশন।র সদাশয় ঈঙ্গল্স সাহেব এই মহত্বের কথা পুর্র- 
বাঙাল গবর্ণমেন্টের দ্বার বিলাতে রিপোর্ট করাইয়াছিলেন। নিজের 
প্রাণকে “বিশেষ” বিপন্ন করিয়৷ মৃত্যুর মুখ হইতে অপরকে উদ্ধার করায় 
লগুনের রয়াল হিউমেন সোসাইটা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্্র বাবুকে তাহাদের 
ব্রন্জ মেডেল দিয়াছেন। অনেকের চক্ষে শী পদকই সর্বোচ্চ সম্মানের 
চিহ্ন। পাটনার দরবারে ছোটলাট বেলি সাহেব জ্ঞানে রাবুর 
মেডেল দেখিয়া বলিয়াছিলেন, “এখানে আমাদের অনেকেরই অনেক 
মেডেল আছে. কিন্তু এটার তুল্য কোনটাই নয়» 
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৫৬। ক্রুতজ্ঞতার সমাদর মিঃ ঢাউলোে | 

মহারাষ্ট্ীগ ব্রাহ্মণ সপপ্তিত ও তেক্জস্বী মিঃ ঢাউলে বিহার গবর্ণ- 
মেন্টের অধীনস্থ সিভিলিয়ান কন্মচারী। (১৯১৬) যখন লোকমান 
বালগঞঙ্জাধর তিলক রাজদ্রোহের মোকর্দমায় হাজতে ছিলেন, তখন মিঃ 
ঢাউলে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সমাচার বোম্বাই হইতে 
গুপ্ত পুলিশ বাঙলা গবর্ণমেণ্টকে দিলে, মিঃ ঢাউলের কৈফিয়ৎ তলব 
হয়। মিঃ ঢাউলে কৈকিঘ্ৎ দেন যে. তাহার সহিত তিলকের রাজ- 
নৈতিক মতের মিল নাই কিন্তু শ্রীধুক্ত তিলকই তাহ।র বাল্যক!লের 
প্রধান সহ!র ছিলেন ; সেইজন্য তাহার বিপদের দিনে কৃতজ্ঞত! প্রকাশ 
করিতে না গির! তিনি থাকিতে পারেন নাই। খ্ কৈফিয়ৎ সম্পূর্ণরূপে 
সন্তোষজনক বলির! স্বীকৃত হয় । 


৫৭1 বীরের সম্মান আলেকজাগার ॥ 

মাসিডন-রাজ মহাবীর আলেকজাগ্ডার যখন পাঞ্জাব অক্রমণ করেন 
তখন তথায় অনেকগুলি ক্ষুত্র হিন্দুরাজ্য ছিল । পুরু (পোপস্‌) নামক 
তেজন্বী রাজ] বিদেশীগ অধীনত। স্বীকারের চিহ্ুত্বরূপ জল ও মৃত্তিক ন! 
পাঠাইরা, বহুগুণ অধিক শক্র সৈন্যের সহিত, অল্প সৈম্ত লইয়া! বিতস্তা 
নদীর তীরে যুদ্ধ করেন। তাহাতে তাহার একমাত্র পুত্র হত এবং বু 
সৈন্য ক্ষয় হর । তিনি নিজেও আহত ও বন্দীকত হন। আলেক- 
জাগারের নিকট তাহাকে বন্দীভাবে আনরন করিলে বনু সৈন্ত ক্ষরে 
কুদ্ধ আলেকজাগ্ডার জিজ্ঞাসা করেন “এখন আপনি কিরূপ ব্যবহার আশ! 
করিতে পারেন ?” নিভীঁক পুরুরাজ উত্তত্ন করেন “রাজার প্রতি 
রাজার ব্যবহার 1” এই উত্তরে একান্ত তুষ্ট হইয়া আলেকলাণ্ডার 
পুক্ুরাজকে তখনই মুক্তি. দেন ও তাহার রাজ্য ছাড়িয়া যান। 
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৫৮। সহিসের জীবনব্রক্ষা বিস্মার্ক । 


একসময়ে (১৮৭২ ) পৈম্তদলের যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন উপলক্ষে প্রুসীয়ার 
রাজমন্ত্রী বিস্মার্ক ( তখন কাপ্ডটেন মাত্র) একটা পুলের নিকট কয়েকজন 
অফিসরের সহিত দীড়াইয়া ছিলেন । তাহার সহিস তাহার ঘোড়াকে 
জল খাওয়াইতে নদীর তীরে লইয়া গেল; কিন্তু হঠাৎ গভীর জলে পড়িয়! 
গিক্। সহিস জলমম্ন হইল। বিস্মার্ক মবিল্বে কোট ও বুট খুলিয়া 
ক্রতবেগে গিয়। নদীতে ঝম্প দিয়া পড়িলেন। সত্বরই সহিসকে ধরিয়া 
তুলিলেন, কিন্তু সে ভয়ে উই/কে এরূপে জড়াইগা ধরিল যে উভয়েরই 
প্রাণসংশয় হইল। বিস্মার্ক উহার হাত ছাড়া ইবার জন্য ডুব দিলেন । 
জলে ভুড়ভুড়ি উঠিতেছে দেখির! সকলেই স্থির করিল যে বিস্মার্ক মার 
গেলেন! কিয়ৎক্ষণ পরেই বিস্মার্ক অচৈতন্ত সহিপকে লইয়া তীরে 
উঠিলেন। লোকট!| বাচিরা গেল । 

এই কার্যের জন্ত উহাকে প্রুসীয় লৌহক্রশের পদক দেওয়া হয় । 
স্দৃশ্ত ন। হইলেও তিনি প্রটীই পরিতেন। 'অন্যান্য অজন্্ মেডেল যাহা! 
প্রদত্ত হইরাছিল. তাহা প্রায়ই পরিতেন না। 

কোন সময়ে একজন বৈদেশিক জেনাপেল রাজদূত হইর! আসিয়া 
একটু ঠাট্টরার স্বরেই জিজ্ঞাসা কর্পেন *ওট1 কিসের যেডেল ?” বিস্মাক 
উত্তর দেন “মামি কখন কখন এক আটা মান্থুষের জীবন রক্ষা করিয়া 
থাকি। তাই!” 


৫৯১। আন্তিকতা এবং দ্ুঢ়তা কুমারি ভট্ট / 

বখন বৌদ্ধধন্মন ভারতবর্ষ প্লাবিত করে, তখন বেদমার্গরক্ষা এবং বৌদ্ধ 
মতবাদ খণ্ডন জন্য কর্তব্যবুদ্ধি-প্রণোর্দিত মহাপপ্ডতিত কুমারিল ভট্টই 
সর্বপ্রথম প্রবৃত্ত হন। বৌদ্ধদের সিঙ্ধান্ত-রহন্ত জান! ন! থাকায় তিনি 


৯৪ সদালাপ 


ছন্মবেশে তাহাদের মাশ্রমে থাকিন্। উহাদের সিঙ্কান্ত শিক্ষ। করিয়া- 
ছিলেন! একদিন সেই আশ্রমে জনৈক শ্রমণ কর্তৃক বৈদিক ধর্মের 
দোষারোপ শুনিরা তিনি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। তাহাতে 
আশ্রমস্থ বৌন্ধগণ তীহাকে বৈদিক-মার্গগামী বলির! জানিতে পারিয়! 
উচ্চ প্রাসাদ-শীর্য হইতে ফেলিয়া দিল ! পতনকালে তিনি প্রশান্ত ভাবেই 
বলিয়াছিলেন “যদি বেদ সত্য হয় তবে এই পতনে আমার মৃত্যু হইবে 
না 1” বাস্তবিক এ পতনে তাহার মৃত্যু হয় নাই। কিন্ত একটা চক্ষু 
নষ্ট হর । পরম আস্তিক কুমারিল ভর উহা তাহার বেদ সম্বন্ধে “যদি” 
শব্দ ব্যবহারের ফল বলিয়াই বুঝিয়।ছিলেন। 

ইহার পর কুমারিল ভট্ট নানা স্থানের সভার বৌন্ধ মতবাদ খগুন 
করিতে থাকেন । তিনি যে প্রধান শ্রমণের নিকট বৌনধশ্ম-রহ্ন্ত 
শিবিয়াছিলেন, তাহার স্হিত তুমুল বিচার আরম্ত হইল ; তিনি ঘোর 
বেদ-বিদ্বেষীর প্রতি কটুক্তি সম্বরণ করিতে পারেন নাই। পবিত্র 
'আত্তিক হিন্দুর মতে সছুদ্দ্যেশেও অণুমাত্র ধৈর্ধ্যচ্যুতি বা অসৎপথ অবলম্বন 
একান্তই অনুচিত । টৈদিক ধন্ধ প্রচার উপলক্ষ্যে ও শিক্ষা-গুরুর দ্রোহ 
জন্য কুমারিল ভট্ট প্রয়াগে গিয়। নিজের তুষানলের ব্যবস্থ। করিতেছেন, 
এমন সময়ে পরমহৎস পরিব্রাজক শ্রীমৎ শঙ্করাচার্ধ্য তাহার নিকট 
উপস্থিত হুইয়! তাহাকে বলেন “আমি আপনাকে আমার ভাস্য দেখাইতে 
আসিয়াছি। আপনি ইহার একটা বাণ্তিক প্রণরন করুন।” কুমারিল 
ভট্ট তাহাকে বলেন “তুমি মণ্ডন মিশ্রের নিকটে গমন কর ; তিনিই 
তোমার ভাষ্তের বাণ্তিক প্রণয়ন করিয়া ছ্িবেন। আমি যে কার্ষ্যের 
জন্ত ব্রত লইয়াছিলাম তাহা তোমার ভ্বারাই স্থসম্পন্ন হইবে ।” 
শঙ্করাচাধ্য তাহাকে তারকত্রক্ষ নাম শুনাইতে লাগিলেন দৃঢ-সন্ক 
পবিভ্র-চরিত্র কুমারিল ভট্ট তুষানলে প্রাণত্যাগ করিলেন! 
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৬০/ প্রীতি ও বণভেছ প্রক্কত হিন্দু শিক্ষা | 

২৪ পরগণা জেলার হালিসহরে /ক|লীপদ গুপ্ত ( পরে মিঃ কে, পিঃ 
গুপ্ত সিভিল সার্জন হইয়াছিলেন) এবং রামচন্দ্র ডোম একত্রে ছুটাছুটি 
করিয়া খেলা কনিতেন। প্রাচীন ও উদার হিন্দু শিক্ষা অনুসারে 
বরোজ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রকে, ডোম জাতীর হইলেও রামদা” বলির! 
ডাকিতে হইত। 

পেন্সন লইয়া যখন মিঃ গুপ্ত বাড়ীতে আসেন তখন বৃদ্ধ রামচন্র্র 
পত্রীর সন্ধে ভর দিয়া উর বাড়ী আসিগ্লা ডাকেন «কালী কি বাড়ী 
আপিয়াছ ৮ মিঃ গুপ্ত দ্বিতলগৃহের বারাগা হইতে উহাকে দেখিয়া 
«কে ও রামদা ! যাই।” বলিরা নামিয়া আসেন এবং উহার পৃষব্রণ 
হইয়াছে দেখিয়া বলেন «কোরেছ কি রামদ1! এ অবস্থায় এসেছ? 
আমাকে ডেকে পাঠাইলে না কেন ?৮---মিই গুপ্ত নিছে ধরিয়! “রামদাকে' 
উহার বাড়ী লইব্র। গিয়া সেই দিনেই ফোড়া কাটিয়া দেন এবং উষধ 
এও পথ্যাদির সমস্ত ব্যঘ বহন করিরা উহাকে রোগমুক্ত করেন । 


৬১।/ জদেশগ্রীতি পঞ্চম জর্জ | 
বড়দিনের উৎসব উপলক্ষে ( ১৯১২) ভারত-সম্্রট ও সম্রাটপত্তী 
বিঙগাতের নানাস্থান হইতে অনেক উপহার পাইয়াছিলেন। তীহারা 
পূর্বেই জানাইয়াছিলেন যে, ইংলগ্ডের কারখানার, ইংরান্ মজুরের হস্তে 
নিশ্মিত উপহার ব্যত্তীত অন্ত কোন প্রকার উপহার ভ্রবা গ্রহণ করিবেন 
না। রাজার এই স্বদেশ-গলীতি হইতে ভারতের লোক একটু শিক্ষা 
লাভ করুন। 
৬২। প্রজারঞ্জন কফিলিপের । 
মাসিডনের রাজা এবং দিশ্থিজরী আলেকজাগারের পিতা ফিলিপ 
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অশেষ চেষ্টার প্রজাদিগের সর্বববিষয়ে উন্নতি করিয়া! দিয়াছিলেন। একদিন 
কোন উৎসবের মগ্তপানে উন্মন্ত কতকগুলি প্রজা তাহার অবমাননা 
করায় তাহার সৈন্তাধ্যক্ষ বলিলেন “ইহার প্রতিশোধ লইতে হইবে 1” 
সংযত-শ্বভাব ফিলিপ উত্তধ দেন «যাহারা চির-উপকারকের অবমানন! 
করে, তাহাদের সহিত শক্রভাবে ব্যবহার করিলে তাহার! 
কি না করিবে ?” 


৬৩ । ভুঢ প্রতিজ্ঞা বিজেতা উইাভিয়ম । 

নম্্াপ্ির ডিউক উইলিয়ম ইংলগ্ডের উপকূলে ৬* হাজার সৈম্ত সহ 
অবতীর্ণ হইয়া নিজের জাহাজগুলি অগ্নি সংযোগে দগ্ধ করিয়া ফেলেন 
এবং সৈন্ঠ ও সেনাপতিদ্দিগকে বলেন *ম্বদেশে ফিরিবার উপায় রাখিলাম 
না. সুতরাং রণে ভঙ্গ দেওয়া বৃথা । আমাদের এদেশ জয় 
করিতেই হইবে 1» 

ফলেও অবিলম্বেই হেষ্টিংসে যুদ্ধে ইংলগুকে নশ্মান পদানত হইতে 
হইরাছিল। *শরীরং বা পাতত্ষেরং কার্য বা! সাধয়েয়ং*» _-এই 
মনে উদ্ভধম করিয়! আমাদের পুর্ববপুরুষগণও সর্ধ বিষয়ে সিদ্ধি 
লাত করিতেন। 


৬৪ । গ্ঞ্চতে দান আণত্সযভবন। 

লক্ষৌএর নবাব দুরিক্ষের সময়ে মত্হ্তভবন নামক বৃহৎ ও স্থন্দর 
রাজবাটা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে কোন ফকির এ 
নবাবকে বলেন “এত খরচ করিয়! রাজবাড়ী প্রস্তুত না করিয়া ধঁ টাকা 
ঘরিত্রকে দান করা উচিত ছিল 1৮ নবাব উত্তর করেন *পরিশ্রমী 
দর্রদ্রদিগকেই সমধ্য টাকাটা ক্রমে ক্রমে দিরাছি । তবে তাছার! 
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নিজেদের পরিশ্রম-লব্ধ অন্ন খাইয়াছে। কাহারও গলগ্রহ হইয়! খাওয়ার 
দুঃখ তাহাদের আমি দিই নাই।» 


৬৫। দিদ্পুরুষ বজরাজ হাড়ি: 

নদীয়া জেলার মেহেরপুর মহুকুমায় বলরাম হাড়ি একজন জামদারের 
পেরাদা ছি:লন। সচ্চরিত্র, সাধু-সেবারত বলরাম কিছুকাল পরে 
অলৌকিক শঞ্জিসম্পন্ন হইরা একটা ক্ষুদ্র সম্প্রদায় স্থাপন করেন এবং 
মনেক উচ্চ জাতীর ব্যক্তিও তাহাকে গুক বলিরা স্বীকার করেন। 
ঘোষপাড়ার কর্তাদিগের থাট প্রস্ৃৃতির হ্যায় হার ব্যবহৃত বন্তগুলিও 
সযত্ে রক্ষিত আছে। 

বন্ধ মালে! নামক একট স্ত্রীলোক বলরামের পত্রী ছিলেন! তিনি 
বিধবা হইয়া! অনেককাল বাচেন। শ্রী সম্প্রদায়ের মত ও মস্্রাদি 
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসায় তিনি পু্জাপাদ এভুদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিয়! 
ছিলেন ;-_“বল কি না, জোর । রাম কি না, এক-_রাম ছুই তিন বলিয়া 
গুণিতে হয় ন1? যার হাড় আছে_ কিনা শরীর আছে-__-তিনিইত 
হাড়ি। তবেই দেখুন!” এইরূপে সেই নিরক্ষরা স্ত্রীলোক বুঝাইয! 
ছিলেন যে, বলপাম হা ড এক অদ্বিতীয় অনন্ত শক্তি, নরদেহে অবতার 
এবং এ নাম জপই তাহার সম্প্রদায়ের মূল সন্ত্র। 


৬৬। জাতীয় প্রধান অভাব উপলুক্ত নেতার | 

ব্েনহীমের মহাযুক্ধে ফরাসি-রাজ চতুর্দশ লুইসের সম্পূর্ণ পরাছয়ের 
পর বিজয়ী ইংরাক্র সেনাপতি মার্সব্রে! নিরঞ্র বন্দী ফরাসিদিগের মধ্যে 
একগরন দীর্ঘাকার তেঞ্ত্বী আহত ফরাসি সৈনিককে শুধু মনের জোরে 
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উঠেন “তোমার রাজার যদি তোমার মত লক্ষ সৈন্ত থাকিত তাহা 
হইলে এ যুদ্ধের ফল ভিন্নরূপ হইত |” 

চতুর্দশ লুইসেরই রাজত্বের প্রথম অংশে ফরাসি সৈম্ঠদল কণ্ডে, 
টুরেন প্রভৃতি প্রতিভাশালী উৎকৃষ্ট সেনাপতিদিগের অধীনে সর্বত্রই 
ষে জয়লাভ করিত তাহার স্মরণে সৈনিকটী উত্তর দেয় “জেনারেল 
সাহেব! আমার রাজার আজকাল আপনার মত “একজন মাত্র' 
লোকের অভাব; আমার মত লক্ষ সেনার অভাব নয় ।” 


৬? / আত্াগোৌব্রব .. দফোকানীর | 

কোন বাঙ্গালী ৬কাশীতে গিয়া! ক্লান দর্শনাদির পর ৬বিশ্বনাথের 
গলির মোড়ে বড় ময়রার দোকানে (১৯১) জলখাবার খাইয়াছিলেন । 
দোকানীকে পয়সা দিয়া পথসম্বলের ক্ষুত্র থলিটী দোকানের তক্তার 
রাখিয়! র্যাপার গায়ে দিবার সময় পরিচিত কাহার সহিত দেখ! 
হওয়ার তিনি অন্যমনস্ক থলিটী ফেলিরা কথাবার্তী কহিতে কহিতে 
চলিয়া যান। ঘণ্টাথানেক পরে থপিটী পকেটে না পাইয়া খ্ 
দোকানে ফিরিয়া আসিয়া দোকানীকে থলিটার কথা জিজ্ঞাসা করিলে 
সে থলিটার বর্ণন! এবং উহাতে কি কি আছে খ.টয়! জিজ্ঞাসা করিয়া 
এবং মিলাইয়! দেখিয়া, উহ! প্রত্যর্পণ করিল। বাঙ্গালী বাবুট 
উহাকে ছুই টাকা বকৃশিস দিতে গেলে হিন্দুস্থানী দোকানী রাগিয়া 
উঠিল এবং বলিল «পরের টাকা লইবার ইচ্ছা থাকিলে এ ৪* টাকাই 
লইতে পারিতাম নাঁকি? আমি চোর নই এজন্য বকৃশিস ?” অপ্রতিভ 
বাঙ্গালী “তোমার বংশে বরাবর ধর্্ে মতি থাকুক” বলিয়! আশীর্ব্বাদ 
করিলে দোকানী বলিল *হা-_-এ বকৃশিস কবুল করি !” 
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৬৮ | উদার জয় প্রভু ৬৪৮৭।" এ দত । 

কলিকাতা হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্ত পরিবারের অন্ততম ৬মদন 
মোহন দত্তের অফিসে যখন ৬রামছুলাল সরকার মাসিক দশ টাকা 
মার বেতনে সিপসরকারের কাজ করিতেন, তখন একদিন টালার 
নিলাম-গৃহে কোন দ্রব্যজাত খরিদ করিবার জন্য চৌদ্দ হাজার টাক] 
সহ প্রেরিত হন। সেদিন সে জিনিষ বিক্রর হইল না; শেষে এভাগী- 
রদীতে জলমগ্ন একটা জাহাজ নিলাম হইল । উহা! দ্বার| লাভ হওয়া 
সম্ভব বুঝিয়া রামছুলাল মনিবের চৌদ্দ হাজার“টাকার এ জাহাজ থরিদ 
করিয়। ফেপিলেন এবং টাক! জমা দিরা রসিদ লইলেন। অল্লক্ষণ পরেই 
একজন ধনী ইংরাজ আসিলেন এবং এ জাহাজ বিক্রয় হইর! গিয়াছে 
শুনিরা ব্যগ্রভাবে রামছুলালকে উ গলমন্র জাহাজটী তাহার নিকট 
লাভ লই! বিক্রয় করিতে অন্থরোধ করিলেন । সাহেব জানিতেন যে. 
ই জাহাঞ্জের বিশেষ মূল্যবান দ্রব্যঙজাত সহজেই উত্তোলিত হইতে 
পারিবে । তিনি লক্ষ টাকা দিয় জাহাজটী খরিদ করিলেন। 
সায়ংকালে রামছুলাল মনিবকে এ লক্ষ টাকা দিলে মহাত্ম! মদনমোহন 
দত্ত বলিলেন, “রামদ্বলাল! এ লাভ তোমারই শুভাঘৃষ্ট তোমাকে 
দিরাছে। আমি লইবৰ ন1।” মহাত্মা মদনমোহণ দত্ত নিজের টাকাটা! 
মাত্র ফেরত লইলেন। বাকী ৮৬ হাজার টাকা দরিব্র রামছুলালের 


হইল। 


৬৯ । কৃতজ্ঞ ভৃত7যট আামদুতাভ সর : ॥ 

মনিবের প্রসাদে ছিয়াণী হাজার টাক! বকৃশিস পাইর রামছুলাল 
মাকিন জাহাজওয়ালাদ্দিগের সহিত কারবার করিতে আরস্ত করেন। 
ক্রমশঃ এ বাণিজ্যের একচেটিরাতে তীহার অসামান্য লাভ হইরাছিল। 
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তিনি কয়েক বৎসর মধ্যে এক কোটা তেইশ লক্ষ টাক! সঞ্চয় করেন । 
কিন্তু যতদিন তাহার মনিব মদনমোহন দত্ত জীবিত ছিলেন ততদিন 
তিনি প্রত্যহ একবার মনিববাড়ী গিরা কোন না কোন কাঙ্ছের সংবাদ 
লইয়া তাহা! করাইয়া দিতেন এবং মাস শেষে তাহার সাবেক বেতন 
১*২ টাকা লইয়া আসিতেন। রামছুলাল মনিবকে ভক্তিভরে 
বলিয়ছিলেন “আমি আপনার জন্মজন্মাস্তবের ভৃত্য । আমার চাকরী 
ষাইবে কোন্‌ অপরাধে %৮ 

উত্তরকালে মনিবের পুত্র যবনী সংশ্রবে জাতিচ্যুত হইলে স্বর্গগত 
মনিবের প্রীতিকামী ক্রোড়পতি রামছুলাল মনিবপুত্রের হাতে পায়ে 
ধরিয়া, কান্নাকাটি করিরা, ধ&ঁ স-শ্রব ছাডাইয়াছিলেন এবং নিলের প্রায় 
পাচ লক্ষ টাকা ব্যরে প্রায়শ্চি্ত করাইয়া উহাকে সমাজে উত্তোলিত 
করিয়াছিলেন । 


৭০1 চোরের ধর্মরস্ফা বাদীর ব্রহ্মঢারী । 

বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয় একদ্দিন পথে কম্বল পাতিয়া এবং 
তাহার এক অংশে শুইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। পশ্চাৎ হইতে এক 
চোর তাহার কম্বলথানি আস্তে আস্তে টানিতেছিল। ব্রদ্ষচারী 
মহাশর ইহা বুঝিতে পারিবামাত্র কম্বলখানি তুলিয়া লইয়া চোরের 
দিকে না ফিরিয়াই তাহাকে ফেলির! দিয়া বলিলেন «আমি দিতেছি, 
লইয়া যাও।” চোর তাহার এই কার্যে এত মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল যে, 
তখনি ক্ষমা প্রার্থন! করিয়! সঙ্গে রহিয্া গেল এবং পরে তীহার 
শিশ্ত্ব গ্রহণ করিল । 


1১1 নযায়পরায়ণ রাজা বারমজ । 
টোড়ার রাজা শৃরতন মুসলমানদিগের আক্রমণে রাজ্য হারাইয়! 
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মিবারের রাণা রায়মল্লের নিকট সপরিবারে মাশ্রর গ্রহণ করেন 
এবৎ যে রাক্সপুত বীর টোড| উদ্ধার করিবেন তাহাকে তাহার রূপে 
গুণে অসামান্ত! কন্তা তারাবাইকে দিবেন বলিয়া প্রচার করেন। 
মিবারের যুবরাজ জরমল্ল টোড়া উদ্ধার জন্য যুদ্ধ যাত্রা না করিয়া অবৈধ 
উপায়ে তারাবাইকে লাভ করার চেষ্টার, সেই অসহনীয় অবমাননায় কুক্ক 
শূরতন জয়মল্লকে হত্যা করেন। শৃরতন তখন মিবারের একজন 
সামান্ত প্রজার মধ্যে গণনীয়। তিনি র|ণা কর্তৃক প্রাণদগড পাইবেন 
বলিরাই স্থির করিয়াছিলেন এবং সেই দণ্ড দিবার জন্যই রাণার 
অমাত্যেরা রাণাকে উত্তেজিত করিরাছিলেন। কিন্তু ন্তারপরায়ণ রাজ! 
বলিলেন, *“মাশ্রিত ব্যক্তির কুলগৌরবের হানি করার চেষ্টায় জয়মল্লের 
প্রাণদণ্ড ব্যতীত শন্ত দণ্ড হইতে পারিত না। সেই উপযুক্ত 
দণডদাতা শৃরতন পুরস্কার পাইবার ঘোগ্য।” রাণ! শূরতনকে বেদনৌরের 
এলাক। দান করিয়াছিলেন ! 


9২। মুসঅঞান অহাত্যা | জেলে । 

আলজিরিয়ার কোন সেপ্ট্াল জেলে (১৯-*) একজন মুরজাতীর 
রাজনৈতিক দেশনায়ক আবদ্ধ ছিলেন। তিনি বৈদেশিক রাজপুরুষ- 
দিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিশ্ত থাকার যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ড 
প্রাপ্ত হন। জেলের এক অংশে উচ্চ দেওয়ালে ঘেরা একটু খোল! 
জমি, একটা কুঠারি ও তাহার বারাণ্ডা। জেল দেখিতে গিয়া কেহ 
অন্থমতি লইরা এ ঘেরা স্থানে প্রবেশ করিয়া দেখিরাছিলেন যে, 
আন্দাজ ৪* বৎসর বয়স্ক, শ্তামবর্ণ, মধ্যমাকৃতি, খুব চওড়া বুক, 
প্রশাস্ত মুর্তি, টিলা পায়জামা! পর! ও টিলা! কুর্তি গায়ে একজন বারাগ্ার 
একাকী পারচারী করিতেছেন । প্রপ্ের উত্তরে কযেদী বলিলেন £_- 
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৮ বৎসর করেদ হইয়াছি ) বাড়ীর খবর লই না; চিঠি ফেরত দিই; 
নিজেও লিখিন! ; আমি জগতের পক্ষে মত; মঙ্গলমর় কপানিধান 
প্রভু সকল ছাড়াইয়া নিজেকে দিয়াছেন; এত কৃপা! প্রভু হীর! পর্বতে 
তপন্তা কালে হজপত-প্রেরিত মহাপুরুষকেও করেন নাই; তাহাকেও 
ধ্যানাবসানে শরীর রক্ষার জন্ঠ আহা্ধ্য সংগ্রহ করিতে হইত; লোকে 
আসিয়া! কথা কহিয়। তাহার ধ্যানে বিস্র করিত । এখানে কেহ আসে 
না; কথা ন। কহির। সময়ে খাছ দিয় জেলের লোক চলিরা যায়; 
আবার নীরবে ঘর দ্বার পরিষ্কার করিয়া], ধৌত বস্তি রাখিয়া এঁটে! 
বাসন ও ময়ল! বস্জাদদি লইয়! যায়। ইহ! আদর্শ তপন্তার স্থান !” 
ধিনি এ কয়েদী মহাপুরুষের ভক্তি, নিভর ও স্নিগ্ধ তে দেখিতে 
পাইয়াছিলেন তিনি কৃতার্থ হইরাছিলেন । 


191 চাকার টাকার সয় সার ফজল ভাই / 

সার ফজলভাই বোম্বাই সহরের শেরিফ নিধুক্ত হন (১৯১৪)। 
তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য বোম্বাইরের মুসলমানগণ টাদা 
করিয়! ১২ হাজার টাক। তুলির! যখন শেরিফ মহোদয়কে স্ভার 
পিন স্থির করিতে অনুরোধ করেন তখন সার ফজলভাই বলেন :__ 
“টাকাটা উৎসবে খরচ না করিয়া মুসলমান সমাজের শিক্ষার 
জন্য ব্যয় কর! হইলে আমি অত্যন্ত স্থখী ও সম্মানিত হুইব। 
যাহাতে মুসলমান যুবকেরা উচ্চ শিক্ষার দিকে অগ্রসর হয়, তাহার 
সাহায্যে ছুই তিনটা ছাত্র-বৃত্তির ব্যবস্থা করিলেই ভাল হুর” 


98 | উদ্যমে উন্নাতি ক্লার্ক । 
ক্লার্ক একজন দরিদ্র আইরিশ ছুতার ছিলেন। তিনি যৌবনকালে 
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সমস্তদিন ছুতারের কাজ নিখ,তভাবে করিতেন ; রাত্রে একান্ত 
গ্রহের সহিত লেখাপড়া করিতেন । 

একদিন তিনি চিফ, জষ্টিসের নূতন এজজলাসের কাঠরার কাজে 
তন্মর হইরা উহা উৎকৃষ্টভাবে প্রস্তত করিতেছিলেন। একজন পুলিস 
কন্মচারী ঠাট্টা করিয়া বলিল «*কিহে বিদ্বান ছুতার! এতই মন 
দিরা যে এজলাস প্রস্তুত করিতেহ ! ইহাতে বসিবে নাকি 2” 
রার্ক হাসিয়া উত্তর দেন «বল যার না। ভগবানের কুপাব সবই 
সম্ভবে |” উত্তরকালে ক্লার্ক ব্যারিষ্টার হইরা ক্রমশঃ চীফ জট্টিদস পদ 
প্রাপ্ত হইবা ধঁ এজলাসেই বসিয়াছিলেন ! 


৭৫1 নিভীকতা অর্ভ হাউ | 

যখন আ্যাডমির্যাল লর্ড হাউ কাণ্ডেন পদে নিযুক্ত ছিলেন, 
তখন একদিন মধারাত্রে তাহার লেফটেনেপ্ট ব্যস্তভাবে তাহার নিদ্রা 
ভঙ্গ করিয়া কম্পিত স্বরে বলিলেন *বারুদ ঘরের নিকটেই জাহাজে 
আগুণ লাগিয়াছে।” কাণপ্থেন অবিচলিতভাবে বলিলেন, “তাহ। 
হইলে শীপ্রই সে খবর সকলেই এক সঙ্গে জানিতে পারিবে ।” তিনি 
ধীরভাবে শধ্যা ত্যাগ করিয়া কোটট1 গারে দিতেছেন এমন সময় 
লেফটেনেন্ট দৌড়িয়৷ ফিরিয়! আসিয়া! হৃষম্বরে বলিলেন, ভয় নাই ! 
অগ্নি নির্বাণ হইর়াছে 1৮» কাণ্জেন উত্তর করিলেন *ভয়! ভয় 
পাইলে মানুষের চেহার! কিরূপ হইয়া যায় তাহা এইমাত্র দেখিলাম 
বটে; কিন্তু ভিতরটার কিরূপ হুয় তাহা একাল পর্য্যন্ত অনুভব 
করিতে পারি নাই! মৃত্যুত প্রতিক্ষণেই হইতে পারে) তাহাতে 
ভন্মের কি জাছে ?” 
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9৬1 বিভ্োহীর ভদ্রতা আজিমগড়ে | 


যখন আজিমগড়ে সিপাহী বিদ্রোহ হয় তখন তথাকার সিপাহী- 
পণ্টন গবর্ণমেণ্টের ছয় লক্ষ টাক] নুটিয়া লয় । কিন্ত সেই উন্মত্ততার 
সময়ও একবাকোয ইঘুরোপীর অফিপার, স্ত্রীলোক ও বালকদ্দিগকে 
গুগ্ডাদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সশস্ত্র হইবা সিপাহীরা 
তাহাদিগকে চতুষ্কোণ মগুলে ঘিরিয় দাড়াইয়া থাকে । আজিমগড়ের 
বিজ্রোহীদিগের মধ্যে গুগাদিগের ছার] অন্ঠান্ত স্থানের ন্যায় ইফুরোগীয় 
হত্যা হইতে পায় নাই। সিপাহীরা গাড়ী সংগ্রহ করিয়া আনিয়! 
উহ্া্দিগকে গাজিপুরের পথে দশ মাইল পর্য্স্ত নির।পদে পৌছাইর! 
দের। উহার বলে “ধর্ম রক্ষার জন্যই খন অত বড় পাপ-_নিমকহারামি 
_ করিতেছি, তখন আমাদের সে পাপ আর বাড়াইতে নাই। অনেক 
পুণ্য সঞ্চয় হওয়ার প্রয়োজন ।” 


৭91 জাতীয় কার্ষে; অটলত। কচ। 

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্ধ্য মন্ত্র-শক্তিবলে মুত সন্দীবন করিতে পারিতেন। 
তৎকালে দেবতাগণের মধ্যে সে বিগ্কা ন| থাকায়, দেবগুরু বৃহম্পতি 
ত্বীর জোষ্টপুত্র কচকে শুক্রাচার্য্যের নিকট (কোন উপায়ে তাহাকে 
প্রত করিয়া) এ মন্ত্র শিখিবার জন্ট পাঠাইর়া দেন। কচ শুক্রের 
নিকট গিয়া বলিলেন “দেব! আপনি আমার গুরু হউন। আমি 
বহুকাল ব্রহ্গচর্য্য পালন করিরা আপনার সেৰ করিব। আপনি 
অনুমতি করুন 1” কচ গুরুর গৃহে গো-রক্ষণ, কাষ্ঠ আনয়ন, পুষ্প 
চক়্ন প্রভৃতি কাধ্য করিতে এবং একমনে গুরুর সেবা করিতে লাগি- 
লেন। পঞ্চরর্য অতীত হইলে দানবের কচের অভিসন্ধি জানিতে 
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না পাইর়! শুক্র-কন্যা দেবযানী পিতাকে পে কগা ঠবলিলেন। গুরু 
যোগবলে কচের শরীর কোথায় পড়িয়া আছে অবগত হইয়া উচ্থাকে 
সঙ্ধীবিত করিলেন । দৈত্যগণ কচকে দ্বিতীয়বার বধ করিয়া তাহার 
শরীর চূর্ণ করিয়া সমুদ্রজলে মিশ্রিত করিরা দিল । সেবারেও শুক্রাচার্য্য 
তাহাকে পুনজ্জীবিত করিলেন । তৃতীয়বারে দানবেরা কচকে চূর্ণ 
করিয়! শুক্রাচার্ষ্যর সুরার সহিত মিশ্রিত করির| দিল। শুক্রাচার্যয 
ই স্থুরা পান করার পর, ষখন কচের সব্বন্ধে দেবযানীর প্রশ্নে চিন্তা 
করায় কচের দেহের কোন সন্ধান পাইলেন না, তখন মন্্ব পাঠ 
পূর্বক কগকেই আহ্বান করিলেন। তখন সন্গীবিত কচ শ্তাহার 
উদর হইতেই উত্তর দিল! যোগবলে সমস্তই অবগত হইয়া এবং 
'তাহার আহার্ষ্যে এইন্নপ ভেঙ্গাল' দেওরাতে দঘানবদিগের গুক্রভক্তির 
হীনতা দেগিয়া, এবং পক্ষান্তরে কচের সাধুতা এবং একাগ্রতায় 
প্রীত হইর! তিনি উদরস্থ কচকে সঙ্জীবন মন্ত্রের শিক্ষা দিলেন এবৎ 
উদর বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইবার অনুজ্ঞা করিলেন। বাহির হইয়াই 
কচ শুক্রকে নববিগ্ভ/বলে জীবিত করিলেন। শুক্র জানিতেন 
যে, তাহার কন্ত! অটল ব্রহ্ষচর্য্য অবলম্বী কচে বৃথা অনুরক্তা । 
যথাসময়ে গুরুর অনুমতি লইয়া যখন কচ দেবলোকে প্রস্থান 
করিবার উদ্যোগ করিলেন, তখন দেবধানী কচকে কহিলেন “তুমি 
আমাকে বিবাহ কর।” কচ কহিলেন “তুমি গুরু কন্তা ; বিশেষতঃ 
আমি শুক্রাচার্য্যের উদরে ছিলাম , স্থতরাৎ তুমি ভগিনী; তোমার 
সহিত আমার বিবাহ হইতেই পারে না। তত্তিন্ন এদেশে ক্বসমাজ 
হিতকর বিদ্া শিক্ষার জন্ত আপিরাছি ) ভিন্ন সাজে বিবাহ অন্ত 
নহে।” কিছুক্ষণ তর্কের পর দেবধানী ক্রোধভরে বলিলেন, «তোমার 
হস্তে সন্রীবনী বিগ্য। ফলবতী হইবে না” কচ কহিলেন “মামি 
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শাপের উপযুক্ত কোন অপরাধ করিনাই । তোমার এ কার্ধ্য 
রাজসিক প্রকৃতি প্রস্তুত; অতএব কোন ব্রান্ষণকুমার তোমার 
পাণিগ্রহণ করিবেন না। কিন্তু ভগিনী! তুমিই বারবার আমার 
প্রাণ রক্ষা করিয়াছ। আমি আশীর্বাদ করিতেছি ষে, তুমি রাজরাণী 
হইবে। আমার শিগ্ভগণকে আমি এ বিগ্তা অধ্যযনন করাইব। 
তাহারা তদ্বিষয়ে কৃতকার্ধ্য হইর। আমার সমাজ্গের অনেক কাজে 
লাগিবে। তোমার শাপের ফলে আমার নিজের বাহাছুরবী দেখান 
বন্ধ হওরার জগ্ত আমি অনুমাত্র ক্ষুব্ধ নহি।” 
2৮ । লোভের প্রাবল7 ইতরাজী শিশ্ষিতের 
ভারতের ইৎরাঞ্জী শিক্ষিত সমাক্তে ভোগন্থখের জন্ত লোভের 
একান্ত প্রাবল্য দেখা যাইতেছে । এখন আর লোকে দোল ছুর্দোৎ" 
সবে ব! হরিসভায় কাঙ্কালী ভোজন করাইয়া তৃপ্তি লাভ করিতে চাহে 
ন।। মনে করেনা যে, “দরিদ্র ইহার।' ভাল জিনিস মাঝে মাঝে খাইতে 
পাউক।” এখন প্রত্যহ উপাদেয় উপভোগ্য নিজেরাই খাইতে চাহে। 
্বল্লবিত্তেরাও মোট! ভাত কাপড়ে তুষ্ট নয়; সৌখিন খাওরা না হইলেই 
বিরক্ত হয়। মুসলমান সমাজেও কুতবিগ্যেরা সামাজিক কার্ধ্য 
কমাইয়া ফেলিয়া একান্তই সৌখিন হইতেছেন। হিন্দু ব্রাহ্মণের এবং 
মুললমান মৌলবীর সত্য, দুঁ়তা, পরোক্ষ-দৃষ্টি এবং পবিত্রতা সমাজের 
আদর্শ থাকিতেছে না । আদর্শ হইতেছে এদেশাগত ইংরাজদিগের 
পোষাক, আসবাব এবং এঁহিক স্ুখতংপরতা ! কিন্তু এদেশের জশ 
বাযুতে অন্ত দেশের আচার সহিবে না । এখানে বেল! ৮টায় উঠি! 
*চা” খাওয়ার অপেক্ষা! ভোরে উঠিয়া প্রাতঃঙ্গান অধিকতর উপযোগী । 
ফলে ইহারা ধন-চিন্তায়। অনাচারে এবং নানা! গুরুপাক দ্রব্যের 
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একত্রে অধিক ব্যবহারে অজীর্ণ রোগগ্রন্ত এবৎ অল্লাঘু হইয়! পড়িতে- 
ছেন। ভারতবাসীর বহু সহন্স পুরুষে অজ্জিত গুণাবলী এই লোভের 
জন্য যাইতে বসিয়াছে। দ্রৌপদীর স্র্বরে অর্জুন যখন এক1 সকল 
রাজাদিগকে বাধা দিয়াছিলেন তখন উক্ত হইয়াছিল-_-“একো নিবারয়্া- 
মাস লোভঃ সর্ধগুণানিব” ৷ 

ডাক্তারেরাও ইংরাজী শিক্ষিতদিগের মাথা খার!প করিয়! দেওয়ার 
সাহায্য করেন। ষে ব্যায়ামশীল ইংরাজ 'আধসের অর্ধপন্ক মাংস 
রোজ হজম করেন, তাহার জরে যে মাংসের যুস পথ্য নিদ্দিষ্ট--তাহাই 
উহ্থারা লঘু অন্ন আহারে মভ্যন্ত বাঙ্গালীর জন্য ব্যবস্থা করিয়া একট! 
ভ্রম জন্মাইতেছেন যে, পু্টকর আহারের প্রাচুর্যেই বুঝি শরীর পু 
হব__জীর্ণ রোগ হয় না। 


৭1 গ্রীক অভাত্া? ভিঅন্িনিস | 

ডিমস্থিনিস এথেন্স নগরে জন্মগ্রহণ করেন (৩৮৪ ৩২২ পৃঃ খু) 
উহার পিতার অস্ত্রের কারখানায় বাধিক বহু সহশ্ম টাকা লাভ 
হইত। কিন্তু তাহার সাত বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হইলে, তীহার 
জ্যাঠতুতা ভাইয়েরা অভিভাবকরূপে তাহার সম্পত্তির অধিকাংশ 
ভাগই আত্মসাৎ করেন। তথাপি যাহা তিনি পাইয়াছিলেন তাহা- 
তেই তীহার প্রায় সাত শত টাক! বাধিক আয় হইত। তখন 
গ্রীসে দৈনিক এক টাকায় একটা গৃহস্থের একপ্রকার ভদ্রভাবেই চলিয়! 
যাইত । 

মনুষ্য মনের তেঞ্জে যে সকল ক্রটীই শুধরাইয়া লইতে পারে তাহা 
ডিমস্থিনিস প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন। তাহার শরীর হুর্বল ছিল 
এবং হাপানির দোষ ছিল; তিনি উন্মুক্ক বাুতে বন্ধুর পথে চলিয়া 
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তাহা শোধরাইলেন। বাল্যে তাহার লেখাপড়! হর নাই এবং স্থির 
হইয়। বদির থাকিতে পারিতেন না) সর্বদাই এটা সেট! দেখিয়! 
বেড়াইতে ইচ্ছা হইত। তিনি মাথার অর্ধেকটা কামাইরা 
রাখিলেন এবৎ একটা ঘরে বদ্ধ থাকির! থুসিডিয়াসের বৃহৎ এবং 
অতুযুতক্ট ইতিহাস স্বহস্তে আটবার নকল করিলেন। চাঞ্চল্য এবং 
শিক্ষার অভাব নাশ হইয়া গেল। তাহার ত্বর মৃদু ছিল এবং তিনি 
তোতল! ছিলেন; সমুদ্রতীরে উপলখণ্ড মুখে রাখির৷ সাগর কল্লোলের 
উপরেও স্বর তুলির বন্তৃত! করিয়া তাহার সংশোধন করিলেন । উন্তর- 
কালে সহস্র সহস্র লোকের জনতায় সকল শব্দের উপরে তাহার স্বর 
উঠিরা সকলকে নিস্তব্ধ এব মন্্মুগ্ধ করিত। কথা হিতে গেলেই 
তাহার বিকৃত মুখভঙ্গি এবৎ অঙ্গভঙ্গি হইয়া যাইত ; তিনি ছুই স্কন্ধের 
উপরে ছুইবাণন তীক্ষাগ্র তরবারি লঙ্ঘমান এব সমুখে দর্পন রাখিরা 
নির্জনে বক্তৃতা অভ্যাস করিয়া এ সকল মুদ্রাদোষ সারিয়া ফেলেন । 

ষে সমরে তাঁহার জন্ম হয় তখন গ্রীসের অবনতির কাল। গ্রীকেরা 
আত্মগৌরব হারাইরা, প্রতিবাসী মাসিডনরাজ ফিপিপের রাঁজসভার 
অন্কুকরণ, লজ্জার বিষয় মনে করিত না। ফিলিপ প্রীকদ্দিগের মধ্যে 
সক্ষমদিগকে ধন এবং সম্মান দান করিয়া নিজের দলে মিলাইতে 
ছিলেন এবৎ পরাক্রান্ত সৈন্দল গঠন করির! গ্রীসের বাহিরের প্রীকৃ 
রাজ্যগুলি ক্রমশঃ অধিক।র করিতে ছিলেন । প্রত্যেক গ্রীকরাজ্যের 
ভিতরে দলাদলি এবং পরস্পরের প্রতি বিদ্বেবও হিল । 

ডিমস্থিনিস দেশের মধ্যে পবিত্রতা আনয়ন জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। ' যখন রাজ কম্মচারী এবং রাজনৈতিক নেতাদিগের সাধারণ 
ভাগার হইতে বিলাসিতার ব্যয় জন্য অর্থ সংগ্রহ নিত্যকর্মের মধ্যে 
হুইয়! পড়িয়াছিল, তখন তাহার হুচেষ্টার বিরুদ্ধে ষে একটা প্রবল 
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দল গঠিত হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? উ দলের লোকে কয়েকজন 
উত্কুষ্ট বক্তা! নিয়োগ করিল; তাহার! ডিমস্থিনিসের কুৎসা করিতে 
লাগিল; তাহার বক্তৃতায় “তৈলের গন্ধ”--অর্থাৎ তিনি রাত্রি জাগিয়া 
বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া তবে বলেন, উপস্থিত বুদ্ধি নাই__এইরূপ দোব 
দিতে লাগিল। কিন্তু ডিমন্থিনিস দেশের কার্য্যে পরিশ্রম স্বীকার 
করিতেন) প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বাহাছুরী চাহেন নাই। তাহার দেশ- 
ভক্তিতে এবং মাসিডনরজ ফিলিপের ছুরাকাজ্ষার বিরুদ্ধে তাহার 
বক্তৃতায় জনগণ কতকটা অনুপ্রাণিত এবৎ সম্মিলিত হইরাছিল। সেই 
সমরে ভিমস্থিনিস গ্রীকরাজ্যগুলি হইতে দৃতরূপে প্রেরিত হইরা 
মাসিডনের সহিত সীম! সংক্রান্ত বিবাদ মিটাইয়া1 সন্ধি বন্ধন করিয়া 
আইসেন। কিন্তু গ্রীচকর। একটু নিশ্চিন্ত হইলেই মাসিডনরাজ সেই 
সন্ধি ভঙ্গ করেন এবং “চিরোণীয়ার” যুঙ্ধে (৩৩৮ পুই খুঃ) সম্পূর্ণরূপে” 
জদী হইব! গ্রীক ম্বধীনতা হরণ করেন। ডিনস্থিনিস দরদ হ্বদেশ- 
ভক্ত রাজনৈতিক এবং বাগ্মী ছিলেন ; তিনি যুস্রকৌশল-সম্পন্ন 
সাহসী বীর ছিলেন ন1। *চিরোশীয়ার” যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তিনি পলা1- 
ইয়া! আসিয়া পুনর্ববার গ্রীকদলের সংগ্রহ চেষ্টা করেন; সে চেষ্টা ব্যর্থ 
হয়। তাহার চেষ্টার, ফিলিপের মৃত্যুর পর, গ্রীক বিদ্রোহ হইলে 
আলেকজাপ্তার তাহা দমন করেন এবং সাহসী গ্রীকর্দিগকে বাছিয়! 
বহির করিরা লইর1 মাসিডনীর সৈন্তসহ দিগংবিজয়ে বহির্গত হইয়া 
গিপ্াছিলেন। আলেকজাগুরের মৃত্যুর পর আবার ডিমাস্কিনিসের চেষ্টার 
গ্রীক বিদ্রোহ হর। তখন সেনাপতি আটপেটরের ভাগে শ্রীসদেশ 
পড়িয়াছিল। তিনি বিদ্রোহ দমন করিয়া বিদেশে পলায়িত 
ডিমস্থিনিসকে ধরিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলে মহাত্ম। বিষ পানে 
প্রাণত্যাগ করেন। 
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হ্বদেশীয়দিগকে আত্মগৌরবের, উদ্ধমের, ত্যাগের, দেশভক্কির; প্রাচীন 
উচ্চ আনর্শ ছাড়িয়া ব্যক্তিগত এ্রহিক স্থখকেই সারাৎসার ভাঁবিতেে 
দেখিয়া মহাত্মা, বড় ছুঃখেই বলিরাছিলেন, “যদি আমরা আমদের 
পুর্ববপুক্ষদিগের মত “কার্য” করিতে ন1 পারি, তাহাদের মত “ভ।ৰিতে? 
যেন থাকি! (ইফ উই ক্যান নট 'আ্যাক্ট' ল/ইক আওয়ার আয।নশ্য।সটাস+ 
লেট আপস আ্যাটলীষ্ট কণ্টিনিউ টু থিঙ্ক লাইক দেম্‌)। “আদর্শের 
বিরৃতিতেই স্থায়ী অবনতি 1৮ 


৮০। গুণজ্ঞ ন্বপানি আকবর সাহ 

আকবরসাহ গুণের পক্ষপাতী) ছিলেন । মহারাজ বিক্রমাদিত্যের 
নবরত্ব সভার কথা শুনিয়া তাহার আঠার রত্ব সংগ্রহের ইচ্ছা হর এবং 
কেবল কবি এবং জ্যোতিষী বর! এ রত্ু সংখ্যা পুর্ণ না করিয়! দার্শনিক, 
পণ্ডিত, যোন্ধা, অর্থশাস্ত্রবিদ্‌, সঙ্গীতজ্ঞ প্রভৃতি সর্ববপ্রকারের উচ্চশ্রেণীর 
কৃতকন্। ব্যক্তিদিগকে মহাসমাদরে সভায় গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
পণ্ডিতরাজ জগরাথ, তক্তকবি স্থরদাস, গারকশ্রেষ্ঠ তানসেন, রাজ- 
নীতিজ্ঞ বাদ্মীশ্রেঠ বীরবল, রাজস্বতত্ববিৎ তোডরমল, সমরকুশল 
মহারাজা মানসিংহ, এ্রতিহাসিক আবুল ফজল, কবিবর ফৈশ্গী 
প্রভৃতি রত্ব তন্মধ্যে প্রধান । 

আকবর বাদসাহ অতি সামান্ত লোকেরও অভাব অভিযেগ সম্বন্ধে 
কর্ণপ।ত করিতেন। তীহার স্তায়পরতায় অন্প্রাণিত হইয়া! গুণী 
কল্মচারীগণও নিখুত হ্তায়বিচারের চেষ্টা করিতেন। সুসঙ্গত আবেদন 
কাহারও ব্যর্থ হইত না। ছুঃখী এবৎ আর্ত লোকেরা কোন ন| কোন- 
রূপ সুবিধা পাইয়্াই ফিরিত। গুণবান মাত্রেই সমাদৃত হইত। 
এই পুণ্যের সময়েই নিয়লিখিত শ্লোক, তাহার দ্বারা বিশিষ্টভাবে উপকৃত 
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কে।ন বাক্কি রচনা! করিষাছিলেন”_- 
সংসারিণাং আত্মবতাৎ নরাণাং। 
চতুব্বিধং বাঞ্ছিতবন্তঙ্াতং ॥ 
দাতুৎ সমর্থোখিল শক্তিশালী ; 
দিল্লীশ্বরে! বা জগদীশ্বরো বা ॥ 


৮১৩1 এক অক্ষ্য আর্শেতিসের কপণ । 

ফ্লান্দের দক্ষিণ উপকূলে মার্শেলিস বন্দরে একজন প্রকৃত ধনশালী 
স্বপ্ধ মহাজন বাস করিতেন। তিনি একান্ত ক্ষুদ্র গৃহে সামান্য বেশে 
এক আহারে জীবনধারা নির্বাহ করিতেন। অর্থোপার্জন ভিন্ন তাহার 
কোন উদ্দেশ্তই জীবনে ছিল না। খরচ বাঁচাইবার জন্ত তিনি বিবাহও 
করন নাই । কখনও এক পয়স! দান করেন নাই। বুশ, বিদ্রপ 
নীরবে সহা করিতেন। *মার্শেলিসের কুপণ” নামেই তিনি পরিচিত 
ছিলেন । মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বেবে সমস্ত কারবার গুটাইএা লইন! 
বন্ধ লক্ষ টাকা তিনি গভর্ণঙেণ্টের হন্তে দিলেন এবং বলিলেন যে. তিনি 
একান্ত দরিদ্র-সন্তান। কিন্ত বাল্যকাল হইতে মার্শেলিসের জলকণ্ট জন্য 
£খ অন্থভব করিনা আসিরাছেন। তিনি প্র কষ্ট নিবারণ চেষ্টাই 
জীবনের একমাবর উদদ্বপ্ত করিয়াছিলেন । এক্ষণে এ কার্দ্য সম্পূর্ণকপে 
সম্পন্ন করার টাকা! তিনি একাই দিতেছেন। 


৮২। সতঘশাতিন শ্রীভারতধর্দমহামগুল । 

এক্ষণে কি আমেরিকা, কি ইউরোপ, কি চীন, কি জাপান য 
দিকেই চাহিরা দেখ সুষ্প্৯ উপলব্ধি হইবে যে, শর সকল দেশেষে 
কোন উন্নতি হইতেছে, সেই সকল উন্নতিরই প্রধান কারণ লোকের 
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সমবেত শক্তির__-সজ্ঘশক্তির-_ প্রয়োগ । বা:সদেব বলির৷ গিরাছেন _ 


“ত্রেতায়াৎ মগ্ত্রশক্তিশ্ জ্ঞানশক্তিঃ কতে ঘুগে। 
দ্বাপরে বুদ্ধশক্তিশ্চ, সজ্ঘণক্ডিঃ কলো বুগে ॥৮ 


মিউনিসিপ্যালিটী, ভিষ্টীক্টবোর্ড প্রভৃতি দ্বা7া রাজা, পুল, ড্রেন, হাট, 
বাজার ভাল হওয়া, যৌপস-কারবারে প্রঠ5 ধনের ব্যবহারে রেল ও 
সীমার লাইন এবং কলক।রগ!না প্রসুতির সুচার পরিচালন! ইত্যাদি 
সমস্তই সঙ্ঘশক্তির প্রয়োগে সাংসারিক-কার্স্যে উন্নতির উদাহরণ । 
কোন একজন লোকে, বা অসন্বদ্ধভা?ব পুপক প্ুপক কার্ম্য করিয়া! 
অনেক লোকেও এ সকল করিতে পাবে ন1। বর্ধমান কালে রাজ- 
কার্য্যেও রা্শক্তির সহিত সজ্ঘ*ক্তি? বা প্রবল প্রজাশক্তির ( পালিরা- 
মেন্ট প্রভৃতির দ্বার! ) সংযোগ রাখা হইতেছে । 

হিন্দু ধন্ম-প্রাণ ; হিন্দু ধন্ম সন্ধে সর্ববোচ্চ হইরাছিলেন। এখনও 
ধন্মাত্! তাগী সাধুবৃন্দের সর্রবোচ্চের। অধিকতর সংখ্যার উহাদের 
মধ্যেই আছেন। কিন্তু ভারতে জনপাধারণের মধ্যে সঙ্ঘশক্তির হাস 
হইয়াছে । ফলতঃ দলবন্ধন ও সবীচীন ব্যবস্থার গুণে শ্রীষ্তীয় মিশনরি 
ও মুসলমান প্রচারকেরা হিন্দু উপদ্দেশকগণের অপেক্ষা অনেক প্রবল । 
হিন্দুর ধন্্রৰপ বিরাট অশ্ব খর শাগা প্রশাখ! মাত্র, এই সত্য হিন্দুকে 
এখন জগতে প্রচার করিতে হইবে । 

উদারতাপূর্ণ ব্যাপকতম সনাতন ধম সমস্ত পৃথিৰীর সর্ববসম্প্রদায়ের 
এবং সকল পস্থের এবং সঙ্দবিধ উপধন্মের পিতার শ্বপীপ। পুজ্যপাদ 
মহধিগণ বলিয়াছেন,__ 

“ধর্ম, যে বাধতে ধন্মো ন স ধর্মঃ কুধম্ম তৎ। 
' অবিরোধী তু য! ধর্মঃ স ধন্মো মুনিপুজব ॥৮ 
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অথাৎ_-হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! যে ধশ্ম অন্য ধন্মের বাধা জন্মার তাহা সঙ্ধন্ 
নহে, কুধশ্ম, আর যে ধন্ম সকল ধর্মের অবিরুঙ্ধ সেই ধর্মই সন্ধম্্ হইয়া 
থাকে । এই উদ্ারতাকে অবলম্বন করিয়াই পুজ্যপাদ মহষিগণ “জ্ঞান- 
বিমান ন্তায়ে]” অবতারণ। করিয়াছিলেন । এই ন্তারের তাৎপধ্য এই 
যে যেমন ভূপু:ষ্ঠ ভ্রমণশীল পথিক নদী, পর্বত, বন, জঙ্গণ, পথ, বট, 
উচ্চভূমিঃ সমতলভূমি, উপত্যকা, অধিত্যক1 আদির বৈষম্য প্রত্যক্ষ করিয়! 
এাকেন কিন্তু বিমানে চড়িয়। উচ্চ আকাশপথে বিচরণ করিবার 
সময় উল্লিখিত বৈষম্য আদৌ অনুভূত হয় না, প্রত্যুত তাহার 
চক্ষে সমস্ত পৃথিবী সমভাবেই পরিলক্ষিত হয়, ঠিক সেইরূপ, অল্পজ্ঞানী 
ব্যক্তির পক্ষে পৃথিবীর সমস্ত ধন্মমার্গে লক্ষ্যভেদ প্রতীত হইয় থাকে, 
কিন্তু জ্ঞানবান তত্বজ্ঞ মহাপুরুষ সমস্ত মার্শেরই ( সমুক্রগামী নদীসমুহ্থের 
চ্যায়) অন্তিম লক্ষ্যের সমতা দেখিয়! সকলের প্রতিই স্লেহপরারণ 
হইয়া থাকেন এবং পক্ষপাত ব| পরধন্ম বিদ্বেষের সঙ্কীর্ণতা তীহান 
হদয়-ক্ষেত্রকে কলুষিত করিতে পারে ন!। 

মহধিগণ বলিরাছেন যে-_ 

যতোইভ্যুদয়নংশ্রেয়সসিঙ্গিঃ স শন্মঃ | 

অর্থাৎ যাহ! হইতে জাবগণের ইহুলৌকিক উন্নতি ও প/রলোৌকিক 
উন্নতি এবং অন্তে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, তাহ।কে ধন্ম বলে। এই পৃথিবী 
মধ্য ঈশাই, ইপলাম. বৌন্দ আদি যত প্রকার ধশ্মমার্গ আছে, সনা- 
তন ধন্ধের উল্লিখিত পরমোদার লক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখির! তাহাদের 
আলোচনা করিলে সনাতনধস্মিগণ উহাদের মধ্যে সত্ব রজঃ তমোগুণের 
তারতম্য লক্ষ্য করিবেন। উহাদের মধ্যে কাহার কাহার পরধম্ম 
বিদ্বেষের বা অনন্ত নরকের মতবাদে একটু রজঃ ও তমোগুণের মাত্রাধিক্য 
মাত্র উপলব্ধি করিয়া উদারতার স্বধর্খে ভূ থাঁকিবেন, পরখঙ্ে 
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মপুমার বিছ্েদ করিখেন না| পরগ্ধ উহীরাও যে না 
হইয়! দেশে বিদেশে অনেক নিয়াধিকারীকে সংঘত ও উচ্চ করিতেহে 
তাহ দেখির! প্রক ত পক্ষেই হ্থদী হইবেন। নিয়াধিকারীরাই ত হাজার- 
করা ৯৯৯ জন। এমন্বন্তানাৎ সহান্সেষু কশ্চিং যততি সিদ্ধয়ে |” ফলন্তঃ 
সকল ধর্মই ভাল কাজ করিতেছে । তব ইহ। নিশ্চিত যে সকল ধন্ম 
সং্প্রদায়েরই সর্ধোচ্চাধিকারিগণ গুড়ভাঁবে (জ্ঞাতসারে বা মজ্ঞাতসারে ) 
সনাতন ধর্মেরই বিশিষ্টরূপ মাশ্রয়ীভূত। সর্ব্বোচ্চাধিকারে যে যোগের 
'পথ ব্যতী'ত উপারান্ণ নাই ! ফলতঃ সাধারণ পর্মলক্ষণ বিচারে 
সনাতন ধন্শথই শ্রীভগবানের ন্যার সর্দব্যাপন্ক এবং অলক্ষ্যে 
স্নজীবহিতকারী। 

সনাতন দর্মাবলম্বীিগের থাহা কিছু প।রম্পরিক বিবোধ তাহা কেবল 
বাহ অনুষ্ঠানেই হইয়া থাকে । যখন সনাতন ধন্ম অপর ধন্ম(বলম্বী- 
দিগেরও প্রতি বিহ্বেবহীন তখন উহা! থে 1কছু কিছু সাম্প্রদারিক মত 
বা আচার ভেদ সন্ববেও সকল হিন্দু সম্ত/নকে সম্মিলিত রাখিতে পারে 
তাহাতে সন্দেহ কি? স্ুতরাৎ ষদি সাধারণতঃ প্ধন্মেণ” প্রচার কর! 
ষায় এবং সম্প্রদারসকলকে এবং পন্থসমূহকে স্ব স্ব বিশেষ অন্ষষ্টানান্নারে 
আপনাপন উন্নতি করিবার প্রবুটি দেওয়' যায় তবে কখন 
“হিন্দু জাতির উন্নতি সম্বন্ধে বাধা জন্মিতে পারে ৷ পরন্ঠ 
উদ্গাহুরণে সমস্ত মানব জাতির ধন্মোন্নতির সুবিধা হইবে । 

এই প্রকার সিক্কান্থান্থসারে ভারতবর্ষে 'একটা সার্ধজনিক ” বিরাট 
'হিন্দুপভা স্থাপিত হর এরূপ ইচ্ছা অনেক দিন হইপ পুজ্যপাদ ৬ভূদেব 
মুখোপাধ্যার মহাশরের মনে উঠিরাছিল। তিনি শ্রীযুক্ত রাজা শশি- 


শেখরেশবর প্রভৃতি কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তির দ্বারা বজদেশে ধর্মম গুলী 
1. ০58৯ বাকল শাক্যা আন জাওশীপিক লালু করিয়া 
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বলিয়।ছিলেন, “এইনূপ প্রগাট ধীশক্কি-সম্পঙ্ন কোন সন্ন্যাসীর দ্বার। 
পরিচালিত হইলেই হিন্দু ধন্মসজ্ঘ স্থাপিত হইতে পারে। হিন্দুগণ ধন্ম 
সম্বন্ধে গৃহী অপেক্ষ। ত্যাগী উদাসীনকেই সহজে মান্ত করির! থাকেন ।৮ 
ভাল লোকের! যাহা মনের সহিত লোকহিতার্থে চাহেন ভগবান 
যে ভাহা দিরা থাকেন এক্ষেত্রে তাহ সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণিত ! এই ভাব 
শ্রী স্বামী জ্ঞানানন্দজীর মনে স্বতঃই উদ্দিত হইলে তাভার পরিচ[লনাষ 
যেশকল ধরন্মনভ| উত্তর এবং পশ্চিম ভারতের ধন্শ কার্য করিতে 
ছিলেন সেই সকলের স্বাধীন নরপতি সম্মিলনে এবং হিন্দু ধশ্মাচার্ষ) 
রাজ মহারাজ| ও হিন্দু সমাজ-নেতৃবর্গের সহায়তায় বর্তমান শ্ীভাবতধন্ম 
মহামগুল স্থাপিত হইয়াছে । হিন্দু মাত্রেরই ইহাব প্রতি সহধম 
হওদ। উচিত । 

সনাতন ধন্ম যে পুথিবীর সমস্ত মার্দের পিতৃস্থানীয় তাহা জগতে 
ৃষ্টাস্তৰপে দেখাইবার উদ্দেশ্তে শ্রীমহামগল ইউরোপের মহা ঘুদ্ধের অন্তে 
নিজ প্রধান কার্যালয়ের সন্নিকটে একটি সর্ধবধন্মমঙল স্থাপনার ব্যবস্থ! 
করিয়াছেন । পৃথিবীর মধ্যে এসিয়া প্রধান ধন্মক্ষেত্র' এসিয়ার মধ্ 
ভারতবর্ষই প্রধান ধরন্মভূমি এবং ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রীকাণীধামই 
সনাতন ধর্মের প্রধান ক্ষেত্র ইহাতে সন্দেহ নাই । স্থতরাৎ কান" 
ধামেই এরূপ সর্বালোকহিতকর ধন্মস্থান প্রতিঠা! কর! বিধেয় । সর্ববধন্ম- 
মঙ্গলের প্রতিষ্ঠাতাগণ স্থির করিয়াছেন যে, এই আদর্শ ক্ষেত্রে হিন্দুধন্মের 
সকল সম্প্রপার়ের উপাসনা! মন্দির একদিকে থাকিবে, মধ্যে সর্ব- 
ধর্মমঙ্গল ও সর্ববধন্ম-পুস্তকালয় থাকিবে এবৎ অন্তদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন 
ধন্মমার্গের উপাসন। মন্দিরের স্থান খালি রাখা হইবে । প্র স্থানের 
ই সকল ধর্বীমার্গের ধাহার! ইচ্ছা করিবেন ধর্ম সমিতির নিয়মানুসারে 
নিজ নিজ উপাসনার স্থাপিত করিতে পারিবেন । সর্ব-ধর্বমঙ্গ লে 
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সকল ধর্শমতাবলম্বীগণই নিজ নিজ ধশ্শমত সঙ্গে বক্তৃতা দিতে 
পারিবেন। তবে কেহ কোন ধর্মের নিন্দা করিতে পারিবেন না । এই 
সর্ববধন্মমঙ্গল এবৎ ইহার পুস্তক, মুলপত্র দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত ধন্ম- 
মার্গের মধ্যে সৌহার্দ স্থাপিত ২ইলে সন/তন ধশ্মের উদার পিতভাব 
প্রতিষ্ঠিত হইবার আশ! করা যার । 

ল্রীমহামগ্ডলের কার্ধযপ্রণালীর মধ্যে এইরূপ ব্যবস্থা রাখ! হইরাছে 
ষে ভারতবর্ষের সকল প্রান্তের সকল শ্রেণীর আধ্যপুরুষ এবৎ আর্ধ্য 
মহিলাগণ এই ভারতনাসীর বিরাট সভায় সভ্যশ্রেনীভুক্ত হইয়! ধর্ম ও 
ষশোলাভি করিতে পারিবেন ; ভারতবর্ষে ব উহার সহিত যে সকল হিন্দু 
উপনিবেশ আছে, সর্ব যে সকল হিন্দু ধন্মসভা, হিন্দু সমাঞোন্নতিকর 
সভা, জাতীর সভা, বিবিধ ধন্মালয় এবং সংস্কৃত বিদ্যালয় আছে, এ 
সব সমিতি এই বিরাট সভার সহিত সম্বন্ধবুক্ত হইরা ধন্মশক্তি ও 
সাহাষ্য লাভ করিতে পারিবেন । বাধিক দুই টাকা দিয়! 'একটি ফরম 
সহি করিরা দিলেই হিন্দু নরনারীমাত্রে এই বিরাট সভার সাধারণ 
সভ্য-শ্রেণীতুক্ত হইতে পারেন। সকল সভ্যগণই বিনামূল্যে এই বিরাট 
সভার মুখপত্র পাইরা থাকেন । নানাজাতির এই মুখপত্র প্রকাশিত হর । 
পাধারণ সভ্যগণের পরলে।ক গমনের পর তাহাদের উত্তরাধিকারীগণ 
এই বিরাট সভার সমাজ-হিতকারীকোষ হইতে একান্ত প্ররোজনীর 
অর্থ সাহাধ্য পাইর়। থাকেন। শ্রীমহামগ্ুলের সহিত সমাজভূক্ত 
“আধ্য মহিলা! হিতাকাজিকষিণী মহাঁপরিষদ” নামে আধ্য মহিলাদিগের 
সর্ববিধ উন্নতিসাধনকল্লে এক মহাপরিষদ স্থাপিত হইয়াছে । উহা হইতে 
ও ্বতন্ত্রভাবে “আর্্যমহিল1” নামে এক মুখপত্র বাহির হুয়। সর্বপ্রকার 
বিগ্ভালয়েই হিন্দু ছাত্রগণ হিন্দুয়ানী শিখিতে পায় এরপ ব্যবস্থা! করিবার 
অধিকার পাইবার জন্ত কর্তৃপক্ষকে .আবেদন করায় উক্ত প্রদেশে তাহ! 
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বসুর হইয়াছে । হিন্দু বিশ্ববিগ্থ/লর স্থাপন দ্বার সমস্ত টোল পাঠশালার 
নধ্যে একট! স্থশৃঙ্খল। স্থাপন চেষ্ট1! এবং এদেশীয়দিগের প্রকৃতির সহিত 
মিল রাখিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার কল্পনা হইতেছে । শ্রীমহা- 
নগুপ এবং শ্রীমা্যমহিলাপপ্যিদ ছুইটারই তত্বাবধানে স্বতন্ত্ররূপে 
পাক্রমে মহামগ্ডল-উপদেশক মহাবিগ্ভালর় ও আধ্যমহিলা বিদ্ভালর 
শামে ছুইট বিগ্ভালয় কাশীতে স্থাপিত হইয়াছে । প্রথমাঁটর উদ্দেশ্ত, 
শৃহন্ত ও মন্থধন্ম শিক্ষার ও পধন্মোপদেশক প্রস্তত কর! এবং দ্বিতীয়টি 
উদ্দেশ্ত, হিন্দু ত্রাণ বিধবাগণেগ মধ্য হইতে ধন্মশিক্ষরিত্রী ও ধর্ম 
প্রচারিকা প্রম্তুত করা । 

শ্রীভাবতধন্মমহামগুলের অনেক কাধ্য বিভাগের মধ্যে নিম্নলিখিত 
বিভাগগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । (১) ধন্ম শ্রচার বিভাগ--অনেক 
সম্প্রচারক  এবৎ পুস্তক।দির দ্বারা এই কার্প্য হইরা থাকে । (২) 
বন্ালয় সংপ্যার বিভাগ -বহুস্থানীর সমিতির দ্বারা মঠ মন্দির তীর্থ এবং 
এরূপ বহুবিধ ধন্মালয়ের পুনঃ সংস্কার ও সংরক্ষণ আদি কাষয এই 
পিভাগে হইরা থাকে । (৩) মানদান বিভাগ__পুথকরূপে সদ গুণের 
পুজা ও সমাজে সদ্গ্রণসম্পন্ন ব্যক্তিগণের গুণের প্রতি সমাদর প্রদর্শনার্থ 
এই বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে । এই বিভাগের ছ/ঞ বগ্ভাতপোনিষ্ঠ 
বরা্ষণগণ এবৎ স্বাবীন নরপতি হইতে সাধারণ প্রজা পর্যন্ত সকল 
নরনারীগণই ফোগ্যতান্সাঁরে ধন্মোপাধি, বিগ্যোপাধি, সমাজোপাধি, 
শিল্পনৈপুণ্যাদি সম্বন্কীর উপাধি, স্বর্ণপদক, রৌপ্যপদক আদি সম্মানে 
বিভূষিত হইয়! পাকেন। (৪) অন্থুসন্ধান বিভাগ--এই বিভাগের 
দ্বারা প্রাচীন, লুপ্ত ও অপ্রকাশিত গ্রস্থের অনুসন্ধান ও পুনঃ প্রকাশ 
কার্য হয়। (৫) রক্ষণ বিভাগ _এই বিভাগের দাহাষ্যে ভারতীয় 
গবর্ণমেণ্ট। প্রাদেশিক গবর্ণষেণ্ট এবং স্বাধীন নরপতিগণের নিকট 


১১৮ সদালাপ 


আবেধন করিয়া হিন্বুর ব্বহ্রক্ষণ সন্ষঞ্জে নানাবিধ চেষ্। কর] হয় ॥ 
(৬) যাগবঙ্জ বিভাগ-মহামগ্ডশ প্রধান কায্যাকারে শাক্সে বিবি 
অনুসারে ধজ্ঞমগ্ডপ স্থাপন করিনা খজ্জের পুনকন্গারকলে নান! 
প্রকার বৈধিক ও ম্মার্ত যজ্ঞের অন্থুঞান এই বিভাগে কর] হয় : 
(৭) শান্্-গ্রকাশ বিভ।গ_ এই বিভাগের ছার! কুল কলেজে খন্ম- 
শিক্ষোপযোগী নান গ্রন্থ প্রস্তত ও প্রকাশ) কব! হয় এবং দরশন বিগ) 
শাঞ্ধের উপর বন্তমান ধেশকালোপখে।গী ভাষ্য আদ প্রকাশ করা হয়| 

এইরূপে বনুপ্রকার মূল গ্রন্থ, সটাঁক গ্রন্থ ও শন্গদিত গ্রন্থ এই 
বিভাগে নিরমিত শ্রকাশিত হইতেছে । হিন্দভাষা বর্তমান ভারতেও 
সার্বতোৌম ভাবা ইওর।র 'এই বিভাগের ছ:পা উহার শষ্টার ষগেষ্ট 
চেষ্ট। করা হইতেছে। 

এই শ্রকারে শ্রীভারত-বন্ম-মহমিগপের ছাপ সমগ্র ভারতবষবায, গা 
ধণ্মমূনক সঙ্ঘশক্তির উদ্ভাবনের চেষ্কা হইততেহে। হিন্ু জাতির 
মধ্যে এখনও দ্রব্যশক্তি, ক্রিরাশক্তি এবহ জ্ঞানশুক্তির অভাব নাই । 
কেবল সঙ্ঘশক্তির ছার! এ গুলি কেন্দ্রীভূত করিতে পারিলে শুধু 
ভারত ও আধ্য জাতিরই নহে? প্রত্যুত সমস্ত পুথিবীব্যাপী মানব 
জাতির কল্যাণ সংসাধিত হইতে পারিবে ইহাতে শনুমাএ 
সন্দেহ নাই। 


৮৩। ভারতে মুসলমান ভ্রম নিরাস 
সামাজিক প্রবন্ধে লিখিত হইম়্াছে £--(১) অনেক ইৎরাজ 
গ্রস্থকার কখন ম্পঞ্টাক্ষরে কখন ইঙ্গিত ক্রমে অঙ্ুক্ষণই বলিয়া থাকেন ফে, 
মুসলমানের! যখন দেশের রাজ! ছিলেন তথন হিন্দুদিগের প্রতি অক) 
অত্যাচার করিয়াছিলেন। ইংরাজ গ্রস্থকারেরা এইরূপে হিন্দুদিগের 
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অনোমবধ্যে মুসপমানদিগের প্রতি একটী গৃও বিদ্বেষ-বীজ বপন করিপ' 
িতেছেন। (২) মুসলমানদিগের ভাতররাজ্য শাসনে আমাদের অনেক 
উপকার দিয়াছে । তীহাদের রাজত্ব হইয়াছিল বলিয়াই সমস্ত ভারতবম 
'একটী সর্প্ঘ প্রদেশ সাধারণ-প্রাব হিন্দীভাষা প্রাপ্ত হইরাছে ; হশ্থ্য শিন 
'একটী উংকষ্ট প্রণালীন্ছে স্থসৎযুক্ত হইয়াছে এবং সৌজন্য রীত্তির মাএ 
প্রাপ্ূ হইনছে । মুসলমানদিগের নিকট ভারতবর্ষ ষথার্থতঃই মহাঞব- 
গ্রস্ত । কোন কোন মুসলমান নরাব স্থব! এবং বাদশাহ প্রজ্গাপীঢক 
ছিলেন সত্য) কিন্ত মনেকেই শ্গারপরায়ণ ছিলেন; আশার ধাহা 
মগ্গায়াচারী ছিলেন তাহাদিগেরও অত্যাচার প্রায় দেশব্যাপী হর নই, 
দুই চারিটী ধনশা'লী এবং পদস্থ লোকের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়াছিল । 

আল 'এসলাম পত্রের € চৈ, ১৩১৭ ) একটী প্রবন্ধ হইতে কায়কদী 
্ল উদ্ধত করিতেছি ঃ - 

(১) সম্রাট মাকববের শত বৎসরের'ও পূর্বে কাশ্মীরাপিপহ 
সোলতান জরন্তল মাবেদিন হিন্দু পণডিতদ্িগকে দরবারে স্থল এস 
করাপীতে সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থান্তবাদে উতৎ্পাহ দিয়াছিলেন | ভিি 
হন্দুর্দিগের নিকট হইতে জিজিয়া রুর গ্রহণ রহিত করিরাহিশেন এন 
গোহত্যা বন্ধ করিয্াছিলেন । জুল আবেদিন “ইন্দ দেবালনের জা 
দেবোত্তর ( ওয়াকফ.) দান করেন ট্তিনি অনেক আরবী ও ফারসী 
গ্রন্থ হিন্দীতে অন্বাদ করাইরাহিলেন 1 [তারিখে ফেরেস্তা ]। (২) 
দাক্ষিণাত্যের বাদশাহ এব্রাহিম আদেলশাহ সমাউ আকবরের ২২ বসব 


পূর্বে রাজসেরেন্তা হইতে ফারঙগী ভাষা বিভান্ডিত 
করিক্লা হিন্দী ভাষা প্রচালিভ করেন $ এবং ব্রাঙ্গণগণকে 
কর্মকর্তা করিয়া তুলেন। অণচ তিনি গোড়া মুসলমান ছিলেন । 
(৩) জায়েন উল্‌ 'মাবেদিন, এব্রাহিম আদেল, আকবপ্র, ফিরোজশাহ, 
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আবু মায়াসার ফালাকী, ফয়েজ্ী, গোলাম আপি. আজাদ প্রভৃতি 
হিন্দুদের ভাষা ও সাহিত্যের যে সেবা করিরাছেন তাহা ভরতে? 
ইতিহাসে অতুলনীয় । (৪) মীর গোলাম আলী বলিয়াছেন যে- 
হজরত আদম সর্ব প্রথম ভারতবর্ষে আগমন করিরা ছিলেন ) মহন্মদীয় 
ধন্ম তাহার নিকট গচ্ছিত ছিল; স্থতরাং এ ধন্ম প্রথমে ভারতে আইসে 
তাহার পর আরব দেশে প্রকাশ হয়। 

সায়েখ আলী রুমী বলিয়াছেন £ _ সর্ব প্রথমে যে দেশে গ্রস্থাদি লিখিত 
এবৎ যে স্থান হইতে জ্ঞানের উৎসসমূহ প্রবাহিত, তাহ! ভারতবধ । 
জামাল উদ্দীন ফেকৃত| বলিক্াছেন £--ভাপ্তবর্ষ সকল জাতির 
জ্ঞানের খনি এবং ম্যায় ও রাজনীতির প্রম্রবণ । তাপস মির্জ! 
আবেজা বশিয়াছেন £--পর্ব প্রকার বিদ্যা” ধ্যান, যোগ এবং 
দ্বার্শনিক জ্ঞান-গবেষণায় হিন্দুদিগের বিশেষ কাতিত্ব। এমন কোন জাতি 
নাই যাহার জন্য সতর্ককারী ( নবী ) প্রেরিত হয়েন নাই । ভারতীর 
নবীদিগের জ্ঞান অতি গভীর এবং শিক্ষা সম্পূর্ণ ছিল। তাহাদের 
অবস্থা হিন্বু গ্রন্থে নিভূ'লরপে বণিত আছে। আজাদ বেশগ্রার্মী 
বলিয়াছেন £-অঞ্ক এবং সঙ্গীতশাস্ত্রে ভারতবাদীরাই অগ্রণী ।__ 
“এক্মআর সন্তান" দেশভত্ত হিন্দু মুসলমানগণ যেন 
পরস্পরকে এইরূপ শ্রজার এবং প্রীতির চক্ষে 
ফেখার “আভ্যাঙ্গ” করেন_-এই সকল উক্ভিরই সর্বদা 
আলোচনা করেন । দেশ-জননীর হৃদয় প্রফুল্লিত হইবে, তাহার সকল 
সন্তানের ভবিস্তং উজ্জল হইবে 


৮৪/ বিলাস বর্বর উতরাজের । 
ইউরোপের মহাযুদ্ধ কালে ( নবেম্বর, ১৯১৭ ) সার, অক্ল্যা্ড গেডিস্‌ 
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বলিয়াছিলেন যে সৈন্তদলে প্রেরণ জন্ত বয়সের বিবেচনা কর] হইবে 
না; দেশের কে কি কার্য করিতেছে তাহাই দেখা হইবে । যাহার! 
অপ্রয়োজনীয় ব| অন্ন প্রয়োজনীর এবং বিদেশীয়ের উপভোগ্য ভ্ব্য-জাত 
প্রস্তুত কাধ্যে নিযুক্ত সেই সকল লোককে অবিলম্বে যুস্গক্ষেত্রে প্রেরণ 
করা উচিত । যাহার] কৃষিক্ষেত্রে, এরোপ্রেন প্রস্ততে বা যুদ্ধোপকরণের 
কারখানায় কার্ধ্য করিতেছে তাহাদের পাঠান ভুল হইবে। যুদ্ধ সম্বন্বীর 
কার্ধ্য ব্যতীত অল্প প্রয়োজনীর 'অপর কার্য্যের জন্য লোক থাটিতে দেওয়া 
যে ঘটবে না তাহা সমগ্র জাতি এখন বুঝিতে পারিতেছে। ইংরাজ 
ভারতবাসীকে এই একাগ্র স্বদেশ-ভক্তি এবং বিপুল উদ্ভম শিক্ষা দিতে 
বিপি-প্রেরিত হুইর1 'আসিয়াছেন। তবে “উহাদের মনে” রাজসিক 
এবং তামসিক ভাবের প্রাধান্তে যতটা তীব্র পর-জাতি বিদ্বেষ জন্মিতে 
পারে, ভারতবাসীর অভ্যস্ত স্ব/ত্বিকতা-প্রস্থত যে সর্ধঘটে নারায়ণ 
থাকার জ্ঞান আছে সেজন্য সেরূপ বিছেষ সম্ভবে না এবং কোন মতেই 
প্রার্থনীর নহে । জন্দ্ণদিগের ইচ্ছা, সকল জাতি নিঃশেষ হয়__উহারাই 
থাকে! আজ কাল সাধারণতঃ ইংরাজেরাও উহাদের অন্তাষ্য কার্য জন্য 
'হুন্” নাম দির! সম্পূর্ণ নিপাত প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সে 
যাহা হউক, ইৎরাজেরা ষে অবস্থা বিশেষে বিলাসিতা বঞ্জন করিতে 
সক্ষম তাহা দেখ! গেল। আমার “আসবাব শূশম্ত সভ্যতায়” মানসিক 
উন্নতিই লক্ষ্য ছিপ; তাহাই ইংরাঁজও এই আপৎকালে শ্রেঠ বলিয়! 
কার্য্যক্ষেত্রে স্বীকার করিলেন । আমাদের কি এত স্থখের অবস্থা! 
যে আমরা বিলাসিতায় মগ্ন হইতেছি ! ষে দেশে পাঁচ কোটী লোকের 
অন্ধাশন, তথায় কি এত থিয়েটার, নাচ তামাসা, সখের যাত্রা, বায়স্কোপ 
সাজে? এখানে সংকীর্তন, দেব দেবী সম্বন্ধীয় সঙ্গীত, রামায়ণের গান, 
প্রভৃতির দ্বার! “সম্তায় উচ্চ ভাবের বিষ্তারই” স্থসঙ্গত। «মায়ের দেওয়] 
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মোটা কাপড়ে” এবং চেটাই মাদুরেই আমাদের তুষ্ট হওন্রা উচিত। 
সর্ধত্রই এত বিলাতি খেলনা, সন্ধি ও মোর! প্রভৃতির দোকান 
কেন? 


৮৫) গুএগ্রাহিতা ইংরাজ ল্রেখকাছিগের ! 

রবার্ট ক্রুপ, জোরান অক আর্ক 'এবং জঙ্ঞ ওয়াসিংউন ইংরাজদ্িগকে 
স্কটলগু, ফ্রান্স এবং মাফ্িন যুক্তরাজ্যের অধিকার হইতে তাড়াইরা 
দিয়াছিলেন ; কিন্তু কোন ইংগাজ লেখক এ সকল দেঁশভক্ত উন্নতচেতা 
এবৎ ক্ৃতকার্মা শক্রর বিপক্ষে কখন কিছু বলেন ন1; বরং জোয়ান অফ 
আর্ককে উহাদের সেই অন্ধ সভ্যাবস্থার ডাইনী বলিরা পোড়ানর জন্য 
শ্দেশীরদিগেরই নিন্দা একবাকো করির়! আসিতেছেন । ইউরোপের 
মহাযুক্গ কালে (১৯১৪) জন্দ্রণির “এমডেন* নামক জ্রুইজার জাহাজের 
কাণ্ডেন মুলার, অপামান্য ক্ষিপ্রকারিতা প্রদর্শন করিরা. ভারতসাগরে 
ইংরাজদিগের বহুসংখ্যক বাণিজ্য-পোত নষ্ট, মান্রাজের কেল্ল/র উপর 
গোলা বর্ষণ এবৎ জাহাজের রং বদলায়! সিঙ্গাপুর বন্দরে ঢুকিয়া একখান! 
রুণীর জাহাজ নষ্ট করেন। কিন্তু সর্ধবএই সাহসের অন্কুরূপ ভদ্রতা 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । জাহাজগুলি ডুবাইবার পূর্বে সকল নাবিক 
ও যাত্রীকে 'এমডেনে' তুলিয়া লইতেন, তাহার পর ৫1৭ খান! জাহাজ 
হইতে ধৃত লোকদিগকে একখানা ধুত জাহাজে তুলিয়া খাগ্ভাদিসহ 
নিরাপদদে চলিয়া যাইতে দিত্তেন। ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে 
একদিন অবতরণ করিয়া নাবিক্দিগের সহিত ফুটবল খেলিরা লইর! 
ছিলেন । বিষম ক্ষতিকর জাতীর শক্র হইলেও এমডেনের কাপ্ডতেনের 
সাহস ও শিষ্টাচার ইংরাজ মাত্রেরই প্রীতি আকর্ষণ করে । তিনি অবশেষে 
বন্দী হইয়া! ইতলগ্ডে নীত হইলে পাছে সর্বস!ধারণ ইংরাজে বিগাট সভা 
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করিরা তাহাকে অভিবাদন করেন এই গ্ররুত আশঙ্কাতেই যে ইৎলন্তীয় 
সামরিক কর্তৃপক্ষের! কাণ্তেন মূলারের ইংলণ্ডে অবতরণ প্রকাশ্ঠভাৰে 
হইতে দেন নাই তাহা ফ্লেজার নামক একজন ইংরাঁজ লেখক জানা ইয়া 
ছেন। তাহার পুস্তকে আরও একটি সংবাদ জানিতে পারা গিয়াছে । 
বেলজিয়মে বুস্ধক!লে একজন আহত জন্ম্ণ যোদ্ধা উভয় পক্ষের পরিখার 
মধ্যে পতিত হইলে কয়েকজন ইংরাজ সৈগ্ঠ তাহার দিকে পুনর্র্বার 
গুলি হঠোড়ে। উহার্দের আফিসর আহতকে গুলি করা নিবারণ করিস! 
নিদেই অগ্রসর হইরা শ্রী পতিত জন্খমণের সাহায্যে যান। জশ্মণের! 
উহার উদ্দেন্ঠ না বুঝিরা প্রণমে গুলি ছোড়ে এবং উহ্বীকে আহত 
করে। কিন্তু তপাপি ' ইংরাজ আফির জম্ণটীকে তুলিয়া বহন 
করিরা জন্মণ পরিখার দির! আইসেন। তখন একজন জম্মণ আফিসর 
তাড়াতাড়ি তাহার পরম আদরের “আয়রন্‌ ক্রুস্‌” পদকটী নিজের বক্ষঃস্থল 
হইতে খুলিয়া ই ইংরাজ অ|ফিসরের বুকে ভক্তির সহিত লাগাইর! দেন 
এবং এ স্থানের সম জন্মীণ টৈগ্ঠের গৌরবের ধ্বনি মধ্যে ইতরাঞ্জ 
আফিসরটী নিজের লাইনে ফিরিরা আইসেন । এই ছুই উচ্চ শিষ্টাচারেঃ 
কার্যে উ দুই পরিখার সৈম্তদিগের মধ্যে মনের এরূপ ভাব হইয়া পে 
যে? কয়েকদিন ধরিরা উভয় পক্ষ গুলি চাল।ন ছাড়িয়া দিয়াছিল । 


৮৬। দয়ার গাগর এর্বিদ্যাসাগর . 

বাঙ্গালীর গৌরব ৬ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্তাসাগর মহাশয় অসামান্ত প্রতিভ 
শালী এবং হৃদয়বান ব্যক্তি ছিলেন (১৮২*--১৮৯১)। মেদিনীপুর জেলা 
অন্তর্গত ঘাটাল সব ডিবিজানের বীরসিংহ গ্রামে তাহার জন্ম হর । পদব্র 
পিতার সহিত কলিকাতা যাইবার সময় পথিপার্থে প্রতি মাই 
প্রোথিত চিন্ব-যুক্ত প্র্তরগ্তলি দেখিতে দেখিতে বালক ইংরাম্ী ও 
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চিন্ুগুলি শিখিয়া লইয়াছিলেন। দারিপ্র্যের মধ্যে মহাঁকষ্টে সংস্কৃত 
কলেজে পাঠ শেষ করিরা ষে “বিদ্যাসাগর” উপাধি তিনি পাইরাছিলেন 
(১৮৪০), কোন নাম সংঘুক্ত না করিয়া যখন তাহার খ্বদেশবাসীগণ 
দেই উপাধিলীর মাত্র উচ্চারন করেন, তধন তিনিই লক্ষিত হইরা! 
থাকেন। পঠন্দশার তিনি পিতা ও ভ্রাতাদিগের জন্ত ছুইবেলা 
পাক করিতেন । কিন্ত সে সমফ্েও পড়] চলিত ; অথচ কখন কোন কিছু 
পুড়িয়া বাইত না । 

তিনি প্রথমে ৫০২ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিরম কলেজে 
সিভিলিয়ানদিগের শিক্ষার্থ প্রধান পণ্ডিত নিধুক্ত হয়েন (১৮৪৬) 
উহাদের বাঙ্গাল! শিক্ষার জন্তই তাহার বেতাল পঞ্চবিংশতি রচিত হইরা 
বর্তমান কালের স্ুমাঞ্জিত এবং স্থললিত বাঙ্গাল! গছ সাহিতোোর হৃষ্টি 
হয়। এই সমরে তিনি ইংর।জী এবং হিন্দী শিক্ষ। করিয়া লইয়াছিলেন। 
সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপক নিযুক্ত হুইরা ক্রমশঃ তিনি এ কলেজের 
প্রিন্সিপ্য/লের পদ প্রাপ্ত হয়েন এবং ৩০০২ টাক বেতন হয়। তন্ন 
তিনি সহকারী ইন্সপেক্টর নিধুক্ত হইরা ( ১৮৫৫ ) আরও দ্বুই শত টাকা 
বেতন পাইয়াছিলেন। 

বাল্যবিধবার সম্বন্ধে চিস্ত! করিয়া এই সময়ে তিনি মনের আবেগে 
বিধবা! বিবাহ জন্ত আন্দোলন উপস্থিত করেন । তাহার দেশবাসী সাধা- 
রণের মতে এই ভ্রমটুকুই সেই পূর্ণচন্দ্রের কলঙ্ক । তাহার চেষ্টায় ধন্ম ও 
সমাজ সন্বন্ধীর এই বিষরে ইংরাজ-রাজের হস্তক্ষেপে বিধব। বিবাহের 
সন্তানসন্ততি উত্তরাধিকারী বলির৷ স্বীরুত হইলে (১৮৫৬ অব্ধের ৫ আইন) 
আত্মগৌরব-সম্পন্ন হিন্দু সমাজের হৃদরে গুঢ়ভাবে ক্ষোভের উত্রেক হয়। 
ফলতঃ হিন্দু সমাজের মধ্যে যে পথে বিবাহ সংস্কার চলিয়৷ আসিতেছে, 
প্র ব্যবস্থা তাহার বিরোধী; সেইগজন্তই উচ্চবর্ণে. উহা প্রকৃতপক্ষে 
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চলিলনা। তিনি পরাশর স্মৃতির মত গ্রহণ করিয়াছিলেন ; কিন্ত 
এখনও সমাজে মন্থুর মতই প্রবল । আম্মুর, গান্ধন্ব প্রভৃতি বিবাহ. 
কন্তা বিক্রন এবং বিধব। বিবাহ ক্রমেই সমাজের সকল স্তরের মধ্য হইতে 
ধীরে ধীরে উঠিয়া বা কমিযা যাইতেছে; এমন কি এই আন্দোলনের পর 
করেক বংসর মধ্য সমাজের নিম্নস্তরের কোন কোন জাতির মধ্যে 
( সকলের চক্ষের উপরে ) বিধবা! বিবাহ অপ্রচলিত হ্ইয়া গেল! কিন্ 
উচ্চবর্ণের মধ্যে বিধবা-বিবাহকারিদিগকে হীন ন্থকরণপরায়ণ এবং 
সমাজের সহিত সহান্ৃভৃতিহীন বোধ করিলেও ৬বিগ্যাসাগর মহাশয়ের 
কাধ্য ঘষে একমাত্র *্দয়ার সাগরের উদ্বেল জনিত” সে বিবয়ে তাহার 
স্বদেশবাসীরা কেহ কথন সন্দেহ করেন নাই। তাহার একমাত্র পুত্রের 
উ্ররূপ বিবাহ হয্ব এবং চেষ্টা ও ব্যয় কিয়! তিনি অনেকগুলি বিধবা 
বিবাহ দ্িয়াছিলেন। 

৬বিগ্ভাসাগর মহাশরের বহু বিবাহের বিপক্ষে আন্দোলন সমাজের 
মতের অন্থকূল থাকার সর্বতোভাঁবে ফলদায়ক হুইরাছিল। হিন্দু 
সাধারণতঃ এক পত্বীতেই রত। বহু বিবাহ বিশেষ অবস্থায় একটা 
বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছিল । পত্ঠীর খোরপোষের দাবীর 
ব্যবস্থা ফৌজদারী আইনের মধ্যে আসাতেই উহ! বসার হিসাৰে 
চল! অসম্ভব হইয় পড়িতেছিল । 

৬বিদ্তাসাগর মহাশয় একান্ত নিষ্ঠাবান ও তেজস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন। 
চটিভুতা এবং ধুতি চাদর ভিন্ন অন্ত কিছু ব্যবহার করিতেন না। যেখানে 
বাঙ্গালীর 'ই জাতীয় পোষাক চলিত না, সেখানে যাইতেন না । মফঃস্বলে 
বালিকা বিস্তালয় স্থাপন সম্বন্ধে ডাইরেক্টর ইয়ং সাহেবের সহিত মতভেদ 
হইলে- তিনি সরকারী কার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে পুস্তক 
প্রণয়নে নিযুক্ত হন। তিনি “সীতার বনবাস” প্বর্ণ পরিচয়” প্রভৃতি 
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মোট ২৩ পানি প্ুস্তক লেখেন । তন্মধ্যে সর্ধ্বত্র প্রচলিত স্কুলপাঠ্য পুস্তক 
বিক্রয়ের আম হইতে তিনি সময়ে সময়ে মাসিক ৮1১০ হাজার টাকাও 
পাইয়াছিলেন 'এবৎ অন্জশ্র দান করিয়ও অনেক টাকা সঞ্চ করেন। 
সাহার বান্ডীতে 'অত্যুৎকষ্ট পুস্তক সংগ্রহ প্রভূত ব্যয়ে হইরাছিল। তিনি 
মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপন করেন এবৎ দেশীয় 'অধা!পক দ্বার! যে উচ্চ 
শ্রেণীর কলেজ ভাল চলিতে পারে তাহা প্রমাণ কিয়! দিয়া দেশেঃ 
একটী বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। দয়ার, সরলতা, পিতৃমাতৃ 
তক্তিতে, আচার-শিষ্ঠারঃ উজ্জল প্রতিভায় এবখ তেজন্বিতার 
বিছ্াসাগর মহাশয় আধর্ণস্থানীয় ছিলেন । তাহার দানের সীম! 
ছিল না। সাও তাল হইতে বিলাত-প্রবাসী বিদ্বান ব্যক্তিরা পধ্যস্ত 
সাহাধ্য পাইতেন। ভারতের যাহাতে সর্বাপেক্ষা তবিষ্তং উপকার-_ 
সংস্কৃত ভাষ!র পদতলে সকল প্রাদেশিক ভাষার ক্রমশঃ নৈকট্যে 
আগমন--উাহার জদরে সুস্পষ্ট অন্ৃভূত হইয়াছিল। ন্ুবুদ্গির বিস্ত/রের 
এবং স্থশিক্ষাণ শ্রচারের সহিত বাঙ্গাল, হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতি 
ভাষার লেখক সকলেই একদিন ইহ। অবশ্তই বুবিবেন এবং 
৬বিগ্যাসাগর মহাশরের প্রবন্তিত “সাধু ভাষার” স্থপথ অবলম্বন 
করিতে পারিবেন । ৪ 


৮৭। প্রাতিভাশ।ভী কারি মাইকেজ অধুসুদন / 

৬মাইকেল মধুদ্থদন দত্তের পিতা ৬/রাঁজনারারণ দত্তের নিবাস 
যশোহর জিলা'র সাগররীড়ী গরমে ছিল । তিনি সদর দেওয়ানী আদা- 
লতে ওকালর্তি করিতেন এবং সেছন্ত খিদিরপুরে বাটা নিন্মাণ করিয়া 
ছিলেন। মধুস্থদনের জন্ম (১৮২৮) সাগরাঁ।ড়ীতে হয়। তাহার রং 
খুব কাল কিন্তু চক্ষু বড় এবং উজ্জল ছিল। হিন্দু কলেজে পাঠকালে 
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মধুহ্থদনের সহিত পৃজ্যপাদ ৬ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রগা 
বন্ধুত্ব হইয়াছিল । ভূদেববাবু লিখিম্াছেন যে, তিনি জীবনে প্রায় ২* 
লক্ষ ছাত্রের সহিত সংঅ্রবে আসিয়াছিলেন কিন্তু মধুস্দনের গায় প্রতিভা 
তিনি কাহারও দেখেন নাই। অতি অল্পদিনের মধ্যেই মধুস্থদন 
ইংরাঞী ভাবা আরত্ব করিরা তাহাতে কবিত। পিখিতে আরম্ভ করেন । 
স্্রীণিক্ষা সন্বন্ধে প্রবন্ধ লিগিবা তিনি ৬রামগোপাশ ঘোষের স্বর্ণপদক 
১প্রাপ্থু হলেন | ভী সমরে ইংরাজী কাব্য, ইতরাভী আচাব, ইংরাজী ধরণ 
মধুস্ছদনের এতই ভাপ লাগিত যে তিশি “অসভ্য ভাব।” বলিয়া! 
বাঙ্গালাতে কথাবার্তা কহাই ছাঁড়ির! দিরাছিলেন । বাটাত্ে ধন্মশিক্ষার 
এবৎ স*ঘম-শিক্ষার অভাবে সে সময় হিন্দু কলেজের অনেক ছাত্রেরই 
আচার বিকৃত হইতেছিল এবং কেহ কেহ্‌ খুষ্টধন্ম গ্রহণও করিতেছিলেন । 
মধুস্থদ্ন খুষ্টধর্ম সগন্ধে বিশেষ পড়াশুনা করেন নাই -কিন্ত যোল 
বৎসর বনছসেই মাইকেল নাম এবং খুষ্টধন্ম গ্রহণ করেন ! স্থপণ্ডিত 
রেভারেগু কুষ্ণুমাহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাহার বিশ ঘনিষ্ঠতা 
হইয়াছিল । তখনও মধুস্থদনের পিত| তাহার একমান্র পুত্র মধুহদনের 
সকল খরচ যোগইতেছিলেন ॥ বিশপ কলেজে ভন্ভি হইগা চারি 
বৎসরে মধুস্ছদন গ্রীক এবং ল্যাটন ভাষাত বুৎপন্ন হইয়! উঠেন। 
কথিত আছে যে, তিনি রেভারেণ্ড কুষ্খমোহন বন্দ্যোপাধ্যা্ের 
কন্তাকে বিবাহ করিবার জন্য একান্তই উৎস্থক ছিলেন; কিন্ত 
প্রভৃত ধনশালী ৬প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র ৬জ্ঞানেন্্রমোহন 
ঠাকুরকে খুষ্টধর্থ্বে শ্বরৎ দীক্ষিত করিয়া কষ্চমোহন তীহার সহিত 
কন্তার বিবাহ দেন। মধু্থছদন (১৮৪৮) মাপ্রাজে চলিয়া যান এবং 
তথায় তাহার ইংরাজী কবিতা ..পুস্তক “ক্যাপটাত লেডভিতে” সংযুক্তার 
বিবরণ লেখেন। এ সমরে মাদ্রাজের সংবাদপত্রে কিছু কিছু লিখির!1 
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তিনি জীবিকা অঞ্জন করিতেন । মাদ্রাজ কলেজের সদাশর ইন্তুরোপীয় 
অধ্যক্ষ মধুষ্ছদনের প্রতিভা ও ইত্ুরোপীর উচ্চ শিক্ষায় গ্রাত হইর! 
ঘনিঠতা এবং যত্ব করেন। তাহার বিদুবী কন্তাগ সহিত মধুস্ছদনের 
প্রীতি জন্মিলে উহাদের বিবাহ হর; কিন্তু অল্প দিনেই মধুন্দন 
তাহার সহিত বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া হেনরিয়েটা নায়ী দ্বিতীয়? 
পত্রী গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে (১৮৫৮) মধুন্থদন সস্বীক 
কলিকাতায় আসির। পুলিশ আদালতে কেরাণীর কাঁধ্য এবঘ পরে 
তথায় দে।ভাযীর কাধ্য আরম্ভ করেন। এই সময়ে অল্পদিন মধ্যেই 
সংস্কৃত শিখিয়! তিনি রত্রাবলা নাউকের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন । 
তাহার পর ইতরাঞ্জীতে ইংলন্ীর কবিদের সমতুল্যতা লাভ সম্ভব 
নহে বুঝির! মাতৃভাষার দিকেই দৃষ্টি দেন এবং অসাযান্ত প্রতিভা বলে 
তিনি কয়েক বৎসরের মধ্যে শন্মিঠা, কৃষ্ণকুমারী, পদ্মাবতী প্রভৃতি 
নাটক এবং মেঘনাদ বব, তিলো।ন্তম। সম্ভব, ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গন। প্রভৃতি 
কাব্য রচনা করিয়া বার্জালা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করেন) কিন্ত 
তাহার প্রকৃত পণ এরূপ ধরিতে পারিয়াও তিনি উহাতে থাকিতে 
পারিলেন না। তিনি আবার কেন্তরত্র্ট হইয়। আইন শিক্ষা! জন্য 
(১৮৬২) সম্ত্রীক ইংলগ্ডে উধাও হইয়া গেলেন। তথায় বিশেষ 
আধিক ক্লেশে পড়েন। ৬ঈশ্বরচন্দ্র বিছ্া/সাগর মহাশর তাহাকে 
অনেক টাক। দিয়! সাহায্য করিয়াছিলেন । ইংলন্ডে ও ফ্রান্সে 
অবস্থানকালে মধুস্দন চতুর্দশপদী কবিতাবলী রচনা করেন। »্ধুস্তদন 
ব্যারিষ্টার হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া (১৮৬৯) আইসেন | কিন্ত 
আইন-ব্যবসাকীর যে্প নিয়মিতন্নপে কাছারী যাইতে এবং মক্কেলের 
জন্য মোকর্দমার খুঁটনাটিতে বিশেষ মন দিতে হয় তাহা তাহার ভাল 
ল/গিত না, স্থতরাৎ পসার হইল ন!। এই সময়ে টাকার জন্ঠ নীতি- 
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মূলক কবিতা, মায়াকানন নাটক এবং উলিয়াডের বাঙ্গালা গছ্ে অনুবাদ 
করিয়! হেক্টর বধ লেখেন। পানদোষে এবৎ অমিতব্যদ্িতায় মধুম্থদনের 
শেষ জীবন একান্তই ছুঃখময় হুইয়াছিল। তাহার পত্বীর মৃত্যুর পর 
তিনিও রোগে পড়েন এবং আলিপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ে দেহত্যাগ 
করেন (১৮৭৩) । ব্যারিষ্টার মনমোহন ঘোষের যত্বে উহ্বার সমাধির 
উপর একটা মম্মর প্রস্তরের স্তস্ত স্থাপিত হয় ( ১৮৮৮ )। 

মধুস্দনের যেরূপ অসামান্ত প্রতিভা ছিল তাহাতে হিন্দুর সংযম 
সংযুক্ত থাকিলে সকলের পক্ষে বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় হইত) 
সংযম এবং ধৈর্য্যের অভাবে তাহার বিশৃঙ্খল জীবন তীহার পিতা মাতার; 
বন্ধুবর্শের, প্রথমা পন্্রীর এবং নিজেরও ক্ষোভ উৎপাদন করিয়! শেষ 
হইয়াছে। কিন্তু তাহার স্বদেশবাসীর্দিগকে তিনি ইয়ুরোপীয় কাব) 
ভাগুার হইতে হোমর, ভাঙ্জিল, ডান্তে এবৎ মিলটনের উৎকৃষ্ট ভাব 
বিদেশী-গন্ক বজ্জিত করিয়া দিয়া তিনি তাহার ঈপ্সিত কবি নামে 
অমরত্ব প্রাপ্ত হুইয়াছেন। বীররস-প্রধান মেঘনাদ ৰধ কাব্য তাহার 
স্বদেশবাসীকে অক্ষয় দান। 

গুঢ়ভাবে “মাইকেল” স্বদেশের এবৎ শ্বদেশীয় ধর্ের গ্রীতিতেই 
পরিধিক্ত ছিলেন। তিনি বাঙ্গালীর প্রধান জাতীয় কবি। অনেকের 
্রান্ত ধারণা আছে যে তিনি রাক্ষসদিগের সহিতই সহাহ্ভূতিসম্পন্ন 
হইয়া উহাদেরই বাড়াইয়াছেন॥ কিন্তু ব্রিভূবনঙ্গয়ী রাক্ষসিগকে 
বাড়াইলে প্রকৃত কথা শ্বীকারের সহিত রাক্ষসজেতাদিগকেই বাড়ান 
হয়। বাল্সিকী রামায়ণেও আছে যে হুম্ুমান রাবণকে প্রথম দেখিয়া 
তাহার তেজে মোহিত হুইয়া মনে মনে বলিয়াছিলেন ২__ 

“অহে! রপমহো! ধৈর্য্যমহো। সত্বমহোছ্যতিঃ। 
অছো রাক্ষসরাজন্ত সর্ববলক্ষণযুক্ততা ॥ 
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যদ্যধন্মো ন বলবান স্তাদরৎ রাক্ষসেশ্বরঃ ৷ 
স্াাদয়ং সুরলোকন্ত স শত্রস্তাপি রক্ষিতা ॥” 
নর্থাৎ, আহা ! রাক্ষসপতির কি লক্ষণ, কি রূপ, কি ধৈধ্য কি পর।- 
কম, কি দেহকাস্তি সকলই অনির্বচনীর || যদি ইহার অধন্ম এত 
ব্লবান না হইত, তাহা হইলে এই নিশাঁচরনাথ স্থরলোক এৰৎ 
বাসবেরও রক্ষক হইতে পারিতেন। 
ফলতঃ রাবণ এবং যেঘনাদ এতই শক্তিশালী ছিলেন এবং এতই 
সধান্সিক ছিলেন ষে, তাহাদের দমনের জন্য শ্রীভগবানকে অবতাএণ 
$ইয় জন্মগ্রহণ করিতে হয়। 
মধুস্দন সম্বন্ধে শ্রাস্ত-ধারণার অপনোদন জন্ঠ তাহার কয়েকটী পংল্ভি 
মাত্র উদ্ধত হইল। ইহা হইতেই তাহ!র (১) শ্বদেশ-তক্তি, (২) দেশের 
( পুর্ববের স্তায় ) উন্নতির জন্য তীত্র ইচ্ছা, (৩) দেশ ভাষার প্রাতি ভক্তি, 
1৪) আশ্ষিন মাসে শ্রীত্ীদুর্গাপুজার সমগ্নে বাল্যের আনন্দ ম্মরণে অশ্রপাঁত, 
(৫) পূর্ববর্তী .সংস্কত এবং বাঙ্গালা কবিদিগের প্রতি অরুত্রিম শ্রন্ধ।, 
(৬) ৬বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের প্রতি প্রকৃত ভক্তি, (৭) গঙ্গাভক্তি, 
(৮) দেবী ভক্তি, (৯) শ্রীরামচক্জ্রে ভক্তি দেখাইতেছে। 
(১) রেখে মাক্গাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে । 
(২) বামন দানব কুলে, সিংহের ওরসে 
সাত, কি পাপে মোত্রা কে কবে আমারে? 
মৃত আসারে চেতাইবি ম্বৃতকাত্মা__- 
রে কাল? পুরিবি কিরে পুনঃ নব রসে 
রসশুন্ত দেহ তুই? 
(৩) হে বঙ্গ ভাগ্ডারে তৰ বিবিধ রতন! 
তা সৰে অবোধ আমি অবহেল! করি, 
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পর ধন লোভে কত করিম ভ্রমণ ! 
৯ ৯ পাইলাম কালে ? 
মাতৃ ভাষারূপ খানি পুর্ণ মণি জালে ॥ 
(৪) কিআনন্দ! পূর্বকথা কেন করে স্মৃতি, 
আনিছ হে বারিধারা আজি এ নয়নে ? 
ফিরিৰে কি মনে পুনঃ পূর্ব সে ভকাতি ? 
(৭) আর্জি আমি কবি গুরু বান্সিকীর পদে | 
১৫ ১ টু ৯৫ 
মহাভারতের কথা অম্ত সমান, 
হেকাশী! কবীশ দলে তুমি পুণ্যবান। 
(৬) বিস্তার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে 
করুণার সিন্ধু তুমি! ৮ ৮. 
(4৭) ১৮ ৮ হেজাহুবী তব জলে ভর!. 
কজুষ নাশিনী তুমি । 
(৮) চরণ যুগ ধরিয়া জননী । 


(৯) শিবিরে বেন প্রত রঘু চূড়ামণি। 
মেঘনাদের মৃত্যুকালে উদ্দেশে *মাতৃ-পিতৃপদে” প্রণামের কথা এবং ' 
পির অমঙ্গল বার্ত! শুনিবার পূর্বেই প্রমীলার কথা “কেন লো সই! 
না পারি পরিতে অলঙ্কার” কবির হৃদয়ে গভীর হিন্দুতাবের 
এবৎ সভীত্বের অত্যুচ্চ হিন্দু আদর্শে ভক্তির পরিচায়ক । 
তাহার ব্রজাঙ্গনা কাব্য পাঠ করিরা শাস্তিপুরের কোন গোস্বামী 
পরম ভক্ত লেখকের চরণে গড়াগড়ি দিতে আসিয়াছিলেন এবং তাহ।র 
বিজাতীর বেশতৃষা দেখিয়! এবং খষট ধর্ম গ্রহণ শুনিরা মর্মাহত হইয়া, 
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ছিলেন বলিয়! কিন্বাস্তী আছে। জাতীয় ভাব এবং জাতীয় ধর্ম 
ছাঁড়িলাম বলিলেই ছাড়া যায় না; উহ! মস্থি মজ্জার থাকে । স্বধন্ম 
ত্যাগ এবং জীবনেগ উচ্ছজ্খলতা সব্বেও মধুদ্দন বাক্সালীর 
জাতীয় মহাকবি। 

দেশভক্ত কবি এবং নাট্যকার »ছ্িজেন্্রলাল রায় তাহার মেবার 
পতন নামক গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তাহা একটুও অতিরঞ্জিত নহে-- 
ধিনি মহাকাব্যে, খগ্ডকাব্যে ও গীতিকাব্যে বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর 
আনিয়। দিয়া গিয়াছেন। যিনি ভাবে, ছন্দে, উপমায়, চরিক্রাঙ্কনে, 
দীন বঙ্গভাষাকে অপূর্ব অশঙ্কারে অঙ্ক করিয়। গিয়াছেন, ধিনি 
বিদ্যা বস্তায়, প্রতিভায়, মণীষায়, বঙ্গসন্তানের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন 
_-সেই মস্বতপ্রভাব, অক্ষরকীন্তি, অমর মাইকেল মধুসুদন দত্ত 


মহাঁকবির উদ্দেশ্তে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি গ্রস্থকার কর্তৃক উৎসপগীর্ণক্ৃত হইল । 


৮৮ / স্পন্তবাফিতা: আদল ডিক, জভীস্‌ পিককু । 

কোন মফঃম্ষপ চৌকির মৃন্নেক একজন আত্মীরকে তাহার নিজের 
স্রেস্তায় মোহরের নিযুক্ত করায় তাহার নামে জক্রসাহেবের নিকট 
নানারপ অভিযোগের দরখাস্ত পড়ে । জজসাহেব তদারক করিয় 
রিপোর্ট করেন যে, মুন্সেফের বিরদ্ধে এ আমলার হাত দিয়! উৎকোচ 
লওয়ার প্রমাণ নাই, কিন্তু এরূপ আত্মীয়কে নিয়োগ করার জন্য 
মুদ্দেফের বেতন হাস বা পদচ্যুতি হওয়। একান্তই আবগ্তক | 

চীফ, জষ্টিস সার বার্পেল পিককের নিকট জজসাহেবের 'ই রিপোর্ট 
আসিলে, মুন্পেফ বাবু ৬ঘ্বারকানাথ মিত্রের শরণাপন্ন হল । তিনি তখনও 
হাইকোর্টে শকলতি করিতেছিলেন-_-জজ হন নাই । তিনি মৃন্েফ 
বাবুকে বলেন “এ বিষয়ে আমি কি করিব? 'আফিসের” রিপোর্ট ; 
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মোকদ্দমা! নয় । উপরপড়া হইয়া গিয়া কিরূপে কি বলিব? দেখ, ঘদি 
বায় কালীমোহন দাস কিছু করিতে পারেন 1৮ ৬কালীমোহন দাসকে 
মুন্নেফ বাবু এই কথা জান।ইলে তিনি চীফ জঙ্িসের নিকট মুন্েফ বাবুর 
গন্য এজলাসে দুই এক কপা বলেন। চীফ গষ্টিপ বলেন “জজসাহেব 
স্পখিয়াছেন ঘে' & চাকরী, দেওয়াই বিশেষ সন্দেহজনক কার্ধ্য |” 
তেজন্বী উকীল বাবু কালীমোহন বলেন-__“ী চাঁকরী দেওয়ার বিবেচনায় 
ক্রুটী বা নিয়ম ভঙ্গ হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু উহাতেই কোন 
পন্দেহের কারণ নাই; বিশেষতঃ কলিকাতা হাইকোর্টের অধীনে, 
যেখানে চীফ ক্ষষ্টিসের পুর রেজিস্রীর। এরূপ স্তলে বদলীই যথেষ্ট 
হইত নাকি? | 

চীফ জগ্টিসের মুখ লাল হইয়! গেল; তিনি এজপ!প হইতে উঠিয়া 
খাস কামরায় গেলেন । তখনই গবর্ণমেন্টে পত্র লিখিলেন যে '্টাহার 
সিভিলিয়ান পুত্রকে যেন হাইকোর্টের রেজিষ্টারি হইতে অন্য কার্যে 
বদলি করির! দেওয়া হয় এব মুন্পেফ বাবুকেও বদলি মাত্র করিয়। 
ক্ওয়! হয়। 

মহাত্্। পিকক্‌ পনের মিনিটের মধ্যে শান্ত মুভিতে এজলসে ফিরিয়া 
অ.সিষা ধীরভাবে কালীমোহন বাবুকে বলিহেণ “তামার কথাই ঠিক ।” 


৮৯ । বিখুত ব্যবহার আবদুল ওয়াহেদ | 

পাঙুয়ার আয়মাদ্টার বংশে মৌলবী আবদুল ওর়াহেদের জন্ম হয় 
তিনি আরবী পারসীতে ক্পপ্ডিত ছিলেন এবং সদর-মআঁলার পচ 
হুইতে পেন্সন্‌ প্রাপ্ত হন। বহরমপুরে চাঁকরী' করার সমর শুনিলেন 
তাহার আফিসের একজন ব্রাক্ণ মুস্ুরীর মা-বিয়োগ হইয়াছে; 
লোকটী অল্পদিন পূর্বেই কঠিন রোগ হইতে শু হুইয়াছিল__বড়ই 
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বিপন্ন অবস্থা । মৌলবী সাহেব তাহার হিন্দু সেরেস্তাদারকে বলিলেন, 
“আপনার! কিছু চাদ তুলুন” । সেপেস্তাদার স্বীরুত হইলে বলিলেন 
“পে্কারকে চাদ। আদায়ের ভাপ দিয়া আপনি উহার হস্তে ১০২ 
দিয়া বলিবেন, “আমার সংগৃহীত টাদা? 1৮ সঙ্গ সঙ্গে সেরেন্তাদারের 
হাতে ১**৯ টাকার একখানি নোট দিলেন) সেরেত্চদার বলিলেন 
শহুজুর খন এত টাকা দিতেছেন আপনা শাম দিলেই ত ভাল 
হয়।” মৌলবী সাহেব বলিজেন “আমার কথা কাহাকেও বলিও 
না। এসব কাঁজে মুসলমানের টাকা মনে করির! ব্রাক্মণের ক্ষোভ 
হইতে পারে । সব ভ্ীহার্রত টাকাতিনিই দেওয়ার কর্ত!-_ 
কিন্ত সে কথা সকলে সকল সময়ে বুঝিতে পাবে না ।” এইরূপ 
অসাধারণ সহান্ভূতি এবৎ নীওব দান যে কত ছিল, বলা যায় না। 
চাকরীর টাকায় পৈহক জমাজমি কিছু বাড়াইয়া ছিলেন কিন্ত 
পেন্সনের টাক! শ্রমাজ্জিত নয় বলিয়া দানেই খরচ করিতেন। 
একবার পাখুয়ার মুসলমানেরা এক হ্ববর্ণবণিকের ছুর্ণা প্রতিমা 
ভাঙগিয়া দেয় । তাহাতে অনেক মোকদ্দিমা হয়। মুসলমান পক্ষ 
চাদ! চাহিলে মৌপৰী সাহেব বলিলেন-_এ কার্ষে; আমার সহনুভৃতি 
নাই। তিনি চাদা না দেওয়ায় তাহার গ্রামবাসীরা তাহাকে 
সমাজচুচত কগেন। তিনি সে সমরে হ্বগ্রামে যান নাই । কিন্ত সক 
বিবাদ মিটয়া গেলে পাগুরার হিন্দু মুসলমান তাহাকে গ্রামে আসার 
ন্তা একষোগে মিনতি করিয়া পত্র লিখিয়া তাহার মাহাত্য্যের 
গৌরব করিয়াছিলেন । | 


৯০ দেশীয় পোষাক: . র্ড ভফরীল । 


প্ীযুক অরে্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যারের উদ্ধমে ইত্ডিয়ান অযাসোসিরেশন 
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সভা প্রতিষ্ঠিত হইগে বড়নট ডকনীন সাহেব এ পভার প্রতিনিধি 
স্বরূপে প্রেরিত সভ্যদিগের সহিত গবর্ণমেন্ট প্রাসাদে সাক্ষাৎ করেন । 
রভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যার, শ্ীধুর্ত কদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত 
সরেন্ত্র বাবু! মিঃ মনোমোহন ঘোষ এবঘ ঃ আনন্দ মোহন বন্থ গিয়া- 
ছিলেন। লর্ড ডফরীন্‌ উইাদের নিকট আসিতে ৫ মিনিট মাত্র বিলম্ব 
হওয়ার জন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া! বলেন, «মাপনাদের অভিনন্বনের 
উত্তরটা পেনসিলে একটু টুকিয়া লইরা আনিতেছিল!ম--ভাঁরতের রাজ- 
প্রতিনিধির পময়্ অধিক থাকে ন11”. এইরূপে শিষ্টাচার রক্ষার পর 
তিশি খলেন, “একটা কথা জিজ্ঞাস। করিব কি? আপনারা যখন 
দেশীয় পোষাক পরেন তখন ভারতীয় রাজা রাজড়ার মতন দেখার 
(ইউ লুক লাইক ইগ্ডিরান প্রিন্সেস) তবে আপনারা আমাদের 
কুৎসিত পোষাকের অনুকরণ করেন কেন (হোরাই ডু ইউ ইমিটেট 
শাওয়ার হিভীয়স ড্রেস) £রভাঃ কষ্খমোহন বলিলেন, “আমি 
ুষ্টায় পাত্রি, আমাকে নির্দিষ্ট পোষাক পরিতে হ41” লাট সাহেক 
বলিলেন, প্ধন্ম্েরে নিয়ম সম্বন্ধে আমার কোন বকব্য পাই 1৮ 
শীযুক্ত গুরুপাস বাবু এবং শ্রীযুক্ত স্থরেন্ত্র বাবু চোগ! চাপকান 
পাগড়ী প্রভৃতিই পরিয়া গিয়াছিলেন। হিং মনোৌমোহন ঘোষ 
নিজের এবং মিঃ আনন্দমোহন বস্কুর জন্ঠ বলিলেন, “হাইকোর্ট 
নিয়ম করিপাছেন বে, ব্যারিষ্টারদিগকে ইয়ুরোপীর পোষাক পরিতে 
হইবে ।” শর্ড ডফরীন বলিলেন, “হাইকোর্টের হুকুম “আদালতে 
মান্য করিতে হইবে বটে; কিন্জ আমি যতদিন এধানে আছি ততদিন 
দেশীয় পোষাকে কোনরূপে কাহার কিছু অস্থবিধা গভর্নমেন্ট হাউসে 
হইবে না।” 

বজ্বতঃই সামনে খোল। খাট কোটে বড়ই বিশ্রী দেখায়।' পৃজ্যপাদ 
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»ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় ডবল ব্রেষ্ট পাসি কোটই ( সরকারী কণ্ম- 
চারী ) পুত্রদ্বয়ের জন্য অন্থমোদন করিরাছিলেন । উহার উপর চোগ। 
পরিলেই দেশী ধরণের দরবারী পোষাক হয় এবং চোগা খুলিলেই সহজ্জে 
সাইকেল বা ঘোড়ায় চড়া যায় । 


+১১/ ফৌথ কারবার স)ার ভোভিন্ড ইউজ । 

«আমাদের যৌথ কারবারগুলি কেন ভাল চলে না » এই কথা স্তর. 
ভেভিড ইউলকে জিজ্ঞাস। করায় ( ১৯০৫ ) তিনি বলিয়াছিলেন, “আমরা 
জানিযে £-/ ১) বিশেবজ্ঞই কাজ ভাল করিতে পারে ; তোমর? 
মনে কর, ঠেকিয় দেখিয়া যাহাকে প্রণম হইতে শিখিতে হুইবে তাহাকে 
কাধ্য পরিচালনার ভার দিলেও কাজ ভাল হুইতে পারে । আমর: 
কোন নৃতন যৌথ কারবার খুলিবার সময় বিভিন্ন কোম্পানির কয়েকজন 
নতকম্মা' লোককে ডাইরেক্টর করিয়া লই । তোমর! উকিল, ডাক্তার, 
ব্যারিষ্টার প্রভৃতি “নুবক্তা? বাছির। লও ; ভূলিয়৷ যাও যে সভার বক্তৃতাগ্জ 
দোকান ৰা কল চপিবে না! তোমর! মনে কর যে, ডাইরেক্টরের জামাতা 
ৰা! ভাগিনেয় উতৎকৃষ্টভাবে ম্যানেজারের বা একাউন্টেপ্টের কার্য 
করিতে নিশ্চয়ই পারিবেন এবং যত মাহিনা কম দেওয়া যাইবে ততই 
কার্ধ্য ভাল হুইবে ! আমর! সেরূপ বিশ্বাস পোষণ করিন] : কম্মচারীদিগের 
নির্বাচনকালে ভাল কাধ্যক্ষম লোকই খ.জিয়া থাকি এবং উপযুক্ত মাহিন? 
দিই ; উৎসাহ বদ্ধন জন্য বর্ধ শেষে পুরস্কার (বোনস) দিই এবং সকল 
অংশীদারেরা! একবাক্যে ধন্ত ধন্ত করে । ম্যানেজারও অংশীদারদের 
যাহাতে উত্তরোত্তর বদ্ধিত হারে লভ্যাংশ দ্দিতে পারেন সেজন্য প্রাণপণে, 
চেষ্টা করেন--জানেন যে তাহাতে শুধু যশ নে পুরস্কারের পরিমাপও 
ঘবদ্ধি হইবে । 
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প্রকৃতপক্ষে গৃহস্থালী, কারবার, আফিস, রাজ্য প্রভৃতিতে “সকলের 
হিতাকাজ্জী” সক্ষম একজনের হুফুমেই কাজ ভাল চলে; তোমাদেরও 
একান্নণন্ভা পরিবারের সক্ষম কন্তারা অনেকন্ভলেই জমিদারী ও 
ব্যবসারের কার্ধ্য উত্তম্প চালাইতেছেন 1৮» 

ইন্ুরোপী। মহ্থানুছে (১৯৯১৪--১৮) সগ্রম।শ্িত ইইগাচছে গ্রত্তোক 
বিবন্ধের জগ্ত উপনুক্ত লাক নির্ধাচিত করিয়। উহাকে সর্ববাধ্যক্ষ করিয়া 
অসীম দায়িত্ব দানেই সব্বাপেক্ষা ভাল কাজ হয়-- তিনি উহ! নিজের 
'একমার কার্ধা বুঝিরা একার মনপ্রাণ উহাতে অপ» করেন । সকল 
ইযুরোপীর রাগ।ই ইহা করিয়াহিল। বিভিন্ন ্াধীন রাজ্যের বিভিন্ন 
গ্লানের সৈগ্তদলকে একের অধীন করিরাছিল। বুদ কাউন্সিলে কাধ্য 
ভাল চলে নাই। (দি গ্রেট সিক্রেট অফ সকৃসেস ইন বিজ্গনেস ইজ টু 
ফাইণড পি রাইট খ্য,ন ফ্ দি ওনার্ক টুবি ডন্‌ ম্যাগ দেন টু গিভ 
হিম অন্পিমিটেড রেস্পন্সিবিলিটী 1) 
১২ । পিতাপিতামছে ভাক্তি ব্যান্ড বভ । 

ফ্িপীএদিগের পাদ র্যাডবড ধুষ্টান হইতে সম্মত হইল গিজ্জায 
গি্াছিলেন এবং অভিঘেক আর্ত হইনাহিল। পাজা হঠাৎ বিশপ 
উশফ-রানকে পিজ্ঞ।স। করিলেন “আমার পিত। এুষ্টান হন নাই, শ্তিনি 
এখন কোগার ?৮ বিশপ বলিলেন নরকে 1৮ গাজা জিজ্ঞাসা করিলেন 
“আমার পিতামহ ?” উত্তুব--নরকে-পকল আবিশ্বাপীরাই তথায় 1৮ 
তখন রাজ! বলিলেন “খুব ভাল কথ| ত। তবে আমি আমার তেজন্বী 
এবৎ উচ্ছল পিতুপুক্ষপিগের নিকউই যাইব, তাহাদের সহিত চিরবিচ্ছেদ 
হইযা তোমাদের জনকতক নীর্ণ খুঈানের সহিত স্বর্গে বাস আমার 
একটুও মনঃপুতত নর!” রাঙ্গা আর কোন কথাতেই কর্ণপাত ন! 
করিয়া গিজ্জ। হইন্তে বাহির হুইনা গেলেন। 
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১৩ ।/ শক্তি ও সংযম এক্ষেত্রনাথ ভট্টাভার্যয | 

কলিকাত! আমহা্” স্রাট নিবাসী ৬ক্ষেতরনাথ ভট্টাচার্ধ্য মহাশর, 
তাহার উপরিতম কন্মচগারীর সহিত অমিল হওয়ায় নিজেরে উচ্চ 
ইঞ্জিনিরারীর পদ পরিত্যাগ করেন। এই পদে তাহার বেতন €*০২ 
মুদ্রা ছিল। তদল্ুষারী গাড়ী ঘোড়া ও অন্তান্ত আসবাবও ছিল। 
তিনি পদতাগ করিয়া স্টির করিলেন যে অবস্তান্রযারী ব্যবস্থা করা 
কর্তবা। সমুদ্া় আসবাব নিলামে বিক্রর করিলেন ও এক ক্ষুদ্র 
ব:টী ভাড়! লইয়া তাহাতে সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন । দ্রাস 
দাদী সব বিছায় দিয়া নিজে হাট বাজার বা দোকান করিতে কুক্টিত 
হইতেন না। চেয়ার টেবিলের পরিবন্তে মাদুর ব্যবহার করিবার 
জন্ত দুরবন্বী স্থান হইতে ক্রত্» করির' নিজে স্বন্ধে করিরা 
বাটাতে আনলেন । 

মূল্যবান কাঁচ লগ্ঠনের বাত্তির আলোর পরিবন্তে মাটার দেকোতে 
প্রদীপের আলোক কাজ কন্ম করিতে লাগিলেন । 

চাকরী না থাকাত্তে কোথায় মনে অবসাঁদ আসিবে তাহার পরি- 
বর্তে মনে আনন্দ উৎসাহ আসিল। খণ ন! করিয়া অবস্থানুবূপ 
ব্যবস্থা করার বিপদ অধিক দিন থাকিতে পারিল না । শীঘ্রই এত 
কাধ্য আসিল ষে পূর্র্বাবস্থ। পুনরভ্যুদিত হইল ! 


১৪। অশান্তির সুখ ইউরোপে | 

সকল ছুঃখের কারণ মানসিক অশান্তি । উহা অসংষত বাসনার 
ফল। ইচ্ছাবৃন্তি সংযত ও স্থপথে চালিত হইলেই মনুষ্ত কম্মযোগী 
ও সাতব্বিক-প্রকৃতি-সম্পন্্ হয় । ( সন্তোব পরমাস্থায় ুখার্ী 
সংঘতো ভবে )। 
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মিষ্টার বার্ণ/উ'শ (১।১২1১৯১৩) এসেক্‌স হলে বলিয়াছিলেন যে, 
ইউরোপে রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ধন্মনৈতিক এবং পারিবারিক 
বিষয়ে যে সকল সমন্তা উঠিতেছে তাহাদের সুসঙ্গত ব্যবস্থায় ইউরোপীয় 
জাতিরা এতই অক্ষমতা দেখাইতেছে যে" হয় কোন অবতার-পুরুব 
(স্থপার-ম্য/ন ) আবিভূণ্ত হইয়া সুব্যবস্থা করিবেন--না হত প্রকৃতি 
নিজেই সকলকে নিঃশেষে মিটাইয়া দিয়া উচিত কার্যযই করিবেন ! 

ইউরোপের বিপ্লববাদ, সংঘর্ষবাদ এবং ব্যক্তিগত অধিকারবাদ, সমাজ 
বন্ধনের মূলেই কুঠারাঘাত করিতেছে । ইউরো'পীয়েরা বহু সহশ্র 
বংসর ধরির৷ সামরিক জাতি এবৎ সমস্ত ইউরোপ অবিরত “কাওয়াজ? 
করিতে ব্যাপুত। কিন্তু এখনও কতক শ্বধন্মনিষ্ঠ ত্যাগশীল মহাম্ব! 
তথার আছেন-_-এই জন্তই এখনও বাহা গৌরব ও শক্তি রহিযাছে, 
নচেৎ ভিতরে স্থথ শান্তি নাই। কোন স্ুলেখক বলিয়াছেন 
(গ্ভাট, ফীভারিশ ছ্েট অফ. এক্সজিস্টেন্স ুইচ ইন এনলাইটেও 
ইউরোপ উই কল্‌ প্রগ্রেস) «ইউরোপে যাহা আমরা উন্নতি 
বলিরা পাকি তাহ! অষ্ট প্রহর জবর ভোগের অবন্তার সহিতই 
তুলনীয় ।৮ 


৫ | কছেশ বাৎসলযর সাথনা গ্রীসরোজে | 

পূজ্যপাদ ৬ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত *বিবিধ প্রবন্ধ? 
দ্বিতীয় ভাগের একস্বলে আছে £--“হে দেশ হিতেচ্ছা দেবি ! ছুর্গাতি 
বিনাশিনি! তোমার সাধকেরা কি কঠোর তপস্তাই করিয়াছেন ! 
(১) প্র দেখিতেছি একটি যুবা পুরুষ জলন্ত অনল মধ্যে আপন বাহু 
প্রসারিত করিয়া দিয়! তাহাই হ্রোমীয় করিতেছেন! (২) একটা 
স্বীলোক আপন দন্ত-বিচ্ছিন্ন রুখিরাক্ত জিহবাকে দেবীর চরণতভ 
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নিক্ষিপ্ত করিতেছেন 1 (৩) আবার 'ঈ একছন গম্ভীর দর্শন 
মধ্যবস্কে পুকষ আপন শ্রিরতম পুবদিগকে দেবীর সমক্ষে বলি 
প্রধান করিতেছেন ।৮ 

(১) পরাক্রান্ত লাটণ-রাদ পোসেনার আক্রমণে রোম একাস্ 
বিপন্ন হইনা পড়িলে রোনীণ ঘুপক মিউসি'লস দেশ-বৈরীকে হত্যা 
করিতে শক্র শিবিরে প্রবেশ করিয়া বলা পরেন । উহাকে ফদ্ত্রণ দিয়া 
ৰধ করার ভ। দেখান হইলে তিনি নেচ্ছার নিজের দক্ষিণ হস্ত জলন্ত 
অব্রি-কুণ্ডের টিতগ্র প্রসারিত করিঘা দিশা অগ্রাণ খদনে যন্ত্রণা সহ্য 
করিতে লাগি:পন । তি হাতট পুড়িনা শষ্ট হইণা খ্রাছিল। রাজা 
পোসেনা এই অণান্ধিক দৃইপ্রাতজ্ঞ। ও কষ্-সহিষুততা দেখিনা মুগ্ধ 
ও রূপ তিনশত পোমীর ঘুবক তাহার শিবির মধ্যেই তাহাকে হত্যা 
চেষ্টা একে একে কণিবে শুনিনা ভীত হন এবৎ সিউসিয়সকে ছাড়িঘা 
দির! রোমের সহিত সত্ব? সন্ধি করেন । 

(২) পিসি:ট্রটস বংশীরগণ যখন এ.খন্সের স্বান্বীনত। হরণ করিয়া 
তথায় বিশেষ অতাচার করিতেছিল তখন অনেকগুলি সন্ত্রস্ত ব্যক্তি 
লেইন! নামক একটী স্ত্রীলোকের বাটীতে রাত্রিকালে সমবেত হইরা 
রাষ্ট্রবিপ্লব চক্রান্তে লিপ্ত হইরাছিলেন। গেরেন্বারা ত্র ঘটনার কিছু 
অ।ভাপ পাওরায় যখন স্ত্রলোকটকে গ্রেপ্তার করা হইল এবং যন্ত্রণ! 
দির। উহার নিকট হইতে চক্রাস্তকারীদ্দিগের নাম বাহিরের চেষ্টা 
করা হইল, তখন লেইনা নিজের দাত দিরাই নিজের জিহ্বাগ্র অনেকটা! 
কাটয়! ফেলিরা দিনাছিল. ঘাহাতে যন্ত্রণার অজ্ঞানপ্রার হইয়া কোন নাম 
বলিয়া ফেলিলেও যেন তাহ। বুঝা না যায়! এখিনীবগণ ইহার 
পরে  স্বাধানতা প্রাপ্ত হইর। লেইনার (উহার নামের অর্থ 
সিংহী) সনম্মানার্থ একটী পিহ্বাহীন সিংহীর মুস্তি নগরের 
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প্রকাগ্যন্থলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । 

(৩) রোমীণ সাধারণতন্বের প্রগম কন্সল মহাত্ম। ক্রটস্‌, বাষ্ট্র- 
বিপ্লব চেষ্টার লিপু তাহার নিজের পুখদ্ধরের অপরাধ নিজেই বিচার 
করিয়। তাহাদের প্রাণদগ্ডের আজ্ঞা দিবাছিলেন। 


+১৬। ধর্মসংক্কাররকের তযাগ এসিয়। ॥ 

বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীন ভাগের একস্কুলে আছে 275 

“হে ধন্স সংস্কার! হে দেবাদিদেব! তোনার আরাধনাও সামান্ত 
কঠিন কাশ্য নর! কোন বাক্তি তোখার স্সরাধনায় প্রবৃন্ত হইরা 
সংসারস্থুখ কামনা] পরিহার মা কর্িরাছেন % তোমার কোন্‌ সেবক 
কলঙ্কাভিলিপ্য, সমাঞ্রবহিফু্‌ত এব প্রানি গ্রহে নিগৃহী ত ন! হইগাছেন ? 
ধী দেখিতেছি একজন রাজখংশপন্ভুত মপান্ুভর নিজ সদধহৃদর দশিত 
অহি দা ধর্ম স্তাপনার্থ টক রাঁজ)সম্পদ তুণ্ছ, করির! দণ্ড কমণগুলু 
ধারণ করিনাছেন ॥ কী আর 'একটী মন্জুদব পুপিবশীর পা1পন্ডজাৰ বহন 
করতঃ চৌরবৎ দণ্ডিত হইয়াও প্ণী দর়ালুতার আদর্শ প্রশ্ন 
করিতেছেন !” 


৭1 নিঃক্তার্থ পরোপকার মাকিন খঞ্জের | 
আমেরিকার একজন খঞ্জ রান্তাৰ মোড়ে খবরের কাগজ বিক্রয় 
করিত । . 
একটী বাপিকার প1 আগুনে পুড়ির৷ যাওরার (১৯১২ ) ডাক্তারেরা 
বলিলেন যে, কেহ যদি তাহার পায়ের মাংসপেশী কাটয়া লইতে 
দেয়, তাহা হইলে উহা! লাগাইয়! বালিকাট বাচিতেও পারে । খগ্জ 
ইহা শুনিয়া বলিল “আমার পা হইতে মাংস লইয়া! বালিকাটিকে 
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বাচাইয়া দিন 1৮ উত্তরে ডাক্তার বলিলেন “তামার পা হইতে 
প্রয়োজনমত মাংস লইলে তোমার জীবনের আশঙ্কা! হইতে পারে ।” 
খঞ্জ বলিল “ণামার খোড়| পা আর কোন্‌ কাজে লাগিবে ? যদি ইহাতে 
একটী বালিকার জীবন রক্ষার সম্ভাবনা থাকে তাহ! হইলে তাহাই 
কর।” বালিকা এরন্ধপ অন্্রচিকিৎসায় ঝাচিয়া! গিয়াছিল, কিন্তু মহৎ- 
হৃদর খঞ্জের মৃত্যু হয়। 


+১৮।/ শতিন্পালী বাক্সালী প্রেমানন্দ্ ভারতী । 

কালিফোণিয়ার অন্তর্গত প্রশান্ত মহাসাগর তীরবর্তী লস্এঞ্জেলস, 
নামক নগরে এবং নিউইয়র্কে শ্রীমৎ প্রেমানন্দ ভারতী (ইনি কলি- 
কাতা হাইকোটের ভতপুর্ব জগ এঅগ্ুকুল চন্দ্র নুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতুপ্পুত্র ) 
গত তিন বংসর যাবৎ বৈষ্ণব ধন্সম প্রচার করিয়া! তথায় দশ সহঃ 
ইলগ্ডে দুই সহশ্র, ফ্রান্সে এক সহস্র শিষ্য এব" শিশ্তা রাখিয়া এবং 
কণেকজন শিষ্তাসহ এদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন ( ১৯১২ )। 

নিউইয়ক হেরান্ডের রবিবারের প্রকাশিত কোন এক স্থখ্যাব 
ভাহার লিখিত একটী প্রবন্ধ, রাধাকুষ্জের পট এবৎ আ্রীচেতন্তদেবের 
সংকীক্উন-_-এই ছুইথানি ছবি প্রকাশিত হয়। তিনি ইহার দ্বরুণ ১৫০০২ 
টাকা পাইয়াছিলেন। এই পত্রিক অগ্ঠান্তদিন পাচ লক্ষ খণ্ড বিক্রীত 
হইর। থাকে, কিন্তু এই সংখ্যা বশ লক্ষ খণ্ড বিক্রীত হইয়াছিল ! 
কপর্দক শূন্ প্রেমানন্দ ভারতী, কাগজে লিখিয়া ও বক্তৃতা দিয়া অর্থ 
সংগ্রহ পূর্বক, কালিফোণিরার একটা রাধাকৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্া 
করিয়াছেন। সেখানে রাধাকৃষ্ণের পট পুজা হইর! থাকে, তিনি 
শিষ্ঠাগণের প্যারীদাসী, রাধাদাসী, লীলাদাসী, ললিতাদাসী প্রভৃতি নাম 
রাখিয়াছেন। তাহার! প্রত্যহ ভক্তির সহিত একখানি : রেকাবীতে 
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মাখন রাগিয়া এবং চারিটী পিতলের গেলাসে জল রাখিরা ঠাকুরকে ভোগ 
দিয়া গাদকিন। তাহার! সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ করতালসহ জয়দে€বর পদাবণী 
সংকীর্তন করিয়া শ্রন্তযহ অহন্কটা সমর অত্তিবাহিত করেন ! খোল 
বাজাইে প্রতিবাসীর৷ পুলিশ ডাকে বলিরা তাঁহ। বাজাইতে পান না। 
তাহার বিশ্বাস যে, একদিকে মিশনারীদ্গের দ্বার! বুষ্টান ধুন্টর মতবাদ 
সম্বন্ধে কঠোরতা. অঙ্গদিকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শাস্মের উন্নতি সহ মাকিন 
ক্র ধন্ বিশ্বাস শিথিল হওয়ায় তাহার! শান্তি হারাইতেছেন । মধুর 
বৈষ্ণব ধশ্মই তাহা্িগের বর্তমান অবস্থার ও প্রকৃতির উপযোগী, সুতরাৎ 
সহারই প্রচার বৃদ্গি'হইবে । 


১৯ / বিলাসশুনযতা ও +ধর্যত জাপান সআ্াট ! 

জাপান সঙ্াই ৬মুউসোহিটে! বিল্পিতার আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন 
না? তাহার মৃত্যুর পর সচিববর্গ ও সম্রাটের সন্থানগণ সন্বপ্রণমে 
ত।হার খাদ কামরার প্রবেশ করিরাছিতলেন ! ইত্তিপূর্কে কেহ সেই 
প্রকোর্টে প্রবেশের অনুমতি প্রাপ্ত হন নাই । তাহারা দেখিলেন সমাতির 
কক্ষের কাগজের আন্তরণগুলি জীর্ণ হইর1 গিরাছে, উহার অনেকস্থান 
বিবর্ণ, গৃহততলের গালিচ! নিতান্ত সামান্ত রকমের | 

চীন জাপান হুদ্ধের সময় সম্রাট *হিরেসিমা” নামক স্থানে ৮ মাস 
কাল সেনানিবাসের চেটাই নিম্মিত গৃহেই বাস করিতেন। সেই 
একমাত্র গৃহেই তাহার শরন এবং আফিসের কার্ধ্য চলিত । আবাসগৃত্হর 
বিস্তার করিতে চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন, “মামার সৈম্তগণ রণক্ষেত্রে 
এতদপেক্ষা অনেক কষ্ট ও অস্ৃবিধ! ভোগ করিতেছে ।” 

সম্রাটের এক পুত্রর হঠাৎ মৃত্যু হইলে গৃহাধ্যক্ষ তাহা সভ! মধ্যে 
সম্রাটের কর্ণ গোচর করেন। প্রিন্স ইটে! এই ছুঃসংবাদে সভা স্থগিত 
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রাখিবাদ আদেশ প্রার্থনা করিলে, সমাট উত্তপ করিয়াছিলেন, “সে কা 
এখন পাক, সভ।র কার্ধ্য চলিতে থাকুক 1৮ এই বঠোর আতম্মসংঘম 
দেখিরা সভাসদবর্ণ স্তস্ভি ত হইয়া গেলেন । 


৩০০ / চিবকুআাতীফিগের আতুভাব নিউইয়র্কে 1 

নিউইবক সহরের সেন্টক্নস্‌ মঠ এবং অনাধাশ্রমে হঠ।ৎ রাত্রিকালে 
আন লাগিয়াছিল ( ৩১।১০।১৯১২), তখন **টি অনাণ বাশক বালিকা 
গৃহ্র উপরতালার নিদ্র/ ঘাই:তছিপ ; অগ্থি শির্ব।ণেপ জঙ্ পুলিশের 
লোকেণ। উপস্থিত হইণা দেখিন আশ্রমের তপান্ষিনণীমন উপরতালা 
যাইবার ০ষ্টা করিতেছেন । তীাহার। বলিলেন চেষ্টা ব্11৮ 1 ছন় 
জন তপস্ষিনী ( নন) বাধা না মাণিগা আগুনের ভিতর দিরাই উপরে 
উঠিলেন এবং শিশুদিগকে শুগ্তে খিপ্তত কম্থলের উপর ফেলিএ। দিতে 
লাগিলেন! এইবূপে ৮৮ট শিশুর জীবন রক্ষা হয় । সকলে তপন্ষিনী 
দিশকে গবাক্ষপথ দির লাফাইরা পণ্ডবার জন্য টাকার করিয়া 
বলিতে লাগিশ, কিন্ত ষণার্থ মাত-দপর-সম্পন্না ই! একুমাৰাগণ অব শি 
শিশু দুইটাকে অপ্রিও মুখে কেলিরা যাইতে সম্মত হইলেন না । পিধের 
বস্ত্র বলির উঠিলেও সডাহার| 'এশরে ওখরে শি ছুইটীর অগ্ুসন্ধান কৰিরা 
বেড়।ইতে পাগিলেন। উপর হইতে প্রচ্ছশিত গৃহ ভার্গিপা পড়িল- 
তপন্দষিনীগন আর ফিবিতে পারিলেন ন|। 


১০১/ াহিক প্রার্থনা পার্সি পুরোহিতের 

আরবদিগের ছারা পারন্ত জঘের পর এক অগ্নিপুক পুরোহিত 
গ্রামবাসী মুসলমানদিগের নিকই যাছুবিছ্াা/বিদ, বলিয়া আখ্যাত হইরা- 
ছিলেন। এক সময়ে একটা মুসলমান শিশ্ত অকম্ম।ৎ মৃত্যুমুখে পতিত 
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হওয়ার, ইহা এর অগ্রিপুজকেএ থাছুবিগ্ঠার কার্ধ্য এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় 
করির] মুসলমান গ্রামবাপীগণ প্র পুরোহিতের প্রাণবধার্থ তাহার 
পশ্চ।দনুদরণ করিল । অগ্রি-উপাসক পুরোহিত স্বীয় প্রাণ রক্ষার জন্য 
যথাসাধা বেগে ছু'টরা যাইতে যাইতে লুকাইবার স্থান না দেখিয়া একাস্ত 
ব্যাকুলভাবে ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন *দয়ামর ! এই 
বক্ষমধ্যে আমায় আশ্রর দান কর!” সেই মুহুর্তে তিনি সন্মুখবস্তী বৃহৎ 
বুক্ষমধ্যে প্রকাণ্ড কোটর দেখিতে পাইলেন ও তাহার প্রবেশমাত্র 
কোটরদ্বার যুক্ত হইরা গিয়া তীহাকে লোক-লোচনের অন্তরাল করিয়া 
দিল। এদিকে আততার়ীগণ সহসা তাহাকে বুক্ষ সন্গিধানে অন্তহিত 
হইতে দেখিরা যাছুবিগ্ভাবিদ্বে বুক্ষ প্রবেশ অসম্ভব নহে স্থির করিয়া 
বৃক্ষট ছেদনারন্ত করিল। পুরোহিত তখন ভয় পাইরা অধিকত্তর কাতর- 
ভাবে ভগবানকে বলিলেন “আমার রক্ষ! করিলেন ন। ?” তখন তিনি 
শুনিতে পাইলেন, “ভুমিত তোমাকে রক্ষা করিতে বল নাই। বৃক্ষের 
আশ্রয় চাহিবাছিলে' তাহা পাইয়াছ।” তখন পুরোহিতের চক্ষু ফুটিল। 
তিনি বুঝিলেন কিসে ভাল ও কিসে মন্দ তাহ! যখন জ্ঞানা নাই তখন 
ধ্রহিক বিষরে এ দাও ও দ[ও বলা নিরর্থক! যাহাতে প্রকৃত ভাল 
হইবে কুপাময়! তাহাই করিও”__বলিরা নির্ভর করাই সঙ্গ'ত। 


৩০২ ধ্রষ্টতাক় উপেক্ষা হারুণ । 

স্প্রসিন্ধ স্থলতান হারুণ-অল-রসিদের এক পুত্র একদিন ক্রোধান্ধ 
হইয়া তাহার কাছে আসিরা বলিল-_*অমুক সৈল্যাধ্যক্ষের পুত্র 
আমাকে আমার মাতার উল্লেখে গালি দিয়াছে ।” হারুণ এ বিষয়ে 
কি করা উচিত মন্ত্রীর্দিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, কেহ বলিল, তাহার 


প্রাণদণ্ড করুন; কেহ বলিল তাহার জিহ্বা! কাটিরা ফেলুন; কেহ 
১৬. 
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বলিল নর্থদণ্ড করির! তাহাকে দেশ হইতে নির্বাসিত করির| দিন । 
হ্যারপর হারুণ নলিলেন, -_৭পুত্র ! যদি তুমি অপরাধীকে ক্ষমা করিতে 
পার, তাহাই সর্বোত্তম । যে ব্যক্তি ক্রোধের কারণ সব্বেও অৰিচলিত 
হইয়া কথা কহিতে পারে, সেই প্রক্কত বীর । তবে যদি তোমার 
সে ক্ষমতা না থাকে, তুমিও তাহার মা'তাকে গালি দিতে পার। 
কিন্ত তাহা কি “তামার” পক্ষে উপযুক্ত হইবে ?” 


৩০৩ | (হের আতিশষ) অয়রার । 

কোন পরিশ্রমী, দয়ালু ও ভক্তিমান ময়রা একদিন একজন 
সন্ত্যসীকে রাস্তার দেখিয়া! ডাকিয়। দোকানে আনিল এবং তাহাকে 
উত্তমরূপে খাওয়াইয়। তাহার জীর্ণ বস্ত্রধানি ভাল করিয়া সেলাই করিয়! 
দিল। সন্ন্যাসী তুষ্ট হইয়া বলিলেন “স্বর্গে 1ইবে ত আমার সঙ্গে এস।৮ 
ময়রার দুই ছেলে । তাহাদের উপর স্সেহের সীম! নাই । ময়র! বলিল, 
“ছেলেরা ছোট, এখশ গেলে চলিবে ন।1৮ সন্স্যাসী আট বৎসর পরে 
আলিয়। ত্বর্ণে যাইতে বলিলে, ময়রা বলিল «ছেলের! বড় চঞ্চল ; এখন 
গেলে চলিবে ন11” আট ৰৎসর পরে সন্ন্যাসী পুনর্ধার আসিলেন। 
তখন মরার মৃত্যু হুইর়াছে। উহার ছেলেরা তথন অতিকষ্টে কিছু 
জমি চাষ করিয়! চালায়; দোকান উঠিয়া গিরাছে। মাঠে গিয়! 
সন্যাসী একটী গরুর গায়ে একান্তে একটু জল ছিটাইর! পূর্ববজন্ম স্মরণ 
করাইয়! স্বর্গে যাইতে বলিলে এজন্মে বুষযোনি প্রান্ত ময়র1 বলিল «আমি 
অন্ত গ্রাম হইতে পলাইয়া আসিয়া স্বেচ্ছায় ছেলেদের চাষে সাহায্য 
করিতেছি । এখন স্বর্গে গেলে ছেলেদের কষ্ট হইবে। অন্ত গরুতে 
বেশী খাইবে ; কাজ কম করিবে 1” সন্্যাসী আবার আট বৎসর পরে 
আসিয়া শুনিলেন যে গরুটী মরিয়া] গিয়াছে এবং জানিলেন যে একটা 
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সাপ পতিত দোঁকানঘরের ভিটার গর্ত হইতে মধ্যে মধ্যে বাহির হইর। 
ছেলেদের ৰাসগৃহে আইসে এবং আস্তে আস্তে গিয়া গর্ভে ঢোকে; 
কাহাকেও হিংসা করে না । সন্্যাপী বুঝিলেন যে, ছেলেদের জন্য গুপ্তধন 
রক্ষ। করার ও তাহার পথ দেখানর বাসনার ময়রা সর্প-যোনী প্রাপ্ত 
হইয়াছে । তিনি সর্পের প্রদ্শিত পে গির! ভিটা] খুঁড়িরা ফেলার 
পরামর্শ দিয়া ময়রার ছেলেদের বলিলেন “সম্ভবতঃ কিছু পোতা টাকা 
আছে 1” তখন মঞ্রার ছেলেরা শ্ ভিটা খু'ড়িয়! কিছু টাক! পাইল 
এবৎ সাপটা! নিব্বিবার্দে সরিয়! যাইবার চেষ্টা করিলেও তাড়।ইরা গিরা 
উহাকে মারিয়া ফেলিল। সন্র্যাসী সর্পের সুক্্রেহকে নিজের জটার 
বাধিয়া লইগেন। সে ছেলেদের জন্ত ক্তন্মে জন্মে এত করিতেছে -_আর 
ছেলেরাই তাকে মারিয়া ফেলিল, ইহা জানিয়া ময়রার পুত্র-ক্সেহের 
অপীম বন্ধন কাটিয়া! গেল! সক্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদে ও ময়রা-জন্সের সাধু 
ও দরিদ্র দেবায় এবার ময়রার রাজপুত্ররূপে জন্ম হইপ। প্র পুত্রের 
বিষয়ে অনাসক্তি, সদাচার, দেব-ছ্ধিক্তে ভক্তি দেখিয়া রাজ| রাণী পরম 
আনন্দিত হইলেন। কিন্ধ পুত্রন্মেহ কাটর। যাওয়াতে এবারে রাজপুর্ররূপী 
ময়রাকে আর সংসারাশ্রমী হইতে হইল না। প্রারন্ধ কন্ধক্ষয় হইয়! 
গেলেই যৌবনের প্রারন্তে হঠাৎ মৃত্যু হইরা মন্বরা পরমগতি প্রাপ্ত 
হইল। 


১০৪ / কাজের সুবিধা শেষ বাজিতে । 

জেনারেল লি একদিন আশ্চর্য্য হইয়া যুক্তরাজ্যের প্রধান সভাপতি 
মহাত্মা জঙ্্গ ওয়াশিংটনকে জিজ্ঞাসা করেন “আপনি এত কাজ করিয়া 
উঠেন কিরূপে ?” কন্খ্রধোগী ওয়াশিংটন উত্তর দ্লেন ঞ্ষখন অপরে 
নিদ্রা বায় তখন আমার অনেক কাজ শেষ হইয়া যায় । আমি রাক্রি 
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চারিটার পুর্বে শয্য। হইতে উঠিয়া! ঈশ্বর স্মরণ পূর্বক কাজে প্রবৃত্ত 
হুইয়া থাকি ।» 


রাত্রি চারি প্রহর সম্বন্ধে হিন্দীতে একটা প্রবাদ বাক্য আছে £-- 
পহিলা রাতমে সৰ কোই জাগে, 
ছুস্র! জাগে ভোগী। 
তিস্র1 রাত মে তক্কর জাগে, 
চৌথা জাগে ষোগী। 
০৫ / হরেন পুক্কাতিণী জমীদারের নজরাণা । 
একজন ফকীর মুক্রাগাছার জমিদারীর আমলাদিগের নিকট অনুমতি 
লইর1! পড়তি জমিতে সাধারণের উপকারার্থ একটা উংকুষ্ট পু্করিপী খনন 
কপাইরাহিলেন। ভিক্ষালবধ ধনেই প্র বুহৎ কার্ধ্য সম্পন্ন হয় এরং বহু 
লোকের জলকষ্ট দূর হয় । কাধ্য সম্পন্ন হইলে আমলাদিগের লোভ উদয় 


হয় এবং ফবশীরের নিকট অনেক টাক1 আছে মনে করির। উহার! ৫০০ 
টাক] নজরেব দাশী করেন। 


মংনেক পিন পরে রাজা বাহাদুর জমিদারী কাছারীতে সদলে মাঙ্গিলে 
ফকীর নজরাণা মাফ করিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করেন। রাজা 
আমলাদের পরামর্শে__পাঁচ শত টাকাই চাহিলেন। ফকীর ৩৭॥০ টাক! 
সমূখে ধটিয়৷ দিয়া বলিলেন, “গরীবের জলকষ্ট বলিখা যেখানে হাত 
পাতিরাছি সেখানেই_অতি দরিদ্রের নিকটও-_কিছু পাইয়/ছি। 
“মহারাজ বাহাদুরের ও আমলাবাবুদের নজর জন্য চাদ! দাও' -বলিলে 


কেহ কি কিছু দিবে? সংগৃহীত চাদার অবশিষ্ট সমস্তই আপনাদের 
এই দিলাম ।৮ 


ইহার পরও রাজন্রাতা ও প্রধান কন্্রচারী পাচ শত টাকাই দিতে 
বগায়, স্পষ্টবাদী ফকির হাসিয়! রাজকে বলিলেন “যেক্রপ সুকাতিতে 
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ভকুম দিবার আধিকার হয়, পরামর্শ দিতে হন না__তাহা 
স্মরণ রাখাই ভাল |” (রাজ! পোস্পুত্র; তাহার জ্যেষ্ট ভ্রাতা 
তাহারই কন্মচারী হইয়া এ পরামর্শ দিতেছিলেন। ) রাজা লজ্জিত 
হইর! নজরাণা মাফ করিলেন । 


১০৬ | কর্তবে; ভ্ুঢতো হকেরীয় 'সানিতএ : । 

হঙ্গেরীয় সৈন্তদলের কাওয়াজ হইতেছিল (৪1৯/১৯১২)। প্রায় 
১০০ জন সৈনিকে কর্ণেলের হুকুমে, একট! উড়ন্ত বেলুনের দড়ি ধরি! 
তাহাকে টানিয়া রাখিয়াছিল। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া আসার 
বেলুনটার দড়িতে খুব জোরে টান পড়ে । তখন সকলেই হাত ছাড়িয়া 
দিল। তিনজন মাত্র দৃঢ-প্রতিজ্ঞ সৈনিক বিনা হুকুমে দড়ি ছাড়িল ন1। 
বেলুনটা আল্গা পাইয়া উহাদের লইর! উচ্চে উডভিয়! গেল। ৪০০ ফুট 
উচ্চে ঝুলিতে ঝুলিতে গেলে উহাদের হস্ত অবসন্ন হইপ়্া পড়ায় তিনজনেই 
ভূপতিত হুইরা প্রাণ হারাইল। 


১০৭ | ভক্ষেঃর বাতিক্রম ক্ষাতির কারণ | 
যত সৈন্ত এবং রণপোতই জড় কর, যত তোপ, বন্দুক, বারুদ ও 
সরঞ্জামই সংগ্রহ কর ণটকটা? ঠিক (স্থির লক্ষ্য ) ন| হইলে সবই ব্যর্থ 

জাপান সাগরের যুদ্ধে রসীয়দিগের রণপোতমাল! সংখ্যায় বা শক্তিতে 
কম ছিল না। কিন্ধ গোলন্দাজদ্দিগের “টক' ভাল হয় নাই। 

সন্ধংশ, স্থশিক্ষা, বিনয়, বিলাস-শৃণ্যতা' লোকরঞ্রনেচ্ছা, গুরুজনে 
ভক্তি, তীক্ষবুঙ্গি প্রভৃতি অনেক স্থবিধা ও সদ্গুগ সববেও কোন 
কোন যুবক এই পূথিবীর স্থখ ছুঃখের সম্বন্ধে কোন এক বিষয়ে 
অধিক লক্ষ্য দেওয়া যাত্রেই যে অসৎ পথে এবং অসংযমের পথে 
পড়িয়া নিজের চরিত্র হাঁনির এবং ভবিস্তৎ পুরুষের অৰনতির পথ 
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মুক্ত করিয়া ফেলেন, প্রকৃত লক্ষ্য-_সর্বাবস্থায় অবিচলিত ভাবে ধম্ম 
পথের অবলম্বন-_হইতে ভ্রষ্ট হওয়াই তাহার একমাত্র কারণ । 

তোপের লক্ষ্যের এক চুল তফাৎ হইলেই দূরে কত শত হস্ত তফাত 
হইয়া পর্ডে। বড় লাইন হইতে অন্পে অল্পে সরির়া রেলগাড়ী ব্রাঞ্চ 
লাইনে চলিয়া যার়। আমাদের শান্মকারের| ধন্মপথকে শাণিত ক্ষুরের 
অগ্র ভাগের ন্যার বলিরা বর্ণনা করিয়াছেন । এক চুল এদিকেও দোষ, 
এক চুল ওদিকেও ফোষ । 

কোনরূপ ভাবের আবেগে বা সাধারণ বৈষরিক বুদ্ধির অন্ুষারী 
কোনরূপ ম্থবিধা” খুঁজিয়! কার্ধ্য করিলে ধর্ম পথে স্থির লক্ষ্য কোন 
মতেই থাকিতে পারে না। *এটার এমনই কি বেশী দোষ”_-বলিয়! 
অন্যাধ্য কার্ষ্যে প্রবৃত্তি আসিয়! পড়ে। তখন প্রকৃত লক্ষ্যের 
সরল রেখা হইতে ক্রমেই দূরে পড়িতে হর; বুঝিতে পারার শক্তিও 
কমিয়া ষায়। 


১০৮ / সংসঙ্ষের শত বিশ্বাজিত্রের পরীন্ফা ॥ 


বশিষ্ঠ ষখন মহাতপা বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্বোধন করিলেন, 
তখন বিশ্বামিত্র জিজ্ঞাসা করেন «এখন তোমার অপেক্ষা! আমার কি 
গুণের অভাব আছে ?” বশিশ্ভ বলেন “বহুকালাবধি সংগৃহীত আমার 
স্থমের প্রমাণ সৎসঙ্গ আছে' কিন্তু যাবজ্জীবন হয় রাজ কার্ষ্যে না হুয় 
রাজ্জসিক বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া তপন্তায়, লিপ্ত থাকায় তোমার তাহা 
ঘটে নাই।” ৰশ্িষ্ঠ তখন তঙ্চলকণা পরিমিত সৎসক্ষ বিশ্বা মিব্রকে 
দিলেন। | 

বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের দর্প তঞ্চ করিবার জন্য আবার ভগবানের আশ্রয় 
লইলেন। ভগবান তঞ্ল-কণা প্রমাণ সংসঙ্গের শক্তির ব্যাখ্য। করিতে 
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অনুরুদ্ধ হইরা বলিলেন, “একবার অনন্ত নাগের নিকট যাও এবং তাহাকে 
আমার নিকট আসিতে বল।” বিশ্বামিত্রের আহবানে, অনস্তদেব 
বপিলেন, “তাৰ পৃথিকীটা ততক্ষণ ধারণ করিয়া থাক 1৮ বিশ্বামিত্র 
ষ্টাহার ৬* হাজার বৎসরের তপশ্ত।র বল প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু 
তাহাতেও ধরিত্রী ধারণে সক্ষম হইলেন না। তখন অনন্ত নাগের কথায় 
বশিষ্ঠ প্রদত্ত সেই তগু.ল-কণা প্রমাণ সৎসঙ্গের বল গ্রশ্োগ করাব পৃথিবী 
ধারণ করিতে পারিলেন। বিশ্বামিত্রের ভ্রম ঘুচিরা গেল। 


১০৭ | দাঞ্খলে; স্ফাতি বাণিক পুত্রের । 

কলিকাতার একটি বণিক সন্তানের বড়ই ইচ্ছা হইর়াছিল যে খুব 
অধিক রোজগার হর । কোথায় কিরূপে ঘে তাহা ঘটিবে তাহা বেশ 
বুঝিতে না পারিলেও, দোকানখানি বেচিয়া এবং ঘরের টাকাও কিছু 
লইরা সে কোমরে দশ হাজার টাকার নোট বাধিল এবং বদ্ধমান যাত্রা 
করিল । তখন রেলপথ হয় নাই । সন্ধ্যার পুর্বে সহরের বাহিরে 
একটী শিব মন্দিরের পার্খস্থ ভগ্রপ্রার থালি ঘরে সে বৃষ্টি হইতে 
আশ্রয় লইল। 

একটু রাত্রি হইলে মন্দিরের পুজ্জারী আসিল । তথন বৃষ্টি থামিয়াছে। 
পূজারী কাতরভাবে বলিল, “ভগবান! আমি গ্রাসাচ্ছাদনের 
মাত্র ভিখারী । অধিক চাই না। এই সবে প্রত্যহ পুজা করি ইহার 
জন্য মন্দির-শ্বামীর নিকট বুবর্ধ কিছু পাই নাই। পৈতিক কার্য বলিক্াই 
কিয়া যাইতেছি।” পুজারী চলিয়া গেলে দেব-মন্দিরের মধ্যে 
অশরীরীর কথোপকথন বণিকপুত্র শুনিতে পাইলেন :-_ পার্বতী 
বলিতেছেন, “আমার উপরোধ রাখ; ইহাকে একটু বেশী কিছু 
দাও। ওর ভক্তি বড়ই দৃঢ় ।” মহেশ্বর উত্তর করিলেন *মাচ্ছা! 
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তিন দিনের মধ্যে ৮ হাজার টাকা দিব। তাহাতেই হইবে ত?” 
পার্বতী বলিলেন “তাহাতেই হইবে 1৮ 

পরদিন বণিক-পুত্র পুজারীর নিকট গেল এবং তিন দিনের মধ্যে 
পুঙ্গারী যাহাই পাইবেন তাহা বণিক পুত্রকে দিবেন এই সর্তে তাহাকে 
এক হাজার টাকা দিল। পুঞ্জারী বলিল “আর কি পাইব, এই হাজার 
টাকাই তোমাকে ফিরাইয্া দিতে হইবে, আমার এমন কপাল নয় 1৮ 
বণিক পুত্র বলিল “না । সে সর্তনর়। আমার নিকট হইতে ছাড়। 
অন্ত যাহ। পাইবে তাহাই আমাকে ছ্িতে হইবে ।” বণিকপুত্র মন্দির 
পার্খের ঘরেই গ্ুপ্তভাবে রহিয়া গেল। তিন দ্দিনের পর পার্বতী 
বলিলেন “কৈ তিন দিন তষায়! পুজারীকে কিছু দিশে না 1৮ মহেশ্বর 
বলিলেন “হাজার টাক! দেওরাইয়াছি । বাকী ৭ হাজারও দেওয়াইব |” 
তখন বণিক-পুত্র ছেখিল ষে তিন দিনে সাত হাজার টাক নিট লাভের 
করনা করিয়াছিল তাহা কার্যে পরিণত হইতেছে না, বরং উহ্থারই 
হাক্জার টাকা পজারীকে দেওয়া হইয়াছে । সে কাতরভাবে শিবলিঙ্ষের 
নিকট আছড়াইরা পড্ডিল এবং বলিল “সে ষে আমার টাক1।” তখন 
হঠাৎ মহাদেব রজ্র মুস্তুতে ত্রিশূল হস্তে বাহির হইরা বলিলেন “এখনই 
পুঙ্জারীকে ৭ হাজার টাকা দিয়া আয় । আমরা ঠাকুর দেবতা মানুষ ; 
আমাদের পুথক খাজনাখানা থাকে ন1; যাহার ক্ষতি হওয়া! উচিত 
তাহার টাকা লইর্না অপরকে দিয়! থাকি 1” মন্্মুগ্ধ বণিকপুত্র 
সাত হ্থাক্ার টাক! পুক্জারীকে দিয়! আসিল। আট হাজার টাক! 
যাওয়াতে একান্তই ভ্রিয়মান হুইয়! সে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া পার্বতীর 
উদ্দেশে বলিল “মা ! এখন আমি কি করিব! আত্মীন্স ক্বজনে সকলেই 
বারণ করিরাছিল “ওভাবে টাকা বাড়িবে না টাকা! যাইবে” |” পার্বতী 
তাহার রুরুণামাখ! স্গরে বলিলেন “বৎস! এইবার তোমার চিত্তস্থির 
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হইবে; এ বাকী ছুই হাজার টাকাতেই সাবেক দোকানটাতে আবার 
কার্ধ্য আরম্ভ করিলে ভাত কাপড়ের সংস্থান হইবে । অধিক 
মাকাজ্ষার এই দশ1! অধিক পাইন্নাই বা কয়জনের মাথার ঠিক গাকে 
এবং প্রকৃত উপকার হর ?” * 
১১০। নিবের্বাধ কে? রাজা ও বনবাপী । 
কোন রাজার ইচ্ছ! হইল যে, সর্তবাপেক্ষ। যে নির্ধ্বোধ তাহাকে খাভিবা 
বাহির করিয়া অনেক টাকা দিবেন। যাহাকেই তাহার অন্চবেরা 
জিক্তাসা করে যে সে ব্যক্তি নির্বোধ কিনা সেই বলে “মামি কেন 
নির্বোধ হইব, তুমিই নির্র্বোধ |” একদিন রাজা বনের ভিতর 
দেখিলেন যে একব্যক্তি যে ডালে বসিয়া আছে তাহাই কাটিতেছে। 
রাজ! বলিলেন “তুমিই সর্ববাপেক্ষ। নির্ধবোধ ।৮ সে ব্যক্তি বলিল “না ! 
তাহা হইলে মহারাজ! তোমাকে প্র কথা পাণ্টাইয়। বলিতাম !” 
রাজা বলিলেন “তুমি ডাল কাটা হইলেই পড়িয়া যাইবে ; একপে 
ডাল কাটার কোন কারণই নাই।” বনবাপী বলিল যে ঈ ডালটার 
অর্ধেক কাটা হইলেই সে কাটারিটী ভূমে ফেলিয়া দিবে 'এবং 'আর 
একটা ডাল ধরিয়া পায়ের নিয়ের ভালট! খুব নাড়া দিবে, তাহা! হইলেই 
ই শুষ্ক ডাল ভাঙ্গির! পড়িবে এবং সে একটু ঝুলিয়া পুনর্বার 
বৃক্ষাবলম্বনেই নামিয়া আসিবে এবং তাহাই শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহের 
সর্বাপেক্ষা সহজ উপায়। রাজ! আবার বলিলেন *তুমি বড় 
নিরোধ তোমাকেই আমি টাকা পুরস্কার দিব 1৮ বরন্ণবাসী বলিল 
«আমি টাকা লইব না--টাকা ছু'ইন্সা আমাৰ সদদানন্দ হারাইৰ-__ 
তত নির্মোধ আমি নই।” রাজা বলিলেন “টাক! ছাড়িতেছ আর 


নির্বোধ নও ?” রাজ! উহাকে *্বড় নির্ববোধ” অঙ্কিত একটী পদক 
দিলেন । বনবাসী ঝুলিতে রাখিয়া দিল। 


১৫৪ ূ সদালাপ 


কয়েক বৎসর পরে রাঙ্জার মৃত্যুকালে 'খঁ বনবাসী আসিয়! রাজাকে 
বলিলেন “মহারাজ ! যাহার চিন্তায় জীবন কাটাইলেন সে ধন জন 
সঙ্গে বাইবে কি?” রাজা বলিলেন *ন1।” বনবাসী বলিপ “যদি এ 
সন ছাড়িয়া, বা নাই ছাড়িয়া, শ্রীভগবানের উপরই বেশী মন দিতেন, 
তাহ! হইলে কোন শুভ ফল দিত কি?” রাজ! ক্ষীণশ্রে বলিলেন 
“উ| 1” বনবাসী বলিল *মহারজ ! এই পদকটী আপনারই প্রাপ্য 
বলিরা ইহ! এখন আপনাকে দিব কি?” রাজার তখন চক্ষু খুলিয়াছিল, 
শ্ডিনি মুক্ত পুরুষের পাদম্পর্শ করিয়া অশ্পূর্ণ লোচনে বলিলেন “উহ্থা 
আমারই প্রাপ্য ।” 


১১১ । ভগবত কুপা লারদের পুর্বজল্ম ! 

দেবধি নারদ তাহার পূর্ববঙ্গন্মের কথা বেদব্যাসের নিকট বলিয়া 
ছিলেন। নারদের মাতা কোন খধির আশ্রমে পরিচর্য্য| কাধ্যে নিযুক্ত 
থাকিতেন। নারদও আশ্রমে আগত খধিদিগের সেবা করিতেন। 
তাহার যত্বে ও ভক্তিতে তুষ্ট হইয়! রুপাপরবশ খষিগণ াহাকে হরিভক্তি 
এবং ব্রহ্ষজ্ঞানের উপদেশ দিতেন । মাতার মৃত্যু হইলে নারদ নিজে 
বসিরা সংসারের অসারতা উপলব্ধি করেন এবং খধিদিগের উপদেশমত 
অস্তরস্থ পরমাত্মার ধ্যানে মগ্ন হইয়া পড়েন । এ সময়ে তিনি ভগবানের 
ত্বন্ূপ দর্শনে বিমল আনন্দ লাভ করেন। উহার পর তিনি অনেক 
চেষ্টা করিয়াও ধ্যানের এ ভাব আর প্রাপ্ত হন নাই। অনেক সাধনার 
তিনি অশরীরী বাণী মাত্র শুনিয়াছিলেন “তোমার গ্রীতিভক্তি উদ্রেক 
জন্ত একবার দর্শন দ্রিয়াছি । সর্বোচ্চ যোগে হৃদর পরিশুদ্ধি ব্যতীত 
আমাকে “সর্ধদ!” দেখা যার না। এজন্মে তুমি আর আমায় দেখিতে 
পাইবে ন1।” 


সদালাপ ১৫৫ 


১১২ । ম্বত্যুভয় সুনযতা ব্রাহ্মণের | 


মীরজুম্লার আসাম আক্রমণকালে তাহার সৈন্যরা একটা! একটা! 
সহর দখলের পর কযেকজন প্রধান প্রধান লোককে বন্দী করিয়া আনে । 
তিনি উহ্বাদিগকে মুসলমান ধন্মে দীক্ষিত হইতে বলেন এবৎ অবাধ্যতার 
মন্তকচ্ছেদন হইবে, ইহাও জানান । ব্রাহ্মণেতর বন্দীরা কেহ কেহ ধন 
পরিবর্তন স্বীকার করিল। কিন্ত আসামীয় ব্রাহ্মণের বলিলেন যে, 
তাহারা কখনই মনে করেন নাই ষে, তাহারা অমর এবং কেহই স্থির 
করিয়! রাখেন নাই যে, কে কিরূপে কখন দেহত্যাগ করিবেন ; সুতরাং 
সেনাপতি মহাশয়ের আজ্ঞানুষারী সময়ে এবং উপায়ে দেহত্যাগে 
তাহাদের কোন আপত্তিই নাই ! 


5১৩ । শীক্রকে সম্মান সুলতান সর্নিমাল | 

তুর্কম্থলতান সলিমান হজেরির প্রধান নগর বুডা অবরোধ করিলে 
(১৫২৯) ছুর্গাধ্যক্ষ সেনাপতি নাজট্টি অল্প সৈম্ত লইয়াই অসম সাহসে 
তাহাকে বাধ! দেন। ক্রমে দুর্গ রক্ষা অসম্ভব হইয়া! পড়িলেও যখন 
তিনি পরাজয় স্বীকার করিতে চাছিলেন না-যুদ্ধ করিয়া মরিতেই 
চাছিলেন, তখন তাহার অধীনস্থ জন্মণ সৈন্যের বিজ্রোহ করিল এবৎ 
টাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া স্থলতানের হস্তে ছুর্গ সমর্পণ করিল । 
স্থলতান দুর্ঘ প্রবেশ করার পর এই সকল বিবরণ জানিতে পারিলে 
সাহসী শক্র না্টিকে সসম্মানে বন্ধ ধন-রত্ব উপটৌকনসহ মুক্তি দিলেন 
এবৎ যে সকল সৈন্য দেশের প্রধানতম সামরিক বিধির বশ্ঠতার সম্পূর্ণ 
অবমাননা করিয়া নিজেদের সেনাপতির গাত্রে হস্তক্ষেপ করিফাছিল 
তাহাহদর বধদগু দিলেন । 
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5581 দেশ ভক্তের সততা জেনারেল রীন্ড ॥ 

মাফিন স্বাধীনতার যুদ্ধকালে জেনারেল রীড কংগ্রেসের সভাপতি 
ছিলেন । উহাকে ইংরাজ পক্ষে আসার জণ্ত দশ হাজার গিনি ঘুষ দিতে 
চাওয়া হয়। যাহার! এই প্রস্তাব করেন, তাহাদিগকে রীড উত্তর দেন, 
*ভদ্রমহোদরগণ ! আমি বন্ড দরিদ্র; কিন্ক আপনাদের রাজা এত 
ধনী নহেন যে আমাকে ক্রয় করিতে পারেন 1” 


5১৫ । তল্ায়তা অহাত্যা আলির । 

কোন যুঙ্গে মহাত্ম! আলির পদে শত্র-শর বিদ্ধ হইয়াছিল ; যুস্কাবসানে 
ী শর উন্মোচন চেষ্টা করা হইলে, মহাত্মা আলির বিষম যাতনা বোধ 
হইতেছে দেখিয়া. মহাত্ম। মহম্মদ ভক্তদিগকে বলিলেন “এখন থাক 1” 
অল্প পরেই নমাজের সমর আসিল; যখন মহম্মা আলি ভগবানকে প্রণাম 
করিতেছিলেন, তথন মহাত্মা মহত্মদের ইঙ্গিতে শরটা টানিয়া বাহির কর! 
হুইল-_মহাত্মা আলি তাহা! জানিতেও পারিলেন না! 


১)৬। সর্ঘং সতেয গ্রাতার্ঠিতি 
অহাতা অহম্যফের শিক্ষা | 
কোন বাক্তি নিজের চরিত্র সংশোধনে হতাশ হইরা মহাত্মা মহম্মদকে 
বলিরাছিল “আমার চাবিট দোব আত্ছ- -মামি মগ্যপ, লম্পট, চোর 
এবং মিথ্যাবাদী । আমাপ কোন উপায় আছে কি ?” মহাত্মা উত্তর দেন, 
«আজ হইতে দৃ্তার সহ মিথ্যা ছাড়, ভগবানের কৃপায় নিরুপায়েরও 
উপায় হয় ।” লোকট! সত্য সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞাবঙ্গ হইল এবং দুইদিন 
পরেই আসিয়া বলিল “সত্য দ্বারা আমার সকল দোষই আটকা ইয়া 
পিয়াছেন। সকলের কাছে সত্য কথা বলিতে হইলে যে চুরির, 
ক্রাপানের এবং লাম্পট্যের দ্বণা ও সাজ! লইতে হয় ।* 
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১১৭। এথীনীয় সততা জনসাপাতরণের সভার । 

থেশিষ্টক্লিসের ইচ্ছ! হইয়াছিল যে. এপেন্সই গ্রীসের মধ্যে সর্ধ্বাপেক্ষা 
প্রবল হয় । সেজন্য তিনি স্থির করেন যে অপর সকল গ্রীক রাজ্যের 
যে রণপোতমাল৷ এধেন্সের নিকটেই একটা বন্দরে জম] হইয়াছিল তাহ! 
বিনা যুদ্ধ ঘোষণার গ্ুপ্ুভাবে পোড়াইরা দিবেন। সাধারণ সভার মত 
ব্যতীত তাহার এরূপ কোন কার্য করার অধিকার ছিল না, এদিকে 
এবূপ কথার প্রকাশ্ত আলোচনা চলে না। গুপ্ত রাজকীর পরামর্শ 
জন্য জনসাধারণ সভাকে কোন প্রতিনিধি স্থির করিয়া পাঠাইতে 
বলিলে তাহার! আরিষ্টাইডিসকে মনোনীত করিলেন । থেশিষ্টক্রিস 
তাহার অভিসন্ধি প্রকাশ করির1 বলিলে, আরিষ্টাইডিস সাধারণ সভাকে 
জানাইলেন যে. থেশিষ্টক্লিসের প্রস্তাবিত কার্ষ্যে জন্মভূমির অচিন্তনীর 
অভ্যুদয় হইবে ; কিন্তু কার্ধ্যটায় সুবিধা ধত অধিক, উহ! সেই পরিমাণেই 
অন্তাধ্য। সাধারণ সভা কোন কিছু আগ জানিতে না চাহিয়া একবাক্যে 
বলিলেন “তাহ! করিয়! কাজ নাই ।” 

বর্তমানকালে ইযুরোপীয় কোন দেশের জনসাধারণের সভাদ্ব 
্টায়ান্তার বোধ কি আর এতটা স্থপরিস্ফুষ্ট আছে ? 


১৮ / আকন দুবঃবস্তা ইত্ভিয়ান কান্ত । 
মাকিনর্দিগের মধ্যে অনেক সদ্গাশয় লোক আছেন ; ভাললোক না 
থাকিলে কোন জাতির উন্নতি স্থায়ী হর না। ক্র সকল লোকে মনে 
করেন ষে তাহার] আমেরিকার বাস করার আদিম ইগ্ডিয়ান জাতি ষে 
লোপ পাইতে বসির়াছে, এটা ভাল নয়। তাহাদের জিদে অনেকটা! ভূমি- 
ভাগ-_ইত্ডিয়ান ষ্টেটের আদিমদিগের জন্য ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছিল ।- 
এক্ষণে উহ্াদিগেরই জিদে ইগ্ডিয়ান গ্রাম 'সকলের স্বাস্থ্যোন্নতি 
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হইতেছে । গবর্ণমেন্ট ইত্ডিয়ানদিগের স্বাস্থ্যের জন্ত বিশেষ কোন চেষ্টা 
করেন নাই-_-উহ্বাদের শিক্ষার জন্ত অনেক টাকা মঞ্জুর করিতেন। 
অল্পকাল পূর্বে ভাল লোকের কথায় বুঝিয়াছেন যে, যদি শতকরা ৬৭্ট 
শিশু ৫ বৎসরের পুর্ববেই মরিয়া যাঁয় এবং জাতিট! ধ্বংসের মুখেই পড়িয়া 
থাকে তাহা হইলে শেষে শিক্ষা আর কাহাদের দেওয়া হইবে ? 
কমিশনর সেলস তিন বংসর পরিশ্রম করিয়া ক্রমে এরপ স্থাস্থ্যোন্নতি 
করিয়াছেন মে, অন্ধ শতাব্দীর পর এক্ষণে অসত্য আদিম ইগ্ডিয়ানদ্দিগের 
সর্বপ্রথম সংখ্য। বৃঙ্গি দেখা গিয়াছে__মৃত্যু অপেক্ষা জন্মের সংখ্যা 
বাড়িয়াছে। স্থুসভ্য ভারতের ম্যালেরিরা-প্রপীড়িত জিলাগুলির মধ্যে 
কোন কোনটার জন সংখ্যা কমিয়াছে ৷ ইহাদেরও স্বাস্থ্যরক্ষা যাহাতে সত্য 
সত্য হয়-__সেজন্য ইংলগ্ডের ভাল লোকে আন্দোলন করুন এবং কমিশনর 
সেলসের হারা সুশিক্ষিত এবৎ একজন সহৃদয় সহকারী মাফিণ 
কম্মচারীকে কিছুদিনের জন্য এদেশে আনাইয়া৷ দেশীষ এবং ইউরোপীয় 
স্বাস্থ্য বিভাগের কন্ম্চারীদের মধ্যে 'একটু উদ্যম সংক্রামণ করুন । 


3১ / হিন্দুনারীর উৎকর্ষ সঞ্যম পিক্ফায় 1 


একটা ছুই বৎসর বর্স্কা ব্রাঙ্গণ বাঁপিকা একদিন কাদিতে কাদিতে 
বলিতেছিল, “দিদিমা! গাবো।” দিদিমা বলিলেন “মেয়ে ছেলে 
সকলের আগে খাবো বলিতে নাই। দাদাদের খাওয়! হউক ।৮ 
বালিকা চুপ করিল। সকল হিন্দুর বাড়ীতেই এই শিক্ষা! ; শৈশব হইতে 
লোভ দমনে অভ্যাস । ছোট ছোট মেয়েদের নানাপ্রকার ব্রত আচরণ 
করান হয় । উহাতে সংযম ও ধন্মপ্রাণত! দৃড় হয়। সীতা সাবিত্রীর 
দেশে পতিপ্রাণা হইবার--পতিকেই একমাত্র গুরু বলিয়। অগ্চন! 
করিবার -__মনুক্ষণ উপদেশ হর এবং উদাহরণ হিন্দুর বাড়ীতে সর্বদাই 
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ছেখিতে পায় । এখনও অনেক হিন্দুর বাণীতে সহুধন্মিণীরা ত্বামীর 
আগে খান না। 
৩২০1 কলির প্রভাব কিসে থাকেনা । 
গ্রক ব্রাহ্মণ তীর্থ দর্শন করিতে বাহির হওয়ার পূর্বে কোন বন্ধু মহ 
জনের নিকট এক হাজার টাঁকা গচ্ছিত রাখিয়া যান । ফিরিয়া আসিয়া 
টাকা চাহিলে মহাজন টাকা রাখ! অস্বীকার করে । ছুজনে পরম্পরকে 
ধরিয়া রাজন্বারে গেল এবং বিচাঁরপ্রাণ্ হইল । একজন বলে বিশ্বাস- 
ঘাতক ; অপর বাক্তি বলে মিপ্যাবাদী ঠগ। ব্রাহ্মণের কোন সাক্ষী 
ছিল না । সে শপপ করিয়! কহিল. “সত্যের দোহাই, আমি হাজার টাকা 
জমা দিয়াছিলাম ; যি একথা মিগ্যা হয তাহা! হইলে ষেন আমার 
কুষ্ঠরোগ হয় ।”  বলিবামাত্র ব্রাহ্মণের কুষ্ঠরোগ দেগা গেল।  অর্থনাশে 
এবৎ মানহানির ছুঃখে ও ক্রোধে ব্রাহ্মণ গঙ্গা তীরে গিয়া! বসিয়া রহিল । 
রাত্রি এক প্রহর পরে এক পরম রমণীস শুভ্রবন্ত্রপরিহ্থিত শুভ্র দেবমৃদ্ডি 
দেখ! দিলেন। ব্রাহ্মণ সকল কণা জানাইলেন, তিনি বলিলেন, 
«আমি সত্যযুগ__-এরূপ ঘটনা আমার কালে কখনও হয় নাই---এসব 
ব্যাপার আমি বুঝি না।” তিনি অস্থহিত হইলেন । দ্বিতীয় এবং 
তৃতীয় প্রহরে থাক্রমে গীতবর্ণ এবং রক্তবর্ণ দেবমুস্তির আবির্ভাব হইল । 
তাহারাও বলিয়া গেলেন *একপ ষোল আন যিথ্যাব উপর আমাছের 
আধিপত্য নাই । শেষ প্রহরে কৃষ্ণবন্জপরিহিত কুষ্ণবর্ণ মৃন্তি আসিয়া 
বলিল «আমি কলি । এখন আমার রাজ্য; আমার দে'হাই না ছিসা 
অপরের দোহাই দেওয়ায় রাজদ্রোহ করা হইয়াছে; সেইজন্য তোমার 
সাজা, আমাকেই এখন হইতে ভক্তি করিবে। ভাল! ফিরিয়! যাও 
এবৎ শপথ করিগ্না বল, _শপথে ভুল হইয়াছিল, সেই জন্য কুষ্ঠ হইয়াছে; 
ছুই হাজার টাক! গচ্ছিত রাখিয়া তলে এক হা'জ+র টি'তা লি 
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ফেলিয়াছিলাম ; যদি ছুই হাজার রাখাই ঠিক হণ তবে কুঠরোগ অবিলম্বে 
সারির়া যাইবে । যাও) শ্রর্প কর) আমি রোগ সারাইয়া দিব |” 
ব্রাহ্মণ তাহাই করিল । ফলও কলির কপামত হইল । কু$ সারিয়] গেল; 
রাজাজ্ঞায় মহাক্জনকে ছুই হাজার টাকা দিতে হইল । ব্রাহ্মণ বৈর- 
নির্যাতনের হর্ষভরে পত্রীকে আিগা সকল কথা বলিলে _ পত্রী ব্রাহ্মণের 
পায়ের উপর মাথা রাখিয়া কাতরভাবে বলিল “কেন এমন করিলে ? 
কেন করিলে? নমামপ| চঢুইজনে খাটিণা কোনবপে চালাইতাম; 
ছেলেটিকে ধর্শপণে রাশিতাম । এখন এ টাকায় নিজেদের অধোগতি 
হইবে; ছেলে খারাপ হইবে এবৎ পিতামাত!কে দ্বশ! করিতে হওয়ার 
মহ! কষ্ট ভোগ করিতে হইবে । ইহার উপায় কর |” ব্রাহ্মণের চৈতঙ্গ 
হইল । লজ্জা এবং অন্ুতাপে মুতপ্রার হইয়া বলিল «তোমার মনে 
এখনও সত্যযুগ আছে; আমারও একদিন ছিল। সত্যের পরাভবে 
বিষম ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া! কলির পরামর্শ গ্রহণ করিগ্লাছিলাম । তুমি 
ক্ষমাশীলা ; মহাজনের ওকপ নন্ঠার দেধিয়াও বলিয়াছিশে দ্যতে দাও ; 
আমরা রাগ করিলে ওদের ক্ষতি হইবে) মাহা কাহার তুঃগ হইয়া কাজ 
নাই! কলির পরামর্শের কথা সাধবী ধন্মশীল তোমাকে জানাইতে 
চাই নাই; ঝেঁকের উপর অপকার্ধ্য করিরা ফেলিয়াছিলাম ; তাহাতেই 
এই পতন । এখন যাহ! বলিবে তাহাই কবিব।” ক্রাহ্গ্ীর পরামর্শে 
ব্রাহ্মণ তিনদিন অনশনে থাকিয়া প্রায়শ্চিন্ত করিয়! মুগ্ডতিত মন্তকে দুই 
হাক্তার টাকাই রাদ্বরে লইরা গির] মিথ্যা শপথের অপরাধ স্বীকার 
করিলেন এবং তাহার সকল ছুঃখেব কারণ নিক্ষের সেই হাজার টাকাটা! 
জরিমানা স্ববূপ লইয়া! অন্য দণডও দিত রাজাকে অন্তরোধ করিলেন । 


রাজা সমস্ত “নিয়া বিশ্রিত হইা ব্রাঙ্ষণকে তী পরিমিত অর্থদণ্ডেরই 
আজ্ঞা দিলেন ॥ 
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সেই রাত্রে ব্রাহ্মণ দম্পতীর এবৎ তাহাদের শিশু পুত্রের শিক্পরে 
দীড়াইরা অবনত মস্তকে “কলি' ব্রাহ্মণীকে বলিলেন “মা! এ বাভীতে 
আর আমার স্থান নাই। একান্ত সত্যপরাযণা এবং পতিব্রতা 
আপনার পরামর্শে ও প্রভাবে আপনার পতির সকল পাপ খগুন হইয়! 
গিরাছে। পুর্িজন্জেও রাগের মাথার একটু মিথ্যা কথা বপিরাছিলেন-_-এ 
জন্মেও সেইজন্যই সেদিকে প্রবণত! ছিল; ক্রোধে অস্াবধান হইবামাত্র 
সে দোষ আসিয়া! পড়িয়াছিল; আমি স্থবিধা পাইখাছিশ'ম । "সাধুণাৎ 
কিস্করঃ কলিঃ। আপনাদের উপর মার আমার অধিকাব নাই ।” 


১২১ / ধষ্টতায উপেস্া মুসলমান জের | 

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের একজন মুসলমান জজ একদিন রেলপথে 
প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে যাইতেছিলেন (১৯১৯)। মধ্যে একটি ষ্টেশনে 
ট্রেণ দশ মিনিটের জন্য দীড়ায় বলিয়া, তিন ট্ণ হইতে নাষিয়! 
প্রযাটউফরমে একটু পায়চারি করিতে থাকেন। অল্প পরেই দেখিলেন 
মে একজন ইংরাজ তাহার গাড়ীতে উঠিরা তাহার দিণিসপত্র নামাইয়া 
দিতে আরপ্ত করিল। একান্ত ধীর-প্রকৃতিএ মুসলমান জজটী গবিবিত 
ইংরাজের এরূপ অশিষ্টত| দর্শনে একটু মুচকি হাসিয়া নীরবে নিজের 
জিনিসপত্র সহ অন্ত গাড়ীতে উঠিলেন । পরিচিত কেহ তাহাকে এই 
অপদ্ধযবহারের জন্ত ইত্রাজটার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হও! একান্তই 
উচিত এরূপ মতবাদ প্রকাশ করিলে, তিনি বলিলেন, “ক্যা! সারা 
হিন্দুস্থান ছোড়, দে কর একঠো| বেঞ্চ কা ওয়ান্ডে লড়ে ?” 


৩২২ / ত্যাগের জয় হুর্রপার্থতী সন্ভাদ় ! 
শ্রীশ্ীচণ্ডীতে জগদন্বা বলিরাছেন £-- 
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«যো মাৎ জয্তি সংগ্রামে 
যে! মে দর্পং ব্যপোহতি । 
ষে] মে প্রতিবল্যে লোকে 
স মে ভর্তা ভবিষ্যতি ॥” 
কিন্ত হর-পার্ববতীর যুক্ষ বা! মহামাযার পরাজয়ের কথাত কোথাও 
পাওয়া যার না। মা'র কোন ভক্ত-সন্ত্রানের মুখে এই বিষয়ের মীমাংসা! 
স্টনা গিযাছে। মা “অন্নপূর্ণ।৮ “রাজ রাজেশ্বরী” পরমা-প্রকৃতি; সকল 
পীশ্বর্য তাহার ; তিনি সর্বাভীয্টপ্রদ! । মহাদেব শ্বাশানবাসী, হাড়মালা- 
বিভূষিত, ভিখারী, কালকুটপারী । এ সকল গুলিতেই ঘোগীর এবং 
ত্যাগীর এবৎ নিবৃত্তিমার্পের উৎকর্ষ পরিস্ফলট। পুজ্যপাদ পিতৃদ্ব 
প্রনীত ৭পুষ্পাঞ্জলি” পুম্তকে লিখিত হইয়াছে “ভগবান ভূতনাথ 
চিরতপস্বী; এইজন্য মহাশক্তি ভগবততী তাহার চিরসঙ্গিনী 1৮. 
সহিষুতায় এবং সংবমেই শক্তি প্রাপ্তি হয়। 


১২৩। উপস্থিত কারি বাণেখর | 

৬বাণেশ্বর বিস্যালঙ্কারের নিবাস গুপ্ডিপাড়ার ছিল। তাঁহার পিত 
রামদেব তর্কবাণীশ সমগ্র মহাভারত স্বহন্তে লিখি! কই করিয়াছিলেন । 
একদিন ইহার বাটীতে ৬শ্তামাপুজার সময়ে একজন সন্্যাসী আসিরা 
১০৮ স্তামা-্ব সংস্কৃত কবিতায় ভক্তিভাবে রচনা করিতে করিতে পাঠ 
করেন । শ্াহার পর বলেন, “আহা ! ষছ্ধি কেহ শ্লোকগুলি লিখিয়! 
রাখিত!” বালক বাশেশ্বর বলেন, “আমার মৃথস্থ হইরা গিরাছে”, 
এবং শ্লোকগ্তপি লিখাইয়া দেন। সেগুলি এখন 'শ্তামাকল্প-লতিকা' নামে 
প্রসিদ্ধ । বহুশাস্ত্রে সুপঞ্ডিভ হইরা বাণেশ্বর নবস্বীপাখিপতি মহারাজ 
কৃষ্ণচন্ত্রের সভাসদ হইরাছিলেন। মহারাজ তাহাকে অনন্তসাধারণতাবে 
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সম্মান করিতেন এবং কেহ সে বিষরে কিছু বলায় তিনি উত্তর 
দিয়াছিলেন, «ইহাকে আমার গুরু বলিলেও হর, পুরোহিত বলিলেও 
হয়।” কোন সময়ে বাণেশ্বর মহারাজের সহিত ভাগীরথীতে নৌকাযষোগে 
যাইতেছিলেন। ভ্রিবেণী পার হওয়ার পর শ্তরোতের বেগ কম দেখা 
গেলে মহারাজ তাহার উল্লেখ করায় বাণেশ্বর তখনই বলেন £__ 

সগরসম্ভতি সম্ভরণেচ্ছয়। 

প্রচলিতাতি যবেন হিমালয়াৎ। 

ইহতু মন্দমুপেতি সরঙ্ষতী- 

ষমুনয়োব্বিরহাদিব জাহ্বী ॥ 

__ভাগীরর্থী সগর-সম্তানদিগের তারণার্গ হিমালয় হইতে অতি 
বেগে সরন্বতী ও যমুনা সখীঘয়ের কাছে আসিতেছিলেন। এখানে 
ছুই সখী (অন্ত দিকে যাওয়ায়) বিরহে জাহুবীর এইবপ হুইরাছে। 

অপর কোন সময়ে মহারাজের স্থাপিত ৬কালীমৃত্তির স্বর্ণ কিরীট 
চুরি যায়। কর-চালনা গণনায় (প্লাঞ্চেটের বহু পূর্বের ব্যবস্থা ) 
“চৌরোহরঃ এইপদ লিখিত হইলে এ মন্দিরের পুজকের ভ্রাতা “হর 
নাথের উপর সন্দেহ হয়। তাহাকে পদাতিকেরা রাজসভায় আনিলে 
বাণেশ্বর (সম্ভবতঃ নিরপরাধ ) ব্রাহ্মণের পীড়ন নিবারণ জন্ত উপস্থিত 
রচিত কবিতা পাঠ করিলেন £__ 

জলে লবণবল্লীনং মানসং তন্মনে!হরং। 
মনোজীহিষরা দেব্যাঃ কিরীটং হরতেহুরঃ ॥ 

লবণ জলে যেমন লীন হয় দেবীর মন সেই কিরীটে সেইরূপ হইয়াছিল 
বলিয়া দেবীর মনোহরণাভিলাষে হর কিরীটটী হরণ করিয়াছেন ! 
পরমতক্ত মহারাজ এই কৰিতার ভাবমুগ্ধ হইয়া অশ্রপাত করেন__ 
এবং পুজকেন্র ভ্রাতাকে মুক্তি দেন। 
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একবার শ্রীীগ্তামাপুজার সময় প্রতিমা দর্শন করিতে করিতে 
মহারাজ ভক্তিভরে বলির! উঠেন “কি অদ্ভুত!” পার্থেই বাণেশ্বর 
উপস্থিত ছিলেন । তিনি বলিলেন £-_ 


শিবন্ত নিন্দয়া ষয়া ত্যজন্বপুঃ শ্বকীয়কং । 
তদজ্ঘি পঙ্থজদ্বরৎ শবে শিবে কিমভ্ভূতৎ ॥ 


*“ষিনি শিব-নিন্দা শ্রবণে আপনার শরীর ত্যাগ করিয়াছিলেন শাহার 
পদ্পঞ্ধক্ুদ্বর শবাকার শিবের উপর সংস্থাপিত ; কি অদ্ভূত !” 

বাণেশ্বর কলিকাতা, বর্ধমান' পুরী প্রভৃতি স্থানে অসাধারণ 
সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন স্বধন্মুভক্ত ধনবানেরা সংস্কৃত 
বিদ্যার বিশেষ আদর করিতেন । 


)২৪। গুরুভাত্তি আব্‌ ওসমান / 

সাবু ওসমান হয়রী খোরাসান প্রদেশের এক ধনীবংশে জন্মগ্রহণ 
করেন। একদিন পাঠশালায় যাইবার সময় দেখিলেন একট! গর্দিভের 
পুর ক্ষতে একট! কাক চঞ্চুর আঘাত করিয়া মাংস তুলিয়৷ খাইতেছে। 
করুণায় বালকের হাদয় ভরিয়া গেল। আবু ওসমান নিজের 
গাত্র হইতে মৃল্যবান্‌ অঙ্গরাখা থুলির! গর্দভের ক্ষতের উপর বীিয়া 
দিলেন। এই কার্ধ্যের পর মনের এরূপ প্রসন্নতা বোধ হইল যে, 
পাঠশালায় অধ্যয়নের পর স্মপর দিনের হ্যায় বাটী না ফিরিয়া! সাধু 
ই্াহার উপদেশ শুনিতে গেলেন; সাধুর উপদেশ বড়ই ভাল লাগিল । 
মাতাপিতার অন্মতি লইর1| তিনি কিছুকাল সাধু ইয়াহার নিকট 
থাকেন পরে শী গুকর অন্থমতিতে সাধু শাহ হ্জার নিকট যান? 
কিন্তু শাহ হুজা তাহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন ! 
আবু ওসমান কুড়ি দ্দিন তাহার দ্বারে পড়িয়া থাকার পর শাহ সুজা! 
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তাহাকে শিল্তু বলিক়্া গ্রহণ করেন এবং সধযত্বে উপদেশ দেন। 
ইহার পর শাহ স্থজা তাহাকে আবু হেফজ নামক উন্নত সাধুর নিকট 
প্রেরণ করেন । আবু ওসমানের প্টরুর কথাই খ্রুব জ্ঞান। একদিন 
আবু হ্বেফঙ্ অকম্মাৎ বলিলেন, “তুমি আমার গৃহ হইতে চলিয়া যাও ।” 
ইহাতে আবু ওসমা?নর হৃদয় ফাটিয়া! যাইতে লাগিল, কিন্ত তিনি 
দ্বিরুক্তি না করিঝা গুরুর দিকেই অশ্র্ুর্ণ মুখ রাখিরা পশ্চাৎ হাটিয়া 
বাটার বাহির হইয়। গেলেন এবং নিকটে একাট কুটারের দ্বার বদ্ধ করিয়? 
তাহার দেওয়ালে একটী ফুটা! করিয়। বাস করিতে লাগিলেন। সেই 
ফুটাতেই সর্বদা তাহার চক্ষু, যদি একবার কখন গুরু-দর্শন হয়! 
কয়েকদিন পরে গুরু তাহাকে ডাকিয়া আনেন এবং তাহার নিম্মল 
হৃদয় ও স।ধনার উন্নতি দর্শনে একান্ত প্রসন্ন হইয়া তাহাকে কন্তাসহ 
স্বীয় গুরু-গদি অর্পণ করেন। 

একদিন নিসাপুরের পথে যাইতে যাইতে উপরের ছাদ হইতে নিক্ষিপ্ত 
ছাই আবু ওসমানের মস্তকে পড়াক্ম তাহার শিষ্যের! গৃহস্থকে তিরস্কার 
করিতে উদ্ভত হইলে একান্ত বিনয়ী আবু ওসমান বলেন-__-“যাহার 
মন্তকে জলত্ত অঙ্গার বর্ষণ হওয়ার কথ! তাহ।« উপর শীতল ছাই দেওয়ার 
জন্ত ভগবানকে ধন্যবাদ কর।” গুরু-ভক্তির অভাব দেখিলেই 
তিনি একটু প্রতিবাদ করিতেন । কোন যুবক মকার তীর্থধাত্র! কিয়! 
আবু ওসমানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া! তাহাকে সেলাম করিলে আবু 
ওসমান সেলাম গ্রহণ করিলে না? ঘুবক বলিলেন “মুসলমান মুসলমানের 
সেলাম গ্রহণ করেন না” এ কেমন ?” আবু ওসমান ধারে ধীরে 
বলিলেন “পীড়িতা জননীর সেবা না করিয়া! তীথযাত্রা--এ কেমন 2 
যুবক লজ্জিত হুইয়া গৃহে ফিরিয়া ধান এবং জননীর মৃত্যুর পর আসিন্সা 
আবু ওসমানের সেবার প্রবৃত্ত হয়েন। 


১৬৬ সদালাপ 
১২৫ / বিশপ লায়নস এলিজাবেথের জীকাতি । 


কাণ্ডেন লায়নস্‌ স্পেনীয়দিগের সহিত জলযুদ্ধে কয়েকবার জয়ী 
হুইয়! তাহার জাহাজ লইয়! দেশে ফিরিলে ইংলপ্ডেশ্বরী এলিজাবেথ 
তাহাকে ডাকাইয়া আনাইয়া বিশেষ সমাদর করেন এৰৎ বলেন, 
“এইবার প্রথম যে উচ্চতর পদ খালি হইবে তাহাতেই তোমাকে 
উন্নীত কর] হইবে |” রাণী এবং কাণ্ডেন উভয়েই নৌযুদ্ধ বিভাগের 
পদের কথাই মনে করিয়াহিলেন, কিন্তু ছুই দিন পরেই কাণ্তেন 
আসিয়া বলিলেন *কর্কের বিশপের কাধ্য খালি হইয়াছে_-্তরাৎ 
রাণীর স্বীকৃতি অনুসারে সেই কাধ্যই উহাকে করিতে হইবে 1» 
রাণী বলিলেন “সে হইতে পারে না।” কাপ্তেন বলিলেন,« মামিও পাত্রির 
কাজ জানি না বলিয়া প্রথমে এরূপ ঘটনায় বড়ই আশ্চর্য্য এবং 
বিপদগ্রস্ত বোধ করিয়াছিলাম, কিন্ত কর্তব্য কন্ম্নে কখনও ভয় পাই 
নাই; একখানি জাহাজ লইয়া শক্রর চারিখানিকেও আক্রমণ করিল্নাছি, 
স্তরাৎ এ কার্ষ্যও সাহস করিয়া লাগিয়া যাইব__-মামার বাণীর কথা! 
ঠিক রাখা ত চাই, তাহার নড়চড় আমার উপলক্ষ্যে হইলে লজ্জার 
মরিয়া যাইব!” রাণী প্রথমে ভাবিলেন “ভাল পাগলের হাতে 
পড়িয়াছি!” কিন্তু 'একাস্ত নিফলঙ্ক চরিত্র এবৎ সত্যবাদী” বলিয়! 
কাণ্ডেনের খ্যাতি থাকার-__প্রক্ৃতপক্ষে রাণী “কথার নড়চড়' করেন নাই 
এবং কাণ্তেন “বিশপ লারণস্‌' হইয়া! চরিবগুণে এবং হিত মিতবাক্যে 
পাত্রি হিসাবেও সকলেরই শ্রশ্ধা আকর্ষণ করিরাছিলেন। 


১২৬ | সনাতন ধর্মের ব্রক্ষকা শ্রী শকরাচার্যয | 


ভারতে এক্ষণে বিষুণর নবম অবতারের কাল চলিতেছে । বুঙ্ধদেবের 
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ভাবে বর্তমান ভারতের সকল সম্প্রদায়ই স্বীকার করিয়া থাকেন। 
সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে ভারতবাসীই সর্বাপেক্ষা অধিক শান্তিপরারণ 
এবং অহিৎসক বলিয়া! বিরাট ইউরোপীয় যুঙ্গের মধ্যে (১৯১৪-১৯১৭) 
প্রমাণিত হইয়াছেন । 

রহ স্ত্রের প্রথম ুত্র__“অথাতে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা” । উহার প্রথমেই 
“অথ” অনন্তর | ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা_ ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা। কিসের পর 
ব্র্ষকে জানিবার ইচ্ছা হয় বা হওয়া সঙ্গত? শম দমা্ি সাধনের 
পর; চিত্ত শুদ্ধির পর। পরক্রদ্ধের জ্ঞান যে সে লোকের ভুন্য নয়; 
নিশ্বলমানস উচ্চাধিকারীর জন্য । কোন শ্ষ্যি বুহ্ধদেবকে ব্রহ্ম 
সম্বন্ধে জিজ্ঞাস করায় তিনি বলেন “সে কথায় কাজ কি?' ইহা হইতেই 
বৌদ্েরা অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন যে *ত্রহ্ষ” নাই! ইহাতেই 
শৃন্যবাদের কৃট্টি; তাহাই বৌদ্গ-মত বলিয়া প্রচলিত। বুদ্ধদেবের 
শ্রীমৎ শঙ্করাচার্ষ্যের ন্যায় উচ্চাধিকারী শিষ্বু থাকিলে মধ্যে এই 
বিড়ম্বনাটা আসিত না; কিন্তু এখন এসির! মহাদেশের ষে গুলি বৌদ্ধ 
রাজ্য বলিয়া প্রচলিত, সে গুলির উন্নতির জন্য একবার বণ'গম ধনু 
হইতে বিষুক্ত এবং তাহাদের উপযুক্ত ভাবে ভারতের শিক্ষ' প্রচাবের 
প্রয়োজন ছিল । 

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্ধ্য সর্ন্বব্যাপক পরক্রন্মের কথার শৃ্গবাদ্-নীরসজদৃয়- 
ভারতকে পরমানন্দে পূর্ণ করিয়া দিয়া এবং পবিত্র বর্ণাশ্রম ধর্ম এবং 
অধিকারী ভেদ তথ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা কবিয়া বিষুর নবম অবতারের 
শিক্ষা প্রকৃত এবং পুর্ণ ভাবেই, এই পুণাতৃমিতে প্রচার করিয়াছেন। 
ইহা! কতকটা উপলব্ধি করিয়াও কেহ কেহ তাহাকে '্রচ্ছন্ন বৌদ্গ' 
বলিগ্লা “নিন্দা' করিয়াছেন ! কয়েকজন সর্বোচ্চাধিকারী প্ররুতপক্ষে 
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চাপ হইতে মুক্ত হইয়া! পরমানন্দে সাধন ভজন করিতে করিতে 
সর্ধোচ্চ অধিকারের দিকে অগ্রসর হইতে পাইতেছেন। শুন্-বাদী 
ভারতীর় বৌদ্ধ, ভারত হইতে বিতাড়িত হুন নাই-_ত্তাহারা ব্যাপকতর 
মতে বিলীন হইয়| গিয়াছেন; তীহার্দের উৎরুষ্ট নীতি ভারত গ্রহণ 


করিয়াছে । 


১২৭1 টধর্যয ও নির্ভর বাকৃসটারের । 

মৃত্যু-শষ্যায় রিচার্ড বাক্সটারের 'নেকদিন ধরিয়া খুবই রোগ 
ষন্ত্রণা হইতেছিল, কিন্তু কোনরূপ কাতরোক্কি বাহির হয় নাই। কোন 
বন্ধু বলিলেন “কি করিয়! এত সহ করিতে পারিতেছ 1” বাক্সটার 
বলিলেন “যখন তাহার ইচ্ছা, যাহা তাহার ইচ্ছা এবং যে ভাবে তাহার 
ইচ্ছ। তাহাই হউক--এই কথাই মনে করিতেছি ।” 


১২৮ । সয় ঢাজ স ফিন্লে । 

বাপিনেক্ ডাক্তার ফরীডম্যান ক্ষররোগ সঙ্থন্ধে চিন্ত/ করিতে করিতে 
অন্ুভৰ করেন যে, একান্ত কষ্ট-সহিষুণ, কঠিন জীবন, এবং দীথলীবী জন্ত 
কচ্ছপের শরীরে এমন কিছু আছে যাহ! ক্ষয়-প্রতিবেধক। (বট এবং 
জিয়াল গাছ সম্বন্ধে এদেশেও কাহার কাহার ধারণা আছে ষে, উহ্থাদের 
মধ্য হইতে দীর্ঘ জীবনের উষধ বাহির করা যাইতে পারে ।) উদ্ভমলীল 
জর্দণ ডাক্তার অবিরত পরীক্ষা বিধান করিয়! কচ্ছপের শরীর হইতে এক 
প্রকার জীবাণু বাহির করিয়াছেন এবং তাহার নাম দিয়াছেন “টরটল 
কল্চার” । এ জীবাদুর কতকগুলি বস্ষারোগীর শরীরে প্রবেশ করাইয়া 
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অন্ধের ডিসেম্বর মাস হইতে ব।লিনে 'এই চিকিৎস। আরম্ভ হইয়াছে এবং 
তিন মাসেই পাচ শত রোগী আরোগা হইয়াছে বলিয়া! প্রকাশ | 

নিউ ইয়র্কের এটনা ব্য।স্কের ডাইরেক্টার শ্রীযুক্ত চালস ফিন্লে সাহেব 
এক্ষণে (মাচ্চ, ১৯১৩) ডাক্তার ফ্রীডম্যানকে ৩* লক্ষ টাক। পুরস্কার দিতে 
প্রতিশ্রুত হইয়া আমেরিকায় লইয়া গিয়াছেন। মাকফিণ ডাক্তারের! 
বাহাদিগকে যক্ারোগগ্রস্ত বলিবেন, এমন যে কোন একশত মাফিণকে 
রোগমুক্ত করিতে পারিলে ডাক্তার 'ই অসামান্য পুরস্কার পাইবেন। 

মহামন! শ্রীযুক্ষ ফিনলে সাহেব একশত স্বদেশীয়ের জীবন রক্ষার 
এবং ডাক্ষার ফ্রীডম্যানের আবিষ্ষারটী ঠিক কি না তাহা মানব সাধারণের 
উপকারার্থ পরীক্ষায় ঠিক করিয়া দিবার মহৎ উদ্দেপ্তে ডাক্তারকে এরূপ 
বায়ে ব্বদেশে লইয়া গিয়াছেন | 


১২৯ / ভদেশ ভাত্তি জর্ড ্রবার্টস । 
জন্মণদিগের সহিত ইংলগ্ডের যুদ্ধারস্ত হইলে ( আগষ্ট, ১৯১৪) 
লর্ড রবার্টন ইত্রাঁজ যুবকদিগকে লক্ষ্য করিয়! বপির/ছিলেন, “এখন 
ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতি আমোদের সময় নয়। সকলেই দেশের কাজ 
করিতে সক্ষম হওয়ার জন্য কুচকাওয়াজ এবৎ বন্দুক হোড়। শিখিতে 
ব্যাপুত হও |” লর্ড টরিংটন এবং নয়জন ভদ্রলোক যাহারা ঘোঁড় 
দৌড়ের আমোদে অতযুৎকষ্ট অশ্থারোহীতে পরিণত হইয়াছিলেন 
তাহার! হুজার রেজিমেন্টে সাধারণ অস্থারোহী সৈনিক হইব! ভগ্তি হন। 


১৩০ | ভতেগ্র রক্ষা অন্তরীষ ও দুর্র্ঘসা ! 


রাজ! অন্বরীষ একান্ত হরিতক্ত ছিলেন । একদিন দ্ব।দশীতে সশিস্ত 
ছুর্ধাস! মুনি রাজার নিকট অতিথি হইয়া আসিলেন এবৎ তাহার পর 
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স্নান করিতে গেলেন । াহার ফিরিততে বিপত্থ হইল এবং দ্বান্ধী পার 
হইয়! গেল। রাজ! একাদশীতে উপবাস করির়া ছিলেন ; স্বাদশী 
উত্তীর্ণ হয় কেখিয়! ব্রা্ষণ পপ্ডিতদিগের অনুমতি অনুসারে দ্বাদশীপ শেষ 
মুহুর্তে চরণামৃত গ্রহণ করিয়া শাস্মীয় বিধি পালন করিলেন । 

ছুর্বাসা মুনি ম্লান করিয়া আসিয়া জানিলেন যে রাজা অভুক্ত 
অতিথির জন্য অপেক্ষা না করিয়! জল পান করিয়াছেন । তিনি ক্রোধান্ধ 
হইয়া! ভূমিতে জটা আছড়াইরা কালাগ্থি সৃষ্টি পূর্বক আজ্ঞা দিলেন 
“রাজাকে তক্ম কর;” ব'্জা হাত জোড় করিয়া মুনির ক্রোধোপনয়ন 
জন্য দীড়াইরা রহিলেন। শ্রীবিষু্র স্ুদর্শনচক্র ভক্তের রক্ষার জন্য সর্ব্বদ! 
নিধুক্ত গাকিত। চক্রের তেজে মুনির কষ্ট অগ্সি বিলুপ্ত হইন! গেল এবং 
মুনিকে নিহত করিবার গন্য চক্র ধাবিত হইল। দুর্বাসা ভরে পলায়ন 
করিয়া ক্রমে ক্রমে দেবলোক, খধিলোক, ব্রক্ধলোক এবং শিবলোকে 
গেলেন । কোথাও অনুসরণকারী চক্র হইতে অভয় না পাইর়! 
বিষুণলোকে গেলে শ্রীনারায়ণ বলিলেন “অন্বরীষের নিকট গিঝা ক্ষম!1 
প্রার্থনা কর; তত্িন্ন উপারাস্তর নাই। আমি ভক্তাধীন। ভক্ত ষে 
আমার জন্য সর্বত্যাগী 1” হুতগর্ব মুনি ফিরিয়া অিয়া রাজাণ শর্পণ।পন্ন 
হইগে রাজার প্রার্থনার স্ুনর্শনচক্র নিরন্ত হইল । 


১৩১। সয়তানের এলাকা পার্ধিব ভ্রব্যে । 

একজন পবিব্রমনা মুসলমান ফকীর একখানি ইষ্টকের উপর মস্তক 
রাখি! নিদ্রা ষাইতেছিলেন। হ্বপ্ধে দেখিলেন এক ভীবণারুতি ব্যক্কি 
তাহার মন্তকের নিকট দীড়াইয়া রহিয়াছে । তিনি জিজ্ঞাস। করিলেন 
তুমি কে?” সে উত্তর দিল *আমি সয়তান।” সাধু বিস্মিত হইয়া 
বলিলেন “আমার নিকট তোমার কি প্রয়োজন ?” সম়তান বলিল 
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“তুমি যাহার উপর মস্তক রাখিরাছ তাহা আম।র সম্পত্তি, হুথপ্রদ 
জাগতিক সমুদয় পদার্থই যে আমার । তাহার বিন্দুমাত্র তোমার 
নিকট ধতদ্দিন থাকিবে ততদিন আমিও তোমার নিকট থাকিব ।” 
নিদ্রাভঙ্গে সাধু ঈষৎ হান্ত করিয়া! মহানন্দে বন্দ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিব! 
বনে প্রবেশ করিলেন । 


১৩২। মঅলুষ্যত পার্ধধতী ভাতগার | 

১৯১৩, সেপ্টেম্বর মাসে লেফটেনেন্ট লয়েড, জোন্স কুটেলহুদ নামক 
স্কানে আহত হওয়ায় ব্রিটশ পূর্ব আফ্রিকার মারসবিট, নামক স্তানের 
সব, আ্যাসিষ্টেপ্ট সার্জন পার্ধতীবাবু একপ্রকার অগ্নজল ব্যতিরেকে, 
ঢারদিণ একাকী একশত মাইল পথ গিয়া তাহ।র চিকিৎসা ও শুক্র 
করিয়াছিলেন । সার উইলিয়ম হারকোট ( ১৩।৩।১৯১৪ ) পালিয়ামেণ্টে 
প্রশ্নের উত্তরে ইহার মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন । 
( পার্ববভীবাবুর পুর্ণ নাম ব! ধাম বা অন্য সংবাদ পাওয়া বা নাই )। 


১৩৩। সৌভাত্র এপ্রসর়কুমার সর্াধিকারী ! 

শৈশবে মাতৃবিষ্বোগ হওয়ার পর, ৬প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী (পরে 
সংস্কৃত কলেজের প্রিন্লিপ্যাল) ছোট ভাইগুলির বড়ই যত্ব করিতেন। 
কন রাজ্কুমারের (পরে রা রাজকুমার সর্ধাধিকারী বাহাদুর ) 
বসন্ত রোগ হইলে এবং রোগের যন্ত্রণায় শিশু সর্বদা কাদিতে থাকিলে 
২৪ ঘণ্টার অধিকাংশ সময়ই প্রসন্বকুমার ভাইটিকে কোলে করিয়া! 
থাকিতেন। বাঙালীর অধিকাংশ ঘরে আজও এরূপ হুর. বলিরাই 
ৰাজালীর কবি গাছিতে পারিগ়্াছেন :-_ 

“ভাইয়ের মাঝের এত দেহ, 
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ওমা তোমার চরণ ছুটি বুক্ষ আমার ধরি, 
আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি 1৮ 


3981 বীব্রপুজা সঞ্জীন ঘুরাণো ! 
জাপানের স্বর্গীয় রাজা মুৎস্থহিটোর মন্ত্যে্টিক্রিয়া কালে পোর্ট আর্থার 
বিজগ্লী সেনাপতি নোগী ও তাহার সহধম্মিণী, পরলে!কেও প্রভুর সেব। 
করিবার উদ্দেন্তে স্ব নস হস্তে প্রাণ বিসঙ্জন করির] সমগ্র পৃথিবীর লোককে 
স্তম্তিত করিয়। গিয়াছেন। সেনাপতি নোগীর মৃত্যুর বাষিক উপলক্ষ 
জাপানী বণিক সঙ্গীন মুগাণে তাহার যথাসর্বন্ষ নোগীর ন্মরণার্থ উৎসর্গ 
করিয়া দিয়াছেন । মুরাণো৷ সপত্বীক পরথিবীর সকল কার্ধ্য হইতে 'অবস 
গ্রহণ করিয়া মৃত সমা্টের স্বৃতি-মন্দিরের নিকটেই সেনাপতি নে।গীর 
স্থৃতি-মন্দির নিশ্্াণ কলাইয়াছেন। উহার সহিত নোগীর ঈপ্সিত শ্রম- 
শিল্প শিক্ষার একটী অবৈতনিক বিদ্যালয় থাকিবে । বিগ্ভালয়টিকে স্থায়ী 
রাখার জন্য মুরাণো জ।পান গবর্ণমেণ্টের হস্তে ১৫ লক্ষ টাকা দিয়(ছেন। 


4৩৫ / পতিতের উদার আন্কপালী । 

ভগবান বুদ্ধদেব যখন বৈশালী নগরের নিকটবর্তী আতম্কাননে 
কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন, তখন নগরের ঘাবৰতীয় নরনারী 
প্রত্যহ ছুই প্রহরের সমর তাহার দর্শনে যাইত । বারনারী অস্বপালী 
নিজের পক্কিল দেহ ও মন লইয়। তথায় ষাইতে সাহস করিত না। 
কতকদুর অপরের অলক্ষ্যে গিয়। আমকাননের দিকে ক্ুপ্নমনে ও 
অশ্রপূর্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিত । লোকে দেখিলে উপহাস করিবে 
এই ভয়ে কেহ ফিরিবার পূর্বেই সে স্বীর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিত। 

হঠাৎ একদিন বুদ্ধদেব স্বয়ং অন্বপালীর ছ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া 
ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন এবং এ বারনারীর স্বহন্তে পক অন্ন আহার 
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করিলেন! সকল লোকে আশ্চর্য হইল । অন্বপালীর হৃদয় গলিয়! 
গেল। ভগবানের করুণাপুর্ণ ন্নেহদুষ্টিতে তাহার বুদ্ধি নিম্ল হইল । 
সে বুঝিতে পারিল যে, গৃহস্থাশ্রমে তাহার আর স্থান হইতে পারে না; 
কিন্ধ উচ্চতর অ'শ্রমে তাহার প্রকৃতপক্ষে উদ্ধারের উপায় আছে। সে 
ধন সম্পত্তি সেই দিনই দরিদ্রদিগকে দান করিয়। মস্তক ও ক্র মুণ্ডণ 
করিয়া কঠোর ভিক্ষুপীরত মবলদ্ধন করিল। 


১৩৬1 সংযম পরীক্ষা খষ্টান সাথকের । 

*ক্রিশ্চিরান ফ্রেগুস” নামক পরোপকার-ব্রতধারী রোম।ন ক্যাথলিক 
সন্গযাসী-দলভূক্ত কোন যুবক এক সময়ে ইটালি দেশে দরিদ্রের 
সেবায় ও রোগীর চিকিৎসার নিণুক্ত ছিলেন । কোন ধনবান সন্তরান্ত 
ব্যক্তির পরমান্থন্দরী যুবত্তী বিধবা পত্রী ই যুবকের প্রতি আসক্ত হইয়৷ 
তাহার চিন্ত আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে, কিন্ত রুতকার্ধ্য হয় নাই। 
এ সুন্দরী একদিন ঝড় বৃষ্টির সমর গভীর রাত্রে যুবকের কুটীর দ্বারে 
আর্তের হায় কাতর শব্দ করিয়া পড়ায়, যুবক মালাজপ ছাড়িরা 
বাছির হইর। আসিলেন এবৎ অবগ্ুঠনবতী এক রমণীকে ভূপতিত 
দেখিয়! টানিয়! কুটারে লইয়া! গেলেন ও অগ্নি প্রজলিত করিয়া তাপ 
দিতে লাগিলেন। খ্রস্ত্রীলোক তখন “বক্ষে বেদন।” বলিয়া কাতরতা 
প্রকাশ করায় সরলমন! সন্স্যাসী উহার বক্ষের মধ্যস্থলেও সেক দিতে 
লাগিলেন। অবসর বুঝিরা . ুষ্টা উহ্থাপ্ন হাত টানিরা লইয়া স্তনের 
উপর টিপির1 ধরিল। *ভগ্মি, এমন কেন করিলে 1” ব্যথিতত্বরে 
এইমাত্র বলিয়া ও হস্ত টানিয়া লইয়া স।ধক প্রচ্গলিত অগ্নি মধ্যে 
সেই কলুষিত হস্তটী প্রবেশ করাইর| দ্িলেন। ভীতা ও লজ্ভিতা 
স্্রীলোকট! তখন ক্ষম! প্রার্থনা করির1 পলায়ন করিল । 
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১৩৭ । ফারশীলের ঘোড়া কোসিওক্ষো । 


পোলগ্ডের স্থপ্রদিদ্ধ সেনাপতি কোসিওস্কে একদিন কোন যুবককে 
একটী কাজে পাঠাইবার সময় বলেন “আমার ঘোড়ায় ঢড়িয়া যাও 
এবং শীঘ্র ফিরিয়া আইস |” যুবক শীঘ্রই কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া ফিরিল 
কিন্তু বলিল “মার কখন যন্দি আপনার & ঘোড়ার আমাকে যাইতে 
হয় তাহা হইলে সঙ্গে কিছু টাকা পয়সা দিবেন।” কারণ জিজ্ঞাসায় 
যুবক উত্তর করিল, “পথে কোন ভিপারী টুপি গুলির ভিক্ষা চাছিত্তেই 
ঘোড়াটা দাঁড়াইয়া পড়ে । কিছু না দিলে আর নডে না। আমার 
সঙ্গে সধিক পয়সা ছিল না। শেষটায় চগ্ষুলজ্জার মাথা খাইয়া কিছু 
দেওয়ার ভাণ করিতে হইয়াছিল নচেৎ লীন কার্ধ্য সম্পন্ন করিঘ! 
করিতে পারিতাম ন1 1৮ 


১৩৮ । গুরুজনের দেবা নিউইয়র্কের বালিকা । 


নিউইয়ক নগরে 'একটী বালিকা ভিক্ষা করিয়া তাহার বুক্গা 
মাতামহীর ভরণপোষণ করিত। তথার দুণ্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে 
লোকে ভিক্ষা দেওর! বন্ধ করিলে বুজা! অন্নাভাৰে মৃতপ্রায় হইল । 
তখন 'এনামেলের রুর্রিম দন্ত প্রস্ুত হইত না; মন্তয্লের দাত লইয়াই 
বঙ্গ ও বুঙ্গা ধনীদিগের দাত বাধান হইত এবং সেই সকল দত 
পাওয়ার ক্ষন্য উপযুক্ত মুল্যও দেওয়া হইত। নিরুপার বালিকা 
পিতামহীর আহার্ণা সংগ্রহের জন্য দস্ত-চিকিৎসকের কারখানায় গমন 
করির! কহিল, “আমার দাত তুলিয়া লইয়। আমাকে কিছু দিউন।৯ 
চিকিৎসক ক্তিজ্ঞাসা ক্রিয়া! বালিকার সকল কথ! শুনিয়া উহার দস্ত 
গ্রহণ না করিরাই কিছু দান করিলেন । তাহাতেই ছুণ্িক্ষের সমরটা 
কাটির! গেল । 
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৩৩৭১ । বিলে?ভ ও ন্যায্সানিভ্তা ভরত । 


অযোধ্যাপত্তি মহারাজ! দশরপের স্বন্দরী পত্তী ভরতমাত্তা কৈকেয়ী, 
নৈত্য-সমরে আহত পতির একাগ্রমনে গুশ্রধা করেন । দশরণ প্রী'্ত 
হইর1 তাহাকে দুইটী বর দানের স্বীকৃতি দিয়াছিলেন। কৈকেয়ী 
সে সময়ে কোন প্রার্থনা করেন নাই। দশরথের ভ্যেঙপুত্র সর্ধগুণধাম 
শ্রীরামচন্দ্রের যৌবরাজ্যাভিষেক হইবার পূর্ব দিনে কুটিলমতি দাসী 
মন্থরার প্ররোচন।র কৈকেয়ী পূর্বব-প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাই মহারাজের 
নিকট ছুই বর প্রার্থনা করেন। (১) শ্ীরামের চতুর্দশ বৎসর বনবাস, 
(২) তরতের রাঙ্গা ভিষেক । | 


শ্রীরামচ্ত্রক কৈকেয়ী এই দুই বর প্রার্থনার কপা মহ্ারাক্কের 
সমক্ষেই জানাইঙ্ে। পিতাকে মৌন ও একাস্থ শোকার্ত দেখিষ়! 
ল্লীরামচক্্ অবিলম্বে পিতৃসত্য পাঁলন-চ্তন্য বনগমন অঙীকার করিলেন ; 
পিতাকে মুখ ফুটয়া! কিছু বলিত্তে হইল না। 


শ্ীরামচন্ত্র লক্ষ্পণ ও সীতাসহ বনগমন করিলে ভরত অযোধ্যা 
আনীত হইলেন । তিনি মাতার কুটিল চেষ্টায় অযোধ্যায় স্ুর্যবংশী্ 
চরুবন্তী রাঙ্গাদিগের সি'হাসন_ তখন অখণ্ড ভারত্তব সাশ্রাঙ্য বলিছাই 
ধরা হই-ত-_-পাইস্াও তাহা গ্রহণ করিলেন না । ভক্তিভজন জ্োষ্ঠ 
ভ্রাত। শ্রীরামচন্দ্রকে চিন্রকুট হইতে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলেন । 
কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন_-প্যাহার প্রতি ঘে আদেশ তাহাকে পেই 
আদেশ পাশন করিতে হইবে-_তাহাতে দ্বিধা করিতে নাই। 
ষাহাকে বনে যাইতে আদেশ সে অবিকৃতচিত্তে তথায় যাইবে ; 
যাহাকে রাজ্য পালনের আদেশ, তাহাকে সধত্রে রাজা পালন করিতেই 
হইবে । পিতৃ আফ্েশের সম্বন্ধে নিজেদের ইচ্ছা অনিচ্ছার কথাটা উঠিতেই 
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পারে না; পিতার আদেশমতই তোমার ইচ্চা পরিবন্তিত হইয়া 
যাওয়। উচিত ।৮ তখন, ভরত, জ্যেণের সুস্ঞ্গত কণ! শিঃরাধার্য্য করিয়। 
অযোধ্যায় ফিরিলেন। 


লোকে সাধারণতঃ ভাবেন যে ভরতের মাতার* ইচ্ছ। ছিল, 
চতুর্দশ বৎসরের রাজ্যকালে ভর'ত অযোধ্যার সৈন্য সামন্ত রাজকোষ 
হস্তগন্ত করিয়! সুদ হইয়! বসিবেন । কিন্ ভরতের স্বভাব দুর্ষেযোধনের 
গায় ছিল না। পরৰন্তীকালের ছুর্য্যোধন পাগুবদিগের বনবাঁসকালেব 
শেষে হুচ্যগ্র ভূমি দিতে চাহেন নাই। ভরত, শ্রীরামের পাছুকা 
নন্দিগ্রমে একটী সিংহাসনের উপর রাখিপা ব্রহ্মচারী বেশে শ্রীরামের 
প্রতিতূত্বরূপ রাজ্য পালন করিয়াছিলেন। অধোধ্যার সিংহাসন ষে 
তাঁহার নহে, ইহা! প্রক্ঞাবর্গকে এবং সকলকেই সুম্পট দেখাইবার জন্য 
ক্মযোধ্যার রাজ-সিংহাসনে উপবেশন ব1 রাজসভা-মন্দিরে প্রবেশ বা 
রাজবেশ গ্রহণ করেন নাই। নন্দিগ্রমে রাক্ষ-প্রতিভূ বিন! আড়গ্গরে 
একটা দামান্ঠ দপ্তুর বসাইয়া কার্ষ্য করিবাছিলেন।--“রাজতক্তে লাগি 
মেরে ফুটবল খেলেছিল দু'ভাই !» 
*কোন কোন স্থপণ্ডিত ব্যক্তি বলেন যে. ভরতের মাতাকে ঈর্ধাপরায়ণ 
বা নীচ প্রবৃত্তি মনে কর! বড়ই ভূল । বুক্ধ দশরথ যখন টৈকেরীকে 
বিবাহ করেন তখন তাহার পিতা কেকয় রাজার নিকট স্বীকার করেন যে, 
কৈকেয়ীর গর্ভজাত পুত্রই অযোধ্যায় রাজা হইবেন। দশরণ মে সকল 
কথা ভুলিরা গিরা শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের অদেশ দিলে কৈকেরী 
পতির সতারক্ষ! জন্য স্বামীপুত্রের, প্রজাবর্ণের এবং ভবিষ্যৎ পুরুষের 
স্বণা ও নিন্দ। মাথায় তুলিয়া লইয়া ঈ ছুই বর চাহিয়াছিলেন। 
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3৪০ / বাকৃশাক্তি সর্বপ্রথান শাক্তি / 


পুকধস্ত বাগের রসঃ__-ইহা শ্রুতির উক্তি । যখন (১৮৪৫) বাম্পীক্ক 
যঞ্রেদ আবিষ্কারক ই্ীভেনসন, প্রোফেসর বক্ল্যাণ্ড এবৎ সার জন 
কলেট ইংলগ্ডের প্রধান মন্ত্রী সার রবার্ট পীলের বাটীতে নিমন্লিত 
হুইয়৷ কথাবার্তা কহিতেছিলেন তখন ্টীভেনসন সকল কথ গুছাইকা 
বলিতে না পারায় প্রোফেসর বক্ল্যাণ্ডের নিকট তর্কে পরাজিত 
হইলেন । কন্ত সেই তই সার জন কলেট আরম্ভ করিলে প্রোফেসর 
বক্প7গুকে সত্বরই নিরন্তর হইতে হইল। তখন স্টাভেনসন বলিলেন, 
“জিহবার বল দেখিতেছি আমার লোকোমোটিভের (ৰাম্পীয শকট ) 
মঅপেক্ষাও অধিক ।৮ 


58391 কৃতজ্ঞতা চতুর্দশ জুইস । 
ফ্রান্সের রাজ! চতুর্দশ লুইসের নিকট তাহার স্থাইস সৈশম্ভদলের 
কাপ্টেন অনেক টাকার একটা বিল দাখিল করির! কোবষাধ্যক্ষকে এ 
টাকা দিবার জন্য আজ্ঞা প্রার্থনা] করেন । কোষাধ্যক্ষ সেইথানেই 
ছিলেন। তিনি বিরক্তির সহিত বলিলেন, “মহারাজ ! এই স্থইসদের 
জন্য যে টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহ! একত্রে ধরিলে প্যারিস হইতে 
উহাদের দেশ পর্য্যন্ত একটা অত্যুৎকষ্ট পাকা! রাঞ্জপথ প্রস্তুত হইতে 
পারিত |” কাণ্তেন বপিলেন, “মহারাজ ! এই স্থইসের! ফ্রান্সের জন্য 
শত শত যুদ্ধক্ষেত্রে যে পরিমাণে আপনাদের গারের রক্ত ঢালিয়াছে 
তাহা একত্র করিলে একটা ক্ষুত্ব নদী হইত কিনা তাহাও স্মরণ 
করিবেন” রাজ! শ্রীত হইব কাণ্তেনকে নিজের তরবারিখানি 
দিয়া তখনই পুরস্কৃত করিলেন এবৎ সমন্ত টাকা তন্দণ্ডে চুকাইক! 
দিতে বলিলেন। | 
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১৯২1 সাধুতা ভিখারী বালকের । 

স্কটল্যাণ্ডের জনৈক ভদ্রলোক একদিন প্রাতঃকালে ভ্রমণে বাহির 
হইয়াছিলেন। এক জীর্ণবেশধারী ভিখারী বাপক পথে তাহার নিকট 
হইতে কিছু ভিক্ষ! চার়। ভদ্রপোকট তাহাকে একটি পেনি দিবেন 
মননে করিয়া পকেটে হাত দ্দিলেন। পেনি ভাঙ্গান ছিল না। বালক 
ছান্ডে না দেখির! তিনি বিরক্তির সহিত তাহাকে একটি শিলিং দিলেন । 
বালক কহিল “মামি এখনই ইহ! ভাঙ্গাইয়। আনিতেছি।” বলিরাই 
বালক দৌড়িল। ক্ষিরিয়া৷ অ।পিয়। ভদ্রলোকটিকে আর দেখিতে পাইল 
না। প্রা দুই সপ্তাহ পরে বালক সেই ভক্রলোকটিকে দেখিতে পাইয়া 
বারটী পেনি উহাকে দির। বলিল-_-“মাপনার শিলিং ভাঙ্গাইয়৷ এতদিন 
ধরিয়া আপন।কে খ.জিতেছি, ইহার একটি আমাকে দিন।” ভদ্রলোকটি 
বালকের উচ্চমন দেখিয়া এতই লীত হইলেন যে, তাহার বোন্ডিৎস্কুলে 
শিক্ষার ব্যবস্থা! করিয়া! দিলেন) 


58৩ | প্রাণাণ্িক আজ জাপানী জজের । 

জাপানের টেকু জেলার প্রধান 'মাদালতের বিচারপতি শ্রীযুক্ত 
নাকামুরা রৈমু চরিব্রবার্ন এবং মিতান্ত নিরপেক্ষ বিচারক ছিলেন ॥ 
অধস্তন কন্মচারীদের উৎকে।চ গ্রহণের সন্ধে অনুসন্ধান করির! তিনি কয়েক 
জনকে কর্মচ্যুত করান । তাহারা প্রতিহিংসা সাধনের মানসে আরও 
কয়েকজন মন্দ লোকের সহিত একজোট হইয়া উন্থীর বিরুদ্ধে উৎকোচ 
গ্রহণের অপবাদ দিয়! এক দরখাস্ত দেয়) 

তিনি (২৮1১২1১৯৯১২) সরকারী পোবাক পরিধান করিয়া মিজি 
টেনোর প্রতিমৃত্তির সন্ুখে পুরাতন জাপানী হারিকিরি রীতি অনুসারে 
স্বহন্তে পেট চিরিয়। আত্মহত্যা করেন। তিনি লিখিক্া রাখির! যান যে, 
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সরকারী কর্মচারীদের চরিত্রহীনত! দেখিয়া এবখ কাউণ্ট টেরাউগীর 
অধীনে আইনের মর্য্যাদা পক্ষ! ও ন্যায় বিচার কর! অসম্ভব বুঝিয়া তিনি 
নিজ হন্তে জীবন নাশ করিপেন। মৃত্যু পরে তিনি নিলঙ্গ প্রমাণ 
ভইয়াছিলেন। তাহার অবিচলিতভাবে (“তুলা নিন্দা স্ততির্মোনী” ) 
দেশের উপকারে ব্যাপৃত থাকাই উচিত ছিল। 


388 কার্ধ)াদিজির উপাল একাগ্র পারি । 
(ক) মাধ্যকর্মণের আবিষ্কারক নিউটনকে তাহার কোন বন্ধু জিজ্ঞাসা 
করেন, “এসব আবিষ্কার তুমি কি উপারে করিলে %* নিউটন উত্তর 
দেন, “এই বিষয়ের চিন্তাই অবিরত করিতাম। ৮ 
(খ) বিখ্যাত বেহালার ওস্তাদ সিয়ান্ডিনিকে তাহার কোন *সাকৃরেদ” 
জিজ্ঞাসা করেন, «“অ।পনার মত বাজাইতে কত দিনে শিখিতে পারিৰ ?” 
তিনি উত্তর দেন, «মামার এই ঘণ্টা আর়ভ করা ভিন্ন শন্ত কোন 
আকাজ্ষাই ছিল না । অপচ আমার প্রতাহ ১২ ঘণ্টা পরিশ্রম একাদিক্রমে 
২০ বৎসর ধরিয়! লাগিয়াচ্ছে |” 


48৫ / টধর্য্য কেপলারের ॥ 

গ্রহসকলের আপনাপন কক্ষে ভ্রমণের নিয়ম প্রকাশক কেপলারের 
আবিষ্কারগুলির আদর তাহার সমকালীয়েরা করেন নাই। তিনি 
যখন একান্ত দরিদ্র অবস্থার মৃত্যু-শষ্যায় পতিত ছিলেন, তখন তাহার 
কোন বন্ধু এজন্য ছুঃখ করিলে প্রশান্তমনা বৈজ্ঞানিক উত্তর দেন, 
“ভগবান বিশ্ব স্ষ্টি করিরা কত কালাই না অপেক্ষা করিরা রহিয়াছেন বে 
তাহার দাসের! তাঁহার নিখ.ত কার্ধ্য-শৃঙ্খল| ও অপার মহিমা ক্রমশঃ অল্পে 
অরে অবগত হইবে! আমার এই সামান্ত গণনার আদর সঙ্গে সঙ্গে 
হইবে এমনিই কি কথ! ছিল?” 
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58৬1 কর্রব্ানিষ্টার আদব পরম জর্জ | 


ভারত সম্রাট পঞ্চম জঞ্জ অনেক সময়ে ছল্মবেশে একাকী পরিভ্রমণ 
করিয়া থাকেন। একদিন তিনি ডরসেটসায়রের এক পলী গ্রামের 
শন্তক্ষেত্রে উপস্থিত হইরা দেখিলেন. একাকিনী একটী রমণী শিৰিষ্টচিত্তে 
ক্ষেত্রে নিড়ানি কার্ম্য করিতেছে । রাজ! বলিলেন, «মাঠে কেহ নাই, 
অপর সকলে কোথায় ?” রমণী উত্তর কত্সিল, “সকলেই রাঙ্াকে 
দেখিবার ক্ন্য সহরে গিয়াছে ।” রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি যাও 
নাই কেন?” রমণী বলিল “আমি ওসব দেখিতে চাই না যে মূর্খের! 
উ সব দেখিতে গিয়াছে. তাহাদের এক দিনের উপাঞ্জন নষ্ট হুইল । 
আমার পাঁচট ছেলে মেরে । আমার কি তামাসা দেখিবার স্ময় 
আছে?” দরাদ্রচিত্ত রাজ! রমণীর কর্তব্যনিষ্ঠায় মুগ্ধ হুইর়” তাহাকে 
কিছু অর্থ প্রদান করিয়া বলিলেন, “তোমার যে সকল সঙ্গী রাজাকে 
দেখিতে গিয়াছে, তাহাদিগকে বলিওঃ রাজ! স্বয়ং তোমাকে দেখিতে 
আসিয়াছিলেন |” 


১৪৭ 1 ভাষা ভেদে লাম ভেদ একের 1 


একজন ভিগারী বনগ্রামের ডেপুট ম্যাজিষ্রেট সাহেবের কুঠীতে 
হরিনাম গাহিতেছিল। তিনি ভিক্ষুককে বলেন “আমি মুসলমান? 
আমার বাড়ীতে তুমি হরিনাম গাহিতেছ কেন?” ভিক্ষুক তহুত্তরে 
বলে, “আপনি হাকিম, ধর্মীবতার; আপনার কাছে কি ভগবান্‌ 
নামভেদে বিভিন্ন হইতে পাবেন? এইজন্ত আমি হরিনামই শুনাইব! 
আপনার নিকটে ভিক্ষা করিতে আসিক়াছি 1” ডেপুটি সাহেব সন্ধষ্ট 
হইয়! তাহাকে একটি টাক! ভিক্ষা দিরাছিলেন (১৯৯৩)। 
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১৪৮ । শিল্প বাণিভয বেকনের উক্তি । 

স্থপ্রসিদ্ধ গাশনিক ও রাজনীিঠবিদ্‌ শ্যাব ফ্রান্সিস বেকন বলিষ! 
গিষ।ছেন -প্জাতীয় জীবনের বপ্যকালে ধুদ্ধের প্রতি অন্গরাগ থ1.ক 
এবং যোন্ধারই সর্বাপক্ষ| সম্মাননা কবা হব, জাতীঘ জীবনে ফে'ব,.ন 
ও প্রৌঢাবস্থায় যুদ্ধের এবং সাহিত্যে আদর হয়; জাতীণ পীবনের 
হাস মআবন্ত হইলে শিল্প বাণিজ্যের অধিক আদর হয় 1” 

অধিক জিনিসের প্রয়োজনবেব বিলাসিতা স্থচিত করে । উহাতেই 
কিন্তু শিপ বাণিজ্যের শ্রীবদ্ধি। মোট! ভাত মোট ক'পনডে সথষ্ট 
ব্যক্তিদের মধ্যে শিল্প বাণিজ্যের প্রমোজন কম থাকে । উহাগেণেই দ্বাও| 
ত্যাগ ও সহুদ্চম - স্ততব। 

ফলতঃ ধন্ম্ের আদর থাকিলেই সমাজের এবং বংশেব মধ্যে স্থির 
মৌবন থাকে _ বিলাপিতা গুবল হইতে পারে না। সামা আহার 
বৈহাপ এবং উচ্চ বিষণে চিগ্ত (1914) 11208 আএ 1১101) বা 
ঘটতে পারে । জনগ* সংযত ঠ্াগী, দু-চরিক্র পাকিততি জা তী। 
কবন-শক্তির হাস হয না। 


5851 রোগীর গেবা মিটার ব্রাউন | 

মিষ্টার ব্রউন বরিশালের ডধিলার । হসান নামে উষ্ণ কোশ 
ভঁতা কলেরা রোগাক্রান্ত হইলে মিঃ ব্রাউন তাহাকে আপনার গৃহে 
রাখিয়া সর্বপ্রধত্রে চিকিৎসা! করেন। সাধারণতঃ, ইংরাজগণ 'এন 
ইত্রাজী শিক্ষিত অহিন্দুভাবাপরূথণ ভৃত্যদিগের কোন প্রকার পীড়া হই ' 
তাহাদিগকে হাসপাতালে প্রেরণ করেন।-_কিন্তু প্রক্কত মনুষবত্বসম্প: 
মিঃ ব্রাউন এইবকপ সংক্রামক পীড়ায়ও তাহা করেন নাই। তিনি 
বলিয়াছেন, “মামি তাহাকে কুকুরের ভা ফেলিয়া! দিতে পারি না।” 
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পারিবারিক প্রবন্ধে উক্ত আহে--ষ বাঠক্ত যতটা পশুভাবাপন্র ও 
মনুষত্ব-বিহীন সে ততট! রোগীর সেবা হইতে সরিরা থাকে; গোষ্ালে 
একটা গরুর অস্থখ করিলে অপর গরু দড়ি চিড়ির। পলায় । 


১৫০/ সুজে শিষ্টাচার আকুতিস বুলো । 

স্পেনের আরব বিজ্জেতাদ্দিগের নিকট হইতে ইযুরোপ সভ্যতার 
আলোক অনেকটা প্রাপ্ত হয়। *সিভাল্রি” বা যোদ্ধকুলীনদিগের 
শিষ্টাচার উহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত । বিগত ইযুপোপীর মহাসমরে 
জন্্রণেরা সকল নিয়মই পদদলিত করিয়াছে । মিত্রপক্ষের কোন কোন 
রাজ্যে উহাদের নিকট হইতে আকাশগামী পোত হইতে সহরে বোম! 
ফেল।, বিষাক্ত বান্পের প্রয়োগ, সবমেরিণ দ্বার বাণিজ্যপোত ডুবান, 
দুর্বল নিরপেক্ষ রাজোর বলপুরব্বক যুদ্ধের বন্দীদিগকে অসভ্য যুগের ন্যায় 
দাসভাবে খাটান প্রভৃতি অশিষ্ট ব্যবস্া' কিছু কিছু লইয়াছে। ' তবে 
জন্দণেরা থে বস্তা প্রভৃতি সংক্রামক রোগের বীজাণু বন্দীদিগের শরীরে 
প্রবেশ করাইয়৷ ছান্টিয়া দিয়! শরুর দেশে রোগের সংক্রামণ চেষ্টা 
করিতেছে বলিয়! শুন! গিয়াছে (১৯১৩) অথবা একজন ফরাপী ডাক্তার 
মেস ছাউনির জলের কলে যে ওলাউঠার বীজাণু ঢালিয়া জর্খণ 
সৈন্তদলের মধ্যে মহামারি প্রবেশ চেষ্টা করিয়াছিলেন (১৯১৪) ভারত 
সংশ্্বে পৃত এবং ইয়ুরোপীরদ্িগের মধ্যে সর্বোচ্চ “ইৎরাজ” তাহা 
কখনই করিতে পারিবেন ন1। 


5৫9 । কর্াশাতিত এ জল্লাহার ?বছুযুতিক এন্ডিসন | 

আমেরিকার বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্‌ ফনোগ্রাফ যস্ত্রেরে আবিষ্কারক 
এডিসন ৬৭ বৎসর বয়সেও (১৯১৩) যুৰার স্ার কার্ধ্য করিতে পারেন । 
ফনোগ্রাফ যন্ত্রের উন্নতি সাধনের জন্ত তিনি দিনের পর দিন প্রত্যহ 
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২২ ঘণ্টা করিরা খাটিঘাছেন; ২ ঘণ্টা মাত্র নিন্রা যাইতেন। 
কারথানাতেই প্লাওর! দাওয়া! চলিত) কারখানার বেঞ্চের উপরই 
শয়ন করিতেন; তাহার মুখে একদিনের জন্যও ক্লান্তি অথবা অবসাদের 
ছায়া পরিলক্ষিত হর নাই । 


এত অল্প নিদ্রা"সত্বন্ধে কোন যুবক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে 
এডিসন উত্তর করেন/“আমি ছেলেবেলায় খবরের কাগজ বিক্রয় করিয়া 
গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ করিতাম । ভোর ৪ট!র বিছান। ছাড়িয়া উঠিতে 
হইত-_রাত্রি ৯১০ট1 পর্যান্ত আমি কাগজ বিক্রয় করিতাম। ইহার 
পর রাত্রি জাগিরা আমি তড়িং বিবয়ক পরীক্ষা করিতাম । ১২টাঁর 
গে কোন দিন আমার ভাগ্যে নিদ্রালাভ ঘটিত না; ভিনিস নগরে 
লুই কর্ণারে! নামক 'একব্যক্তি অল্লাহার করিয়া শতবর্যাধিক কাল 
জীবিত ছিলেন। মামার পিতামহও মঙল্লাহারের ফলে ১০৪ বৎসর 
বাচিয়াছিলেন। 'আমার পিতাও স্বল্লাহারী দীর্ঘজীবি এবং নীরোগ 
ছিলেন । পিতৃদেবের আদর্শ ছোটবেল! হইতেই আমার মনের উপর 
কার্ধ্য করিয়াছিল । মল্পাহারে আমার মন সর্বদাই প্রফুল্ল থাকে-_ 
শয়নমাত্রই নিদ্রা হয়। শাষার স্থাস্থ্য এত ভাল যে, এই সামান্ত 
নিত্রাই আমার পক্ষে যণেষ্ট 1৮ 


১৫২। ভাগের নির্দেশ গেই আটচজিশ | 


কলিকাতার কোন ছাত্রাবাসে একটী রাধুনি ব্রাহ্মণ ছিল; তাহার 
মাহিন৷ ছিল মাসে ৪২ টাকা ; খাওয়া! পরা পৃথক । তিন চারি বৎসর 
ধরিয়া সে বাধিক ৪৮টী টাকা জমাইল। দেখিল যে ছাত্রাবাসের 
অনেক ছেলে পাশ করিয়া উকীল হইয়া টাকা উপাঞ্জন করিতেছে । 
ইচ্ছা হইল সেও লেখা পড়া শিখিৰে। ব্রাহ্গণ ঠাকুরের পড়ার ইচ্ছা 
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দেখিয়! করেকজন সদাণয় ছাত্র অল্ল অল্প সময় তাহার সাহায্যে দিল। 
সে কয়েক বসরেই প্রাইভেটে এণ্টুশান্স ও এল-এ পাশ করিয়! কমিটির 
আইন পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইপ। ওকালতী আরস্ত করিতেই পসার 
হইল। টাকাও েমন আসিতে লাগিল বায়ও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িল। 
ভাল বাড়ী, গাড়ী, বন্ধু বান্ধব, মাম্ীয় স্বজন সবই হইল। তিন বৎসর 
এই ভাবে গেলে ব্রাঙ্গণ গণতাইয়া দেখিল, যে বৎসরে ৪৮২ টাকা 
বাচিতেছে। তখন 'একট ব€ লোহার পে:রক লইয়া হিমালয় পর্বতে 
গেল এবৎ নান! স্থানের পাথবে শী পেরেকট ঠেক1ইতে লাগিল ; ইচ্ছা 
যে, পরেশ-পাঁথর (ম্পন মণি) খক্িয়া বাহির করিবে । প্রার মাস 
ছয়েক পরে একদিন প্রাতে দেখিল ষে পেরেক সোণ! হইয়। রহিয়াছে । 
পুর্ব দিনে কয়েক ক্রোশ চলিয়। যে কোথায় কোন কোন পাথরে উহা 
ঠেকাইয়াছিল, তাহা আর স্ডির করিতে পারিল না। আন্দাজে পাহাড়ের 
সেই অঞ্চলটায় ছয়মাস ধরিয়া লোহার টুকরা ঠেকাইয়া বেড়ায় আর 
প্রাতে দেখে লোঙাই আছে । শেষে ঈ অনুসন্ধান ছাড়িরা সহরে ফিরিয়া 
পেরেকটী ওজন করিয়! বিক্রর করিল । দেখিল যে ৩ ভরি সোণায় ১৬২ 
ভরিতে ৪৮২ টাকা সঞ্চিত হইয়াছে! রন্ধনে, ওকালতিতে, ভিক্ষা 
ধৃত্তিতে, ম্পর্শমণি প্রাণ্তির চেষ্টার ঘুরিয়া সেই আটচল্লিশ ! ৃ 

পূর্বোক্ত গল্পটর ভাবার্থ এই যে, ভাগা কোন কোন স্ুলে সঞ্চয়ের 
বৰ! উপার্জনের পরিমাণ সমগ্র জীবনের জন্য একই ভাবে বাধিক। 
রাখিরা দেন । সাধারণতঃ কখন সৌভাগ্য কখন ছুভণগ্য ঘটে--সমগ্র 
জীবনের জন্য এক নিরম প্রায়ই দেখা যায় না। কিন্ত ঠিক একরপ 
মাপ বাস্তব জীবনেও কখন কথন দেখা যার £__ 

কোন স্থ্ধীরঃ বুঙ্ধিমান, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি স্খ্যাতির সহিত বি-এ, 
এম-এ পরীক্ষোতীর্শণ হই্রামাত্র উত্তর পশ্চিম প্রদেশের .কোন কলেজে 
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২**২ টাক মাহিনায় শিক্ষক নিযুক্ত হন। কিছুকাল পরে বি-এল 
পাস করিয়! আসিরা বিহারের কোন সহরে ওকালতি আরস্ত করিলে 
প্রায় দুই শত টাকা করিরাই আর হইল। পরে বঙ্গদেশের কোন 
কলেজে ১৫০২ মাহিনার আইন অধ্যাপক নিষুক্ত হইলে আদালত 
হইতে টাক! পঞ্চাশেক মাত্র আর হইতে লাগিল । 'তৎপুর্ধে একবার 
মুন্সেফি গ্রহণ করিলে দুইশত টাঁকা করিয়া করেকমাস পাইরাছিলেন । 
পরে বিহারে অপর এক সহরে ওকালতি করিতে গেলে মাসে সেই 
দুইশত আন্দাজ আর হইল । তথাকার প্লেণিং ক্ষুলে মাসিক ১২৫২ 
টাকায়-আইন অধ্যাপক হইলে ওকালতির 'সার কমির! মোট দেই 
ঘুইশত আন্দাজে দীড়ার । মুন্সেফিতে থাকিলে অবশ্ত বেতন বৃদ্ধি 
হইত । কিন্তু ভাগ্য তাহ! থাকিতে দের নাই বলিরাই দেখা গেল। 
সেরূপ উচ্চশিক্ষিত নিখত ভাল লোক কমই দেখা যায়। তিনি 
অধ্যাপকের পদে স্থির থাকিলে অবন্তই তীহার পরে সেই পদে যিনি 
আসিয়াছিপেন তাহার নার বেতন বৃহ্ধি হইতে পারিত, কিন্তু সেখানেও 
স্থির হইয়া থাক! ভাগ্য ঘটিতে দেয় নাই। 
১৫৩০ ॥ ব্রহ্স? ব।? ততকথা ভজতা।তা। : / 

৬বক্ষিমবাবু যখন শরীক চরিত্র হইতে ব্রজলীলাটা সমগ্র “প্রক্ষিগ্ত” 
বলিয়! বাদ দিতেছিলেন, তখন পুজ্যপাদ ্ভূর্দেব মুখোপাধ্যাক্স মহাশর 
বলেন ষে, “শুক মুখ হইতে গলিত 'অম্বত কলটাতে এরূপে ইউরোপীয় 
ছুরি চালাইতে থাকিলে প্রায় সমন্ত রসই মাটিতে পড়িয়া যাইবে 
এবৎ আটি ও খোলাই প্রধানত: হাতে থাকিবে ।” ৬কাশীধামে 
(৩রা মাঘ, ১৩২৬) বক্তার সমঝ় শ্রীযুক্ত কুল্দাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ব 
মহাশয় বলিয়াছিলোন যে, ষে ভাষার কথার অর্থ বুঝিতে চাহ সেই 
ভাষারই অভিধান দেখিতে হয়। 

১২ (ক)--৪ 
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(১) এক ইংরাজ্ঞ “হবিবোল” শব্দ শুনিয়া ইত্রাজী অভিপানে 
দেখিলেন পহরিবলগ  (002৮117৩) অর্থাৎ “ভীষণ” ! আমার এক 
ইত্রাজীতে অনভিজ্ঞ না লী *সিরাপিল্” জাহাক্গ দেখিতে গেলে কাপ্টেল 
যখন বলিঙ্গেন «কাম অন্‌ এাস ডে” (0০76 ০৮ [0 দ৭9৮ ) তাহাতত 
বুঝিলেন-“কামান ঠাসছে' ৷ সেইরূপ রুষ্ণলীলা বুঝিতে ভক্তের অভিধান 
(যো মাং জানা শত্বতঃ) বাবহার করিতে হয় । মনে রাখিতে হজ 
যে. পরম পবিশ্র স্থপর্ডিত ভক্তেরাও যখন শ্রীকষ্। ননীছোর, বস্তার, 
মনচোর, প্রভৃতি শন ব্যবহাঁৰ করেন তখন সে সম্বন্ধে “ভক্তের” 
ব্যাখ্যাই জানা আবণ্তক ; তহারা সন্ত সত্যই পাগল নহেন ষে. চুরি এবং 
সাধারণ নেড়ানেড়ির ভ্রষ্টাচারকে--অপব্যাখ্যাকে -__নন্থমোদন করিবেন ! 

ভক্তগণ শ্রীকুষ্ণকে ৭ম্বরৎ ভগবান” বলেন, অথচ সজল নয়নে বলেন তিনি 
চোর, তাহাকে নিমন্জরণ কির ডাকিলা আনিতে হয় না; পরমার্থ হুইত্তে 
স্ৃর্র-কপাই বন্ত করিয়! বাখিলেও তিনি এ দ্বার উল্লজ্ঘন করিয়া ভিতরে 
আাইসেন। ( শাক্ত-সাপক এই ভাবের কথাই হ্ুম্পষ্টভাবে গাহিরাছেন-_ 

.-*ক্ামিত জীবনে চাহিনি তোমারে, 
তুমিই আমারে চেয়েছ। 

না ডাঁকিতে তুমি হৃদয় মাঝারে 
সেতধে এসে দেখা দিয়েছ; 

ওপথে ষেওনা ফিরে এস বলে 

কাণে কাণে কত বলেছ! 

চির অপরাধী সম্তানের বোকা 

হাসি মুখে তুমি বয়েছ। 

আমর নিজ হাতে গড়! বিপদ মাঝারে 
বুকে ধরে তুমি রয়েছ |” ) 
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ব্রজগোপী4 ননী (ক্থখাগ্যে আসক্তি ), বস্থালঙ্কার (বেশ ভূষায় 
আসক্তি), মণ (ইতভ্ততঃ ধাবমান চঞ্চল ব|যুর ভ্তার মন) শ্তিনি "চুরি? 
করিয়া লইয়া থাকেন । নিক্কাম ভক্তের তাহাতে সমাধি হয়। (তিনি 
ষে আজীবকে ভালবাসেন । মজঙ্জনকে গীতার বলিরাছিলেন-_“প্রতিজানি 
প্রিয়েদি মে”; সেইঙ্গন্ত তাহার বন্ধন মুক্তির সহায়ত। করিতে ব্যগ্র।) 
তাহার বংপীদ্বনি (বিবয়-বৈরাগ্যের সুস্পই আহ্বান » “ষন্মনাভব” 
*মামেকৎ শরণৎ ব্রঙ্গ' ) কানের ভিতগ পিরা মরমে পশিলে প্রাপ আকুল 
করে-_গৃহ কন্দে মনোনিবেশ করিতে দেয় না। (শ্রীভার তংশ্ম মহামগুলের 
স্বামী দরানন্জী বলিরাছিগেন যে, বৈরাগ্যের সম্বন্ধে প্রীভগবানের ডাক 
সদরে স্থম্পষ্ট অনুভব করিবামাত্র তাহাকে ঘর ছাড়িয়া চলিরা আসিতে 
হইয়াছিল; কোন কিছুই বাড়ীতে গুছাইয়া আসেন নাই ! ) 'ব্রজগেপী' 
বলায় শুধু স্রাপোককে লক্ষ্য করে না । মীরাবাই প্রকৃতই বলিক্াছিপেন, 
ত্রিঞ্গতে তিনিই যে একমাত পুরুষ ॥ প্রক্কাতি প্রাধান্তে জীবমাত্রে 
স্বা। স্থাবণ জঙ্গম সকলকেই তিনি আকর্ষণ করেন। তাই যমুনার 
জল উঞ্জান বয়; শুক সারি, গো, সকলেই বংশীরধ্বনিতে উৎকর্ণ ! 
লম্পট শব্দে বুঝার, ষে আত্মস্থ মাত্রই চাহে--যে অপরের কাছে 
ষায়। ভক্ত বলেন *শ্রীভগবান! তুমি আমার একার নহ) তবু. 
তোমাকেই ভালবাসি-_-তোমার একনিষ্ঠ ভালবাসার প্রতিদানম্বরূপ 
নহে-_-ভালবাসিতে ভাল লাগে বলিয়াই ভালবাসি । তোমার যাহা 
ইচ্ছা হয়, অবাধে কর; তাহাতেই আমার স্থখ।” [এক প্রি 
সাহেব প্রার্থনা (প্রেয়ার ) পর্বদ্ধে 'অনেক কথা কোন বাঙ্গালীকে 
বলিতেছিলেন। বাঞ্জালীটা শুধু চুপ করিয়া শুনিতেছেন দেখিয়া বলেন 
“তোমার কোন মত প্রকাশ করিতেছ নাঃ কেন?” বাঙ্গালীটা 
বলিলেন “আমরাও চিন্ত-চাঞ্চল্য হইলে প্রার্থনা করি পুত্রৎ দেহি, যশ 
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দেহি, বলিয়া ফেলি। কিন্তু আমার্দের “উচ্চ'-অঙ্গের সাধকে তাহা 
করেন না। প্রার্থনার অর্থ কি? আমি যাহা ফরমাইস করিতেছি 
তুমি তাহা কর (মাই উইল বি ডন্)! তাহার বলেন *ষথেচ্ছসি 
তথা কুরু” ( দ/ই উইল বি ন্‌) ইহা! নিরাশার নিভ'র নহে; ইহাতেই 
শাস্তির প্রককত আনন্দবোধ।” ] 

গোপীর। পুর্ববজন্মে কঠোর-তপা খধি ছিলেন। উহার কাম- 
গন্ধ-বিহীন | উহাদের পুত্রাদি হয় নাই। উষ্ীদের মন ছিল কৃষ্ণ 
গৃহ কার্য্য করিতেন কলের পুলের নার । সাধারণ মানবের মন থাকে 
লংলারে-_শ্ীভগবানকে অস্পষ্টভাবে কখন কখন স্মরণ হয়। ঠিক 
তাহার উপ্টা দিকে জীবন্মুক্রর ভাব । আবার সে কিছুই চাহে না, 
দিতেই ব্যগ্র! রাসলীলার সময শ্রীকৃষ্ণের বয়স ছিল ৮1১* বৎসর। 
চারিদিকে দর্পণ রাখিরা মধ্যে এক শিশ্টকে দাড় করাইলে সে যেমন 
নিজের মুস্তিকেই ধরিতে এদিক ওদিক নাচিন্না ষায়-__সেইরাপ স্তীকুষ্ণ 
গোপীর স্বচ্ছ-হৃদয়ে নিজেরই প্রতিকৃতি দেখিক্| নৃত্য করিতে ছিলেন । 
তিনি আত্মারাম__তিনি পুর্ণানন্দ এবং সেই আনন্দ নিজেও উপলব্ধি 
করেন। উচ্চতন্ব দিয়! লীল। বুঝিতে হয়।” 


5৫8 / কষা সরযাসীর শিষ) । 

একদ|। একদল অশ্বারোহী সৈন্ত একটা ক্ষুদ্র নদী পার হইতেছিল। 
এমন. সমর এক সন্্যাসীর শিল্ত কলসী লইব্ন! ঘাটে জল লইতে আসেন। 
কলসী ভূবানয তাহাতে জল প্রবেশের শব্দে একটা ঘোটক ভয় পার ও 
লাফালাফি করিতে আন্ত করে। ইহাতে সেনাপতি জুদ্ধ হুইয়া সেই 
সঙ্াসীর শিল্তকে এরপ বেত্রাঘাত, করিতে থাকেন যে, তাহার, পিঠ 
কাটিয়া রক্ত পড়ে । সন্্যাসীর শিল্প নিম্তন্তাবে প্রহার সহ করিতে 
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লাগিলেন ও মধ্যে মব্যে জল পিয়া শোণিত ধৌত করিতে লাগিলেন । 
দূর হইত ব্যাপার দেখিয়! তাহার গুরু “বৎস ! ফিরাইরা দাও, ফিরাইরা 
দাও” বগিয়! চীৎকার করিতে থাকেন । শিষ্য গুরুর অতিত্রার না বুঝিয়া! 
উপরে আলিতেছেন এমন সময় ম্মলিতপদ হইয়া সেনানীর ঘোটক 
সেনানীসহ নদীর পাড় হইতে পড়িয়া ঘায় এবং সেনান' সাংঘাতিকরূপে 
আহত হন। তখন পক্পযাসী, শিস্তের নিকটে আসিয়! তাহাকে বলিলেন 
*ভুই আজ নরহৃতা। করিলি? সেনানীকে প্রাণে যারিলি ?” শিক 
উত্তর করিলেন “গুরুদেব ! আমি কিরূপে উহার প্রাণ সংহার করিলাম 
পাছে উহার প্রতি আমার ক্রোধ হয় সেইজগ্র উহার দিকে দৃষ্টিপাতও 
করি নাই।” গুরু বলিলেন “তুই ক্রোধ করিস নাই বটে, কিন্তু মনে 
মনে ছুঃখ পাইয়্াছিস্‌্ঃ তোর মুখে কষ্টের চিহ্ দ্েখিয়াইত আমি 
বার বার *ফিরাইরা দাও, ফিরাইর! দাও" বলির! চীৎকার করির! 
বলিতেছিলাম। যদি ক্ষমা করিতেই পারিবিনা, তাহ! হইলে অন্ততঃ 
একট। গালি দিয়াও অত্যাচার ফিগাইয়। দিলি নাকেন? তাহা হইলে 
তাহার প্রাণদণ্ড হইত না 1” 

শিষ্ বলিলেন “গুরুদেব, আমি সম্পূর্ণ ক্ষমা করিতে না পারির! 
অত্যন্ত কুকার্ধ্য করিয়াছি, এক্ষণে যদি আমি গ্রীতমনে ক্ষমা! করি 
তাহ। হইলে কি দেনানী বাচিতে পারেন ৮” গুরু বলিলেন «নিষ্ষপট- 
তাবে ক্ষমা! করিলে ফল হুইবে।” শিশ্ত মনের ক্ষোভ তাড়াইর! 
প্রকাস্ত্িকতার সহিত শ্রীহরির নিকট সেনানীর প্রাণ ভিক্ষা 
করিতে লাগিলেন । 

ক্ষণপরে সকলেই দেখিলেন যে. সেনানী চক্ষুঃ উন্মীলন করিয়াছেন । 
তখন “আপনি আজ 'আমার নরক হইতে রক্ষা করিলেন” এই বলিল্না 
শিশ্কা গুরুপদতলে লুষ্তিত হুইল; 


১৯০ সদ্দালাপ 
১৫৫ । দানতর্া গাউ-াসপাতোল | 


ভারতের চিরকালের শিক্ষা এই খে, "পানের জন্ত ধন এবৎ ধন্মকম্মের 
জন্ত জীবন 1” ভারত কম্ম-ভূমি;  অপদ সকল দেশ, ০ভাগ-ভুমি । 
সামান্ত বাড়ীতে. সামান্ত পরিচ্ছদে ভূত্যদিগের সহিত প্রীতির সন্বন্ধ 
র।খিথা এদেশের ধনী জমিদ।রগণ কত বড় বড় দীঘিক। আাখারণের 
জন্য করিয় দিতেন) দরিদ্রকে খাওরাইয় এবৎ পাঠনারত ব্রাহ্মণ 
প্ডিতদিগকে অর্থদান এবং সম্মন করিয়া আনন্দলভ করিতেন । 

ইৎরাজ সংশ্রবে এদেশে ভোগ বিলাসিতা বৃদ্ধি কড়ই ক্ষোতের 
বিষয় । এখন পোস্তধর্গকে পালন করা একটা কষ্টের কপার মধ্যে 
দাড়াইরাছে; তাহাদের সহিত একসঙ্গে বসিষ! একই ভাবের 'আাহার্য্য 
গ্রহণ ইতরাজী শিক্ষিতেগা আর করেন না । কিন্ত ই,লগ্ডের মধ্যেও ছুই 
এক জনের মধ্যে নিজের উপরে খরচ কম এবৎ সঞ্চিত অর্থ সাধারণের 
উপকারে অকাতরে দান দেখা যাঠ।  ইনকার্জা-শিক্ষিতগণ সে 
উদ্বাহরণগুণি েন স্মরণ এাখেন। 

লণ্ডনে “গাই (08১) হাসপাতাল” একজন বিখ্যাত কপণের 
স্কাপিত। তাহার কাছে এক ব্যক্তি দেখ' করিতে গিয়া বলেন “আমি 
ক্পপ; কিন্তু আপনি বিখ্যাত কপণ; আপন।র নিকট এ বিষয়ে কিছু 
শিক্ষ/ করিতে আপিয়াছি।” “গাই” ক্ষুদ্র বাড়ীতে অন্ধকার ঘরে 
বসিবাছিলেন ; এ ব্যক্তি দেখা করিতে আসিলে বাতি জালেন; এখন 
তাহার কথা শুনিরাই বাতিটী নির্বাপিত করিয়া বগিলেন, “এ সকল কথ! 
ত অন্ধকাগেই হইতে পারে ।” সে ব্যক্তি বলিল “আর বলিতে হইৰে 
না। আমার শিক্ষালভ হইগাছে!” এই আদর্শ কৃপপের সঞ্চিত 
প্রভৃত অর্থে ইসপ।তালটা ল গুনে যে কত টি আঙ্গও করিতেছে 
তাহা বলা যার না। 


সছালাপ ১৯১ 


১৫৬1 সেবা ধর্ম ফ্যানি মুলার । 

ফ্যাপি মৃগান দবিদ্র-কন্যা । স্বগ্রামের জীন ওনাটের সহিদ্ভ 
বিবাহের কগণ স্টিক হক | হুঙ্গনেউ করি. এক্ষলা উভয়ে স্তির করে যে, 
দিনকতক ঢাক কবিপা কিছু টাকা জমাইবা তাহার পর বিবাহ 
করিবে । ওযা পরীগ্রামে এক বডমান্ষষেধ বাড়ী চাকরী আরম্ত 
করিল । ফানি প্যারিসের "এক হোটেলে ৩৫ ফ্রাঙ্ক মাহিনাষ ছাকরাণীর 
কাধ্া আরম্ত করিল । তাহার পনিক্ষার কাছে এবং শিষ্ট আচরণে 
দকলেই তুষ্ট হইন্তেন। কিছুদিন পরে একজন উঃলঘ সৈনিক পুকদ 
ইঁ হোটেলে মচুন্য | ন্িনি প্রথমে নেপোলিষানের 'অন্দীনে বুক 
করিয়াছিলেন । তাহার পাঁষে একটা বিষম ঘা ছিল। ফ্যানি ই ঘ! 
রোঙ্ত ধুইযা দিনত? তাহার সহান্ুভৃতিপ্রস্থত কে'মল স্পর্শে ঘা ধৃইবার 
সময়ে যন্ত্রণা, মগ্চ সকলের হাত অপেক্ষা- কম হই ত। কিছুদিন পরে টাকা? 
ফুরাইয়া গেলে হোটেলওয়ালারা উটালীর ন্মফিসরকে বাহির করিখ! 
ছিল । করুণজদয়] যানি ষ্টাহাকে একদী সামান্ত ঘ? ভাডা করিয়া 
দিয়া সেখানেও উহার ঘা ধুইয়া দিতে যাইত । সেখানে উক্ত 'সফিসর 
গীতবাগ্য শিখাইয়। কিছু াঙজ্ছন করিতেন । কিছুপ্গিন পরে ঘা সারিকা 
গেলে হতভাগ্য অফিসরের পক্ষাঘাত রোগ হুইল। তগন ক্যানিই 
উহার ভঙণ-পোষণ করিতে লাগিল | কফ্যালির সঞ্চিত ধদ ফুরাইয়। 
গেল; কিছু দেনাও হইল | 'ঈ সময় ওগ়াট তাহাৰ সঞ্চিত ধন লইয়া! 
বিবাহ করিতে আসিল ॥ ফ্যানি বলিল, “বিকাহ করি আমরা চলিরা 
গেলে ইহার কি হইবে ?” ওয়াটও ফ্যানির অনুরূপ উচ্চমন ব্যক্তি । 
উহ্বার সঞ্চিত ধন বৃঙ্গের, তরণ-পোবণ জন্য ফ্যানির তত্তে দিয়া সে 
আবার চাকরী করিতে গেল। ইহার ১৫ বৎসর পরে শী অফিসবের মৃত্যু 
হইলেএউহ্থার! ঘখন বিবাহ করিল তখন স্থানী পান্দি এই অশ্রতপুর্ক 


১৯২ সদালাপ 


সংযম ও দয়ার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিরা উহাদের বিবাছের যৌতুক স্বরূপ 
“মনস্থিগ্নন প্রা ইজের” ( মুসেঃ মনস্থিয়ন প্রতিষ্ঠিত *মনুসাত্বের পুরস্কার” ) 
১* হাজার ফ্রাঙ্ক দেওরাইয়াছিলেন । 


3৫৭1 এদেশের প্রয়োজন কৃতকর্ধা7য শিক্ষক | 


কৃষ্দাস নামক এক অন্ধ গ্রাম হইতে গ্রামান্যরে ভিক্ষার্থ বিচরণ 
করিত। একদিন কোন নদীর ঘাটে আসিনা পৌঁছলে তথার উপবিষ্ট 
এক ব্যক্তি উহার পদশব্দ শুনিয়। জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে নদীতে 
এখন জল কত?” কুষ্দাস সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, সে 
ব্যক্তিও অন্ধ_ উহার অবস্তা এবৎ নদীর অখপ্থা দেখিতে পাইলে সে 
ব)ক্তি উহাকে এক জিজ্ঞাসা করিবে কেন? কৃষ্ণদাস হাসিয়া 
উত্তর করিল, “যেমন আপনাতে ও আমাতে-_অর্থাৎ কানায় 
কানার |” 

আমাদের দেশের অবস্থা এখন অনেকস্কলে এ্রূপুই হুইরাছে। 
বিস্যালরের ভাল ভাল বাড়ী কিন্ত অধ্যাপকের বিশু! খুবই কম! নান। 
স্থানে অনেক অসতযমী ও অনাচারী ধশ্মব্যাখ্যা ও যোগশিক্ষ। দিতেছেন ! 
হাতে হেতেরে কাব করিতে পারেন না এমন সব প্রোফেসর বিজ্ঞানের 
“গল্প শুনাইরা” ছাত্র পাস করাইতেছেন। অন্কেটনব নীরমানা 
যথাদ্ধাঃ। 

এত ইঞ্জিনিকারী, কলেজের পাস কর! লোক থাকিতে এ দেশীয় 
দরিজ্্র কুটিরে সাৰেক দেশীয় তাতে লাগাইবার সম্পূর্ণ উপযোগী খুব 
সন্তা এরুটা 'ফ্লইশাট.ল' বা ঠোকাঠুকি ভাতের মাকুর ফ্রেম প্রদ্তত এবং 
প্রচারিত হইতে পাঁরিল লা! 


সদালাপ ভিডি 


১৫৮।/ শাভিপ্রিয়তা ভিতর । 

ভারতবাসীর শাস্তিপ্রিয়তার জন্তই ভারতে এত অল্প সৈন্ত এবং 
পুলিশ ছ্বারা শাস্টি রক্ষা হব । অনেক ইংরাজ তাহা বুঝেন ন1। মনে 
করেন উহ্াদেরই বাহাদুরীতে এরূপ অখগ্ড শাস্তি রক্ষিত! কিন্ত সার 
চাল কীভল্যাণ্ড. ধিনি ভারতবর্ষের ক্রিমিস্ঠাল ইণ্টেলিজেন্স (অপরাধ 
সনবন্ধীয় সন্বাদ ) বিভাগের ভাইবেক্টব_তিনি আবস্থাটা ঠিক বুঝিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন যে, জর্ম্ণের! টাকা দিরা এবং লোক পাঠাইয়া মাফিণ 
দেশস্তিত কতক তাণতবাসীকে ( তাহাদের কেহ কেহ যে মাফিণ 
সংঅবে একটু রজোগ্রণ-সম্পন্ন হইযা! পড়িবে তাহাতে বিচিত্র কি?) 
বিগডাইয়াছিল; কিন্ত কি হিন্দু, কি মুসলমান, ভারতে অন্য কাহাকেও 
পথ-্রষ্ট করিতে পারে নাই । তিনি বলিখাছেন £__ 

“শান্তিতঙ্জ যে হয় নাই সেজন্ত ভারতীয় পুলিশের এবং উহার যে 
বিভাগ আমি পরিচালনা করি তাহার বাহাছুবি পাইতে আমার 
অনিচ্ছা ছিল না; কিন্্ আমি আনন্দের সহিত স্বীকার করি যে, 
ভারতবাসীদিগে শ্বুক্ষিই (মাথার ঠিক) প্রধান কাবণ। যি 
৬নসাধারণের ওঁদান্ত বা! “বিকক্ভাব+ থকে তাহা হইলে চক্তান্তকারীরা 
' কোথাও সুবিধা পায় না।”* 
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ইরাজ বিজিত বোরারদিগকে পূর্ণ শ্বাযত্ব-শাসন দিয়াছেন, তথাপি 
ইয়ুরোপীর মহাযুদ্ধের সময়ে কিছু বোয়্ারে বিদ্রোহ করিয়াছিল। 
ইংরাজের ঘরের গায়ে আরল€গও বিদ্রোহ হইয়াছিল । কিন্ত 
বিশাল ভারত উপশাস্ত (১৯১৬)। ইহা কম কথ! নয়। ভারতবাসী 
শ্রীভগবানে নিভ'র করিয়। কর্তব্যবুদ্ধিতেই সংকাধ্য করে; পরকালের 
এবং বিশ্বনিয়ন্তার দিকেই তাহার দৃষ্টি। আবেদন নিবেদন তাহার 
সর্ধ্বোচ্চের] একেবারেই করে না__বলে, “যখেচ্ছসি তথা কুরু |» 


১৫৯1 মোহ্ভক্ষ ত্রান্জণ প। রব | 

মোহ ভঙ্গ হইলে আর সখ ছুঃখ থাকে ন|। জগতের 
জনিত্যতা'র পুর্ণ উপলব্ধিতে জী বন্মুক্ত অবস্থা হয়। তখন ফল!কাঙ্ষা 
ব্যতিরেকে নিব্বিকৃত-চিন্তে শাস্ত্-নিদ্দি্ট কর্তব্যগুলি ব্যবহারিক 
ক্ষেত্রে পালন করিয়া যাওয়া চলে। উহাতেই "শান্তির বিমল 
আনন্দ ।৮ 

কোন স্থানে একজন প্রসিহ্ধ পণ্ডিতের নিকট একটা সুম্ধী 
যুবক শান্ত্রাভ্যাস করিতেছিলেন। শিষ্তের নিব্বিকার চিত্ত এবং 
স্থুদংঘত আচার দেখিয়া অধ্যাপকের বড়ই বিশ্ময় বোধ হইল। 
ওরূপ উচ্চদরের লোক তিনি কখন দেখেন নাই। তাহার দেখিতে 
কৌতুহল হুইল যে, কিরূপ পরিজনের মধ্যে এরূপ ছাত্রের জন্ম ও 
পালন হইয়াছে। 

পণ্ডিত, ছাত্রের গ্রামে গিয়া তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন 
এবং ছাত্রের অনেক প্রশংসা করিলেন। পিতা স্থির হইয়া শুনিলেন। 
তখন অধ্যাপক (তিনি বিদ্বান হইলেও যে নীচু দরের লোক ছিলেন 
তাহাতে সন্দেহ নাই, নচেৎ পরীক্ষার্থেও মিথ্যা বলিতেন না) বলিলেন 
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ষে, তীহার অমন ভাল ছান্রট পনর দিন হইল গতাস্থ হইয়াছে। 
পিতা তাহাতেও কোন উত্তর দ্দিলেন না। স্থখের সংবাদে হর্ষ 
ও ছুঃখের সংবাদে বিষাদ লক্ষ্য করিতে ন! পারিয়া পণ্ডিত ছাত্রের 
পিতাকে বলিলেন «ছেলেটাকে বড়ই ভাল বাসিয়াছিলাম-_-লামারই 
কত ছুঃখ হুইয়াছে 1” পিতা বলিলেন £- 

একবৃক্ষসমারূঢ়া নাঁনাঁজাতিবিহঙ্গমাঃ । 

প্রাতদশ দিশো যাস্তি কা কম্ত পরিবেদনা ॥ 

অর্থাৎ ( মহাত্মা রামমোহন রায়ের ভাষায় )-- 


«নানা পক্ষী এক বুক্ষে, নিশীথে বিহরে সুখে 
প্রভাত হইলে তার] দশদিকে ধার । 
তেমনি জানিবে ষত, অমাত্য বন্ধু বান্ধব, 


সময়ে পলাৰে সবে কেহ কার নয়।” 
ছাত্রের পিতার এইরূপ পরীক্ষা লইয়া অধ্যাপক ছাত্রের 
মাতাকে ডাকাইয়৷ পুর্ববোক্তরপ কথ! বৰলিলেন। মাতাও পুত্রের 
প্রশংসায় হর্য বা ৃত্যু সন্ধাদদে শোক প্রকাশ করিলেন ন।। কারণ 
জিজ্ঞাসিত হইলে মাতা বলিলেন__ 
অধাচিতেন মদ্গভে” দৈবেন পরিদীয়তে । 
দীরতে হীয়তে চৈব কা কণ্ত পরিবেদন! ॥ 
__দৈব দিয়াছিলেন, দৈব লইয়াছেন তাহাতে স্থখ দুঃখ কি? 
(বাইবেলেও আছে--01)6 1010. 2৬৩, 70197117090 99৩1 
৪৮/29 1535600৩075 10206 ০100৩ 1,0. অর্থাৎ ইশ্বর যাহা! 
দিয়াছিলেন তাহা তিনিই লইন্লাছেন। ্তীহার মঙ্গলমর় নাম 
জরবুক্ত হউক |) 
অধ্যাপক তখন ছাত্রের পত্বীকেও এরূপে পরীক্ষা করিলেন, তিনিও 
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নিব্বিকতভাবে রহিলেন এবং পতি-বিরোগেও ছুঃখিত না হওযার 
কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে বলিলেন-_ 
মন্তানি বনকাষ্ঠানি নদী বহতি সঙ্গমে 
সঙ্গমে বিয়োগেচৈৰ কা কম্ত পরিবেদনা ॥ 
নদীতে অনেক বনের কাঠ ভাসিয়া যার; কখন ছুটা 
একত্রে ভাসে, কথন বা আলাদা হইয়! ভাসে, ইহাতে কাহার কি ছুঃখ ? 
অধ্যাপক ফিরিয়! আসি! ছাত্রেরও বিশেষরূপ পরীক্ষা লইবার জন্য 
বলিলেন, “তোমার পিভা, মাত! ও স্ত্রীর প্রশংসা তোমার গ্রামে ধরে 
না, কিন্তু উহাদের এবং তোমার ছোট ভাইটার সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে 1» 
ছাত্র বলিলেন__ 
কন্ত মাতা কম্ত পিতা কন্ত বন্ধু সহোদরঃ 
কায়ঃ প্রাণেন সন্বন্ধঃ ক। কম্ত পরিবেদনা ॥ 
__মাতা; পিতা, বন্ধু, সহোদর কে কাহার ? কার এবৎ প্রাণের 
সম্বন্ধ । উহাতে কাহার কি দুঃখ হইতে পারে? 


১৬০ / জ্ঞান ও একাগ্র ভাত্তি গক্ষা ান । 


হরিহরক্ষেত্রে কাত্তিকী পৃিমার দিন মেলায় লোকারণ্য। ৬গঙ্গা- 
গগ্ডক সঙ্গমে স্নানের জন্ট দলে দলে লোক চলিতেছে । পার্ধভী 
মহাদেবকে পিজ্ঞাসা করিলেন, *এত লোকেরই কি স্নানের ফল 
হইবে?” মহাদেব বলিলেন, ৭্ধুব কম লোকই শুধু গানের জন্য 
আসিতেছে। বেচা! কেনা. তামাসা! দেখ! আমোদ প্রমোদ, ঘোড় 
দৌড়, দল বাধিয়া বসা, নাচ তামাসা, এই সকল অধিকাংশের 
উদ্দেস্তুই জড়িত। যাহারা কেবল স্ানের অন্তই আসিতেছে 
তাহারাও সঙ্কল্লিত বিষয়ের সভক্তিক জনবিহীন এবং চিত্স্থির 
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রাখিতেছে না। নানাদিকে মনকে বিচলিত হইতে দিতেছে; 
পরীক্ষা করিয়! দেখিবে চল ।” 

পার্বতী পরম বূপবতী যুবতী সাজিয়! পণের ধারে বসিলেন। 
তাহার পার্খে অতিবৃদ্ধ কুরূপ পতির মৃবৃত-দেহরূপে মহাদেব শুইক্সা 
রহিলেন। পগিক অনেকে দীড়াইয়! পার্ধতীর রূপ নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিল। তীহান্ কাতর ক্রন্দনে এবং "এখন আমার কি দশা হইবে, 
আমার যে কোথাও আর কেহ নাই; 'আমিকি করি” প্রভৃতি কাতর 
বাক্যে কেহ ভ্রুক্ষেপ করিল না; যুবতীর রূপ অনেকক্ষণ ধরিয়া 
দেখিয়া চলিয়া গেল) ছু একজন মছাপ পাষণ্ড এবং ভেকধারী ছুষ্ট 
বলিল, “আমার সহিত আইস, স্থখে রাখিব। শ্রী কুৎসিৎ মৃতদেহ 
ধখানেই পড়িয়া থাক । ডোমে ফেলিয়া দিবে ।” 

পবিত্র-চরিত্র একজন ক্রাঙ্ণ এ পথ দিয়া যাইতেছিলেন। 
মনে মনে ভাবিতেছিলেন, “মাপায় 'একটা ফুল রাখিয়া! এবং হৃদয়-কমল 
সর্বাস্তঃকরণের ভক্কিসহ ভগবানকে অগ্য দান করিয়া গঙ্জা-গণ্ডকী-সঙ্গমে 
ডুব দিলে পাপনাশিনী গঙ্গার বারিকণার শক্ি ব্রক্ষরদ্ধের পথে শরীরে 
গুড়ভাপ্ব প্রবেশ করিবে । ভগবানের করুণা-বিগলিত প্রশী শক্তিই যে 
জীবের গস্তবাস্থানে বহুনকারিণী মা গঙ্গা! অন্ক সেই খ্রণী শক্তি 
সর্বশরীর পবি করিয়া মনের ও বাসনার নাশ করিয়া দিবে। 
পুর্বকালে এই স্থানে এই দিনেই ত পাপরপী গ্রাহু (কুস্তীর )-গ্রস্ত গজরূপী 
মানব তাহার হৃদয়কমল কাতরভাবে ভগবানকে অর্পণ করায় হরিছ্র- 
নাথরূপে ভগবান তাহার রক্ষা ' করিয়াছিলেন । পরমদয়াল শ্রীভগবান 
এই 'অধম সন্তানকেও দয়া করুন|” সঙ্ঞান সতক্তিক ভাবে একাগ্রমনে 
পথে যাইবার সবয় ব্রাহ্মণ 'আশে পাশে দৃষ্টিক্ষেপ করেন নাই; পথ- 
পার্খের উ ক্গনতা তিনি দেখিতেই পান নাই। এই ভাবে গিক্কা! জান 
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করিয়া ৬হরিহরনাথ দর্শন করিঝ! ত্রাঙ্ষণ তীহার হৃদয়ে পরম শাস্তি 
পাইলেন এবং সর্কত্রই সেই সর্ববভূতান্তরাত্মার দর্শন পাইতে লাগিলেন। 
জীবন্কত ব্রাহ্মণের ফিরিবার সময় এ জনতা! দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি 
যুবতীকে বলিলেন, “মা! অনিত্য জগতের ছুঃখও অনিত্য। এই 
পুণ্যক্ষেত্রে পুণ্যদিনে তোমার পতি জীর্ণদেহ ত্যাগে সদগতি ও শাস্তি 
লাভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। দেবীরূপ| কল্যাণী তুমিও সেই 
নিত্যথামে গিয়া তাহার সহিত একদিন মিলিত হইবে। এখন চল 
ইহাকে সঞ্গম-স্থলের নিকটস্থ মহাশ্মশ।নে লইয়া গিয়া পবিত্র বারিতে 
ধৌত করিয়া ভক্তিভাবে আমরা সৎকার করি। তাহার পর ইচ্ছা 
হয় আমার গৃহে কন্ঠার স্যায় থাকিবে বা অন্ত কোন উপায় যদি করুণাময় 
তখন দেখাইয়! দেন, তাহাই করা যাইবে ।” ত্রান্ষণ শব তুলিবার জন্য 
স্পর্ণ করিবামাত্র উহাতে স্পন্দন লক্ষিত হইল। বৃঙ্গ অনতিবিলম্বে 
উদ্ভিয। বপিয়। পত্বীকে বলিলেন, “আজ এই ব্যক্তির প্রকৃত ল্গান 
হইয়াছে । ইহার স্পর্শে রোগের ঘোর কাটিয়! গেল।” 


নির্ঘণ্ট 

বিষয় 
অপ্রতিকার অর্থাৎ কুম্মধন্ম, ৬তুদেব বাবুর কথ! সত 
অশান্তির ছুঃখ, ইউরোপে 
অহিৎসকের আত্মরক্ষা, পরমহংসদেবের গল্প 
আত্মগৌরব, দোকানীর 
আমিত্ব, পরমহৎসদেবের কথ 
আস্তিকত1 এবং দৃঢ়তা, কুমারিল ভষ্ 
উদারহৃদক়্ প্রভু, এমদনমোহন দত্ত 
উদ্যমে উন্নতি, ক্লার্ক 
উপস্থিত কবি, বাণেশ্বর 
এক লক্ষ্য, মার্শেলিসের কপণ 
এঘীনীয় সততা, জনসাধারণের সভার 
এদেশের প্রয্মোজন, কৃতকর্মম। শিক্ষক তত 
পহিক প্রার্থনা, পাপি পুরোহিতের 
কর্তব্যনিষ্ঠার আদর, পঞ্চম জর্জ 
কর্তব্যের দৃঢ়তা; হঙ্গেরীয় সৈনিকত্রত্ন 
কর্তব্যপরায়ণতা, কাণ্ডেন পিকথরন্‌ 
কম্মরষোগ, গ্যারিবাল্ডি 
কম্মশক্তি ও স্বপ্লাহার, বৈদ্যুতিক এডিসন 
করমেতি বাই, ভক্তিরস 


৭ 


কলির প্রভাব, কিসে থাকে না "** *** 

কাজের ুবিধাঃ শেষ রাত্রিতে **' 

কার্য্যসিষ্ধির উপায়, একাগ্র পরিশ্রম ** *ত* 
কুণ্মধন্ম, মহাতস। গন্ধি নিও ০৪ ৬৪৪ 


সংখ্য! 


১৫১৬ 
১৩ 
১২ 
১৩৪ 
১৪৪ 
৪৪ 


বিষয় সংখ্য। 


কুতজ্ঞ ভৃত্য, রামছুলাল সরকার ৪১৪ ৪ ৬২ 
কক তজ্ঞতা, চতুর্দশ লুইস রি রঃ রি ১৪১ 
কৃতকন্তার সমাদর, মিঃ ঢাউলে --. তত ০০ ৫৬ 
ক্ষমা, বশিষ্ঠের 2 ু -ত* ৪২ 
ক্ষমা, সন্নাসীর শিষু ত* নি ১৫৪ 
গীতাপাঠ, ব্রাহ্মণ কুমারের ডর -০- -* ৪৯ 
গুণজ্ঞ নৃপতি, আকবরসাহ ৭, তত *ত* ৮৯ 
প্রণগ্রাহিতা, ইংরাজ লেখকদ্দিগের ঠা টড ৮৫ 
গুরুজনের সেবা, নিউইয়কের বালিকা ১৯, ১০১৩৮ 
গুরু-দক্ষিণা, ছ্বারবঙ্গে তত তত তত ৪ 
গুরু-ভক্তি, আবু ওসমান তত, -* তত, ১২৪ 
গ্রীক মহাত্মা, ডিমস্তিনিস্‌ ্ঃ টা ৪ ৭ 
গ্রীক স্বদেশ-তক্ত, লিওনিডাস -** *** -** ২ 
গৌরবের কারণ, হ্তারপরতা ০, ভন, ০০ ২ 
চাঞ্চল্যে ক্ষতি, বণিক পুত্রের *** -* ১০১৪৭ 
টা্দার টাকার সন্থায়, সার ফজল ভাই ৭ ০১. ৭৩ 
চিরকুমারীদিগের মাতৃভাব, নিউইয়র্কে *** ২০১৯০ 
চোরের ধন্মরক্ষ!, বারদীর ব্রহ্মচারী ক দ্র 
জাতীর অবজ্ঞা, জাপান ও ভারত রর .....৪ 
জান্তীয় কার্ষ্যে অটলত|। কচ ... তত ০ ৭৭ 
জাতীর প্রধান অভাব. উপযুক্ত নেতার ০০ *** ৬৬ 
জান ও একা গ্র ভক্তি, গঞ্জাঙ্গান ০৯ ০০১৬০ 


তন্মক্বতা, মনা আলির:  ***-*  *** ০35৫ 


